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প্রথম অধ্যায়। ৃ 
(৮০৮53 ০4 |. ০. ০/০//5/: (৯৮ 4৮ 11. 
্হ্গা, বিষ ও রুজ্রূপে হষ্টি-স্িতি-প্রলয়কারী প্রকৃতি- | জানিয়াছেন, তাহা সকলই সফল বে গে 


পুক্ুষের নিষামক পরমাত্বা! শিবকে প্রণাম করি। নারায়ণ, 
নর, নরোস্তম, দেবী সরদ্বতী এবং বেদব্যাসকে নমস্ারপুর্ব্বক 
জু অর্থাৎ অষ্টাদশ পুরাপাদি গ্রন্থ উচ্চারণ করিষে। 
_শৈলেশ, সঙ্গমেশ্বর, বর্নিত হিরপ্য-গর্ভ, বারাণসী, 
মহালয়, রৌদ, গোপ্রেক্ষক, শ্রেষ্ঠ পাশুপত, বিশ্বেশ্বর, কের, 
গোমায়ুকেশ্বর, হিরপ্য-গর্ভ, চত্্নাথ, ঈশাগ্, ত্রিবিষ্টপ ও 
শুক্রেশ্বর প্রভৃতি তীর্থ স্থানে যথাবিধি শিবলিঙ্গ পুজা করিয়া 
মহযি নারদ নৈমিষারণ্যে গমন করিলেন ॥ ১--৩॥ তৎকালে 
নৈমিষারণ্যবাসী মুনিগণ নারদকে দেধিবামাত্র আনন্দিত 
মনে পুজা করিয়া যথাযোগ্য আসন প্রদান করিলেন। তিনিও 
মুনিবরকর্তৃক পুজিত হুইয়৷ হষ্টমনে তাহাদিগের প্রদত্ত 
উত্তমাসনে সুখে উপবেশন করিয়া শিবলিঙ্গ-মাহাত্ম্য-বিষয়ক 
মনোহর ভাবশালী উপাধ্যান বলিতে লাগিলেন। ইত্য- 
বসরে তথায় সর্বপুরাণবেতা বুদ্ধিমান হৃত স্বয়ং মুনিদিগকে 
প্রণাম করিতে উপস্থিত হইলে নৈমিষবাসী মুনিগণ কৃষণ- 
দ্বৈপায়ন শিষ্যের অভ্যর্থনা জন্য যথাযোগ্য সবিনয় সম্ভাষণ 
ও পুজা বিধান করিলেন ॥ ৪--৭॥ অন্তর তাহা- 
দিগের পুরাণশ্রবণে ইচ্ছা হইলে তপস্থি সকল অতি 
বিশ্বস্ত বিদ্বান রোমহর্ষণ হৃতকে শিবলিঙ্গ-মাহাত্ম্যপূর্ণ 
পবিত্র পুরাণ শান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন ॥৮॥৯।॥ হে 


মহামতে হত! আপনি পুরাণের জন্ত মহযি বোদব্যাসলপে- 
উপাসনা করিয়! তাহার নিকটে পুরাণ শাস্ত্র অবগত হইয়া- | 


ছেন। হে পৌরানিকাগ্রগণ্য ! সেই জন্ত লিঙ্গ-ম্হহাত্ময- 
পূর্ণ স্বর্গীয় পুরাণ-সংহিতা আপনাকে জিজ্ঞাদা করিতেছি। 
্রহ্মার পুত্র শ্রীমান্‌ মুনিবর নারদ, দেবাদিদেব পরমাত্মা মহে- 
শ্বরৈর তীর্থস্থানমকল পরিভ্রমণপুর্্বক লিঙ্গপুজ। করিয়া এই 
স্থানে উপস্থিত আছেন। আ্বাপনি, আমরা ও মহধি নারদ 
সকলেই পিবভক্ত) অতএব আপনি মহর্ধি নারদের নিকটে 
সাচুগ্রহে পবিত্র পুরাণ বলুন। এইরপে আপনি যাহা! 





কাগ্রগণ্য পুণ্যাত্বা হতকে এইরূপ বলিলে তিনি 
ব্রহ্মার পুত্র নারদ অনম্তরকে, নৈমিষবাসী মুনিগণকে 
বাদন করিয়া, পুরাণ বলিতে আরভ্ত ক'রলেন ॥ ১০- 
আমি লিঙ্গপুরাপ বলিবার জন্য মহাদেবকে ৭ 
করিয়া ব্রহ্মা, বিষণ ও মুনিবর বেদব্যাসকে ম্মরণ 
তেছি। শব ব্রহ্ধ ধাহার শরীর, যিনি সাক্ষাৎ 
ব্রদ্মের প্রকাশক, বর্ণমাল! ধীহার অঙ্গ, যিনি « 
রূপে শ্থিতি করিলেও অব্যক্ত স্বন্ধপ, ধিনি অকার, ' 
ও মকার ঘ্বরূপ এবং যিনি হৃক্ষা, নুল, পরাৎ্পর, ওক্কার' 
মন্ত্র যাহার মুখ, সামগান ধাহার জিহবা, যভূর্ব্বেদ £ 
সুদীর্ঘ ছ্গ্রীবাদেশ, অর্বববেদ ধাহার হৃদয়, যিমি প্র 
পুরুষের অতীত, জন্ম-মৃত্াবর্জিত হইলেও তমোগুণ। 
কাল রুদ্র, রজোগুণ যোগে ব্রহ্মা, সত্বপ্ডুণ যোগে স 
বিষ নামে বিখ্যাত, যিনি নির্ডণ অবন্থায় পরম 
মহেশ্বর, যিনি প্রকৃতি পুরুষ মহত্বত্ব অহঙ্কার 
দূশেশ্সিয় পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চভূত রূপে বিরাজমান হুই। 
বং ইহাদিগের অভীত ষড়বিংশ স্বরূপ, সেই ম 
কারণ স্প্টিশ্থিতিপ্রলয়-লীলার জন্ত লিঙ্গরূপধারী সং 
মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়। মন্লময় লিঙ্গপুরাণ বলিতে অ 
করিতেছি | ১৭--২৩॥ 
লিঙ্গপুরাণে পুর্ববভাগে প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত । 





দ্বিতীয় অধ্যায়। 


পূর্বকালে মহাত্মা . ব্রহ্মা ঈশানকল্সবত্বান্ত আ! 
করিয়া শ্রেষ্ঠ লিশ্নপুরাণ বর্ণনা : করিয়াছিলেন । তৎকা 
কোটি পরিমিত গ্রন্থ, ও তাহাদিগের শত, কোটা; 
অধিক গ্লোক সংখ্যা ছিল! অনভ্তর প্রত্যেক মস্ত 
ব্যাস সফল: আবির্ভূত' হইয়! ছাপরের প্রারতে বর্ষা 


লিঙ্গপুরাণ। 


শ পুরাণ বিস্তার করেন। তখন তাহার গ্লোকসংখ্য। 

চু হইল, ভাহাঁদিগের মধ্যে গিলপুরাণ একাদশ । 
গণ] ইহার গ্লোকসংখ্যা এগার হাজার, আমি 
পই শ্রবণ. “করিয়াছি, দুতরাং আপনাদিগকেও 
গেই বলিব। মহধি কৃষণ্বৈপায়ন, পুরাণসকল 

ক্ষ শ্লোকে সংক্ষেপ করিয়া লিঙ্গপুরাণ এগার হাজার 

ঠ বর্ণনা করিয়াছেন।' এই লিঙ্গপুরাণে প্রাধানিকৃষ্্ি, 

. তিক-হুতি, বৈকৃত-হৃষ্টি,অগ্ডের উৎপত্তি ও তাহার অষ্ট 
ণ, ইহা আমি ব্যাসের নিকট শ্রব্ণ করিয়াছি ॥ ১-_-৩। 
গুপযোগে শিবের অণ্ড হইতে উৎপত্তি, বিষ্ুমূ্তি, 
ুদ্রমূর্তি ও তাহার তোয়রাশিতে শয়ন ; প্রজাপতিগণের 

, পৃথিবীর উদ্ধার, ব্রদ্ধার দিবারাত্র ও আয়ুর পরিমাণ, 
1র যজ্ঞ ও তাহার মুগকল্প, দেবতা, মানুষ, ধষি, ধ্রুব ও 
লোকের বর্ধ পরিমাণ, পিতৃলোকের উৎপত্তি, আশ্রমি- 

র ধর্ম, পুনরায় জগতের হ্রাস, শিবার শক্তিরূপে 
তি, ব্রহ্মার স্ত্রী-পুরুষ-ভাব, মিথুন-সংসর্গ-জনিত কট, 
উৎ্পর হুইয়। রোদন করাতে তাহার অষ্ট নাম- 
্রঙ্মা-বিষুর বিবাদ, পুনরায় লিঙ্গোৎপত্তি, শিলা- 

তগস্তা, দর্শন, অযোনিজ পুত্রের প্রার্থনা ও তাহার 

তা, শিলাদ ও ইন্ত্রের পরম্পর কথোপকথন, ব্রহ্মার 
হইতে উৎপত্তি, কলিযুগে গুরুশিষ্যের নিকটে 

4 আবির্ভাব, ব্য।সগণের অবতার, কল্প ও মন্বস্তর সকল, 
ক্রমে নামভেদে কল্পসকলের কল্পতৃ প্রতিপাদীন, বরাহ- 
কলে বিজুর বরাহমুর্তি,মেত্ববাহন-কল্পের বৃণ্ধাস্ত, কুদ্রমাহাত্ব্য, 
খষিদিগের মধ্যে পুনরায় শিবলিঙ্গোৎপত্তি, শিবলিঙ্গের 
আরাধনা, গ্লানবিধি ও শুচি হইবার লক্ষণ, বারাণসী ও তীর্থ 
সকলের মাহাত্ব্য বর্ণনা, পৃথিবীতে শিব ও বিষুঃ গৃহের 
পরিমাণ, দ্বর্গ ও পৃথিবীন্ছ দেবগৃহের বর্ণনা, দ্বিতীয় 
মন্বস্তরে দক্ষের পুনরায় ভূমিতে পতন, দক্ষের প্রতি শাপ ও 
তাহার মোচন, কৈলাস পর্বতের বর্ণনা, পাশুপত যোগ, 
চারিমুগের পরিমণ ও সবিস্তর যুগ ধর্ম, চারিযুগের সন্ধ্যাংশ 
কাল পরিমাণ, সন্ধ্যাকীলে শিবের নৃত্যাদি-অনুষ্ঠান, 
শাশানে বাস, চকজ্জরকলার উৎপত্তি, শিবের বিবাহ, গণেশের 
জন্ম, কামাচারপ্রসঙ্গে অনুরাগ ও আনন্দাদি বৃত্তির নাশ, 
জগতের তয়,সতীকর্তৃক শাপ প্রদ্ধান,শিবের ত্রিপুরাস্থরবধ দ্বারা 
বিষণ ও দেবতারিগকে রক্ষা, শিবের শুক্র পরিত্যাগ, কার্তি- 
কের জন্ম, হৃর্ধ্য ও চন্ত্র-গ্রহণাদি সময়ে লিঙ্গন্নাপনের ফল, 
কপ এবং দধীচ মুনির বিবাদ, বিষু-দরধীচ বিবাদ, দেবদেব 
মহাদেবের নদী নামে আবির্ভাব, পতিব্রতার উপাখ্যান, 
পশুরজ্জু-বিষয়ক বিচার, গার্ন্থ্যোপষোগী ও মোক্ষবিষয়ক 
জ্ঞান, বসি্তনয়ের জন্ম, মহাত্মা! বাসিষ্ঠ মুনিদিগের বংশ- 
বিস্তার, রাজাদিশের শক্তিনাশ, বিশ্বীমিত্রের দৌরাস্্য, 
জুরভিনায়ী গাভীর বন্ধন, বসিষ্ঠের পুঞ্পশোক, অরেন্ধতীর 
বিলাপ, পুজব্ধূর প্রেরণ, গর্তচ্থের. বাক্য, পরাশর ব্যাস ও 
শুফের অবতার, পরাশর-কর্তৃক রাক্ষসদিগের(বনাশ সম্পাদন, 
গুরু পুলত্যের প্রনাদে পরাশরের দেবতা ও পরমার্থবিষয়ক 
গজ্ঞান ও তীহার জাদেশে পুরাণ রচনা, ভ্রিভূবনের পরিমাণ, 
গ্রহ ও নক্ষত্রগণের গতি. জীবিত বাক্তির শ্রাদ্ধ বিধিভ্রীন্থার্ত 


লোককীর্তন, সামাস্ শ্রান্ধ ও নানী শ্রাদ্ধ বিধি, অধ্যয়তনর 
নিয়ম, পঞ্চ যজ্ঞের শক্তি ও তাহার বিধি, রজত্বল! স্্রীদিগের 
ব্যবহার, ব্যবহারামুসারে উৎকর্ষ, পর্ধ্যায়- 
ক্রমে প্রতিষর্ণের মৈথুন বিধি, ত্রাহ্মণ, কষল্রিয়, বৈষ্ঠ ও 


শৃদ্রজাতির খান্তাথান্ত বিধি, বিস্বৃতরূপে প্রত্যেকের প্রায়- - 


শ্চিন্ত, নরকসকলের স্বরূপ বর্ণনা, কর্মানুসারে দণ্ড, 
জন্মাস্তরে স্বর্গবাসী নারকী পুরুষ্দিগের চিহ অনেক 
প্রকার দান, যম-রাজপুরী বর্ণন, পথাক্ষরকল্প, পঞ্চব্রদ্ধো- 
পাসনাপ্রণালী, শিবমাহাত্ম্য, বৃত্রান্থর ও ইল্রের যুদ্ধ, 
বিশ্বরূপ বধ, শ্বেত ও মৃত্যুর উপাখ্যান, খ্বেতের অন্ত 
কালের কালপ্রাণ্তি, শিবের দেবদারু বনে প্রবেশ, সুদর্শ 


'নোপাধ্যান, ক্রম সন্গ্যাসের নিয়ম, শিবভক্তি ও শ্রদ্ধার 


বশীতৃত, এতত্বিষয়ক ব্রদ্মার উপদেশ, মধু ও কৈটভামুর 
কর্তৃক বিভু ব্রন্মার জ্ঞান অপহৃত হইলে তাহাকে পরম 
তত্বজ্ঞানপ্রদানের অন্ত শিবের আবির্ভাব, বিষুর মৎস্তা- 
বতার, লীলানুসারে সকল অবস্থাতেই বিষ্/র আবির্ভাব, 
শিবপ্রসাদে বিষ্ণুর কৃষ্ণাবতার ও জিষু। মদনের প্রদ্যুয়রূপে 
জন্ম, মন্থান ধারণের অন্ত বিষ্ণুর কৃম্মীবতার, বলরামের 
উৎপত্তি, চণ্ডিকার পুনরায় জন্ম গ্রহণ, যছুবংশের উৎপত্তি, 
স্বয়ু, বিষুণর যাদবকুলে জন্ম, সর্বময্ কৃষ্ণরূপধারী বিষ্ণুর 
প্রতি মাতুল ভোজরাজের দৌরাস্ম্য,বাল্যাবস্থায় কৃষেরর ক্রীড়া, 
পুত্রের জন্ত তাহার শিবপুজা, বিষুমূর্তিধারী শিবের কপালে 


হি 


জলের উৎপত্তি, ভূভার হরণের জন্ত বিষ্ণুর শিবাঁরীধনা,' , 


বৈণ্য পৃথু কতক পৃথিবীর দোহনারত্ব, দেবামুর-ুদ্ধসময়ে 
বিষ্কর্তৃক তৃগুশ্াপপ্রাপ্তি, মাধবের কৃষ্ণাবতারে দ্বারকায় 
অবশ্থিতি, জগতের মঙ্গলার্থ হরিকর্তৃক হূর্বাসাপ্রদত্ত 
শাপপ্রাপ্তি, বৃষ ও অন্ধকগণের বিনাশার্থ পিগারবাসিদিগের 
শাপ, এরক ও তোমরাস্্ের উৎপত্তি, এরকাস্ত্রলাভে পরস্পর 
বিবাদ ছারা বৃষ্বংশ ধ্বংস, লীলানুসারে কৃষ্ণকর্তৃক স্ববংশের 
সংহ।র, এরকান্ত্রবলে স্বেচ্ছানুসারে গমন, শ্ুববিস্তর ব্রহ্ম ও 
মোক্ষবিষয়ক বিজ্ঞান, ত্রিপুর, অন্ধক, অগ্নি, দক্ষ, গজান্ুর, 
মুগরূগী যজ্ঞ, মদন, আদিণেব ব্রহ্মা, দেবশক্রে রাক্ষসাদি এবং 
হলাহল, দৈত্যর প্রতি শিবকর্তৃক অবজ্ঞ। প্রদর্শন, জালন্ধরের 
বধ ও হৃদর্শন চক্রের উৎপত্তি, বিষ্ণুর শ্রেষ্ঠ অস্ত্রপ্রাণ্ডি, 
সহজ প্রকার চরিত্রবর্ণন, রুদ্রের চেষ্টা ও মহাত্মা বিষ ব্রহ্মা 
ও ইন্রের শক্তিপ্রকাশ, শিবলোক বর্ণন, ভূমিতে কুদ্রলোক 
ও পাতালে হাটকেখবরের বর্ণনা, তপস্তার নিয়ম, ব্রাহ্মণদিগের 
শক্তি, সকল মূর্তি অপেক্ষা শিবলিঙ্গ মুর্তির প্রাধান্য, 
এই সকল বিষয় আনুপুর্ধ্িক বিস্তৃতর্ূপে বর্ণিত আছে। 
যিনি এই সকল জানিয়া পুরাপ-সংক্ষেপ কীর্তন করেন, তিনি 
সবল পাপমুক্ত হইয়া ব্রক্ষলোকে গমন করেন ॥ ৪-_৫৬। 
দ্বিতীয় অধ্যায় সমাণ্ড। 


তৃতীয় অধ্যায়। 


£১ 





হত বলিলেন,_-পণ্ডিতগণ নিও প ব্রহ্মকে লিঙ্গের কারণ 


ও অব্যক্তকে লিঙ্গ বলিয়া থাকেন। মহাদেব 
নিপ্জপত্রক্ষ, তাহা হইতে অবাজ আবির্ভত হইয়াছেন । 


ভূমিক। । 


্সপনিরি-4 


অগ্াদশ মহাপুরাণের মধ্যে লিঙ্গপুরাণ একটী মহামূল্য 
রত্ব। ধন্ম্ের গভীর তত্ব, যোগসন্বন্ধে নানা কথা, ধর্ন্মানুষ্ঠান- 
পদ্ধতি, দেবাদিদেব মহাদেবের অপুর্বলীলা” অন্ধক-নিগ্রছ, 
নৃসিংহবিজয় প্রভৃতি অনেক নৃতন উপাখ্যান ইহাতে বর্ণিত। 
রচনার পারিপাট্য বা ভাষার কৌশল, এ গ্রন্থে নাই; বর 
অত্যন্ত দুরূহ ভাব ও ভাষা অন্যোংশ হৃদয়ঙ্গম করিবার পক্ষে 
মহান্‌ অন্তরায় হইয়া! আছে। তথাপি বলিব ;_-ইছা একটী 
মহামূল্য রত্ব। আকর-সম্ভৃত অতি-কঠোর-্ষ্পর্শ মহামণি 
সংস্কার না হইলেও--গর্ভমল দুরীক্কৃত না হইলেও বিজ্ঞ- 
নখাজে আদর লাভে বঞ্চিত হয় না। 

এই পুরাণে প্রায় ১১ হাজার শ্লোক। সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ পুক্তক 
দুর্লভ । ইহার অনুবাদ অদ্যাবধি হয় নাই। এই অনুবাদই 
প্রথম। এগ্রন্থের অনুবাদক + পণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর ন্যায়বাগীশ, 
রামময় বিদ্যাভূষণ, জগন্নাথ বিদ্যার্ণব, উমেশচজ্দ্র বিদ্যার, 
হেমচন্জ স্মৃতিতীর্থ, কমলকুষ্ণ স্মৃতিভূষণ, নন্দগোপাল কাব্যতীর্থ, 
রদুনন্দন ন্যায়বাগীশ, কৃষ্ণপদ কাব্যতীর্ঘথ এবৎ আমি । সকলের 
অনুবাদই আমি একপ্রকার পরিদর্শন করিয়াছি । এ অনুবাদে 
লোকের কিঞ্চিন্মাত্র উপকার"হইলেই আমার পরিশ্রম সফল 
হইবে। ইতি। 


সম্পার্দক 
প্রীপঞ্চানন দেবশর্ম্। | 


শকাকা? ১৮১২ । ৰ 
০০৮ ভট্টপল্লী। 


অগ্রহায়ণ । 


লিঙ্গপুরাণ-সচীপত্র ৷ 


পূর্ববভাগ । 
বিষয় পৃষ্ঠা । 


১ম অধ্যায়। হৃত ও নৈমিষারণ্যবাসী খাষগণের 
কখোপকথন, ধষিগণের লিঙ্গপুরাণ শ্রবণেচ্ছা! এবং সতের 
তাহা বলিতে উদ্যোগ রর ১ 


২য় অঃ। হৃতকর্তৃক সংক্ষেপে লিমপুরাণ ্রতিপ্ঠ 
বর্ণনা ্ ৫ ১ 
৩য় অঃ। ্কূতি ও হ্ধাত্তোৎপ্তি কথন ২ 
গর্ঘ অঃ। যুগাদি-পরিমাণ কথন ৩ 
৫ম অঃ' ব্রহ্ধকত বন্ছিঃ পর্য্যন্ত স্রি কথন ৪ 
৬ অঃ। বহপিতকুদ্রকৃত সষ্টি কথন ৫ 
» ৭ অঃ। শিব-প্রসাদে নির্ব,তি, মনু, ব্যাস, যোগা. 
"চার্ধ্য এবং যোগাচার্ধয-শিষ্যদিগের নামবীর্তন ৬ 
৮ অঃ। যোগগার্গে শিবারাধনবিধি, অষ্টাঙ্গসাধন- 
কেম কথন ... .. কা ৭ 
৯ অং] যোগিগণের বিদ্বাদি কথন এবং অষ্টেষ্বর্যয- 
ল[ভ কীর্তন ... ... 1১৪ 
১০ অঃ! শিব্রসাদ পাত্র কখন এবং লিঙ্গপূজ! 
কথন 82 রঃ রঃ রর ১২ 
১১ অঃ। সদ্যোজাত এবং তর্দীয় শিষাদিগের 
উৎপত্তি লা. এ 85-৮. . চা এত 
১২ অঃ। বামদের এবং তীয় শিষ্দিগের উৎ- 
পত্তি 2৫2 278 ১৩ 
১৩ অঃ। তৎপুরুষ ও গায়ত্রী উৎপত্তি ১৪ 
১৪ অঃ। অধোরোতৎপত্তি ... ৫ ১৪ 
১৫ অঃ। অধোর মন্ত্র বিধি কথন ... ... ২৫ 
১৬ অঃ। ঈশানোতৎপত্তি, পঞ্চরর্ধাত্মবক স্তোত্র এবং 
গায়ত্রীর অদ্ভুত মাহাত্ম্য কথন ... ... ১৫ 
১৭ অঃ। সদ্য প্রভৃতির অন্ভতমা হাত্থ্য না 
বরহ্ধা ও বিষুঃর বিবাদ্-ভঞ্জনার্থ লিঙ্গাবির্ভাব কথন .. 
১৮ অঃ। বিষ্ুুত শিব-স্তোত্র .*. ১৮ 
১৯ অঃ; মহের্শর 'সকাশে ব্রহ্ধা ও লা 
এবং তীহার্দিগের মোহনাশ ... 
২০ অঃ। বিষ্ুর নাভিকমল হইতে গা উংপক্তি 
এবং রুদ্র ঘর্শন .*, ২ 
২১ অঃ। ক্রচ্ধ- বশত শিব গ্ ২২ 


$ 





বিষয় রঙ রা টা | 


২২ ভঃ। মহেষ্বর-সকাশে বক্ষ-বিষুর বরলাভ, সর্প 
ও কুদ্রগণের উৎপত্তি এবং ব্রহ্মার প্রান ল!ভ 

২৩ অঃ। ব্রদ্ধার প্রশ্নান্ুরোধে শিবকর্তৃক সন্ঠাহ্যৎ- 
পত্তি কথন এবং গায়ত্রী মাহাত্ম্য বর্ণন 


২৪ 


২১৫ 


২৪ অঃ। ব্রহ্মার নিকট শিবকর্তৃক োগাচা্। 
বতারাদি কীর্তন রঃ ২৬ 
২৫ অঃ। ধষিগণের প্রশ্না্ছারে সংক্ষেপে হত 
কর্তৃক লিঙ্গপুজাদ্দিত্রম কথন। ১ ২৯ 

২৬ অঃ। জন্ধ্যা-পঞ্চষজ্ঞান্দি-বিধি কথন ৩০ 
২৭ অই । লিঙ্গপুজন-বিধি কথন . রি 
২৮ অঃ। মানস শিন পুজাদি . ৩২ 
৯৯ অঃ। দেবদারু-বনবসীধাধিক্ষণের চরিএ কথন. 
প্রসঙ্গে তুর্শনোপাখ্যানাদি নর তি 
৩১ অঃ। শিবারাধন-প্রভাবে শ্বেতের মৃত্যুগ্রাস 
হইতে মুক্তি ... ... ২০০৩৫ 
৩১ অঃ। ব্রঙ্গকথিত বিধি প্মন্ুসারে তপোনিরত 
থাষিগণের শিব সাক্ষাৎকার .. ৮ ৩৫ 
৩২ অঃ। খধষিগণকৃত শিবস্তব ৩৬ 


শিবকর্তৃক সেই ত্তবের এবং শৈবগণ্র 


৩৩ অঃ। 
মাহাত্থ্য কীর্তন ও ৩৭ 
৩৪ অঃ। ঞ্ঁধষিগণের প্র্নানুসারে ক শিব, 
কথিত ভক্মঙ্গানাদি কীর্তন ... ৩৭ 
৩৫ অঃ। ক্ষুপতাড়িত-দরধীচের শিবপ্রসাদে ৷ ৰজা, 
স্থিত্ব লাভ এবং হ্কুপের মন্তকে আঘাত ... .৮৮ ৩৮ 
৩৬ অঃ। ক্ষুপকর্তৃক বিষুস্তব, দেবগণ পরিবৃত 
বিষ্র দ্রধীচ-সকাশে পরাভব ৩৯ 
৩৭ অঃ। সনৎকুমারের র্গানসারে নদীর শ্বীয 
জন্ম বৃত্বাস্ত কথন রঃ 
৩৮ অঃ। বিধাতার নিকট বিষুকর্তৃক শিবমাহাস্থা 
বর্ণন এবং সি রঃ ৪১ 

৪২. 


৩৯ অঃ] যুগধর্ধন এবং পুরাণক্রমাদি কথন 

৪০ অঃ। কলিধর্ম, সত্যযুগারস্তকল্প মব্স্তরাদি 
» | বীর্তন। . 

৪১ শা েবীপতরত কীর্তন, ক্ষ, বি 
মহেখরের পার্দকতৃ কীর্তন... ৪৬ 
এ অঃ। শিবপ্রসাদে শিলাদ খষির লা ৪:৪৭ 


৪৩ 


'বিধয় ৃষ্ঠা। 
৪৩ অঃ। নন্দীর মনুষ্যাকার প্রার্থি এবং শবানত- 

গ্রহ লাভ তি. রা 2. এ 
৪৪ আঃ। শিবকর্তৃক নন্দীর গ'ণপত্যাভিষেক এবং 

বিবাহকার্ধ্য সম্পাদন ৫৭ 
৪৫ আঃ কুতকরতৃক ধিগণ সমীপে শিবসম্িকপ 

বর্ন এবং অধস্তলাদি কীর্তন ,... ... ৫১ 
৪৬ অঃ। পৃথিবী, দ্বীপ এবং সাগর কথন, রত 

* পুত্রগণের পৃথিবীপতিত্ব কীর্তন... ৫১ 


চি স্র্গত নববর্ষ কথন এবং অনি 


৪৭ অঃ। 
বংশ কীর্তন. ৮৫ কু ০ ০ এ 
৪৮ তাঃ। হি? এব পুর্যযষ্টক।দি কীন্তন। ৫৩ 
৪৯ অঃ। জদ্বৃত্বীপ-পরিমাণ এব বর্ধ-পর্ধাত।দি 
কথন। 1246 ৮8 2০ ১) 
৫০ অঃ। শিতান্তপ্রভৃতি পর্দাতশিখবে ইন্্রাদি 
দেবগণের পকিক্র প্র।সা? বর্ণনা ... . ৫৫ 
৫১ অঃ। শিবের উত্কষট স্থান চতুষ্টয কীর্তন. ৫৫ 
৫২ অঃ। গঙ্গার উত্পত্তি ... ,৫৬ 
(৩ অ। প্রক্ষত্বীপাদি কথন এবং উর্দলোক ও 
" শরকাদি-বর্ণনা .... ১... ০51111010৫৭ 
৫৪ অঃ। স্ুর্্যগতি-নিরপণ এবং প্রবাদি কীর্নে ৫৯ 
৫৫ অঃ। হুর্ধোর মাসভেদে দ্বাদশ প্রকার ভেদ ৬০ 
৫৬ অঃ। চল্পবথাদি-বর্ণনা ৪. ৬২ 
৫৭ অঃ। বুধ প্রভৃতির রথ এবং গ্রহ্মণুলের পরি- 
মাণাদি কীর্তন 28 এ, ০ 
৫৮ অঃ। শিবকর্তৃক শুর্ঘযাদির গ্রহার্দি আধিপত্যে 
অভিষেক রি ৬৩ 
৫৯ অঃ । ত্রিবিধ বি এবং সহ ৃধ্যরমির 
কার্ষ্যাদি কথন ৬৩ 
৬০ অঃ। গ্রহ প্রকৃতি কখন . ৬৪ 
৬১ অঃ। গ্রহ প্রভৃতির শ্ নাতিমািনা দেবগণের * 
কথা ... ৬৫ 
৬২ অঃ। ক্ুব- ব-চরিত্র | ৬৬ 
৬৩ অঃ। দক্ষ, দেবগণ এবং বসিষ্টাদি কৃত কৃষ্টি 
কথন রঃ রি ৬৭ 
৬৪ অঃ। বসিষ্টের পুত্রশোক, পরাশরোৎপত্তি এবং 
রাক্ষস-দাহ 2৮88 .885 8 শি 
৬৫ অঃ। হুধ্যবংশ ও চন্্রবংশ-বর্ণনা-প্রসঙ্গে তগ্ডি- 
প্রোজ্জ শিবসহঅনামস্তোত্র ৭২ 
৬৬ অঃ। ত্রিধন্ব| হইতে সৃর্ধ্যবংশ- র্ণন এবং যযাতি তি 
পর্য্যন্ত চন্্রবংশ-বর্ণন ৭৫ 
৬৭ অঃ। যযাতি.চরিত . 
৬৮ অঃ। সত পর্য্যন্ত যুবংশ কীর্তন ৭৮ 
৬৯ অঃ শ্রীকৃষ্কাবতার কথা রি ৭৯ 
৭০ অঃ। শিধকৃত আদি সার ডু /. ৮৯ 
৭১ অং। ত্রিপুর-বৃত্বাস্ত ৮৮ 


চা২ আঃ ধ্রপুর নাশের জত মহাদেবের অভিযান । ৯২ 


৭৭ 


বিষয় ৃ্ঠা/ঠ 
৭৩ আঃ দেবের প্র ত ব্রন্ধার বরা করিতে, 

উপদেশ , ৯৬ 
৭8 ত২। লিজতেধ ২ $ লি ্থাপন.ফল - ৯৬ 
৭৫ 'মঃ। নির্ভণ শির্ঠার যোগে অগম্যতা ৯৭ 

॥ ৭৬ অঃ। বিবিধ শিবমুর্তি-্রতিষ্ঠা-ফুল, ৯৮ 
৭'অঃ। শিবালয়-নির্্াণ ও শিবক্ষেত্র-পরিম।ণাদি ৯৯ 
৭৮ তঃ। বন্টুপৃত জল দ্বারা কার্ধ্য করিতে নী 


তাহিংস| ও ভক্তির ফল কথন ১০২ 


৭৯ অঃ। উচ্ছিষ্টাবস্থ।য় শিবপুজা করিবার ফল 


এবং পুজা দর্শণ ও দীপদানাদির ফল ১০২, 


৮০ অঃ। শিব ও দেধগণের কথোপকথন, দেবগণের 
পশুতু'ম়োচন ১০৩ 
৮১ অঃ পাশুপত ব্রত রি? 
৮২ 'আঃ। বাপোহন-স্তব ১৬১০৬ 
৮৩ অ;। বিবিধ শিবন্রত ১৮৯০৮ 
৮$ অঃ। উম।-মহেশ্বর ব্রত ১৪৯ 
৮৫ অঃ। পব্চাক্ষর বিধি কথন ১১১ 
৮৬ আঃ সর্হুঃখ নিবারক শিবোক্ত ধ্যানাদি। ১১৫ 
৮৭ অঃ। শিব-শিবাপ্রসার্দে মায়া হইতে সনং- 
কুমারের মুক্তিলাভ ৃ +১১৮ 
৮৮ অঃ। অনিমাদি ্টসিদ্ধি ও রি সং সারা? ১১৯ 


৮৯ অঃ। যোগিসধ|চার, ড্রব্যশ্ুদ্ধি, অশৌচি এবং " 


স্ীধন্ম-নিপূপণ রঃ ১২০, 
৯০ অঃ। যতি-প্রায়শ্চিন্ত ... ৯২৩ 
১অঃ। মৃত্যচিহন, প্রণব-মাহাস্ব্য এবং শিবো- 
পামন। রঃ রী ০৮ ১২৩ 
৯২ অঃ। বারাণসী-মাহা তম ১২৫ 
৯৩ অঃ। অন্ধকান্ুর-বৃত্তাস্ত ১২৬ 
৯৪ অঃ। বরাহকর্তৃক হিরণ্যাক্ষ-বধ এবং ও 
উদ্ধার ১৩০ 
৯৫ অঃ। নৃসিংহকর্তৃক হিরণ্যকশিপু-বধ এবং জগৎ 
পীড়ন ১৩৪ 


৯৬ অঃ। নুমিধহ ও বীরভদ্রের কখোপকথন, নৃসিংহ- 
পরাজয় . ১৩২ 

৯৭ অঃ। জনন্ধর- ৃত্ান্ত ১৩৫ 

৯৮ অঃ। বিষ্ণকৃত শিব-সহত্রনাম স্ব, নয়নকমল 
পদান পূর্বক বিষ্ণুর শিবপুজা, শিবের নিকট হইতে 


বিষ্কুর জুদর্শন চক্রলাভ ১৩৬ 
৯৯ অঃ। দেবীর শিববামান- রূপ কখন, দক্ষ 
ও ফ্িিহ্লয় হইতে দেবীর উৎপত্তি কথন ১৪০ 
১০০ আঃ। দক্ষ ষজ্ে ০,১৪9 
১০১ অ। পার্কতীর তগস্তা ও মদ্ধন নম ১৪১ 
১০২ অঃ । দেবীর শঙ্কর-প্রসাদ লাভ ১৪৩ 
৪১০৩ অঃ | শিব বিবাহাদ্দি ১৪৪ 
১০৪ অঃ । বিশ্বরাজের চা দেবগণের শিবস্তব ১৪৬ 
১০৫ অঃ। গণেশোৎপাতি ১৪৭ 


৩/০ 












ধক.” স ৃষ্ঠা। | বিষয় ০ পৃ 
১০৬ অঃ খর সঙ্গ কালীর উৎ.- ২২ অঃ মৌরক্গানাদ-লিখকপণ ৮... .. ১৮ 
পতি এটা ১৪ ২৩ অঃ। মানসণিবপুজাদি ... ... ১৮ 
১০৭ অঃ। ভজ উপরি শিষেৰ্‌ অনুগ্রহ ১৪ . ২৪ অঃ। _শিবপলীর, শষবিধি ঠা ১১৯৮ 
৯.৮ অঃ । উপম্থী-মৃকাশে বকে শিবমন্ত্র .']' ২৫ অং। শিকিও অসাধ্য 0, 
দীক্ষা দার ২৬ অঃ। “ অত্ধার পুজ। ... 3 ১৮১৮ 
টে ২. ২৭ অঃ. জয়াভিষেক : ... ২১5১০৭১৮% 
ভিন র্‌ ২৮স্মঃ। ত্লাদান বিধি ... 1, ১৯। 
উত্তরভাগ।, ৭৯ অঃ। হিরণ্যগর্ড বিধি পলি: 
+* ৩, অঃ। তিলপর্বত দান বিধি .. .. ১৯ 
১ অধ্যায়। ার্কণড় ও অন্বরীষে কথোপকথন, উ১ অঃ। স্বল্প তিলপর্ববত দান বিধি .....৯৯। 
কৌশ্ক-বৃত্াস্ত 7 গাছ তি ৫৩ | আআ হবর্ণমেদিনী দান বিধি .. ১১, 
২ অঃ। বিক্-মাহাত্ব্য  .*. ++ ১২১৫৫ | ৩৩ অঠী, কল্প পাদপদান বিধি... ১১, 
৩ অঃ। নারদের গীত বিদ্যালাভ ... .... ১৫৫ | ৩৪ আঃ। ঈগশদান বিধি .. ৫ 
$ অঃ। বিফুভক্ত লক্ষণ ও তীয় মাহাত্ম্য কথন ১৫৮ ৩৫ অঃ) হেমথেনু দান বিধি রি | ১৯৭ 
৫ অঃ | অন্বরীব-চরিত ... ৮ ৮৮১৫৯ | ১৩৬ অ:। লক্ষ্মীলান বিধি .. 8৫:88 88 
৬ অঃ। অলক্ষী-বৃত্তাস্ত ... ... ১৬৩ ৩৭ অঃ। তিলধেন দান বিধি ০০১৯৮ 
৭ 'অঃ। অলক্ী-নিরাকরণ ও লক্ষ্মী লাভের উপায় ৩৮ অঃ। গো-সহঅ দ্ানবিধি ... . ... ১৯৮ 
কীর্তন ৫ 71885. ৮ এত কল উরি ৩৯ স্ব । হিরণ্যাশ্ব দ্রানবিধি. ... .... ১৯৯ 
০৮ আঃ। ধৌদ্ুমুক চরিত ... ... ১৬৭ |. 3০ অঃ। কণ্(দান 8 এ এঁভি 
। * ৯ অঃ? পশুনিরর্পণ, শাপ কথন এবং শিবের পণ্ড 8১ অঃ | হিরণ্য বৃষদান বিধি... .... ১৯১ 
পতি নাম হইবার কারণ নির্দেশ ... ..... ০০ ১৬৭ ৪২ অঃ। গজদানবিধি ... ... ১৯৯ 
১০। শিবের আজ্ঞা ক্রমে সর্বস্থষ্টি ... ... ১৬৯ ৪৩ অঃ। অগ্টলোকপাল দান ... .. ১৯১ 
১১ অঃ। শিব-শিবার বিভূতিকথন এবং লিঙ্গপুজ। ৪৪ অঃ। শ্রেষ্ঠটবান কথন ... ... ... ২০০ 
মাহাত্ম্য কথন ডা. 25:47 হা ৪৫ অঃ। জীবৎ-শ্রান্&া ... ২০০ 
১২ অঃ। অষ্টঘুর্তিকথন "২. ... ১৭১ | ৪৬ অঃ। বধিগণের দেবপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে প্রশ্ন ও 
১৩ অঃ। আষ্টমুর্তির পৃথক পৃথক্‌ নাম এবং | দৈববাধী দ্বারা তাহাদিগের প্রতি উপদেশ .....:২০১ 
স্্ীপুজাদি কথন টা ১৮১৭১ ৪৭ অঃ। লিঙ্গ-ন্থাপন ... 8 উই 
১৪ অঃ। শিবের পত্ত্রহ্ম স্বরপত। বীন্ডন ২১৭২ | ৪৮ অঃ। নুর্্যাদি দেবত। স্থাপন বিধি .... ২৪৩ 
১৫ অঃ। শিবন্বরূপ নরূপণসমন্ধে ধষিগণের মত ১৭৩ ৪৯ অঃ। অধোরেশ, প্রতিষ্ঠার্দি ... ১৮২০৩ 
১৬ অঃ। শিবের নানাবিধ নামরূপ কথন ১৭৩ ৫০ অঃ। শক্রনিগ্রহ প্রকার ১৮ ২০৩ 
১৭ অঃ। সগুণ কদ্রমুর্তি হইতে বিশ্বোৎপন্তি ১৭৪ ৫১ অঃ বজ্বাহনিকা বিদ্যা .... ... ২৪৪ 
১৮ অঃ। ব্রহ্মার্দিকত শিবস্তব ১৮ ১৭৫ ৫ অঃ। সেই বিদ্যার প্রয়োগ প্রণালী ১২০৫ 
১৯ অঃ। মণ্ডলে শিবপুজন বিধি ... . ..১ ১৭৬ ৫৩ অঃ। মৃত্যুগয় বিধি .... ,৮ 5, ২০৫ 
২০ অঃ। মণ্ডল পুজাধিকারীদিগের শিবমন্ত্র দীক্ষা ৫৪ অঃ। ত্রিয়সক মন্ত্র দ্বারা শিবপুজন বিধি ২০৫ 
বিধি 2 4 এ ১৭৭ ৫৫ অঃ। যোগকথন এবং লিঙ্গপুরাণ পাঠ, অবণ 
২১ অঃ। শিপুজা-নিয়ম।দি কথন তা. 


এবং শ্রাবণ ফল টা পু রঃ ১০২০৬ 


ি্নপুরাণ-সৃচীপত্র সমাপ্ত। 


১ 
২৯৪ 


রখ 
গু 
৯৮ পুর্বব্ষাগ 


লেট দি প্রধান ও প্রকৃতি নামে শ্রসিদ্ধ। হে ছিজগণ | 
পন্ধ-রপ-রসশূন্য, শব,ম্পর্শা দিণ-যর্জিিত মির্ণ ' সত্য 
সনাতন গরমন্রঙ্গ শিবই ,অল্লি। তাহা হইতে গন্ধ, 
'ব্ণও রসসন্বি শবাম্পর্শাদি গুধভূবিত জগতের উতৎপতি- 
ক্কারণ শুল, হুমম ও 'মহাতূতময় জগতের শরীরাত্মক লিজ 
প্রকাশিত হুইয়াছেন। পরমব্রঙ্গের মায়াহ্ারা সেই এক 
(অব্যক্ত লিঙ্গ ড় [বিংশতি প্রকারে বিস্তৃত হুইয়া্েন। তাহা 
হইতে শিবন্বরূপ প্রধান দ্েবত্রয় আবির্ভিত হন। প্রধান 
দেব্রয়ের মধ্যে একজন জগতের স্রিকর্তা, একজন পালক 
ও অপর ইহার সংহারক, এইরূপে জগৎ শিবময় হইল। 
' অলিঙ্গ,লিঙ্গ, লিঙ্গালিঙ্গ ; এই তিন প্রকার লইয়া জগৎ। ইহা 
৷ ষ্থাথরূপে কধিত হইয়া দ্বয়ং জগৎই ব্রঞ্ধ শ্থিরীকৃত হইল। 
লোকে ক্রহ্ধা, বিষু। ও মহেশ্বরকে অকারণ জগতের কারণ 
বলিয়া! থাকে, বাস্তবিক সেই নির্ণ ভগবান্‌ পরমেশ্বরই সক- 
 লের কারণ। বৈদ্বাস্তিকগণ ব্রহ্ষা, বিচ ও শিবকে আত্মস্থরূপ 
অর্থাৎ বিশ্ব, প্রাজ্ব ও তৈজস বলিয়৷ ধাকেন) পুরাণ সকলে 
৷ এই রুদ্র, মুনিবর, ব্রহ্মা! এবং নিত্য জ্ঞানময়্ স্বাভাবিক বিশুদ্ধ 
_পরমাত্বা তুরীয় বলিয়া বিখ্যাত ॥ ১১০ ॥ হে দ্বিজগণ! 
| স্ষ্টির প্রারস্তে সত্বরজস্তমোগুণময়ী সেই শৈবীমায়া প্রথমে 
পরমেশ্বর শিবকর্তৃক দুষ্ট হইয়। সভাবতঃ ব্যক্তভাবে আবি- 
ভুত হইলৈন। অব্যক্ত প্রভৃতি স্থুল ভ্ৃতচয় যাহার 
অন্ত; স্ই জগৎ তাহা হইতে প্রকাশিত হইল। সেই শৈবী 
স্্রকৃর্তি বিশ্বপ্রসবিনী সনাতনী বলিয়া বিখ্যাত। বদ্বজীব 
সত্ব, রজ ও তমোগুণময়ী অনেক-প্রজাজননী নিজমুপ্তিত্ব রূপা 
একাসনাতনী প্রন্কৃতিকে সেবা করিতে অন্ুসারিনী হন, বিরক্ত 
জীব তাহাকে ভোগ করিয়া পরিত্যাগ করেন। পরমেশ্বর- 
কর্তৃক অধিষ্ঠিতা সেই প্রকৃতি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের জননী । 
ঈশ্বরের ইচ্ছাবশতঃ স্প্টিকালে ত্রিগুণময়ী পুকুষাধিষ্ঠিতা 
প্রকৃতি হইতে প্রথম মহত্ত্ব আবির্ভুত হইলেন এবং তিনি 
পরমেশ্বরকর্তৃক দৃষ্ট ও হ্জনেচ্ছায় প্রেরিত হইলে সনাতন 
অব্যক্ত প্রক্কৃতিতে প্রবেশ করিয়া স্ুলভূত স্ষ্টি করিতে লাগি- 
লেন। মহত্তত্বের সঙ্কল্প ও অধ্যবসায়ায্মক সাত্বিক বৃত্তি। 
সেই মহত্বত্ব হইতে ত্রিগুণময় রজোগুণ অধিক অহঙ্ষার- 
যুক্ত হইলেন এবং সেই রজোগুণ দ্বারা অধিকরূপে আবৃত 
হওয়ায় তমোগুণ প্রবশ হইল। মহত্তত্বসন্ভৃত তমোগুপাধিক 
অহঙ্কার হইতে ভূততন্মাত্র সষ্টি হইল। অহঙ্কার হইতে 
শব্মাত্র ও তাহা হইতে নিত্য আকাশ প্রকাশিত। অনস্তর 
শকোর কারণ অহস্কারশব্যুক্ত আকাশময় হইল । এইরূপে 
তম্মাত্র হইতে পঞ্চভৃতের সৃষ্টি হইল। হে মহামুনে! 
আকাশ হইতে স্পর্শমাত্র, তাহ! হইতে বায়ু, তাহ! হইতে 
বূপমাত্র, তাহা হইতে অগ্বি, তাহা! হইতে রস, রস 
কল্যাণময় বারি, তাহা হইতে . গন্ধমাত্র এবং তাহা এুইতে 
পৃথিবী হইল । আকাশ ম্পর্শমাত্রকে আবৃত করিল এবং ক্রিয়া- 
সবক বাযুত্ূপ মাত্রকে আবৃত করিয়া বহিতে লাগিল ॥১১--২২॥ 
নসাক্ষাৎ অগ্রিদেৰ রসমাত্র ও সর্ধরসময় বারি গন্বমাত্র 
আবরণ করিল। অতএব পৃথিবীর পাচগুণ, জলের চারিগুণ, 
অগ্গির তিনগুণ, বায়ুর চুইগণ,অনস্ত আকাশের একখণ মাত্র। 


তক্মান্ত হইতে পরম্পর পঞ্চ ভূতের দ্র । বৈকারিক ও প্রান্-. 







১৩ 


ডিক ক্থটি এক সমরে প্রবর্তিত হইলেও জহস্কায়ের প্রীর্ধান্ত- 
বশত; এই পুরাশাদি এবং বচন এইরূপে বর্ণিত হইল। 
জীবের পঞ্চ জ্ঞানেক্তিয় ও পঞ্চ কর্ট্েজিয় । মন, শব, প্রভৃতি 
সকলের পরিচালক বলিয়া! জান ও কর্ম উভয় ইন্জিয়াত্বক । 
মহত্ত্ব জাদদি শ্ুল ভূত এই অণ্ড জন করেন। ব্রদ্ধা 
জলবুদ্ধুদের সভায় সেই অণ্ড হইতে অবতীর্ণ হইলেন। 
তিনি ভগবান্‌ রুদ্র, তিনি বিশ্বব্যাপী প্রভু 'বিষ্। সেই 
অণ্ডের মধ্যে সপ্তুলোকে আছে,_এই জগৎ আছে। সেই 
অও দশগুণ জলদ্বারা, জল দশগুণ তেজদ্বারা, তেজ 
দশওপ বাযুদ্বারা, বায় দশগুণ আকাশদ্বারা বহির্ভাগে আবৃত 
এইরূপে আকাশহ্ারা বাম, অহঙ্কারদ্বারা আকাশ, মহত্ত্ব" 
দ্বারা শব্ের কারণ, অহঙ্কার এবং স্বয়ং মহত্তত্ব প্রকৃতি দ্বার 
আবৃত ॥ ২৩-_৩২ ॥ পণ্ডিতের! সপ্ত প্রকার অণ্ড ও তাহার 
আত্মাকে ব্রদ্ধা বলিয়া থাকেন, কিন্ত এই লিঙ্গপুরাণে কোটি 
কোটি পরিমিত অণ্ড কথিত আছে । সেই সকল অগ্ডেতেই 
চতুর্মুখ ব্রক্ষা, বিষু ও শিবকে পরমত্রন্ধ শস্তুর সমীপবর্তিনী 
প্রকৃতি হ্ছজন করিয়াছেন। ইহাতে পরম্পর ঝক্ষাণ্ডের 
আত্যত্ত লয়ও বর্ণিত আছে। ছষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের একমাত্র 
মহেশ্বরই কর্তা । তিনি স্বজন সময়ে রজোগুণ-ময়, গ্রতি- 
পালন সময়ে ম্বত্বগুণময়, প্রলয় কালে তমোগুণময় হইয়! 
ক্রমে তিনি প্রকার হুইয়াছেন। যেহেতু শিবই ব্রহ্ষা। বিসু, 
মহেশ্বর সর্বময়; সেই হেতু ব্রহ্মাধিপতি শিবময় দেবাদিদেব 
মহেশ্বরই প্রাণিদিগের আষ্টা, প্রতিপালক ও সংহারক। এই 
ব্রহ্ষাণ্ডে এই সমস্ত লোক আছে ও ব্রহ্গরূপী শিবই ইহার 
কর্তা । হে দ্বিজগণ ! আমি ব্রহ্মার পুরুষাধিষ্ঠিত মঙ্গলময় 
অনুদ্ধিপূর্ব্বক এই প্রাকৃতিক সি বলিলাম ॥ ৩৩৩৯ । 
তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত । 





& চতুর্থ অধ্যায় । 


এন্সণে ত্রহ্ষা্ূগী শিবের প্রাকৃতিক-স্প্টির যে কাল, তাহাই 
দিবস ও সেইরূপ প্রকার রাত্রি সংক্ষেপে জানিবে। ঈশ্বর, 
দিবসে স্থাক্ট ও রজনীতে প্রলয় করেন। বাস্তবিক ইহার 
পক্ষে দিবস ও রাত্রি নাই, ইহা কেবল হুষ্টি ও প্রলয়ের 
ওঁপচারিক সংজ্ঞামাত্র । বিকারময় বিশ্বদেবতা প্রজাপতি 
অন্তান্ত মহধি প্রভৃতি অনিত্য বস্তা সকল দিবসে বর্তমান 
থাকেন। রাত্রিকালে সকলই অন্তহিত হুন, নিশাস্তে পুনরাঘ্‌ 
আবির্ভূত হন। সেই পরমেশ্বরের ইচ্ছায় যেরূপ দিবস হয়, 
ত্রও সেইরূপ প্রকারে হইয়া থাকে। রে ৯ 

দর্ঘশ মনু সকল আবির্ঘীত হন। হে দ্বিজগণ | দিব্য 
চারিহত বৎসর তরী সত্যযুগের পরিমাপ জানিবে; দিব্য 
চারিশত বৎসরে সত্য যুগের সন্ধ্যা ও সেই পরিমাণ সময়ে 
সন্ধ্যাংশ,হয়। ক্রমে ভ্রেতাফুগের তিন শতবৎসর, দ্বাপরের 
দুইশত বৎসর ও কলির একশত বৎসর সন্ধ্যার পরিমাণ । 
সত্যযুগের সন্ধ্যাধী বাদে অন্তান্ত*মুগত্রয়ের ছয়" শত বস? 
সন্ধ্যাংশের পরিমাণ। হে তপন্থিগণ সন্ধ্যাংশ পরিমাণ বাবে 
ত্রেতার দিব্য তিন হাঙ্গার বৎসর, দ্বাপরের ছুই হাজার বৎস? ৪ 
ও বলিযুভ্োর এক হাজার“বৎমর পরিমাণ, ইহা আমি তোমা- 


পার টি 
.1লিঙগপুরাণ। 


দিপকে বলিলাম । গুস্থ সচুহযের চুর পকশ নিবে এক 
কাঠ, স্রিংশৎ, কাঠায় কলা, ত্রিশ বলায় গুর্ত,পঞ্শ মূর্ত 
রাত্রি ও ্েইবপ পরিমাপেদিবস ইইববা থাকে ।মাগুষ-পরিমিত 
একমাসে গিতৃলোকের রান্ত্রি দিন হয়। তাঁহার এই বিভাগ, 
তাহার্দিগের কৃষপক্ষ দিবস ও শুকুপক্ষ শয়নের জঙ্ত | “মানুষ. 


পরিমিত ত্রিশ 'মাসে পিতৃলোকের এক খাস ও তিনশত 


ধাটি মানে পিত়লোকেন এক বৎমর পরিকর্গিত হইয়াছে । 
মনুষ্যপরিমিত শতবর্ষে পিতলোকের তিন.বৎসর গণিত হইয়া 
থাকে । ১--১৩। সেইক্ষপ দ্বাদশ মাসে পিড়লোকের এক 


বৎ্সর,হয়। লৌকিক পরিমাণে মনুষ্যদিগের যাহা "জব, | গীতবাস অসিত 
দেবতার্দিগের অহে'্রাত্র বলিয়া বর্ণিত হয়।- 


পুরাণে তাহাই 
মানুষবর্ধে দেবতাদিগের অহোরাত্র হয়। তাহার বিভাগ 
উত্তরায়ণ দিবস ও দক্ষিণায়ন রাত্রি, এই দেবতাদিগের 
রা্রিদিন বিশ্রেষরূপে গণিত হইল। 

মানবীয় ত্রিশ বৎসরে দৈব একমাস ও শত বৎসরে 
দেবতার্দিগের তিন মাস দশ দিন হয়, ইহা! দৈববিধি জানিবে। 
মানুষের তিনশত যাটি বর্ধে দৈব এক বৎসর হয়। মনুষ্য- 
পরিমাণে তিন হাজার ত্রিশ বংসরে সপ্তধি লোকের বৎসর 
জীনিবে। মান্থষ-পরিমাণে নয় হাজার নবতি বৎসরে 
প্রবলোকের এক বৎসর হয়। মানবীয় হুত্রিশ সহত্র বর্ষে 
দিব্য এক শত বৎসর জানিবে। সঙ্যাধিৎ পণ্ডিতগণ 
মনুষ্যপরিমাণে তিন লক্ষ যাটি হাজার বথ্সরে দিব্য 
এক সহজ্র বৎসর বলেন ॥ ১৪-_২৩॥ এইরঁপ দিব্য বর্ধ 
পরিমাণে চতুযু'গের পরিমাণ প্রকলিত হয়। হে তপস্থিগণ! 
প্রথমে সত্য, অন্তর ব্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি 
যুগ বিহিত হইয়াছে । হে বিপ্রগণ! প্রথম জত্য যুগ 
দিব্যমানে কীর্তিত হইয়াছে, এক্ষণে মানুষপরিমাণে 
সংবৎসর সকল দেখা ষাইতেছে। চৌদ্দ লক্ষ চল্লিশ 
হাজার বৎসর সত্য যুগের, দশ লক্ষ অশীতি হাজার 
বনর ত্রেতার, সাত লক্ষ বিশ হাজার কাল দ্বাপরের, 
তিন লক্ষ যাটি হাজার কাল কলিষুগের পরিমাণ। এই- 
রূপে সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ বাঁদে চতুর্ধগ-কাল একত্রিত করিলে 
ছত্রিশ লক্ষ বৎসর হয়। জন্ধ্যাংশের সহিত চতুর্থ গ 
সময় তেব্তালিশ লক্ষ বিশ হাজার বৎসর পরিমাপ হয়। 
এইরপ প্রকার সত্য ত্রেতাদির সহিত সপ্ত চতুযুগ 
অতীত হইলে ,মন্বন্তর বল! যায়। মবস্তর কাল সংখ্যা. 
বর্ধ পরিমাণে কীন্তিত হইতেছে। হে দ্বিজগণ! যানুষ- 
পরিমীণে ত্রিশ কোটি সাতষটি লক্ষ বিশ হাজার কাল 
ম্স্তননের সংখ্যা, ইহ! লিঙ্গপুরাণে বার্ণত হইল। চত্ুগের 
বর্ষপরিমাণ কীর্তিত হইয়াছে। হে ছ্বিজপুর্গবগণ* 
মহত চহ্যুগে এক বল্প হয়। ব্রহ্ম! নিশাবসানে লোক 
থা করেন। রাত্রি উপস্থিত হইলে প্রাণিগণ বিনষ্ট হয়। 
অষ্টাবিংশতি কোটি বৈমানিকগণ কল্প পর্ঘযত্ত স্থায়ী। তিন 
শত দ্বিনবতি কোটি বৈমানিকগণ, মন্ত্র পর্যন্ত স্থায়ী । 


হে বিপ্রগণ! ক্স অতীত হইলেও সর্কঘ সময়েই অ+ 
সণ্ডতি স্তর ধৈনানিক অবশিষ্ট ধাকেন। সেই কল্াব-। 


চুই-সহত অই শত দিবি কোটি দ্ভীতি. লক্ষ মর 
কল্পের কালিসংখ্যা, সম্পূর্ণ কও এতদকূসারে জামিবে। কার 
সহত্রে যদ্ার এক বর্ষ; আটু হাজার তান বর্ধে রন্ধার 
একধুগ, ক্ষার সহশ্রয়ুগে বিষয় এক ছিন, বিচ নয়, 
হাজার দিনে কালদ্বরূপ সকলের প্রন মহারেষের এর দিন 
হয়। হে মুনিবরগণ! তবোত্তব তপ “ব্য রত্ত ব্রতু “্ধ্তু 
বহি হব্যবাহ সাবিত্র শুদ্ধ উশিক -কুশিক গীন্ধার খযত, 
হড়জ মজ্জালীয় মধ্যম বৈরাজ নিষাদ মুখ্য মেহবাছান পঞ্চম 
চিত্রক আকৃতি জ্ঞান মন নুছর্শ বৃহ শ্বেতলোছিত- রুল 
সর্ধয়পক, "অব্যতজন্মা ব্রগ্জার .এই 
মকল কল্প জানিবে। হে যুনিগগ! এইব্প কোটি কোটি 
সহজ কল্প অর্ভীত হইদ্রাছে, সেই পরিমাণে কল সকল 
এখন রহিয়াছে, সেই ক ক্রন্ধার রাত্রি দিন স্বরূপ ॥ প্রীলক় 
কালে প্রকৃতি সমুূত বিশ্ব মকল লয় প্রাপ্ত হয়॥ ২$--.৫০- 
শিবের আজ্ঞান্থুসারে সমস্ত বিকৃত -পদার্থের সংহার হয়। 


“বিকার সংহত হইলে এবং প্রকৃতি আত্মাতে স্থিতি করিলে 


প্রকৃতি পুরুষ উভয়ে সাম্যাবস্থায় অবস্থিতি করেন। হে, 
বিপ্রগণ ! খুপত্রয়ের বৈ্যৈম্যে সুতি ও সাম্যাবন্ছায় 'লয় 
হইয়া থাকে, সেই হষ্টি ও প্রলয়ের .মহেশ্বরই একমাত্র 
কারণ। মহাদেব লীলাক্রমে অধিষ্ঠিত প্রকৃতি হইতে 
সংক্ষেপে এইরূপ প্রকার অসংখ্য স্্টি 'করিয়াছেন। 
অসংখ্য কল্প, অসংখ্য ব্রহ্মা ও অসংখ্য বিণ; কিন্ত মহেশ্বর 
কেবল এক। তাহার লীলানুসারে প্রাকৃত পঁদার্থসকর 
প্রধান হইতে সমুদ্কূত হইয়।ছে; সেই দেবের সত্ব, রজ ও 
তমোময় তিন প্রকার বৃত্তি। সনাতন পরমাত্মার আদি, মধ্য 
ও অস্ত নাই। ব্রহ্মার ছুই পরার্ধ পরিমিত বৎসরই জীবন 
কাল জানিবে। দিবাস্থষ্ট বন্যসকল রাত্রিকালে লয় প্রাপ্ত 
হয়। সেই প্রলয়ে ভুর্লোক, ভূবর্লোক, স্বর্বোক, মহর্নোক 
সকলই নাশ প্রাণ্ড হয়। কিন্ত উর্ঘ্থ জনলোক, তপোলোক ও 
সত্যলোক নাশ পায় না। রাত্রিকালে একার্ণৰ হইলে এবং 
স্থাবর জঙ্গম সকল নষ্ট হইলে, ব্রহ্মা অর্ণব সলিলে শয়ন 
করিয়াছিলেন বলিয়া, নারায়ণ নামে বিখ্যাত হইলেন। 
বেক্বিদ্বর ব্রন্া রাত্রিশেষে প্রবুদ্ধ হইয়া চরাচর শুন্য দেখিয়া 
জন করিতে মনন করিলেন। সনাতন বিষ্ুর্ূপী সকলের, 
প্রভু ব্রদ্ধা, বরাহ রূপ ধারণপূর্বক জলপ্লীবিত পৃথিবীকে 
পর্ষের স্তায় স্থাপন করিলেন এবং নদী নদ ও সমুদ্র সকল 
পূর্বের স্তায় করিলেন। তিনি পৃথিবীকে ধত়ে নিয়োন্তি- 
বর্জিত করিয়া, তাহাতে পূর্বববৎ বিকট পর্বত সকল সৃজন 
করিলেন। অনস্তর, ভগবান্‌ অক্টা পূর্য্ষের সভায় তৃর্সোক 
প্রভৃতি চারিলোক জন করিয়া পুনরায় প্রানী হুজন করিতে 
মনন করিলেন ॥ ৫১--৬৩॥ 
হি চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চম অধ্যায়। | 
হেত্বিজগণ! মহাত্মা গ্রকৃতিসগু্ভূত ব্রন্ধা হখন ছতাগ 


সানিক বৈমানিকগণ ব্যতীত সকলের প্রলয় উপস্থিত হইলে | করিতে মনন করিলেন, শধন সাহার অনঘধানসূলক মোহ, 
তাহারী মহর্লোক ত্যাগু করিয়া জন লোকে. গমা বরেন। | হইয়াছিল । ব্রদ্ধার ম,খমাছূ, সহাসোহ) তাদিজ এ 


পূরবী. 


তানিগ্র এই পঞ্চপ্রকারে হইল । প্রজাপতি 

পা পর বৌ পি 
তাহা অগ্রধান. বিবেচনা কৃরিষ্া তিনি: অন্ন ইচ্ছা 
করিলেন? বৃক্ষ সকল তীছা হইতে-প্রধম উৎপন্ন হইল 
খ্যানপরাযণ মুনিষর ব্রহ্মার ক সত্ব-রজ তমোগুণময় তিন 
প্রকার হইয়াছিল। মহাত্বা ব্রক্ধা হইতে প্রথম পণ্ড প্রভৃতি, 
অনন্তর সত্বগুপাবলগ্বী দেবগণ ও মহুষ্য্গণ উৎপন্ন হইলেন 
এবং ভাহাদের প্রতি, পরমেখরের, অনুগ্রহ প্রকাশ পাইল। 
'মহত্ত্বন্বরূপ ভ্রন্মার অহঙ্কার প্রথম হুষ্টি, দ্বিতীয় পঞ্চভৃত- 
তকমাতর টি তৃতীয় জয় কটি, চতুর্থ ধা প্রভৃতি হি 
হুইব্বাছিল। সজীব পদার্থ হরির মধ্যে উহথাই' প্রথম। 
পঞ্চম তির্ধ্যকৃজাতি, ষষ্ট দেবতা, সপ্তম মানুষ, অষ্টম 
অগ্থুগ্রহ, নবম সনৎক্মারাদির সৃষ্টি হইল। এই সকল 
প্রন্ততি-সমুদ্ধৃত বন্য সকল বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
হে মুনিগণ | ব্রহ্ষা প্রথমে সনদ, সনক ও সনাতন সৃজন 
করিলেন। তাহারা কর্ম সংস্তাস দ্বারা মোক্ষ প্রাপ্ত হই- 


লেন। অনন্তর তিনি যোগবিদ্যাপ্রভাবে মরীচি, ভূ 


 অঙ্িরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বসিষ্টকে হজন 
করিলেন ॥ ১-১০॥ বেদবিৎ ব্রান্গণশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার এই 
নয় পুত্র সত্যবাদী ও ব্রহ্মার সদৃশ জীনিবে। অব্যক্ত- 
জন্মা ব্রচ্মায় অঙ্কল্, ধর্্দ ও তৎসন্নিহিত অধর্থসমেত দ্বাদশটা 
পুত্র। প্রথমে সনাতন, খডু ও সনৎকুমার স্জন করিলেন। 
প্রথমজাত দিব্যুমার উর্ধারেতা, সত্যবাদী, ব্রহ্মার তুল্য 
সর্বজ্ঞ ও বিশ্বধ্যাপক। হে:মুনিবরগণ! পূর্বোক্ত অগ্রজন্মা 
সুনিদিগের পত্বী সকল ও সম্ভানোৎপত্তি সংক্ষেপে বলিতেছি । 
্রশ্ষা, স্বায়স্ুব মন্থ ও রাজ্ঞী শতরূপাকে জন করিলেন। 
অযোনিসমুস্ভূতা পবিত্রা রাজ্কী শতরূপা মন্থু হইতে 
পুজন্বয় ও কস্াদ্বব লাভ করিলেন। ভাহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
বীমামূ উত্তানপাদ জ্যেষ্ঠ ও প্রিযব্রত কনিষ্ঠ; প্রধানা 
আকুতি ভ্যেষ্ঠা ও প্রস্থতি কনিষ্ঠা। করুচিনামক প্রজাপতি 
আকৃতিকে ও ভগবান্‌ দক্ষ লোকধাত্রী যোগিনী প্রশ্থতিকে 
[বিবাহ করিলেন। হে ছ্বিজগণ! আকৃতি দক্ষিণা নানী 
কন্তার সহিত যজ্ঞনামক পুত্রকে ও প্রতি দক্ষ হইতে 
চধ্বিশটা কন্ত। প্রসব করিলেন) তাহাদিগের নাম;শ্রদ্ধা, লক্ষ্মী, 
গতি, পুষ্টি, তুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শাস্তি, 
সিদ্ধি, কীর্তি, খ্যাতি, শাস্তি, সম্ভৃতি, স্মৃতি, প্রীতি, ক্ষমা 
'স্নতি, অনসয়া, উর্জা, দে , স্বাহা, স্বধা ও 
অহাভাগা। মহাপা দক্ষ ইহাদিগকে যথাক্রমে ধর্মহস্তে 
প্রধান করিলেন ॥ ১১-২২॥ পরমছুত্রতা শ্রদ্ধা প্রতি 


সবীর্তি অবধি শ্রেষ্ঠ কন্তাগণ প্রজাপতি ধর্মকে পতি লাভ, 


শাস্তি স্বরূপা খ্যাতিকে, মনীর্ছি 


বিভাবছু স্বাছাকে ও পিতৃগণ স্বধাকে বিবাহ করিলেন। 
নঃপ্রনুত।' অঙ্গলনরী' জগভ্জাবদী পক্ষের কন্ায়দানা 
সঙ্গী রূরকে পতি লা করিলেদ। এই ব্রিভুষনে সকল 
বর তাহাক অংশ হইতে উৎপ হই্গাছে। শ্রকাদশ. 


প্র্গীর রুজ ও সেই মহেশ্বরের অংশোৎপন্ন। সেই 

সভী- সমুদ্র স্ত্ীলি্ন্বরূপা, মহাদেব ও . সমস্ত পুংলিক্গ 
স্বরূপ। তগবান্‌, অ্রক্ষা দক্ষকে দেখিয়া এবং হুত্রত। 
সভীকে অর্াকক্গ করিয্া বলেন, তোমার ও আমার 
মাতৃম্বরূপ। ত্রিগদ্ধাত্রী সতীকে পুক্রামা নরক হইতে পরি- 
ত্রাণ করিবে বলিয়া! পুত্রীসস্তাষণে গ্রহণ কর। এই হুলরী 
বিশ্বজননী তোমার কণ্যা হইবার স্উপযুক্ত, অতএব ইনি 
সতীমামে তোমারই তনয়া হইবেন। তখন মুনিবর দক্ষ 
এইরূপে আ্িষ্ট হইয়। ব্রহ্মার নিয্লোগানমারে সাক্ষাৎ 


-সভীকে তনয়ারূপে গ্রহণপুর্বক সাদরে কুদ্রকে প্রদান 


করেন ॥ ২৩-+৩৩॥ শ্রদ্ধা প্রভৃতি ত্রয়োদশটা ' ধর্শের 
পতী বলিয়াছি, এক্ষণে যথাক্রমে তাহাদিগের পুত্র সকল 
বলিতেছি, হে দ্বিজগণ ! কাম, দর্প, নিয়ম, সম্তোষ, লোভ, 
শ্রুত, দণ্ড, সমস, প্রভাশালী বোধ, অপ্রমাদ, বিনয়, ব্যবসায়, 
ক্ষেম, হখ ও যশ--এই সকল ধর্দের পুত্র । ধর্মের ক্রিয়ানায়ী 
পদ্ধীভে দণ্ড ও সময় এবং বুদ্ধি হইতে অপ্রমাদ ও বোধ 
নামক ছুই পুত্র হইয়াছে; সুতরাং পূর্বোক্ত স্ত্রী হইতে 
ধর্মের পোনেরটী পুত্র জন্মিয়াছে। ভূগুপত্বী খ্যাতি, বিষ 
প্রিয়তমা লক্ষী ও ভুমেরুর দীমাতা ধাতা ও বিধাতা 
নামক ছুই পুত্র, প্রসব করিলেন। মরীচির পরী সন্ভুতি 
পুরমাস ও মারীষ্ট নামক ছুই পুত্র ও তুষ্ি, দৃষ্টি, কৃষি ও 
অপচিতি নামী চারি কন্তা প্রসব করিলেন। হে মুনিসন্বম- 
গণ! ক্ষমা* পুলহ সংসর্ণে কদম, বরীয়ান্‌, সহিষ্ এই 
তিন পুত্র এবং হুবর্ণবর্ণ পীবরী নায়ী পৃথিবীসমা শুভ 
কন্তা উৎপাদন করিলেন। পুলস্ত্য, গ্রীতির গর্ভে দাত্কোর্থ 
ও বের্দবাহু এই ছুই পুত্র এবং দৃষদ্বতী নামে এক কন্তা 
উৎপাদন করিলেন। ক্রতুপত্বী কল্যাণী সন্নতি, যিসহত্র 
পুত্র প্রসব করেন, তাহারা সকলে বালধিঝ্য নামে প্রসিদ্ধ । 
হে স্ুব্রতগণ। অঙ্গিরামুনির পত্ধী স্মৃতি, _-সিনীবালী, কুছ, 
রাকা, অনুমতি এই চার কন্তা এবং লব্ধ'ন্ুভাব নামক 
যশন্বী অগ্নিকে প্রসব করিলেন। অত্রিত।র্যয। অন্য! যে 
ছয়টী সন্তান প্রসব করেন, তন্মধ্যে শ্রুতিনায়ী একটা মাত্র 
কন্তা ) আর শচটাই পুত্র। মুনি সত্যনেত্র, তব), মুর্তি, 
মন্দচারী অপ এবং মোম এই পঞ্চপুত্র। কন্ত। শ্রুতি 
সর্ব্কনিষ্ঠা। পুজ বৎসলা সুলোচনা শ্রেষ্ঠা উর্জ্দা, বসিষ্ঠ 
সংসর্ণে পুণডরীকনয়ন বাসিষ্টগরণের জননী হইলেন। রজঃ, 
সুহোত্র, বাহ, সবন, অনপ্প, মুতপা এবং শুক্ত মুনি- 
বসষিষ্ঠের এই সপ্ত পুল ॥ প্রজাগণের প্রাণস্বরূপ, ব্রহ্মসম্ভৃত 
অনলাভিমানী রুদ্ররূপী বহ্ছির সংসর্গে স্বাহা জগতের 
তিন পুল্র উত্পাদন করিলেন ॥ ৩৪--%০ ॥ 
পম 'অধ্যায় সমাপ্ত । 





ষষ্ঠ অধ্যায়। 
হত কহিলেন, সেই অগ্নি,পূত্রগপ্পের নাম পবমান, 
পাক এবং গুটি, ইহারাও অগ্নি । অরণিপ্রত্ভৃতি তবর্ধণ- 
মনৃত অগ্নি পবঙ্গান, হৈহ্যৃতাগ্জি পাবক এবং সৌর়ারি গুটি * 
এই'তিম জন স্বাহাপুর্জ। পুর্রপৌ্র লইয়া ইহাদিগের 


৬. লিঙ্গপৃরাগ। 
শিস .. | 
সংক্ষেপত সংখ্য। সগ-স অর্থাৎ, একোন গঞ্চাশৎ। এই তত্ববিচার এব সর্বত্যাগের মিলন শিবের প্রমাদেই 
সমর্থব্যক্তি কধিত হইল। ইহীরাই বজ্ে প্রসীত হয়া | হইয়া 

থাকেন। ইহারা সকলেই তগস্বী, সকলেই ব্রতপরাযণ, 
সঞ্চলেই প্রজাপতি এবং সকলেই কুদ্ররপী। হৃষ্টচিত্ত- 
পিতৃগণ নিয়গ্ি এবং সান্ষিক ছুইভাগে বিভক্ত। অন্নিত্বাত্ত 
পিডগণ নিরপ্লি)' বহিষদ পিতৃগণ সাপ্নিক। স্বধা উত্ত 
পিতৃগণের মানসকগ্ত। ' মেনাকে প্রসব করেন। লোক 
বিখ্যাত মেন! অগ্নিঘবান্তদিগের মানসতনয়। । মেনা,_ 
মৈনাক ও ক্রৌঞ্চ এই ছুইপুলর, তদমুজা! উমা! এবং শিব- 
মৌলি-ঙ্গ-পাবনী হৈমবতী গঙ্গীর জননী। আর দ্বধা- 
পিতৃগণের মানসী কন্তা যজ্ঞধাজিনী ধারিণীকে প্রসব করি- 
লেন। সেই কমললোচন! পর্বততরাঙ্ স্ুমেকুর পথ্ধী। পিতৃ- 
গণ অমৃতপায়ী বলিয়া কীর্তিত। তীহাদদিগের বিস্তার এবং 

খরিগণের সমুদয় বংশ বিস্তৃতরূপে শ্রবণ করিবে। এই মহেশ্বর নামে কীর্তিত। ( খধিগণ বলিলেন )। হে মহামতে 
সকল কথা বলিবার জন্ত পৃধক্‌ অধ্যায় তোমাদিগের নিকট | হত! মানবগণ কোন্‌ কর্ম বা অকর্ণ ফলে ন্রকগামী হয়, 
গরে অবতারণা করিব। দক্ষায়ণী সতী শিবসহচরী হন। তাহা শুনিতে আমাদিগের কৌতৃহল হইয়াছে । ২৬--৩১॥ 

























পরে তিনি পক্ষকে নিলা করিয়া দেহত্যাগপূর্ব্ক বষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত: 
পার্কতীরূপে আবিরূত হইয়া পূরায় শিবকে পতিরূপে প্রাণ্ত নিতেন 
হন। হে যুনিব্রগণ | ব্রদ্ধা কর্তৃক প্রার্থিত নীল 

সন্তম অধ্যায়। 


লোহিত) দেই সতীকে ধ্যান করিয়া হীস্ত করত ক্ষণ- 
মধ্যে সর্বলোক নমস্কত আত্মতুল্য অনেক রুদ্র হৃজন 
করিলেন ॥ ১১২ চতুর্দশ তুবন সেই সমস্ত ক তেজা সর্ধদর্শী শিবশর্থরের অতি গোপনীয় আদ্য প্রভাব 
পাণে আচ্ছাদিত হইল। পিতামহ, নির্শল, জরামরণ | সংক্ষেপে কীর্তন করিতেছি। পর বৈরাগ্যাবলম্বী " করুণ? 
বর্জিত নানাবিধ নীল লোহিত কুদ্রগণকে অবলোকন করিয়া | প্রভৃতি গুপযুক্ত প্রাণায়ামাদি “অষ্ট সাধনসম্পন্ন সর্বব- 
স্াহাদিগকে বলিলেন, হে ত্রিনেত্র নীল লোহিত মহাঁ- | তত্বজ্ঞ ধহিগণকে ও বিবিধ কর্মানুষ্টান ফলে স্বর্ণ বাঁ 
দেবগণ! তোমাদিগকে নমস্কার তোমরা সর্বজ্ঞ; | নরকে গমন করিতেই হয়। তবে মহেশ্বরের প্রসাদ 
সর্বত্রগ, ভগ, দীর্ঘ, বামন। তোমরা সৌম্য, দৃষ্িগ্ | তত্তজ্ঞান উৎপন্ন হয়; জ্ঞান হইতে যোগ প্রবৃত্তি; যোগের 
নিত্য) বুদ্ধ, নির্শুল। তোমরা নির্ধন্, (সুখ ছুংখাদি ছন্দ ফল মুক্তি; অতএব প্রসাদ হইতেই সমস্ত হইয়া থাকে। 
সহিষু), বীতরাগ, বিশ্বাত্থা এবং শিব পুত্র! হেমাওড- ) খধিগণ বলিলেন, হে যোগাভিজ্ঞপ্রধান ! যদি মহেশ্বরের 
সত ভগবন্‌ ব্রহ্মা, কুদ্রগণকে এইরূপ স্তব+ করিয়াও | প্রসাদে তত্জ্ঞান হয়, তবে আপনাকে দেই মহেশ্বর স্বরূ” 
বদ শিবকে প্রাদক্সিণপূর্বক কহিলেন, হে শঙ্কর মহা- দিব্য মহেশ্বর যোগ-_-বীর্ভন করিতে হইবে। চিততশুসত 
দেব! অমর প্রজা কজন করা উচিত হইতেছে না। প্রভু ভগবান্‌ শিব, যৌগমার্সামুসারে কোন্‌ সময়ে কিরূগে 
প্রতো | মূত্যুমুক্ত প্রজা সি করুন। অন্তর ভগবান্‌ মনুষ্যগণের প্রতি প্রসাদ সম্পন্ন হন। রোমহর্ষণ বলিলেন 
মহাদেব, তাহাকে বলিলেন, আমার নিয়ম সেরূপ নহে) | পুর্ধবকালে, শৈলাদি-খি, দেবগণ, খধষিগণ এবং পিতৃগণে 
অতএব প্রভো | তুমিই ইচ্ছামত জরামরপযুক্ প্রজা | সমীপে সনতকুমার এবিষয়ে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহ 
কজন কর। চতুরানন, শঙ্করের আজ্ঞা পাইয়া জরামরণ- | আপনারা শ্রবণ করুন হে সুব্রতগণ ! দ্বাপর শে 
সংযুক্ত জমুদয় চরাচর জগৎ স্বজন করিলেন। “তখন মহাদেব, ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হন। ব্যাস অনেক , কলিমু 
শঙ্করও কড্রগণের সহিত হু্টি বিষয়ে নিশ্েষ্ট হইয়া থাকি- | তিনি যোগাচার্ত্যন্ূপে অব্তীর্ণ হন, তাহাও অনেক । ৫ 
লেন। এই জন্ত সেই স্বেচ্ছা্বত-দেহ নিক্ষল আত্মু- সমস্ত যোগাচার্ধ্য-অবতারেই প্রভুর চার জন করিয়া শা 
স্লী মহাত্মা শড্ভু শঙ্কর শ্ছাণু নামে অভিহিত হন গুণীবলম্ী শিষ্য থাকে। প্রশিষ্য বহুতর ; ঈশ্বর, শিষ 
যেহেতু পরমাতমা রুদ্র, কৃপা করিয়া কনায়াসে সর্বভূতের প্রতি যোগমার্থাবলম্বনপ্রযুক্ত প্রসন্ন হন। মো 
পং) জন্পাদ্ন করেন; এই জন্ত তিনি সন্কর যোগবিদ্যা | জানংপ্রভূর অনুকল্পায় তাহার মুখ হইতে নির্গভি হই 
ঘারা 'শং) সম্পাদন বিরাগীদিগের করিয়া ধাকেন' সংসার- এইরূপ উপদেশপরম্পরায় মদুষ্যগগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ প্রত 
বিরাণীদিগের বিমুক্তি 'শং নামে অভিহিত। সংসার-, বৈ পরধযস্ত যথাযোগ্য বিস্তৃত. হইতেছে। খযিগণ বলিছে 
 ছুঃখদর্শনে ক্রমোৎপন্ন .* 'বৈরাগ্যবলে / পুক্ুষের বিষয় কোন্‌ কল্পে কোন ম্ত্তরে বাপরে দ্বাপরে কোন্‌ কোন্‌: 
ত্যাগ হুইরা খাকে। কিন্ত আবার সংসারনুখ 
. বৈতাগ্য দুর হয়। বিচার না করিয়া জাত্মীনাস্ম বিবেক হত বলিলেন, হে ছিজগণ। বরাহ্কল্লে বৈবস্বত সহত্ত 


জানের পরিভ্যাঙ্থ আুজ্ঞানবিজ্ৃত্তিত বানা পরত্ত।| এবং আন্তান্ত মারের ও শিবাবতার ব্যাসগণের বি 


হৃত কহিলেন, আমি আপনাদিগের নিকট অমিন্ত- 
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এক্ষণে কীর্তন করিতেছি । তাঁহারা সকল কল্পেই বেদ 
ধিভাঙক, পুরাপগ্রকাশক এবং জ্ঞান প্রদর্শক । বখাক্রমে 
তাহাদিগের লাম কীর্তন কৃরিতেছি ।-ক্রুতু (প্রভা), অত্য, 
ভার্গব, অঙ্গিরাঁ, সবিতা, মৃত্যু, শতক্রতু, ধীমান্‌ মুনিপুজব 
বসি, সারদ্বত, ত্রিধামা, মুনিপুজব ত্রিবৃত, শততেজাঃ, 
বয়ং ধর্্রূগী নারায়ণ, তরু ধীমান অক্ুণি, দেব, কৃতজীয়, 
খতঞ্জয়,। তরহাজ, ' কবিসততম গৌতম, দ্বয়ং বাচগ্রবা 
মুনি, পবিত্র “শুক্মায়ণি, তৃণবিন্ু মুনি, রক্ষ, শত্রু, পরাশর, 
জাতৃকণ্য এবং সাক্ষাৎ হরি কৃষ্ণট্বপায়ন মুনি-_হে 
দ্বিগণ | ইছারাই বেদব্যাম। এক্ষণে কলিযুগে শিবের 
যোগের্বরাবতার কথা শ্রবণ করুন; এই যোগেশ্বরাবতার 
অসংখ্য, সকল কল্পে সকল ম্বস্তরে কলিকালে হইয়া থাকে। 
কুদ্রাবতার বেদব্যাসগখের মধ্যে ধাহারা প্রধান, তীহাদিগের 
নাম কীর্তন করিয়াছি । বারাহকল্পে বৈবস্বত মবস্তরে যে 
সকল অবতার, তাহ! কীর্তন করিতেছি । অন্য মবস্তরেও 
এইরূপ অবতার আহে | ১২--২৭॥ রোমহর্ষণ কহি- 
লেন, হে স্বিজগপ ! সর্বপ্রথম স্বায়স্তুব মন্বত্তর; তৎপরবস্তা 
খ্বারোচিষ মন্বত্তর উত্তম, ভামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত, 
সাবণি, ধর্ম, সাবণিক, পিশঙগ, পিশঙ্গাত, শবল এবং বর্ণক 
এই চতুর্দশ মনু অকারাদি ওকার প্যস্ত চতুর্দশ স্বরাত্মক। 
হে স্বিজোত্বমগণ ! ইইীদিগের বর্ণ শ্বেত, পাও, রক্ত,' ভাত, 
পীত; কপিস, কৃষ্ণ শ্যাম, ধূসর, ুধূ্জ, ঈষৎ পিজল, পিল, 
স্বর্ণ চিত্রবর্ণ এবং কালম্ধুর বর্ণ এই চতুর্দশ প্রকার । 
এই শুভ মনুগণের অকারাদি বর্ণস্বরূপত্ব, নাম এবং শ্বেতা 
বর্ণ সংক্ষেপে কীর্তিত হইল। মবস্তরাধিপতিগণ, স্বরাত্মক ) 
তন্মধ্যে হুরেশ্বর বৈব্স্বত মনু খকারাত্বক এবং কৃষ্ণবর্ণ। 
ইনি সপ্তম মন্্। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎকল্পে 
এই মন্বস্তরের অন্তর্ভুত সমুদয় কলিযুগে যে সকল যোগাচার্ধয 
উৎপন্ন হইয়াছেন, তাহাদিগের নাম কীর্তন করিতেছি । 
এক্ষণে বারাহকল্পে, সপ্তম মন্স্তর, সমস্ত কল্প ও সমস্ত 
কালের যোগাচাধ্যদিগের শিষ্য প্রশিষ্যাদির বিষয় পর্য্যা- 
লোচনাপূর্ব্বক যথাক্রমে এই মন্বস্তরের কলি কালীয় শিবাব- 
তার ষোগাচার্ধ্যদিগের ও তদীয় শিষ্যাদ্দির নাম কীর্তন 
করিতেছি। হে মুনিসত্তমগণ ! বৈবস্বত মন্বস্তরের প্রথম 
কলিতে শিবাবতার যোগাচার্য্যের নাম শ্বেত, তৎপরে যথাক্রমে 
মুতার, মদন, হুহোত্র, কাঞ্চণ, লোকাঙ্গি, মহাতেনা 
গীষব্য, ভগবান দধিবাহন, খধভ, মুনি, জ্ঞানী উগ্র, 

॥ শুবালক (বালি, ) সর্ধ্বদেবনমন্ধত ভগবান্‌ গৌতম, 

॥ গৌকর্ণ, গুহাবাসী, শিখগুভৃৎ, জটামালী, অট্- 

॥ দাকুক, লাঙ্গলী, মহাকায় মুনি, শৃলী, দগ্ধারী 


মুণ্ীশ্বর, সহি, সোমশশ্্বা, জগদগ রু এবং লকুলীশ-৫ 


হ্বব্রতগণ! মকল কল্পই বৈবস্বত মন্বস্তরে এই-সকল 
হাত্বা শিবাবতার যোগাচার্ধ্য) ইহাদিগের বিষয় কীর্তিত 
হিল ।২১-.৩৫॥ হে মূনিশ্েষ্টগণ! ব্যাসগণও এইরূপ 
ঈর্থাৎ সফল কল্পে বৈবন্থত মন্বস্তরেই উক্ত ্রযিগণ ব্যাস। 
[বে ভাহার। স্বাপরে দ্বাপরে 'আবির্ভঁত হন এই মাত্র। * 
& ইহীরাই স্কাপরে ব্যাস, কলিতে যোগাচাধ্য হন। 
ঢাসগণের অংশ যোগাটার্ঘযগণ।' এরূপ অর্থও অসঙ্গত নহে। 











প্রত্যেক হোগেশ্বরের চার জন করিয়া প্রধান শিষ্য ॥ শ্বেত, 
শ্বেতশিখপ্তী, শ্বেতাশ্ব, শ্বেতলোছিত (১), চুনভি, শতরূপ, 
খচীক, কেতুমান (২), বিশোক, বিকেশ, বিপাশ, পাশ 
নাশন (৩), হুমুখ, হুর্দুখ, ছুর্দম, ছুরতিক্রম (৪), নক, 
সননদ, প্রভু, সনাতন ৫৫), ডু, সন্ৎকুমার, সুধামা, বিরজা 
৬) শঙ্খপাৎ, বৈরজ, মেখ, সারন্বত (৭), সুবাহন, সর্ধা- 
প্রধান মুনি, মেখবাহন, মহাহ্যুতিৎ (৮), কপিল, আহ্রি, 
মুনিবর পঞ্চশিখ, মহাযোগী বাস্কল__ধন্মাত্বা মহাতেজা এই 
চার জন (৯), পরাশর, গর্গ, ভার্গব, অগ্রিরা (১০), বলবন্ধু, 
নিরামিত্র, কেতু-শৃঙ্গ, তপোধন (১১), লহ্বোদর, লগ, 
লম্বাক্ষ, লম্বকেশ, (১২), সর্ব সমবুদ্ধি, সাধ্য, সর্কাঁ (১৩), 
কশ্যপবংশীয় শুধামা, বসিঈবংশীয় বিরজা, অত্র, দেবসদ 
(১৪), শ্রবণ, শ্রবিষ্ঠ, কুণি, কুণি বাহু (১৫) কুশচীর, কুনেত্র, 
কশ্তপ, উশনা (১৬), চ্যবন, বুহম্পতি, উতথ্য, মহাষোগী 
মহাবল বামদ্দেব (১৭), বাচশ্রবা, স্বধীক) শ্টাবাশ, বতীশ্বর 
(১৮), হিরণ্যনাভ, কৌশল্য, লোগাঙ্ষি, কুথুমি (১৯৯), 
নুমন্ত, বর্ধবরী, জ্ঞানী কবন্ধ, কুশিকদ্ধর (২০) প্রক্ষ, দ্বাল ভ্যা- 
য়নি, কেতুমান্‌, শোপন (২১), ভল্লাবী, মধুপিঙ্গ) শ্বেতকেতু, 
তপোনিধি (২২), উশিক, বৃহদশ্ব, দেবল, কবি (২৩), শালি- 
হোত্র, অগ্নিবেশ, যুবনাশ্ব, শরদ্বস্থু (২৪), হুগল, কুগুকর্ণ, 
কুস্ত্য, প্রবাহক (২৫), উলুক, বিচ্যুত, মণ্ক, আশ্বলায়ন 
(২৬), অক্ষপাদ, কুমার, উলৃক, বস (২৭), এবং কুশিক, 
গর্ভ, মিত্র, 'কৌরুষ্য (২৮) এই মহাত্বগণ, সকল কলেই 
যোগাচার্ধযদিগের শিষ্য ॥ ৩৬--৫১॥ ইহারা সকলেই 
নির্মল, ত্রহ্ষভুয়িষ্ঠ, জ্ঞানযোগপরায়ণ, ভম্মাবৃত দেহ 
এবং পিদ্ধ পাশুপত। ইঠ্াদিগের শিষ্য প্রশিষ্য শত শত 
সহত্র সহঅ। ইনার পাশুপত যাগলাভ করিয়া কুদ্রলোক 
লাত করিয়াছেন। দেবতা হইতে পিশাচ পর্ধযস্ত সকলেই 
পণ্ড নামে অভিহিত। সর্ষের, তাহাদিগের পতি বলিয়! 
পণুপতিগ্নামে কীর্তিত হন। হে দ্িজগণ! সেই পশুপতি 
রুদ্র, চরাচর বিভূতির জন্য যে যোগশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়া- 
ছেন, তাহাই পাশুপত যোগ । ' 
সগুম অধ্যায় সমাগত ।' 


অগম অধ্যায়। 


সত কহিলেন, হে দ্বিজগণ ! সম্প্রতি জগতের হিতের 
জন্য 'শিবকল্িত যোগস্থান সকল তোমাদিগের নিকট 
সংক্ষেপে কহিব। যাহা বিতস্তি পরিমাণে গলার অধোদেশ 
নাভির উপরিভাগ, তাহাই উত্তম যোগ স্থান অর্থাৎ 


হৃৎপদ্ আর নাভির অধস্থিত যোগস্থানকে যুলাধার 
ভ্ন্বয়ের মধ্যস্থিত আবর্তন নামক যোগস্থান জানিবে। 
যাহা হইতে সর্ধবিষয়ক জ্ঞানের লাঁভ হয়, তাহাকেই জীব 
যোগ কছে; 
একাগ্রতা জন্মে। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ | ব্রহ্মার দেবগণও 
ধাহা বলিতে 
মনুষ্যগণের ভ্রেমশঃ জঙ্গিয়া থাকে । যোগশক দ্বণর! নির্ব্ধা- 
পাখ্য মাহেশপদ নির্ীত হয়। সেই মাহেশপদের ,কারণ 
মহর্বি রুপ্রের জান জানিবে। এই হেতুক তাহার প্রসাদে 


সেই জীব-যোগ প্রসাদে সর্ধদা জীবের 


না, সেই যোগসাধ্য প্রসন্নতাময় পদার্থ 


৫ বিগগুযাল। , 

রানজনিলে জীবগণ অগাধ. সংসারসাগর অনায়াদে পার.. করিতে পাত্র না): বরং বন্ধিত- ক্ইতে, ধার্কে।.. ঘেদন 
'ইতে পানে। জ্ঞান জন্মিলে সন| বিষয় অর্থাং ইঞজিয়গ্রাম | বহি ভৃতদ্থার। উল্তরোদ্র বর্ধিত. হুইয় পাকে, কথমণ্ড 
নরোধপুর্জক পাপ বিনষ্ট হয়; কেন-না, যিনি ইত্রিযৃতি | শাস্তিলাভ করিতে দেখা বায়ন!। .সেই'হেতুকদোক্ষের 
নিরোধ করিগ্নাছেন, তিনিই.যোগসিছ্ি লাত করিয়াছেন । হে | জন্ত যোগীত কাম: দর্ধদা ত্যাগ কলা উচিত). বেছে 
ই্জসহমগণ | চিত্বৃখিয় নিরোধকে যোগ বলিয়। জানিবে। | অসিরাগী মনুষ্য নানাযোনিতে ভ্রয়ণ করে। হে জতিস্তৃতি- 
সিদ্ধি নিমিত্ত এই স্থানে আটগ্রকার যোগের সাধন | জ্ঞানবিদ্প্রবর যোগিগপ! মানবের কর্তৃতবাতিমমান ত্যাগ 
কথিত হইতেছে। প্রথম্টী যম, স্বিতীয়টী নিয়ম, তৃতীগন | করিয়া অমৃতত্ব লাভ করিয়া ধাকে। সহশ্র বসর., 
আন, চতুর্থ প্রাণায়াম, পঞ্চম প্রত্যাহার, ষষ্ঠ ধারণা, | অধিহোত্রাদি যাগ করিলেও নরকবারণ শতপুতী জন্মিলে্ 
সম ধ্যান, অষ্টম সমাধি; এই আট প্রকার যোগের | বহুবিধ ফলসাধন ধনদান করিলেও মানবগণ, অমৃতত্ব লাভ 
সাধন মনীবিগণ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। তপস্তার উপরতির | করিতে পারে না॥ ২৩-২৭। সেই জন্ভ সকল বিষয়ে বিরাগ 
নাম যম, হে সংঘমি-শ্েষ্ঠগণ! অহিৎসাই যম সাধনের | করা উচিত। মন, বাক্যদেহ ও কর্ণার রতি নিবৃত্তিকে 
প্রথম কারণ জানিবে। সত্য, অস্তেয় ব্রক্ষাচ্ধ্যা ও অপরি- | ব্রহ্মচর্ধ্য বলিত্া। মনীবিগপ, স্মরণ করিয়া থাকেন। 
গ্রহ এই কটি নিয়ম। যমই নিয়ম সাধনের মুপীভূত | সংক্ষেপে আটগ্রকার যোগসাধনের অন্তর্ভুত গ্যম? বলিলাম ; 

কারণ; এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। অর্ধভৃতের হিতের | এক্ষণে নিদ্মম কাহাকে বলে, তাহা তোমাদের নিকট 
অস্ত সক বিষয়ে আত্মবৎ প্রবৃত হওয়াই অহিংসা জানিবে। | বলিতেছি। যথা শৌচ, যাগ, তপন্তা, সৎপাত্রে যথাশাস্ 
ইহছ। আত্মজ্ঞানের সিদ্ধিদান করিয়া থাকেন | ১১২ ॥ | অর্পণ, বেদাধ্যয়ন, উপস্থনিগ্রহ, ব্রত, উপবাস, 

লোকে যেটী যথার্থ দেখিয়। ও গুনিয়া! থাকে এবং ঘেটা নান, এই দশ প্রকার নিয়ম। অনীহা, শৌঁচ, তু, তপ,, 
সদম্মিত ও ষেটা বার্থ নিজে অনুভব করিষা থাকে, তদ্বিষয়ক | জপ, পদ্বক স্বস্তিকাদি আসন এই বন্নটিও নিয়ম। বাহ ও 
পরগীড়াশৃম্ক কখনকেও সত্য বলিয়া সাধুগ্রণ বীর্তন করেন। | আত্যস্তর শৌচের সাধ্য আত্যস্তর শৌচই প্রধান। বাহন 
অশ্লীল বাক্য কীর্তন করিবে না, পরদোধ জানিলেও প্রকাশ | শৌচে যুক্ত হইয়! আত্যত্তর পৌচ আচরণ কন্নিবে; আর 
করিবে না, বাহ্গণের পক্ষে এই প্রকার শ্রর্তি আছে, এটীও | ভম্মন্গান, উদকল্মান, মন্তরশ্সান এই বন্ধপ্রকার প্লান শিব- 
সত্য । আপৎকাল উপস্থিত অর্থাৎ পোব্যবর্গ/|অধিক | পৃজকগণের করা উচিত ॥ ২৮--৩২। তস্তঃশৌচবর্জিত 
হইতে থাকিলেও বিচারপুর্ব্বক মন ও বাক্যান্বারা ও পরন্্ব্যের | পুরুষ আমরণকাল মৃত্তিকা. লোপনপুর্ধ্বক তীর্থজলে অব* 
অমাদ্দানকে অস্তেয় কহে, ইহা সংক্ষেপে কহিলাম। | গাহন করিলেও মলিন্বৎ প্রতীত,হয়। হে দ্বিজসন্তমগণ ! 
মানসিক, বাচনিক, কাত্িক ও ক্রিয়াত্মক 'মৈথুমের অনিচ্ছাই | শৈবাল, থষক, মৎস্তাদি প্রাণিগ্পপ ও মৎস্তোপজীবি- 
রম্য) এই ক্রক্ষচর্্য যতি ও ব্রহ্মচারিগণের বিশেষতঃ | গণ, ইহারা সকলে জলে বিচরপ করে বলিয়া কি বিশুদ্ধ 
অবিষাহিত ব্রহ্ষাটারিগণের এবং সদর গৃহস্থগণের কর্তব্য | হইতে পারে? সেই হেতু ষথাবিধি আত্যস্তর শৌট 
কার্ধয, এই স্থলে তোমাদের নিকট আমি বলিতেছি। | নিরস্তর করিবে। বিশুদ্ধাভাবে উত্তম বৈরাগ্য মৃত্তিকাদ্ধারা 
ছ্ারে যথাশান্্র উপভোগাদি করিয়া পরদারে মানসিক, | একবার দেহ বিলেপন করিয়া আত্মজ্ঞান রূপ জলে স্ান 
কায়িক ও ক্রিয়াত্রক মৈথুনের অপ্রবৃতিই ত্্ষচরধ্য £_সাধু- | করিলে, মানব, শুদ্ধ হয়) এই প্রকার আত্যন্তর শৌচ 
গণ, এইটাই সর্ধদা স্মরণ করিয়া থাকেন। মেধ্যানারী | কীর্তন করিলাম। 'আাত্যস্তর শুদ্ধ পুরুষেরই অতীষ্ট লাভ 
সস্তোগ করিয়া! ক্মান করিবে। গৃহন্ছব্যক্তি এই প্রকার | হয়, অশ্তদ্ধ' পুরুষের সিদ্ধি কদাচ দেখিতে পাওয়! ঘায় 
'করিলে মুক্তাত্বা অর্থাৎ যোগ সংলগ্মমনা ও ব্রহ্মচারী | না) *ভ্ভায়্াগত বৃদ্ধি দ্বারা যে পুরুষ সন্তষ্ট হয়, সেই 
হয়, এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। দ্বিজ, গুরু ও | সুত্রতই চিরসম্ভোষসম্পন্ন ॥ ৩৩--৩৭॥ ধনাদিলাতে সকলের 
অগ্মিপূজনে হিংসাক্ধ্য অহিংসা হইয়া থাকে; কেন না, | সন্তোষ জন্মে বটে) কিন্ত সে সম্তোষ অচিরস্থায়ী, এলস্ 
যথাশান্্র যে হিংসা হয়, তাহাকেই অহিংসা বলিয় | তাহা সম্ভোষই নছে। চিরস্থায়ী সম্ভোষকে সাধুগণ সন্তোষ 
মনীবিশ্বণ নির্দেশ করেন। বনিতাবৃন্দ, সাধুগণের সর্বদা | পদবাচ্য কছেন। অবিদ্যমান বিষয়ে চিন্তা না করাই 
পরিত্যাজ্য, বিচক্ষণ ব্যক্তি যেমন শবের সহিত সন্ত | অনীহ1। প্রণবপই স্বাধ্যায় কধিত হইল; সেই প্রণবজপ 
হইতে ইচ্ছা করেন না; সেই রূপ সাধুপুকুষ তাহাদিগের | অর্থাৎ স্বাধ্যায় তিন প্রকার বধা,--বাচমিক প্রপরবজপ 
সহিত সঙ্গম করিতে চেষ্টা করিবে না। যেমন বিষ মৃত্রব২অধয, উপাপুপ মুখ্য, মাদসজগ উত্তম হইতে 
পরিত্যাগ কাল উপস্থিত হইলে বহির্ূমি,গরমনে ইচ্ছা হয়; | উত্তম, পঞচাঙ্গর কল্পে উত্ত জপদ বিস্তররূপে . বর্ণিত 
রত্তিকাল উপস্থিত হইলে বলবেতেও সেই প্রকার | হইয়াছে এবং পন) বাক্য, . দেহ: ও কর্দারা শিবের 
মতি করিবে, পরাস্ত্রীর প্রতি এরূপ করা নিষিদ্ধ ১৩_-২২। | উপাসনাকে পিষপ্রিণিধান শিখজ্ঞান জানিবে। ..অচল! 
নারী শ্ঙ্গার সনৃশী, পুরুষ ঘৃতুত্ত সমৃশ ) গেই হেতুক | হুপ্রতিষ্টিতা গুরচ্কত্তিই শিখজ্জান। নিষঘাসক্ক ইঞজিয় সমূহ 
নরীসংসর্গ দুবতঃ পরিহার .ফরিবে। বিচার বিচার করিয়া দেখিলে দুরীকরণ করিলে নিগ্রহ হত): সেই লিগ্রহই, প্রত্যাহার 
ভোগম্বার! বিষয়ের তৃপ্তি জন্মে লা; সেই জন্ত মন, কর্ম, | চিত্তের স্থানে বন্ধম অর্থাৎ. পূর্বোচ্ছ হৃদযাধি স্থাগে 
১ কাজা বিরাগ উপান্থিত করিবার চেষ্টা করিবে। | বিবরঙজালের জীব ধারণা ) এই ধারণা সংঙ্গে বর্দিত 
কেন না, বিষয়ের উপত্ভোগে কাম কখনও শ্বান্তিলাড হইল । ৬৮--৪২. ধ্যান ও'বিছার সবার ছারখার দুতা 





বিধন ঈমাধি'হর়। তার সঙ্যে বাহজ্ঞানশুন্ত ও চিত্বের 
একাপতাই ধ্যান! অর্থমাতরে চিদাভাস অর্থাৎ যে অবস্থায় 
ডিখ/চৈততই ভাসমান হয় )স্ুল লিঙ্গ ও ছুগ্ষ, এই ভ্রিবিধ 
শক্ষীয়ের লীনাবস্থায় অবস্থানকে সবাধি বলিয়! ও ধ্যান সমাধির 
কারণই: প্রাণায়াঘ, ইহা! জানিবে। প্রাণবাধু দ্বদেহ হইতেই 
জঙ্গিত্বা ধাকে। বম, দেই প্রাণবায়ুর নিরোধক ) সাধুগ্নণ 
দক আবারি তিনরূপে বিভক্ত করিয়াছেন বথা-_মদ্দ, মধ্যম 
ওউত্তম। প্রাণ ও অপানবায়ূর নিরোধের নাম প্রাণায়াম, 
ষেই প্রাণায়ামের পরিমাণ ছাদশমাত্র । অর্থাৎ লিমেষ 
উন্মেষকালে প্রাণ ও পান বায়ুন্ন গতি স্থাদশ অন্থুলি পরিমাণ 
জ্ালিবে ॥ ৪৩৪৬ || প্রাণীয়ামকালে নীচাবস্থায় দ্বাদশ 
অস্কুল উদৃখাতাবস্থায় ছবাদশ অন্গুল,মধ্যমাব্থায় চতুর্ধিংশতি 
অঙ্গুলি পরিমিত বায়ুর গতি হয়। কেবল মুখ্য অবস্থায় 
ষটত্রিংশৎ অঙ্গুলি পরিমিত বায়ুর গতি হয়। যথাক্রমে 
উ'কন্প অবস্থায় প্রন্থেদ, কম্পন, উতথানজনক বায়ু হইয়া 
থাকে। আনন্দ ও যোগ এই উভয়ের লাভের জন্ত নিদ্রাতাস, 
দুদ, রোমাঞ্চ, ভ্রমরসদূশ খঞঈীনপূর্ণ, আসনবন্ধাদিকালে 
নির্জের, অঙগমোড়ন, কম্পন, অর্থাৎ আনন্দের আন্দোলন, 
স্বেদজনিত ভ্রমণ, গ্ভাস, স্িৎমুঙ্ছা ; এই কয়টি. যৎকালে 
হয়, তৎকালে অত্যত্তম এবং সুশোভন প্রাণায়াম কথিত হুই- 
যাছে। যোগ অবলম্গন করিয়া! ষে ব্যক্তি প্রাণায়াম অভ্যাস 
করে, সেই ব্যক্তির কখন ব্যসন জন্মিবে না। এইবূপে অভ্যন্ত- 
মান প্রাণবায়ু, যোগিগণের মানসিক, কায়িক দোষ সকল 
দহন করে এবং সম্যক্রূপে প্রাণায়াম অভ্যাসকারী ত্ুবুদ্ধি 
যোগীর দেহও রক্ষা করিয়া থাকে। প্রাণায়াম দ্বারা দ্য 
পাস্ত্যাদিগণ যথাক্রমে সিদ্ধ হয়। শাস্তি, প্রশান্তি, দীপ্তি 
ও প্রপাদ_হে দ্বিজগণ! শাস্তি এই স্থলে এই চুষ্টয়ের 
মদীভূত কথিত হুইয়াছে। স্বাভাবিক ও আগন্তক পাপ 
নকলের শান্তি হয় বলিয়া! শাস্তির «শাস্তি? নাম নির্দিষ্ট 
ইন্নাছে। ঘথাশাস্ত্র বাক্যের সংযমই প্রশান্তি! হে 
্ব্পগণ ! সর্বদা সর্ধপ্রকারে প্রকাশের নাম দীপ্তি। সকল 
'্িদ্বের প্রমন্নতা বুদ্ধি ও প্রাণবায়ু সকলের প্রসন্নতা এবং 
মানসিক প্রসননতা শাস্ত্যাদি চতুষ্টয়ের অন্তর্গত প্রসাদ 
লিয়। উক্ত হইয়াছে। প্রাণ, অপান, সমান, উদান, 
ঢান, নাগ, কুম্ব, ককর, দেবদত্ত, ধনঞ্নয় এই প্রাণবাযুর 
ধ প্রসাদ, তাহারও «ধরস'দ” নাম নির্দিষ্ট হইয়াছে। যে 
তু: হইতে প্রয়ানহইয়! থকে, সেই বায়ুর নাম প্রাণ" এবং 
দাহারাদির অপনয়ন করে বলিয়া! “অপান” নাম নি্দি 
[ইয়াছে। যে বায়ু অঙ্গপ্রত্য্গকে বিশেষরপে আনত 
চরে এবং ব্যাধিপ্রত্ৃতির প্রকোপক হয়; সেই বায়ুর নাম, 
ব্যান।" মনে বায়ু মর্স্থান সকলকে উদ্বেজিত করে ? তার 
দ্বান নামে প্রকীর্তিত। যে.বায়ু, যুগপৎগাত্রব্যাপু হয়, 
রাগারাহ যথাক্রমে এই পঞ্চবায় কথিত হইল। 
তুগারে নাগবাঘু, উদ্দীলনে কুশ্্ঘ নামক বায়ু 
রথ ছাইভোলা বিষে ফাদ হার মানু 
বর্কাপী ধন বায়ু ভ্বানিবে ॥ ৪৭-.৬৬1 যে পুরুষ, 
গিক্ষাব' ছার! পুর্বের্যাক, দশ বায়ুর সিদ্ধি লাড় করিতে 


গর্ভ প্রমন্নত৷ তুরীয় সংজ্ঞক অর্থাৎ মোক্ষ ফলৌপযোগী 
হয়। বিশ্বর, মহত্প্রজঞা, মন, ত্রন্ধা, চৈতন্, ম্মরণ, 
খ্যাতি, সন্গিৎ, ঈশ্বর, মতি, হে দ্বিজগণ! এই 
কয়টি মহত্বত্বরূপা বুদ্ধির সংজ্ঞা প্রাণায়াম ভ্বারা এই বুদ্ধির 
প্রসাদ সিদ্ধ হয়। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! হবন্বিস্বরীভাবই 
বিদ্বর, ষিনি সর্ধ্ব তত্বের অগ্রজ ও পরিম।ণে শ্রেষ্ঠ) তিনিই 
মহৎ। যেটি প্রমাণের গুহাস্বরূপ ; দেইটিই প্রজ্ঞা, যেটি 
মনন উপ:য় স্বরূপ; সেইটিই মন; হে ব্রঙ্গবিদগ্রগণ্য 
সাধুগণ | যাহাতে বৃহত্ব ও বৃংহণত্ব আছে; তিনিই ত্রক্ষা। 
যেটি ভোগের জন্ত কল কর্মে ব্যাপ্ত আছে, সেইটিই চিতি। 
লোকে যোট' ম্মরণ করে, সেইটিই স্তি। যাহা হইতে 
সফল লাভ করা যায়, সেইটিই সম্থিৎ। অনেক প্রকারে 
যেটি জ্ঞানাদি কর্তৃক বিখ্যাত হয়,ষিনি সকলতত্বের অধিপতি, 
ধিনি সফল বিষয়ক জ্ঞানবান্‌) তিনিই ঈধর। যাহা হইতে 
মনন প্রমাণের বিষয় ঘটে, হে মতিমতৎ সাধুগণ | সেইটিই 
মতি, যেটি অর্থবোধক ও জ্ঞানের বিষয়, লোকে তাহাকে 
বুদ্ধি বলিয়া কহে ॥ ৬৭--৭৪॥ প্রীণায়াম দ্বারা এই বুদ্ধির 
প্রসন্নত দিদ্ধ হয়। সত্যমী পুরুষ গ্রাণায়াম আশ্রয় করডঃ 
সফল দোষ দহন এবং ধারণ ও প্রত্য।হার ভ্বারা পাতক 
দহন করে। বিষুয় বিষবৎ মনে করিয়া ধ্যান দ্বারা অনীখর 
গুণ সকলকেও দহন করে। হে যতিশ্রেষ্ঠগণ! সমাধি 
দ্বারা প্রজ্ঞা বপ্ঠিতা করিবে এবং অন্ুক্রমে উত্তম স্থান লাভ 
করিয়া যোগে অপ্টাঙ্গ সকল অভ্যাস করিবে। আত্মবিৎ 
ব্যক্তি, যোগসিদ্ধির নিমিত্ত বিধিবৎ স্বস্তিকাদি আসন সমুদায় 
লাভ করিতে চেষ্টা করিবে; যে হেতুক গুরুর উপদেশ 
কালে যোগদর্শন কদাচ হয় না ॥ ৭৫৭৮ ॥ অগ্নি সন্নিকটে 
বাজলেবা শুফ পর্ণব্যাপ্ত স্থানে যোগাঙ্গ আচরণ করিবে 
না। জন্তব্যাণ্ড, শ্বশান, জীর্ণগোষ্ঠ, চত্বপ্পথ, শব্দবিশিষ্ট 
স্থান, ভয়যুক্ত চ্ছান, চৈত্য বল্ীক ব্যাপ্ত স্থান, অশুতর 
স্থান, দুর্জনাক্রান্ত এবং মশকাদিসমন্বিত স্থান, এই সকল 
স্থানে এবং দেহ বাধা ও দৌমনন্ত-সত্তব স্থানেও কদাচ 
যোগাঙ্গ অভ্যাস করিবে না। হুুপ্ত, শুভকর, পর্বতের 
গুহা, এই সকল স্থানে যোগাঙ্গ অভ্যাস করিতে হয়। 
হু শিবক্ষেত্র বা হৃুপ্ত শিব উদ্যানে বা বাধাশৃন্ত এবং 
নির্মল বায়ুপূর্ণ গৃহে জন্তবর্জিত বিজনে, দর্পণ মধ্য সদৃশ 
অত্যন্ত নিম্্ল প্রদেশে, চন্দনোশীরাদি প্রলিপ্ত, বিচিত্রিত 
এবং উত্তম কৃষ্ণগুরুধূপিত নির্্বল স্থানে, নানা সুগন্ধি কুহ্থম- 
যুক্ত, উপরি বিতান শোভিত স্থানে এবং কুশপুপ্পাদিসম- 
রিত গ্ছানে সম্যক্‌ প্রকারে আসনন্থ হইয়া কোন খষির নিকট 
স্বয়ং যোগান অভ্যাস করিবে । প্রথমে গরু, তৎপরে 
ভব, দেবী, গণেশ,.সশিষ্য যোগীশ্বরগণকে প্রণিপাত করিয়া 
যোগবিৎ পুক্রষ স্বস্ভিক, পত্থাসন বা অর্ধাসন অর্থাৎ সিচ্কা- 
সন বন্ধ করিয়া যোগযুক্ত হইবে ॥ ৭৯৮৬ ধীমান্‌ পুরুষ, 
সমজান্ু বা এক.জানু হুইয়া এককালীন চরণঘ্বয় সক্কোচ 
করত; এককালীন্দ দৃ়কূপে আসন বদ্ধ করিবে এবং যুগ্ন 
সন্বরণ করতঃবাহইন্রিয় বন্ধন. করিয়া বক্ষস্থল অঠো অবলম্বন 
পূর্বক তৎপরে পাঞ্চিয় দ্বার! বৃষণ অর্থাৎ জণডকো বন্বয় ও + 


ই বিশ্রগপ | দেই পুরুষের শাত্যাদি চতুইয়ের। অস্ত. উপস্ছ রক্ষা করত কিকিৎ উপ্নমিতশিরা হইয়া গ্ববীর্গ নানি 


র্ 


, ১৩৯৯৬ ৮ লিঙ্গপূরীন'। 


কাগ্র ধর্শনকরত; চতুর্দিক্ক অবলোকন না করিয়া দত্তসমি | দেবদেব পরমবিভু শঙ্বরকে বস্তসমার্গ (প্রাণায়াম বিশেষ ) 
ঘারা দবত্তসমষ্টিকে ম্পর্শ করিবে না। রজোগুণ দ্বারা তমৌগুণ | দ্বারা আর উদ্খাত ঘোদশ মাত্রক কুম্তক) দ্বারা ধ্যান করিবে? 
আচ্ছাদন করিয়া সত্বগুণ দ্বারা রজোগুগ আচ্ছাদন করিবে। | হে হুত্রতণ! মধ্যম কন্তস €চতুধিংশতিমাত্রক কুত্তক) 
তৎপরে সত্বপ্ুণস্থ হুইক্সা শিবধ্যান অভ্যাস করিবে। পুগুরীক | স্বারা উত্তম কম্তদ (ষটত্রিংশমাত্রক কুত্তক) দ্বারা বিশ্বান্‌ 
কর্ণিকায় মন সমর্পণ করিয়া মায়াতীত, সর্ব্বোৎকর্ষনম্পন্ন | পুরুষ, শিবধ্যান অভ্যাস করিবে। ধাঁমান ব্যক্তি, সমাহিত 
অতএব দীপশিখাসঘৃশ ওুকার পদবাচ্য পরম পুরুষকে ধ্যান | হইয়া জ্দয়ে বা নাভিদেশে বত্রিশবার .রেচন করিবে, 


করিবে ॥ ৮৭__৯১॥ নাভির অধোভাগে তিন অঙ্গুলি পরিমিত ! হে ছ্বিজসত্মগণ! রেচক পৃরক ত্যাগ করিয়া কেবল, 


স্থানে অর্থাৎ মুলাধারে বিছবান্‌ পুরুষ অষ্টকোণ বা পঞ্চকোণ | কুত্তক করতঃ দেহ মধ্যে সমরস দ্বারা সাক্ষাৎ ব্রহ্ধ' 
উত্তমকমল ধ্যান করিবে অথবা অনুক্রমে নিজের শক্যনুসারে | স্বরূপ শিবকে স্মরণ করিবে। শিবস্মরণ কালে বিদ্বান্‌ পুরুষ, 
আগ্নেয়' ত্রিকোণ, সৌম্যত্রিকোণ বা মৌরত্রিকোণ | সমরসশ্থিত হওয়ার পর একতা লাভ হইলে রসসত্তব 
পথ উত্তমুলাধারে ধ্যান করিবে কিংবা সৌর, সৌম্য এবং | যে ব্রহ্ষানন্দ তাহাই সমাধি, আর যাহাতে দ্বাদশ মাত্রক 
আগ্নেয় এইরূপ আনুক্রমিক ত্রিকোণ পদ্ম মূলাধারে ধ্যান | প্রাণায়াম বর্তমান ও দ্বাদশ প্রকার ধারণা বিশিষ্ট ধ্যান 
করিবে কিংবা আগ্নেয় তৎপরে সৌর ও সৌম ব্রিকোণ পথ | যাহাতে আছে এবং যতকালে দ্বাদশ প্রকার ধ্যান উপস্থিত 
এই অনুসারে ধ্যান করিবে। এইরূপে অগ্নির অধোভাগে | হয়, সেই চিত্ত সাধারণে সমাধি মনীষিগণ, স্থির করিয়াছেন 
ধর্্মাদি চতু্টয় (ধর্মজ্ঞান বৈরাগ্য রশবরধ্য এই চতুবিধ) | অথবা হে বিপ্রগণ!| জ্ঞানিগণের সম্পর্কেতেও সমাধি 
কল্পনা করিবে। যথাক্রমে মণ্ডলোপরি খণত্রয়ের ভাবনা | জম্মিয়া থাকে। হে দ্বিজগণ| অতিশয় ঘত্ব সহকারে নবীন 
করিবে। দ্বশক্তি ( উমা) পরিমণ্ডিত সতৃম্থ রুদ্রকে চিন্তা | অভ্যাসি-পুরুষের বহুকালে, পূর্বব জন্মাভ্যাসী যোগীর 
করিবে। নাভিদেশে, গলে, কিংবা ভ্রমধ্যে বা ললাটফলকে | অল্পকালে সমাধি জন্মে; তাহাতেও বহুতর বিশ্ব টিয়া 
বা মস্তকে যথাবিধি কুদ্রদেবের ধ্যান জম্যকৃক্ূপে আচরণ | থাকে) কিন্ত যৌগাভ্যাস করিতে করিতে কিংবা তৎকালে 
করিবে ॥ ৯২--৯৬ | যথাক্রমে ছ্বিদল বা যোড়শ।র প্রপদ্ধে | গুরুর সম'গম হইলে সেই সকল বিদ্ব বিনাশ প্রাপ্ত 
ঘাদশীর, দশার ফড়ত্র বা চতুর শিবকে স্মরণ করিবে। | হয়| ১০৯--১১৬॥ 
কনককান্তি কমনীয় প্রদেশে বা তণাঙ্গার হুশ স্থানে অষ্টম অধ্যায় সমাগত । 

বা অতি শুভ্র বা কিংবা দ্বাদশাদিত্যবৎ প্রভামগ্ডিত 
স্বানে বা চত্্বিশ্ব তুল্য শীতল প্রদেশে বা কোটি' বিছ্যু- 

তের গ্ভায় উন্জ্বালীকত প্রদেশে, অগ্নিবর্ণ অথবা! রা নবম আধ্যায়। 

বলয়াভ স্থানে সমাহিত হইয়! পরমেশ্বরকে চি্তা করিবে ॥ | হত কহিলেন) প্রথম আলস্ত, তৎ্পরে প্রমাদ, সংশয় 
৯৭--৯৯॥ কোরি' বস্্রপ্রভামণ্ডিত ম্থানে পদুরাগমণি- | স্থানে চিত্বের অনবশ্থিতি, অশ্রদ্ধা, ভ্রান্তিদর্শন, ভ্রান্তি, 
কাস্তিবং দীতল স্থানে, নীল ও লোহিত বর্ণময় প্রদেশে | ত্রিবিধ হুঃখ, তৎপরে দৌর্খনস্ত, ও অযোগ্য বিষয়ে চিন্তা- 
যোগীপুরুষ, ধ্যান অভ্যাস করিবে। হ্দয়ে মহেশ্বরকে | ক্ষণ এই দশ প্রকার যোগিগণের যোগের অন্তরায় 
ধ্যান করিবে, ' নাভিপদ্বে সদাশিবকে, ললাটে চট্জচুড়কে | জন্মিয়া থাকে। দেহ ও চিত্তের গুরুতানিবন্ধন অগ্র- 
ধ্যান করিবে, ভ্রমধ্যে শ্বয়ং শকঙ্করের ধ্যান, দিব্য ও শাশ্বত | বৃত্তিই আলস্ত | ধাতুর বৈষম্য হেতুক কর্মজাত ও দোষ- 
স্থানে শিবধ্যান করিবে। ঘিনি কাহারও স্বরূপ নন, যাহাকে | জীতই ব্যাধি, সাধন বস্তর অচিস্তনকে সমাধি প্রমাদ 
কেহই নির্দেশ করিতে পারে না, বিনি অণু হইতেও | কহে এই শ্থানটিই বা এইটিই উত্তম স্থান এইন্নপ 
হুপ্মতর, মঙ্গলময় ও নিরালম্ব, ধাহাকে কেহই তর্কদ্বারা | বিজ্ঞানই স্থান সংশয়, যোগীর অপ্রতিষ্ঠাই চিত্তের অনব- 
স্থাপন করিতে পারে না; যে পুরুষ বিনাশ ও উৎপত্তি | স্থিতি । চিত্তের ভূমি বিষয়) লব্ধ হইলেও সংসারনিব্দ্ধন 
বর্জিত; যিনি কৈবল্য, নির্র্বাণ ও অনুপম নিশ্রেয়স স্বরূপ ) | ভাবরহিতা সাধনবিষয়িণী বৃত্তিই অগ্রদ্ধা চিত্রসাধ্য, গুরু, 
ধিনি অমৃত) ধাহার কোনকালে ক্ষরণ হয় না ও অদ্নষ্তাধীন | জ্ঞান আচার ও শিবার্দি বিষয় বিপর্ধ্যয় জ্ঞানকে 
জন্মগ্রহণ করিতে হয় না) যোগিগণ) ধাহাকে মহান, [ভ্রান্তি পর্ন কহে ১--৭॥ অজ্ঞানবশতঃ দেহা- 
পরান, যোগানম্দ।, ও অনাময় বলিয়। নির্দেশ করেন; দিতে আত্ম-বুদ্ধির নাম ভ্রাস্তি। আধ্যাত্মিক, আধি- 
ধিনি হেয় উপাদেয় রহিত) যিনি হুক্ হইতে ও হাক্ষমাতর খডীতিক ও আধিটৈবিক এই ত্রিবিধ হুংখ দ্বাভাবিক। 
ও স্বয়ং বেদ্য) ধীহাকে কেহই জ্ঞানের বিষয় করিতে | ইচ্ছার বিষাতবশতঃ চিত্তের সংক্ষোতই দৌর্বনস্ত ) 
পারে না) সেই জ্ঞানময় নির্মল, নিষ্ধল, শান্ত জ্ঞানরগী | সেই দে্রনস্ত পরম বৈরাগ্য দ্বারা নিরোধ করিবে। যৎকালে' 
পরম ন্গস্বরূপ শিবকে হাৎপন্ধে বা মনে চিত্ত করিবে। |রজ ও তমোগুণে মন আবদ্ধ হয়, তৎকালে তাহারই 
ধিনি অতীক্তিয়, পরমতত্ব ও পরাৎপর, সকল উপাধি- |।নাম হশ্্নঃ হয়, সেই হূর্দনং সঞ্জাতই দৌর্ধনস্য, ইহার এই 
বর্জিত, ধ্যানগম্য অন্থিতীয়, রঞস্তমোওণের পরপারে সংস্থিত, | ব্যুৎপত্তি। হঠাৎ যোগ্যাযোগ্য বিবেচনা স্বীকার করিয়া 
সেই মহীদ্বেষকে মনে বা হাৎপন্মে এই প্রকার চিন্তা | বিচিত্র বিধায় জন্তুর বিষয় লোলতাই যোগতা৷ পেরে যাহার 





ধরিবে। নাভিস্থানে সর্ধদেষময় পরমবিভূ . শিবকে | চিত্তাকর্ষণ নাম দেওয়! হইয়াছে) যোগিগণের এই কয়টি. 


ধ্যান করিবে ॥ ১০০১০) দেহ মধ্যে শুদ্ধ জ্জানধয় | মহত অন্তরায় খ্যাত হইল ॥ ৮১২৪ অত্যত্ত-উৎসাহযুক্ত 


ব্য 


পুরুষেরই "অন্তরায় সমূদ্ায় বিনষ্ট হয়, এই বিষয়ে কোন 
অংশক় নাই। 
“ষ্বোগী” এই পৰবাচ্য হন |. ব্যবহার কালে সিদ্ধি-স্বরূপ ও 
সমাধির অসিদ্ধি-হৃচক . উপবর্গ সকল প্রবর্তিত হয়; 
বধা, হে বিপ্রণ। প্রতিভাই প্রথম! সিদ্ধি, দ্বিতীয়া শ্রবণা, 
তৃতীয়! বার্তা, তুরীয়া দর্শনা, পঞ্চমী আম্বাদা, যীকা 
।বেধনা। পূর্বোক্ত ছয় রকম সিদ্ধি ত্যাগ হইলে অণিমাদি 


লিদ্ধি সকল, মুনির সিদ্ধিদাতা হন। প্রত্যেক পদার্থে 


প্রতিভাবৃত্তিই প্রতিভাসিদ্ধি। যেবুদ্ধি জ্ঞানলত্য পদার্থকে 
বোধ করিয়া দেয় তাহাকেই বিবেচনাবুদ্ধি কহে। 
ব্যবহিত, অতীত, দূরবন্তা ও অনাগত এই সকল বিষয়ে 
সর্বদা আমুক্রমিক জ্ঞানকে প্রতিভাবুদ্ধি কহে। হে 
যোগিগণ! সকল শবে স্বাভাবিক শ্রবণই পূর্বোক্ত শ্রবণা 
কছে। তুস্ব, দীর্ঘ, প্রতাদি স্বরের শ্রবণ হেতুক যে ত্বাচ 


প্রত্যক্ষ হয় সেইটিই বেদনা, স্বর্গীয়নূপের স্বাভাবিক দর্শনই 
ইহ দর্শনা জানিবে। সেই হ্বর্গীয়বাস স্বাভাবিক যে জ্ঞান 


জন্মে সেইটিই আস্বাদ ॥ ১৩--২৩॥ দিব্যগন্ধের তক্মাত্রাঁ- 
বিষয়িণী যে সম্থিৎ অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞান তাহারই নাম বার্ত]। 
হে দ্বিজগণ | সেই হেতুক ঘোগীরা এই জগতে আব্রক্ষলোক 
গ্বদেহে বিদ্যমান জানিতে পারেন। হে স্থিজগণ | ওঁপসর্গিক 
চতুঃষট্টি গু সকল বক্ষ্যমাণ গুণসমূহে গ্রথিত হইয়া 
সচ্চিদানন-স্বরূপ পরমাত্মার ওপসর্গিক ছুঃখপ্রযোজক, 
,৫সই ৩৭ সকল সর্কপ্রকারে ত্যাগ করিবে। হে দ্বিজগণ। 
পিশাচ ভবনে পার্থিবগুণ,রাক্ষস নগরে উদ্কময়, বঙ্গ নগরে 
তৈজস, গন্ধবর্ষপুরে বায়ুখুণ ইন্্রালয়ে আকাশরপ, চক্্া- 
লয়ে মানসণ্ডণ, প্রজাপতি ভবনে * অহঙ্কার; ব্রহ্গালয়ে 
অনুস্তম বোধ বর্তমান। পার্থিবাংশ অষ্ট প্রকার 
জলীয় অংশ ষোল প্রকার, তৈজসাংশ চতুর্ব্বংশতি প্রকার, 
বায়ু ংশ ছ্বাত্রিংশৎ প্রকার, অকাশাংশ খণ্ড খণ্ড চত্বারিংশৎ 
প্রকার, কিন্তু স্থল অংশ পঞ্চ ভূতাত্বক মাত্র । গন্ধ, রস, 
রূপ, শব্দ, স্পর্শ এই পঁ(চটা প্রত্যেকে অষ্টধা বিভক্ত করিয়া 
যতগুলি হইবে ততগুলি শতক্রতুর গুণ জানিবে। হে 
দ্বিজগণ | অষ্টচন্বারিংশৎ, ফটপঞ্চাশৎ ও চতুঃষ্টি প্রকার 
ব্রাহ্ম গুণ সাধু পুরুষ লাভ করিয়া থাকেন, আব্রঙ্গ ভুবনে 
ওপসগিক গুণ বিচার করিয়া পরিত্যাগ করিবে। তাহা 
হইলে, যোগবিৎ, যোগাবলগ্ন করিয়া পরম হুখ লাভ 
করিতে পারেন। সুলতা, ব্দস্বতা, বাল্য, বার্ধক্য, যৌবন, 
নানাজ।তি ভুত পার্থিবাংশ পরিত্যাগ করিয়৷ চারি দ্বারা 
পহ ধারণ। পার্ধিবাংশ সতত সুগন্ধ ভোগ পার্থিবাংশের 
এই অ্টগ৭ই 
বিনিগ্ত হইয়া ভুমিবাসবৎ জলেতেও বাস ইচ্ছা করিকে। 
পভ হওত সমুদ্রকেও দ্বগং পান করিতে ইচ্ছা করিবে। 
কন্ত আতুর ব্যক্তি এই সকল ইচ্ছা করিবে নাখ' এই 
দগতে যেখানে সে ব্যক্তি জল দর্শন ইচ্ছা করে, সেই 
ধানে তাহার জল দর্শন হয়। ইচ্ছাপূর্ক যে বে 
ভে তোজনেম্ছা জন্গে, সেই, সেই রসামিত্‌ বন্তই 
তাহার দেহবন্ধক। ভাণড ব্যতিরেকে হস্ত-্বারা জলরাশি 
- * এইস্ছলে গ্রলাপতি শবে রক্ষা্দি বুবিতে হইবে 
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ধারণ, পাধিবাংশ সমঘ্িত শরীরের অব্রণতা এই. 
জলময় উত্তম উশখ্ধ্য জানিবে। দেহ হইতে 
অগ্নি নির্বাণ, অগ্রির উত্তাপজনিত ভয়ত্যাগ, লোক 
দগ্ধ হইলেও তাহাকে নিজের যোগৈশ্বর্্য দ্বারা 
অদ্ধ করখ জল মধ্যে অগ্রিস্বাপন করিয়া তাহার পরি- 
রক্ষণ, হস্তে অগি গ্রহণ, স্মৃতিমাত্রে বন্তর 'আগম, ভশ্বীভূত 
জীবের পূর্বববৎ নিম্াপ, বায়ু ও *আকাশ হইতে রূপ্রে 
নিষ্পত্তি। হে মুনিপুবগণ ! এই চতুর্কিংশাত্মক তৈজস 
গুণ জানিবে। মনোযায়িত্ব জীবগণের অন্তরে বাস, 
বন্ধ স্থারা পর্বতার্দি মহাভার বস্থর উদ্ছহন, আবস্তক 
বিষয়ে লঘুতা ও গুরুতা এবং হস্তত্বারা বায় ধারণ, 
অন্ুল্যগ্রের আঘাতে সকল স্থানে ভূমির কম্পন, 
এই কয়টা বায়ুর এরথর্ঘ্য ॥ ৩২_-৪১॥. ছায়াবিহীন হইয়া 
ইত্জিয় দর্শন, ইন্জিয়গণের সহিত নিত্য আকাশ গমন, 
দুরের শব গ্রহণ, সকল শবে অবগাহন, তম্মাত্র লিঙ্গের 
গ্রহণ, সকল প্রাণির দর্শন, এই কয়টা ইঞ্জের ধ্ররর্ঘ্য 
এই শ্রথর্ত্য দ্বারা কায়ব্ুহ সাম্যের বিষয় উক্ত হইল। 
ইচ্ছানুরূপ লাভ, সকল স্থানে ইচ্ছানুৰপ বিনির্গম, 
অভিভব ও সকল গোপনীয় যন্যর নিদর্শন, ইচ্ছানু- 
রূপ নির্বাণ, বশিত্ব, প্রিয় বন্র দর্শন, সংসার দর্শন, 
এই কল্পটা মানসগুণ। ছেদন, তাড়ন, বন্ধন, সংসার- 
পরিবর্তন, সর্বতৃতে প্রসপ্নতা, মৃত্যুকাল জয় এই কয়টা 
দক্ষাদি প্রজীপতি সম্বদ্ধি উত্তম আহঙ্কারিক গুণ উল্ত 
হইল। অকারণ জগৎ স্টি, অনুগ্রহ, প্রলয়, অধিকার, লোক 
চরিত্রের প্রবর্তন, অসাহৃষ্ঠ, পৃথক্‌ পৃথক্‌ নিশ্্াণ, সংসারের 
কর্তৃত্ব এই অন্ুত্বম ব্রাহ্মণ ব্যক্ত হইল। ব্রা্ৈশ্বর্ধ্যের 
মুখ্য কারণ বলিয়া বৈষ্বপদই প্রধান। ব্রাহ্মাই প্রধানের 
গুণ জানিতে সমর্থ হন। অন্ত কোন ব্যক্তির প্রধান গুণ 
জানিবার শক্তি নাই। তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট শৈব পদ 
আছে। বিষুও সেই পদ অবগত নন। শুদ্ধ (মায়াশৃন্ত) 
শিবাত্বক অসংখ্যেয় গুণ কে জানিতে পারে? ব্যবহার- 
কালে এই সকল সিষ্ছিরূপ উপসর্গ কীর্তিত হইল। পরম 
বৈরাগ্য হ্থারা বত্বসহকারে উক্ত উপসর্গাদি নিরোধ করিবে। 
যেব্যক্তি বিষয় ও ভয়ে নাশের আতিশষ্য জ্ঞ।ত হইয়া অশ্রন্ধা- 


পূর্বক সকল ত্যাগ করে, সেই পুরুষই বিরক্ত ॥ ৪২-_৫৩॥ 
পুরুষে যে বৈতৃষ্য খ্যাত আছে, তাহাকে গুণবৈত্ধ্য কহে, 
বৈরগ্যদ্বারা ওঁপসগিক সিদ্ধি ত্যাগ করিবে। 
তুবনে ওঁপসর্গিক (সেমাধিকালীন পরম বিশ্ব স্বরাপ ও ব্যব- 
হার কালে পরম সিদ্ধিরূপ যে গুণ, তাহাকে ও্পসর্গিক 
মহৎ শী ॥ ২৪--৩১॥ মাতৃ গর্ভ হইতে 1্ব্য কহে) শর্ট পরিত্যাগ করিবে। নিরোধ করিয়। 
সকল ত্যাগ করিলে.মহেশ্বর প্রসন্ন হন। ৫৪-_৫৫ ॥ তিন্গি 
প্রসন হইলে 'বা পরম বৈরাগ্য অবলম্বন করিলে বিমল! 
মুক্তি হয়। অথবা যে মুনি ভগবানের অনুগ্রহের জন্ত লীলার্থ 
ইন্জ্িয় নিরোধ না| করিয়া,চেট্টিত হইবেন, সেই পুরুষ এই 
প্রকার দুখী অর্থাৎ মুক্ত 
সেই পুরুষ কোনস্ছলে ভূমি পরিত্যাগ করিষ্ঠ আকাশে 
শ্রীসমেত ক্রীড়া করিয়া থাকেন, কোনম্থলে বেদের হৃষ্মা অর্থ 
সংক্ষেপে উচ্চারণ করে, কোনন্মুলে বা বেদার্থ খবলন্বন 


আব্রক্গা 
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করিরা থাকেন ॥ ৯:১০ ॥ এই" ছলে ধর্ম ও ধন এই 
শবাধ ক্রিয়াত্মক বলিয়া উক্ত হইয়াছে; কুশল ও অকুশলূি' 
ধর্দ ও অধর্দ। ধারণ অর্থে বর্ম শবাই'মহৎ্" আধার 
ও অমহত্ব অর্থে অধর্দ শব -প্রধুক্ত হত আচাধ্যগণ, এই 
ছুই শবের মধ্যে ইষ্ট (অভিলধিত বন্ধ ) প্রাপক ধর্ম আর 
অধশ্টঠকে অনিষ্ট ফলজনক বলিয়া উপদেশ. করেন। বৃদ্ধ, 
অলুন্ধ, আংত্মবান্‌, অদান্তিক, সঙ্াক্‌ বিনীত, সরল দ্বভাব , 


বাধা প্লোক রটনা করেন;কৌনস্থলে সহম্র সহশ্র দণ্ডক অর্থাৎ 
তাক প্লোক বন্বনও পররক সবপ্তিকার্ধি অনেক বন্ধ রচনারূপ 
লোক বন্ধন করেম। এবং মৃগপক্ষিসমূহের শব শুনিয়া অর্থ 
বুঝিতৈ পারেন অর্থাৎ ফোন সময়ে কিরূপ শষ করিলে 
কিপ্রকার ফল হয় তাহার তাহ! অবিদ্দিত নাই অধিক 
আর কি বলিষ,' বঙ্ধার্দি স্থাবর পধ্যন্ত তাহার হস্তশ্থিত 
বআমলকবৎ হয়, হে মুনি শ্রেষ্ঠগণ !. এবং সহত্র সহত্র 
খিজ্ঞার্ন সকল সেই মহাত্ব। মুনির উৎপন্ন হয়, অভ্যাস | এতাদৃশ ব্যকিই আচার্য হইয়া থাফেন। যিনি গয়ং আচীর* 
সহকারে বিশুদ্ধ বিজ্ঞান তাহার স্থির হয়, যোগবিৎ পুরুষ, | বান্‌ ও ধিনি লোঁকদিগকে সদাচারসম্পন্ন' করিতে ইচ্ছা 
সকল €তজোরূপ নয়নগোচর করেন ও অনেক সহশ্র | করেন ও শা্্ার্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন তিনিই আচার্য । 
দৌববিশ্ব বিমানেও নয়নগোচর করেন এবং সমাধিস্থ হই] শ্রবণাধীন যাহ! নিপ্দ হইয়াছে তাহাই শ্রোত, যাহা 
্্ধা, বিষণ, ইন, হম, অগ্রি, বরুণারদি, দেবগণ, গ্রহ, নক্ষত্র, ম্বরণাধীন নিপন্ন হয় তাহাই ম্মার্ভ। যাগ বজ্জদানাদি 
তাঁরাগণ, সহত্র ভূবন, পাতাল তলস্থিত প্রািগণও দর্শন | শ্রোত ধর্ম বর্ণাশরম ধরি স্মার্ড ধর্ম এই অনুরূপ বিষয় 
করেন। ন্বশ্থ অতএব নিষ্ষম্প, প্রপাদরূপ অসৃতপূর্ণ, সত্ব" | জিজ্ঞাসিত হইয়া! যে গোপন না করে, থে যে গৌপন করে 
গুপযপ পাব্রশ্থিত আত্ম জ্ঞানরাপ প্রদীপ ছার! অজ্ঞানতম | এবং যাহারা ষথামৃষ্ট কীর্তন করে, এই ত্রিবিধ ব্যক্তির 
নিহত করিগা জীব, পরমাত্ম সাক্ষাৎকার করিয়া থাকেন। | ক্থা এই লিঙ্গ পুরাণে কীর্তিত হইয়্াছে। ত্রহ্থচ্্ট মৌঃ; 
উত্বরপ্রপাদে ধর্ধ, উরশ্র্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, আপবর্গ এই | নিরাহার, অহিৎসা, সর্বপ্রকার শাস্তি, এই কয়টা তগস্া 
কযটী জীবের হইয়া থাকে, এই বিধয্ধে কোন বিচার করা | বলিয়৷ পরিকীর্তিত হয়। যে ব্যক্তি সর্ধভূতে আত্মবৎ 
উচিত নয়। শিবমাহাত্ব্য বিস্তারে বলিতে অনুতবর্ধেও | আট করে ও হিতাহিতের জদ্ত ব্যবহার সকল অনেকবার 
কেহই সক্ষম হন না, হে মুনীশ্বরগণ! পাণগুপতযোগে যেন | প্রবর্তিত করে, তাহাকেই দয়! কহে। অত্যন্ত দূষিত যে' 
মিষ্ট চিরস্থাত্জরিনী হইয়া থাকে ॥ ৫৬--৬৭॥ যে দ্রব্য সভায় লব্ধ হয়, গুণবান্‌ পুরুষে সেই 'সেই' দ্রব্য 













































নবম অধ্যায় সমাপ্ত । যথাক্রমে অর্পণ করা উচিত, তাহা হইলে দাতার দান লক্ষণ 
জ্ঞাত হইতে পারিবে । দান ত্রিবিধ, কনিষ্ঠ, জ্যেষ্ঠ, ও. 

মধ্যম। কারণ্যবশতঃ সর্বভূতে সমভাগের নাম মধ্যম 

দশম অন্যায়! দরাম। শ্রতিস্মৃতিনিপ্পাদিত বর্ণশরমাত্মক ও : শিষ্টা 


চারের অবিরোধী যে ধর্ম, সেইটাই সাধুধর্ম। বিনি 
মায়াশুন্ত ও কর্মফলশৃচ্য, তিনিই, শিবাত্বা নামে 
খ্যাত ১৯__২৩॥ যিনি সকল সঙ্গ হইতে নিবৃঝ হইয়া" 
ছেন) তিনিই যুক্ত যোগী। জন্ম, মৃত্যু প্রসৃতি 
ভয়জন্ত সমস্তই অনিত্য, এই বিবেচনা করিয়া চতুর্দিক্‌ 
হইতে প্রার্থনা বাক্য অর্থাৎ কেন বৃথা কষ্ট ভোগ করিতে- 
ছেন, বিষয় ভোগ করেন ইত্যাি উপস্থিত হইলে যে 
পুরুষ" বিষয়ে অসক্ত, সেই পুরুষই অনুন্ধ ও সংযমী। 
এই কর্মডুমিতে আপনার জন্য বা পরের জন্য যার ইক্মিয়- 
গণ মিথ্যা অর্থাৎ অসৎকর্মে প্রবর্তিত না হয়, সেইখানেই 
শমের লক্ষণ যাইবে। অনিষ্ট হইলেও যাহার চিত্ত বিকৃত 
না হয়, আর ইষ্টলাভে যিনি অভিনন্দন না করেন, প্রীতি, 
তাপ, বিষাদ, এই কয়টা যাহার নাই; তাহার বধার্থ 
বৈরাগ্য। অকৃত কর্মের সহিত কৃতকর্মের যে স্তাস, তাহাই 
শল্নাস। ধর্ম ও অধন্মের পরিহারকে ন্যাম বলিয়া সাধুগণ 
করেন। অব্যক্ত (প্রধান) হইতে পরমাণু পর্ধাত্ 
এই আবচেতম বিকারে চেতন (দীব) অচেতন (জড় 
এতংছয়ের অন্তত্ব জ্ঞান অর্থাৎ পরমাত্ব বিজ্ঞান 

ধার্থ জান। এই প্রকার জ্ঞানযুক্ত ও প্রদধাযুক্ত পুরুষের 
প্রতি শঙ্কর প্রস্ন হইয়া ধাকেন, এই বিষয়ে সঙ্গেহ নাই। 
ছে ছিজেতমঙ্খণ | এইটা ধর, কিন্ত অতিণয় গোপনীয় বিষ্য় 


সৃত্ত কহিলেন, হে দ্বিজোত্তমগণ ! সংপুকুষ, জিতাত্মা, 
ধর্মজ্ঞ, সাধু, আচার্য শিবনক্ত, এই সকলের প্রতি 
মহেশ্বর অতি প্রসন্ন হন্‌। হে দ্বিজশ্রেষ্টগণ! দয়াবান্‌ 
তপন্বিগণ, সন্যাপিগণ, বিরাগী, জ্ঞানী, বশী, গৃহীতা, দাতা, 
সত্যবাদী, অলুন্, যোগযুক্ত, শ্রুতিস্মৃতিবিদ্গণ এবং 
শীত শ্মার্তের অবিরোধি মনুষ্যগণের প্রতিও মহেশ্র 
প্রসরন হন। "সৎ" এই শব্বটা ব্রহ্ষাবাচক, জীবগণ, 
. ব্রহ্গপ্রতিপাদ্য শবার্থকে লাভ করেন ও ব্রহ্ষের সাধুজ্য 
প্রাপ্ত হন বলিয়া তাহারা “সৎ” এই নামে খ্যাত হুন। 
যাহার! ইন্দরিয়-সাধ্য কর্ম্াবিষয়ে ও পুর্বব অধ্যাযোক্ত অষ্টবিধ 
সাধনৈঙ্বধধ্য-বিষয়ে ক্ুদ্ধ বাহ নহেন) তাহারাই জিতাত্যা 
নামে ম্মৃত হুইয়া থাকেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য ইহারা 
সামাস্ত দ্রধ্যে ও. বিশেষ দ্রব্যে যে হেতৃক নিযুক্ত হন; সেই 
জন্ত ছিজাতি এই নাম ধারণ করিয়াছেম। বর্ণ ও আশ্রম 
ধর্টে নিযুক্ত ও স্বর্গাদি সুখের কারণ শ্রুতিস্মৃতি বিহিত ধর্মুবিৎ 
পুক্ুবকেই ধর্মজ্র কহে। আত্মজ্ঞানের উপার স্বরূপ বলিয়া 
শুর হইতেও হিতকারী কর্মচারী সাধু। ক্রিয়া অর্থাৎ 
ঝাগযজ্ঞাদি হইতে বাহ নিপ্পক্ন হয়, সেই- গৃহশ্থও সাধুনামে 
কর্তিত হন। অরণ্যে তগস্তার, সাধন করেন বলিয়া 
বৈধানস ও (বিশেষ ব্রক্ষচীরীর নাম) সাঁধু। ষতকর্তৃক 
যোগসাধিত *হয় ও ধিমি বতন্গান অর্থাৎ ইশ্জিয় সংযনে |. 
থিশেষ যনবানূ, তিনি যতি ও সার, আর হ্বাহারা . আশ্রম- | বতগুলি আছে; আমি এখন তোষাধের মিট 'ভৎসমপই 
ধর্ম সাধন করেন, মনীষিগণ, তীহাদিগকেও দাঁধুনাহমে লারণ বলিব। গ্রমেশখবর অহাদেকে সকল সময়ে ভক্তি করিবে ; কেন 
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ন1 -কিুক... পুুষই -অুরিল্সাভ . করে, ইহাতে - কৌন.। ভগবান কহিলেন, হে বারিজবন্বব। আমি পুর্চেছি 
অলোহুননাই। তগবাস্‌ পরমেশ্বর নিবিধ-আন্ঞাননূপ অন্ধকার | বলিয়াছি, "যাহার শ্রন্ধ! আছে, তিনিই আমাকে বশ যি 
দুয়ীকরণ করিয়া অযোগ্য হক্তের প্রতিও শ্রসন্ন হন, ইহাতে | পারেন। ত্ুগগবৎ বিষ, জলনিধিতে অবস্থান করিস্বা 
ফোন সংশয় লাই ) আর জ্ঞান, অধ্যাপনা, হোম, ধ্যান, যজ্ঞ) | আমার 'ধ্যান করেন, আর ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয় ও বৈ এই 
তপ, লাস্তশ্রধগ, দান, অধায়ন এই সকল তবতক্তির জন্তই | তিন বর্ণ, পবিত্র সন্যোজাতাদি পঞ্মনতরারা পঞস্বরগী 
উপনিষ্ট হইয়াছে, ইহাতেও কোন সংশয় নাই। হে মুনি- | আমাকে পুজা করে ॥ ২৪--৪৯॥ হে. জগখ্গুরো ! ছে 
বরশ্রেষ্ঠগণণ সহ চাল্রায়ণ ব্রত, শত গ্রাজাপত্য, মাস- | অগুজ! আমাতে তোমার তক্তি আছে বলিয়া অদ্য তুমি 
গাধ্য-্মন্ত উপবাস সকল দ্বায়াও যে ভক্তি জন্মে, তাহাও | আমাকে দর্শন করিলে। তিনিও আমাকে বলেন, পূর্ব, 
মুক্তির কারণ বলিয়! জানিবে। ঘাহার1 শিবভক্তিপরায়ণ না | কালে আমিও তাহাকে ভাবার্থ ভাবদান করিয়াছি । হে 
হয়,তাহারা 'পিরি গুহাশয়, লোকে (দ্বর্গকামোহ গিষ্টোমেন | দেবেশি | শ্রন্ধাপূর্বক ঈশ্বররূপী আমাকে তিনি হৃদয়ে 
ঘজেত) ইত্যাদি শ্রুতি নিষ্পাদদিত কণ্ম মার্গে আত্মভোগের | দর্শন করিলেন ) সেই হেতুক হে গিরিহৃতে ! যাহাঁর শ্রন্। 
জন্য পতিত হয় অর্থাৎ ভোগ লাভের আঁশীয় নিমগ্ন হয়। | আছে, তিনিই আমাকে বশ ও দর্শন করিতে যোগ্য ইল । 
শিবভক্ত জীব, দৃঢ় -মিশ্চয়বশতঃ মুক্ত হয় । হে দ্বিজগণ।! | দ্বিজগণ শ্রদ্ধাসহকারে সর্বদা লিঙ্গরূগী আমাকে পুজা 
তক্তদিগের দর্শনেই মনুষ্যদিগের স্বর্গাদি লাভ হুর্নন্ভ | করেন। শ্রদ্ধাই পরম হৃক্ম ধর্শ, শ্রদ্ধাই জ্ঞান, ওপ ও 
ধাকে না) ইহাতে সংশয় নাই, ভক্তদিগের দর্শনের ত | হবনীয় দ্রব্য; শ্র্ধাই স্বর্গ ও মোক্ষ। আমি শ্রদ্ধাসহকারে 
কখাই নাই। ব্রক্ষা, বিষ্ঞ, হুরেআ এবং অন্ত দেবগণের ও | সদা দর্শনীয় হই 1৫০৫৩ ॥ 




















উক্তি আশ্রয় করিলেই স্থিতি লাভ হয় আর মুনিগণের দর্শনে দশম অধ্যায় সমাগত । 
বল ও পৌভাগ্য হয়। হে স্থিজগণ! পূর্বাকালে বারাপসী- ৬ 
পুরীতে পিনাকী ভব, দ্বপত়্ী উমাকে দর্শন করিয়! তাহাকে একাদশ অধ্যায়। 


গুরবাক্যে এই সমস্ত কহিয়াছিলেন; আর রুদ্রাণী, অবি- 
মুক্ত আসন্ন সমাসীন! হইয়! পরমাত্মরূপী রুদ্রের সহিত 
ারাপসীপুরী লাভ করিয়া তাহাকে কহিলেন। শ্রীদেবী 
কহিলেন) হে মহাদেব! কি উপায়ে লোক তোমাকে 
[শ করিতে পারে; কি “উপায়ে বা তুমি পুজনীয় হও, কি 
পায়ে বা লোকে তোমার সাক্ষাৎকার করিতে পারে? 
পন্থা, বিদ্যা বা যোগ এই গুলি কি সাক্ষাৎকারাদির 
পায় ত্বরূপ? হে প্রভো! তাহা, আমাকে বলিতে 
মাজ্ঞা হয়। সত কহিলেন, বালেন্দুতিলক শিব, পার্ধতীর 
চন শ্রবণে তাহাকে দর্শনপুর্বক বাসস্থান হিমালয় 
ব্বতে গিরিপত্বী মেনকাদেবীর সহিত চিরকাল স্থিতি 
শন করিয়! বাস নির্াপার্থ পুর্র্ব কথিত বাক্য স্মরণ করিয়া 
শস্ত করত পুর্ণচ্ বদনা! দেবীকে কহিলেন। হে দেবি! 
হ বিলাসিনি! তোমার মাত! যাহা কহিয়াছেন, তাহ কি 
স্মৃতা হইয়াছ? এই সময়ে তুমি রমণীয়! -পুরী লাভ 
রিয়া বলিষা জিজ্ঞাসা করিতে যোগ্যা হইতেছ। পরম 
ক্ষারপী আমাকে দর্শন করিতে অদ্য তৃমি যেমন জিজ্ঞাসা 
রিলে, সেই প্রকার পিহ্ামহ ব্রন্ধাও পূর্ববকালে আমাকে 
দভ্ভাসা করিয়াছিলেন। হেশুতভে! লোকপিতামহ ব্রহ্মা, 


শৌনকাদি "ঝধিগণ কহিলেন, ব্রহ্মা পুরাণ পুরুযোত্বম 
মহাত্বা বামদেব মহেশ্বর আদ্যার ঈশান সদ্যোজাতকে 
কি প্রকারে* দর্শন করিলেন, তাহা আনুক্রমিক বলিতে 
হইবে। স্থৃত কহিলেন, শ্বেতকল্প একোনত্রিংশ ( উনত্রিশ ) 
জানিবে। সেই কল্প উত্তম ধ্যানবিশি্, ব্রহ্মা হইতে 
শিখাযুক্ত, শ্বেতবর্ণ নেত্রপ্রাপ্ত, নখকরবরণ-সকল রক্তবর্থ, 
একটি' কুমার উৎপন্ন হইল। শ্রীমৎ বিশ্বমুখ ব্রন্গা, মেই 
পুরুষকে দর্শন করিয়া ব্রহ্মরূগী ঈশ্বর সদ্যোজাত শিশুকে 
হৃদয়ে করিয়া ধ্যানযোগপর হইলেন। ধ্যানযোগে সেই 
মদ্যোজাত শিশুকে ঈশ্বর জানিতে পারিয়া বন্দনা! করিলেন । 
অনস্তর ব্রহ্মা, তিনিই ব্রহ্ম এই চিত্ত করিতে লাগিলেন। 
অনস্তর ইহার পার্থ হুনন্দ, নন্দন, বিশ্বনন্দন, উপনদান, 
এই সকল মহাযশ। শ্বেতবর্ণ তাহার শিষ্যরূপে ্রাদুর্ূত 
; তাহারা সদ্যোজাতরূপী ব্রহ্ম মেবা করেন। : 
তাহার অগ্রে শ্বেতবণ মহাতেজা শ্বেতনামে মহামুনি উৎপ 
হইলেন। সেই হেতুক শ্বেত মুনিই হর। সেই সময়ে 
সেই শৌনকাদি গ্কধিগণ পরম ভক্তিসহকারে শাশ্বত ব্রহ্মপদ 
ইচ্ছ! করত মদ্যোজাত মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন। 
(তকলে শ্বেত বর্ণ সদ্যোজাত পরম ব্ক্গরগপী আমাকে | যে দ্বিজগণ প্রাণায়ামপর ও ব্রহ্মতৎ-পরমানস হইয়া দেবদেক 
পন করিয্লা নীল লোহিতকল্পে রক্ত বর্ণ বামদেব- ;বিশ্বেশ্বরের শরণাপন্ন হয়, তাহারা সকলে নির্ঘলাস্তঃকরপ, 
দী আমাকে দর্শন করিয়া, পীতকজে লীতবর্ণ তৎপুর্কষ | পাশনির্ঘূকত ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন হইয়া বিষ্ুলোক অতিক্রম- 
গী আমাকে দর্শন করিয়া, অক্বোরকলে কৃ্ব্ণু ঈশ্বর পূর্বক রুদ্রেলাক গমন করেন ॥ ১_-১১। 
পনি করিয়া কহিলেন, হে বাম! হে সদ্যোজাত মহেশ্বর | ৃ একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
৯ কি ০ দেব- এ 
য়! ও আমি তোযাকে করিয়াছি, হে : ৮ 
চাদেব। কি.উপায়ে আপনি বণ্ত.ও ধ্যেয় হইবেন, মান আর! 
(গদি ভিন, আর কাহারও বলিবার যোগ্যতা মাই। হে |. হত কহিলেন, রক্তকল্প ত্রিংশতম জানিবে। কে 
ঈর! কের পনি উিমাদেবীরই দরদী এ. পৃজলীয়। ! কল্লে মুহাতেজা বঙ্গ, পুত্রকামন] করিলে রত্তভূষ্ণ মামে 





৯৪. 4 . লির্গগুরাণ। 
| কুমার প্রাহূর্ূত হইল। ধাহার কঠে রক্- পুনঃ দীয়মান হই, হে মহাদেবি! এইখার্নে আগমন 
-মাল্য, উত্তরীয় রক্তবন্তর নয়ন রত্তবর্ণ। অতিশয় | কর, মহাদেব এইরপ কছিলে, দেই মহাদেবী মহেশ্বরী 
প্রতাপশালী ব্রন্ধা, রক্তবাসা মহাত্ম। কুমারকে দর্শন | কৃতাঞ্জলি হইয়া আগমন কর্তঃ তাহাকে কহিলেন, হে 
করিয়! পরম ধ্যান আশ্রয় করতঃ তাহাকে ঈশ্বরজ্ঞান | জগৎগুরো | যোগ দ্বারা বিশ্ব আবৃত করিয়া! সকল জগৎ বশে 
.করিলেন। জগত্রথের পরম সারধি ভগবান্‌ ব্রহ্মা সেই | আনয়ন করুন। অনস্তর, দেবন্বামী মহাদেব: তাহাকে 
বামদেব কুমারকে- প্রণাম করিয়া, ইনিই ত্রদ্গ, এইরূপ চিন্তা | কহিলেন, হে দেবি! তুমি রুদ্রাঈী হইবে, অধিক আর 
করিলেন এবং পরমেশ্বর বোধে মহাদেবকে স্তব করিলেন। | কি বলিব, ব্রাহ্মণগণের হিতার্থে তুমি তাহাদিগের মোক্ষরপা, 
সর্বব্বর্ূপ ও লোকন্ছদয়বিৎ সেই পুরুষ, পিতামহ ব্রহ্মাকে | হইবে। জগৎ-গুরু শিব, পুশ্র কামী ধ্যানশীল পরমেত্িফে 
এই. কথা! বলিলেন। হে পিতামহ! যেহেতুক তুমি | সেই চতুষ্পদা দান করিলেন। অনন্তর ব্রন্ধা ধ্যানযোগে 
পুত্রকামনায় আমার ধ্যান এবং ব্্গপূর্ধক অর্থাৎ | তাহাকে পরমেশ্বরী জ্ঞান করিলেন এবং জগতন্বামী 
বামদেবাঁয় এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক স্ব করিয়াছিলে ) | মহাদেব হইতে চতুপ্দা মাহেশ্বরীকে প্রাপ্ত হইলেন। 
সেই জন্ত আমাকে দেখিতে পাইলে। প্রতিকল্পে অতি | অনন্তর ব্রহ্মা অনুযস্ত্রিত হইয়া! রৌদ্রী গায়ত্রীধ্যান করতঃ 
যত্সসহকারে ধ্যানবল লাত করিয়া প্রসংখ্যাত অর্থাৎ | বেদসস্তব! জ্ঞানদা রুজদৈবত্যা সর্বদেবনমন্তা, ইনিই 
সাংখ্য শীস্ত্রোক্ত লোকাধার ভূত ও নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ | সেই গায়ত্রী, এইরূপ তাহাকে জপ করিয়া ধ্যানযুক্তহ্ঘর়ে 
আমাকে জানিতে পারিবে। অনন্তর তাহার চারিটা | মহাদেবের শরণাপন্ন হইলেন। অনন্তর মহাদেব তাহাকে 
কুমার উৎপন্ন হইল। তাহারা অতি বিশুদ্ধ, ত্রহ্মসৃশ | বহুশ্নুত-দিব্যযোগ, শ্র্ঘ, জ্ঞান, সম্পত্তি ও বৈরাগ্য দান 
তেজ£সম্পন্ন ও মহাত্মা । তাহাদিগের নাম বিরজা, বিবাহ | করিলেন। অনভ্তর উহার পার্থ দিব্যকুমারগণ প্রাহুর্ডূত 
বিশোক ও বিশ্বভাবন ইহারা বীর ও অধ্যবসায়ী। ইহা- | হইলেন, 'মস্তকে গীতাভ উক্কীষ' গীতবদন, গীতকেশপুঞ্জ। 
দিগের পরিধেয় রক্তবন্জ, ইহাদিগের গলে রক্তমাল্য ) গাত্রে | অনস্তর সেই কুমারেরা বিমলতেজস্বী, যোগায্মা; তপস্তা 
রক্তচ্দন রক্কুস্থুম অনুলিপ্ত এবং রক্ত, ভক্মের অনু- | ব্ষয়ে আহ্বাদদাতা ও ক্রাঙ্ষপণগণের হিভার্থী এবং 
লেপন হুশেভিত। অনন্তর সহত্র বসরাস্তে এই মহা- | ধর্বল ও যোগবল উপেত হইয়া মুনিগণ ও ব্রান্মণগণ 
মারা রবে অধ্যবসায়ী এবং বামরৈবিক মন্তরচিস্তাপরায়ণ | সস্গিকটে বাস করত দীর্ঘসত্রি-মুনিদিগকে মহাযোগ উপ্‌দেশ 
লোকের অনুগ্রহার্থ শিষ্টগণের হিতকামনার্থ অধিল | দিম্লা সহত্র বৎসরাস্তে পুনরায় মহেশ্বরে প্রবিষ্ট হইলেন" 
ধর্মের উপদেশ করিয়া ব্রহ্মার গ্রীতিকর হইয়াছিলেন। | অন্ত যাহারা এই উপায়ে মহেশ্বরের শরণীপন্ন হইবেন, 
তত্পরে তাহারা পুনরায় অব্যথরুদ্র মহাদেবে প্রবিষ্ট | তাহারা সকলে সংযতা তমা জিতেক্তরিয় হইয়! পাপত্যাগ করত 
হইলেন। হে দ্বিজশ্রেষ্টগণ! অন্ত ধাহারা সমাধি অবলম্বনে | নির্মল ব্রহ্মতেজঃসম্পন্ন ও জন্মমরণাদি রহিত হইয়া রুদ্র 
বাম (মুন্দর) ঈশ্বর ধ্যান করতঃ মহাদেব সাক্ষাৎকার | মহাদেবে প্রবিষ্ট হইবেন ॥ ১২১ ॥ 
করিবেন। তাহারা শিবতক্ত ও তৎপরায়ণ। নিশ্মলমন, ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
ব্রহ্মচারী ইহারা সকলে পাপনিম্ম্ক্ত হইয়া পুনরাবৃত্তি 
হর্ণভ রুদ্রলোকে গমন করিবেন ॥ ১১৫ ॥ * 
দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 





চতুর্দশ অধ্যায়। 


হত কহিলেন, পীতবর্ণ সেই কল্প গত হইলে স্বয়সত 
_ রঙ্ান পুনরায় অন্তকল্প প্রবৃত্ত, হইল; সেই কল্পের নাম 
ত্রয়োদশ অধ্যায়। অসিত কল্প। দিব্যসহঅবতসর একার্ণব হইলে বর্ষা 

হত কহিলেন, একত্রিংশতকল্প পীতবাসা এই নামে | প্রজা হজন ইচ্ছাকরত ছুঃখিতাস্তঃ£করণে চিন্তা করিলেন। 
খ্যাত; যে কল্পে মহাতাগ ব্রক্গা পীতবাসা হইয়াছিলেন॥ | চিন্তন্শীল পুত্র কালীধ্যানগরায়ণ পরমেষ্ির একটা কৃষ্ণ 
ধ্যানশীল, পুত্রকামী পরমেত্ি ব্রদ্মার পীতবক্ত্বকক মহাত্বেজা | পুত্র হইল। মহাতেজ৷ ব্রহ্ম! কুমীর দর্শন করিলেন সেই 
কুমার জশ্মিল। তাহার অঙ্গ পীতগন্ধে অনুলিপ্ত; গীত- | কুমার কৃষ্ণবর্ণ, অতিশয় বীর্ধ্যবান্‌ স্বতেজে, দীপ্যমান) তাহার 
মাল্যে ও গীত উত্তরীয় বমনে সুশোভিত । তিনি যুবাপুরুষ, | পরিধেয় কৃষ্বর্ণ বসন, মস্তকে উ্ীষ কৃষ্ণবর্ণ; তিনি কৃষ্ণ 
ুবর্ণমন্ধ ষজ্জোপবীতধারী, গীতবর্ণ উ্ধীবশালী ও মহাভুজ 1*.ঘজ্ঞোপবীতধারী কৃষ্ণ মৌলিযুক্ত কৃষ্ণমাল্য ও কষচন্দনে 
ধ্যানসংযুক্ত ব্র্গা তাহাকে দর্শন করিয়া! লোকাধার ভূতবিভূ | অঙ্গুলিপ্ত। ব্রহ্গা এতাদ্বশ পুত্রকে দর্শন করিয়া অন্ত 
অহেশ্বরের শরণীপন্ন হইলেন॥ সেইকালে ধ্যানগত ব্রহ্ধা | কৃষ্ণ ও পিঙ্গলবর্ণ দেবদেবেশ্বর ঘোর বিক্রম মাহা 
মহেশ্বর মুখনির্গতা বিশ্বরূপা, শ্রেষ্ঠা মাহেশ্বরী গোদর্শন | অক্বোরের বন্দনা করিলেন) এবং প্রাণায়ামপর ঢু 
করিলেন। চতুপ্পদা, চতুক্রা,, চতুরত্তা, চতুনেত্র | মহেশ্বরকে হুদক্বে করত ধ্যানযুক্তচিত্তে তাহার শরদা" 
চতুঃশৃ্পী চত্বর, চতুমু্ধী এবং স্বাত্রিংশৎগণযুক্তা |'হইলেন। অন্তর ব্রহ্মা, অঙ্যোরকে ব্রদ্মরূপে চিন্তা করি- 
বিশ্বধদনা ও ঈশ্বরী মহাতেজা সর্ধদেবনমন্তৃতা মহাদেবী | লেন। ঘোর বিক্রম অঘোর, ধ্যাননীল পরমেঠিকে দর্শন ৷ 
গগোদর্শনি করিয়া সর্বাদেবনমন্তা মহাদেবীকে পুনরায় | দিলেন। অনস্তর ইহীর পার্থ ' কৃষণাল্যানুলিগ কৃফবর্ণ 
কহিলেন; মতি, স্মৃতি ও বুদ্ধি এই নামে আমি পুনঃ! চারিটী মহাত্মা উৎপন্ন হইলেন; কৃষণাসা, ₹ৃফবন্ত ক) কৃষ্কবর্ণ 





পুর্বাাদ। ১৫ 
করিতে পারে; সেই হ্যক্তি মানস চতুর্তণ ভ্পাংগ জপ ' 
বা অক্টণ্ড) বাচনিক জপ করিবে। উপপাতকিগণ্র 
মহাপাতকীর অর্ধ প্রায়শ্চিত্ত জানিবে। মহাপাতক উপপাতক 
ভিন্ন পাপীর তদত্ধ প্রান়শ্চিত্ত। এ বিষয়ে ব্রহ্মহত্যা 
হুরাপান, মুবর্ণ চুরি, গুরুতল গমন, এই সকল পাপ 
ঘি ব্রাহ্মণ করে, তাহা হইলে সেই পাপকৃ্চ ব্রাঙ্গণ, 

রুদ্র দৈবত্যা গায়ত্রী পাঠ করিয়া কপিল গোর গোমুত্র 
গ্রহণ করিবে। গন্ধ দ্বারা হুরাধর্ধাৎ ইত্যাদি মন 
মন্ত্র দ্বারা অম্পৃষ্ট ভূমি গোময় আহরণ করিবে; পণ্ডিত 
ব্যক্তি তেজোহসি শুক্র ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করতঃ 
কাপিল ঘ্বৃত পান করিবে। আপ্যায়স্ব ইত্যার্দি মন্ত্র 
পাঠ করিয়া ক্ষীর, দধিক্রার্েহকার্ষং ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা 
অভিনব কপিলাদধি, দেবন্তত্বা সবিতুঃ ইত্যাদি সস্্র 
দ্বারা কুশোদক পান করিবে । কিংবা অধোর মন্প্বার! 
সবর্ণ পাত্রে একস্থ করিয়! শোভিত করিবে। কিংব! 
তাত বা পদ্মপাত্র বা শুভ পালাশদলে সকৃর্চ অর্থাৎ 
অর্থাৎ পঞ্চগব্য সমবেত জর্ধরত্বযুক্ত কাঞ্চম ক্ষেপণ 
করিয়া ঘ্ৃতাদি দ্বারা হোম পূর্বক আঘোরাখ্য মন্ত্র লঙ্গ 
করিবে। ছ্ৃৃত, চর, সমিদ্‌ তিল, যব ও ব্রীহি এই সকল 
দ্বার পৃথক্‌ পৃথক সাতবার করিয়া হোম করিবে। এই 
সকল দ্রব্যের অশাভে কেবল ্ৃতত্বারা অধোর মন্ত্র মাত্র 
উচ্চারণ করতঃ হোম করিয়া পুনরায় স্নান করিনে। 
অষ্ট দ্রোণ *পরিমিত দ্বতদ্বারা শিবকে দ্ান করাইয়া 
পঞ্চগব্যে বিশোধন করিবে । অনত্তর স্বয়ং অহোৌরাত্র 


শিখা মেই কুষারচতৃট সহ বৎসর হ্যাপিয়া যোগার 
মহেশয়ের উপাসন! করিয়া! শিষ্যদিগকে মহাষোগ প্রদান 
করিলেন) এবং পুনরায় 'যোগসম্পন্ন হইয়া মনোযোগন্ধারা 
শিব প্রবেশপূর্বাক অমলনির্ভঁধ জগময় ঈশ্বরে প্রবিষ্ট হুই- 
লেন। জন্ত ধাহারা এই প্রকার যোগার! মহাদেব চিন্তা 
করিবেন, তীহারাও অব্যয় রুদ্বে গমন করিবেন | ১--১৩॥ 

্ চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ঙ 
রী 















পঞ্চদশ অধ্ায়। 


.  স্থৃত কহিলেন, কৃষ্ণবর্ণ ভয়ানক সেই কল্পগত হইলে ব্রহ্ধা 
 বুষরূগী সেই দেব দেবেশ্বরকে স্ব করিলেন। অনন্তর হর 
: অন্ুগৃহীত ও তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মাকে কহিলেন। হে পরমেষ্টিন্‌! 
।আমি এই রূপ স্থারাই সকল সংহার করিব; ইহা স্থির 
|জানিবে। মহাভাগ! ভয়ঙ্কর ব্রচ্ষহত্যাদি মহাপাতক ও 
অন্ত বিবিধ মহাপাতকও সংহার করিব। হে হাব্রত উপ- 
'পাতকও এই প্রকার মতকর্তৃক সংহৃত হুইবে। পিতামহ ।' 
অধিক আর কি বলিব, অতি ভয়ঙ্কর মানস বাচিক কায়িক 
, লাংসর্নিক, জ্ঞানকৃত, স্বাভাবিক, আগন্তক যে 
সকল পাপ আছে, তাহাও বিনষ্ট হইবে। এবং মাতৃদেহ 
সমুৎপন্ন পাতক, পিতৃদেহস্িত পাঁতক আর ষা কিছু পাতক- 

আছে, তাহাও সংহার করিব, এ বিষয়ে কোন সংশয় 
৷ ক্ষ অখোর মন্ত্র জপ করিয়া ব্রহ্মহা ব্যক্তি যুক্তি 
করিবে। হে প্রভো$ বাচনিক পাপে লক্ষার্ধ জপ, 







বস! মানস পাপে তদর্ধ জপ, অন্তান জ্ঞানকৃত পাপে 
ইহার চতুর্তণ জপ, ক্রোধজ পাপে অষটগুণ উক্ত মন্ত্র জপ করিম! 
পাপমুক্ত হয়। বীরহত্তা লক্গ জপে বিশুজ হয়। ভ্রণহা 
কোটি জপ অভ্যাস করিবে। মাতৃহা, নিযুত জপ করিয়া 
শুদ্ধ হইবে; এবিষয়ে সংশয় নাই। গোতাতী, কৃতত্, স্্ীহস্তা) 
আর অন্ত মহাপাতকযুক্ত নরও অধুত অধোনমন্ত্র জপ 
করিলে পাপমুক্ত হইবে; এই বিষয়ে কোন সংশয় নাই। 
জ্ঞানপুর্বক অজ্ঞানপূর্বক স্থুরাপায়ী লক্ষ অধোর মন্ত্র 
দপ করিলে পাপশৃন্ত হইবে, ইহা! স্থির জানিবে। বাক্রুণী 
শানকারী লক্ষার্ধ জপ, অন্নাত ভোজী সহত্র জপ করিয়া 
শুদ্ধ হইবে। েবরাহ্ষণ ইষ্ জপ না করে, উক্ত মন্ত্র সহত্ত 
রজপ তাহার প্রায়শ্চিত্ত । যে দ্বিজ অহুতদ্রদ্য ভোজন 
রে) সহত্ম বার সেই মন্ত্র জপ করিলে তাহার শুদ্ধি হইবে। 
| বাক্তি, দেবতা, অধিতি বিপ্র ইহাদিগকে অন্ন দান না 
রে, সহত্র অশ্োর মন্ত্র জপে তাহার শুদ্ধি হুইবে। যে 
ন্ষস্থবের অপহর্তা ও যে নুবর্চোর (অশীতিরত্তিক! পরি- 
দিত ন্বর্ণকে গুবর্কহে ) তাহার পক্ষে মনে মনে সেই 
নিক্গের নিযুত জপই শুদ্ধির কারণ জানিবে। গুরুতল্লগামী, 
ঠীতৃহতত ইহারাওসেই মন্ত্র নিযুত বার জপ করিবে 
হা হইলে তাহাদের শুদ্ধি হইবে। পিতামহ! বদ্যপি 










সই জ্ান-পূর্াক 'সংসর্গাধীন পাতকী হইলে 
, যে ব্যক্তি, মনে মনে জপ না 


পীর সম্পর্কে হে পাপ জন্মে, তাহাও তৎ্তুল্য রূপে | কান্ত এক পরমাতুত কল্প আছে; 
ৰ অযু জপ মাত্রেই সে পাপ | এই নামে খ্যাত; প্রলয়কাল গর্ত ও চরাচর হট ইহলে 


উপবাসপূর্বক নাত হইয়া শিবাগ্রে কৃর্চট অর্থাৎ বিধি 
নির্িত পঞ্চগব্য পান করিবে। এবং যথাবিধি আচমন 
করিয়া ব্রাঙ্ম গায়ত্রী জপ করিবে। এই প্রকার 
করিলে কৃতগ্ব, ত্রহ্মহা ইহারাও পাপমুক্ত হইবে। 
বীরহস্তা, গুরুতাতী, মিত্র-বিশ্বীস-ঘাতক, স্তেয়ী, নুর্ণ 
স্েয়ী, ন্রিস্তর, গুরুতাঙ্প রত, মদ্যপ, বৃষলী সন্ত, পরদার 
বিকর্ষক, ব্রক্গত্ধ অপহর্তা, গোত্াতী, মাতৃহা, পিভৃহা, 
দেবনাশকারী, লিঙ্গ প্রধ্বংসক, দ্বিজাতি এই প্রকার হইলে 
পূর্বোক্ত উপায় অবলম্বনপুর্ব্বক শুদ্ধ হইবে ॥ ১২৯ ॥ 
আর দ্বিজ যদি মানস বাচনিক ও কায়িক পাপ সহত্র সহ 
বার করে, হা হইলে উক্ত উপায় স্বাক্স! স্যোমুক্ত হইবে। 
আর জম্মন্তরে শত পাপ হইভেও মুক্ত হুইবে। হে 
দ্বিজগণ! অধোরেশ প্রসঙ্গাধীন এই গোপনীয় বিষয় 
তোমাদিগের নিকট প্রকাশ করিলাম। সেই জন্য দ্বিজগণ 
পাপ শুদ্ধির নিমিত্ত নিত্য এই মন্ত্রজপ করিবে ॥১--৩২। 

৪ পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 





যোড়শ অধ্যায় । 
হত কহিলেন, হে, মুনিপুঞ্বগণ ! অনন্তর, ত্রদ্ধার 


পুত্রকামী ধ্যানশীল পরমেষ্টির পুত্রীরূপে মহানার্দ বিশ্বরূপ! 
সরদ্ষত়ী অবতীর্দা হুইললেন। তিনি বিশ্বরপ মাল্য ও 


খ্্টি 


১৬, ৃঁ 
বঅগ্থর ধারণ করিতেছিলেন। তিনি বিশ্ব বজ্ঞোপবীতিনী। 
সহায় ' মন্তাকে বিশ্বরূপ উ্ীব। তিনি বিশ্বগন্ধ। বিশব- 
মাতা। তগধান্‌ পিতামহ, শুদ্বশ্কটিক সঘৃশ সর্ববাভরণ 

ত বিশ্বরপ পরমেখ্বরকে মানসিক ধ্যান করতঃ যুক্তাত্ম। 
হুইয়। সর্বব্যাপী সেই প্রড়ুকে বদনা করিলেন। হে 
ঈশান! তুমিই ব্রঙ্ধ) অতএব তোমাকে নমস্কার। 
ছে মহাদেব! তোমাকে নমস্কার। হে পরমেশ্বর! তুমি 
সর্ববিদ্যার অধিপতি, অতএব তোমাকে নমস্কার । হে বৃষত- 
বাহন! তুমি সর্বভূত নিয়স্তা তোমাকে নমস্কার । 
রক্মার অধিপতি, তুমিই ত্রদ্ধ ও ত্রদ্বাাগী। হে তরদ্ধা- 
ধিপতে.] হে সদাশিব! তোমাকে নমস্কার এবং আপনি 
আমাদিগের মঙ্গল বিধান করুন। হে গকারমূর্তে! 
দেবেশ! হে সদ্যোজাত! তোমাকে ননস্কার করি) আমি 
তোমার শরণাপন্ন হইলাম। তুমি মরণ ও উৎপত্তি বর্জিত; 
এবং আতৃষ্টাধীন জন্ম কোন কালেই তোমার সম্ভব নাই ।-_ 
এই জন্য তোমাকে নমস্কার করি। হে ভবোস্তাব! হে 
ঈশান ! হে মহাচ্যুতে ! আমাকে, ভজন! কর। হে বামদেব। 
তোমাকে নমস্কার ; তুমি জ্যেষ্ঠ ও বরদ অতএব তোমাকে 
নমস্কার; তুমি রুদ্র, কাল, ও রক্ষক তোমাকে শত শত 
নমস্কার করি । হো কালবর্ণ! হে বর্ণিন তোমাকে 
মনোরূপী নমস্কার; তুষি নিত্য বলীদিগের বল ও মনো- 
স্বরূপ; হে বল প্রমথন| তুমিই বলী ও ব্রহ্মরূপী ; হে সর্ধ- 
ভৃত্তের ঈশ্বর! হে ভূতদমন! তোমাকে নমস্কার করি। 
ছে মহাদেব! দেবরূপ[ তোমাকে নমস্কার করি। হে বাম- 
দেব! হেবাম! হে মহাত্বন! তোমাকে নমস্কার! হে 
জ্যেষ্ঠ! হে বরদ! তুমিই কালহস্তা ; হে মহাত্মন্‌! তোমাকে 
নমস্কার এই স্তবদ্বারা বৃষতর্বজকে প্রণাম করিলেন। 
যে পাকি এই মর্তডূমে একবারও এই স্তব পাঠ করিবেন; 
সেই বাক্তি ব্রঙ্গলোক গমন করিবেন ॥ ১--১৬॥ যে 
ব্যক্তি শ্রান্ধকালে ব্রাঙ্মণদ্িগকে এই স্তব শোনাইবে ; সেই 
ব্যক্তি পরম! গতি লাভ করিবে । ভগবান্ঈশ, ধ্যানগত 
প্রণত পিতামহকে এই প্রকার বলিলেন। তোমার স্তবে 
আমি প্রীত হইয়াছি, তুমি কি ইচ্ছা কর? অনস্তর তিনি 
প্রণত হইয়া শ্লীত মানসে, বিশুদ্ধ, প্রীত মহেশ্বরকে কহিলেন, 
যে, তোমার এই বিশ্বরূপ ও প্রেয়শী ঈশ্বরী বিশ্ব গো দরশশি 
করিতেছি ইনি কে ? ইহা! জানিতে ইচ্ছা করি। হে পরমেশ্বর ! 
চতুষ্পদ চতুম্মখী চতুঃশৃঙ্গী, চতুর্কত্রা, চুদা, চতুস্তনী, 
চতু্স্তা, চতুর্নেত্রা, এই সাক্ষাৎ ভগবতী কি প্রকারে বা 
ইনি বিশ্বরূপা হন, ইহার নাম কি? গোত্রইবাকি? ইনি 
কাহার কোন-কর্মাধীন এবং কিরূপ শক্তিসম্পন্ন ? বৃষ্ধবজ 
স্তাহার বাক্য শ্রবণে, দেবশ্রেষ্ঠ আত্মসত্তব ব্রহ্মধাকে কহিলেন, 
সকল মন্ত্রের মধ্যে গোপনীয়, পাবন, পুষ্টিবর্ধন, আদি 
সাষ্টি কালীন এই পরম গুছাবিষয় শ্রবণ কর।, বর্তমান 
এই ক্স বিশ্বরূপ নামে অভিহিত। হে প্রভেো! যে 


কল্পে তুমি 'এই ত্রক্ষপদ* প্রাপ্ত হইয়াছে। ছে দেব!” 


জমার বামাজজাত বিকুঠাত্বজ বিষও' তোমা হইতে শ্রেক্টতর 
, পদ গাপ্ত বরিয়াছেন। তথা হইতে এই কল ত্রয়সত্িংশত্বম 
জানিবে। তোমার পুর্বে শত লক্ষ ন্জা অভীত হইয়াছে। 


॥ 
প্র এ | 

) 
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হে মহামতে | সে বিষয় শ্রবণ কর। থে হাখব্য গৌর 
তপোবলে বদি ' পুরত্ব 'লাত কুরিয়াছে, এবং বেন 
জানিতে যোগ্য হইভেছে। ১৭২৮ ॥ যোগ্য, ফখ্য 
অর্থাৎ তত্তবজ্ঞান, তপঃ, (কৃদ্ধাদি) বিস্তা, ধিধি, ক্রিম, 
রত (প্রিয়ভাষা।) সত্য, দয়া, ব্রহ্ম (ব্বেষফল ) অহিংস, 
সম্মতি, ক্ষমা, ধ্যান, ধ্যেয, (ঈশ্বর দন্িধান ) ধন (ইঙ্গিত; 
নিগ্রহ) শাস্তি, বিদ্যা ( আত্মজ্ঞান ) অবিদ্যা (মায়া) 
মতি (বুদ্ধি) ধৃতি (ধৈর্য) কান্তি, নীতি, পৃথ! (খ্যাতি) 
মেধা, লজ্জা, দৃষ্টি (দিব্যজ্ঞান) সরস্বতী (বানী) তুষ্ট 
(সন্তোষ) পুষ্টি, ক্রিয়া ( বেদবিহিত কর্ম) প্রসাদ এই 
উত্তম গুণদকল তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত। হে বরক্ষন! এই 
বিশ্বরূপা তোমার প্রস্থতি, ইনিই দ্বাত্রিংশ অন্ষররূপা 
অকারাদি বর্ণরূপা । স্বাত্রিংশৎ গণা প্রন্কৃতিই মৎবর্তৃক উৎ- 
পাদিতা হইয়াছেন। হে প্রতো | নি ভগবৎ বিস্কুরও প্রস্থতি 
বলিয়া অন্ত দেবগণেরও প্রন্থতি জানিবে। মেই এই 
ভগবতী মত্প্রশ্থতি (মৎসন্নিধান হেতু যাহা হইতে প্রজার 
উৎপত্তি হয়) ইনিই জগ্গৎযোনি চতুর্থী প্রধানা, ইনিই 
গো এই নামে প্রতিষ্টিতা ॥ ২৯_-৩৩॥ ইনিই গৌরী, 
মায়া, বিদ্যা, কৃষ্ণ, হৈমবর্তী। তত্বচিন্তকগণ ইহাকে 
প্রবান ও প্রকৃতি এইরূপে ব্যবহার করেন, তাহাকে অজ। 
(নিত্যা) একা লোহিতা (রজোগণ স্বরূপ ) শুরু কৃষ্ণা 
(সত্ব তমোগুণ স্বরূপা) সমানরূপা বিশবপ্রজাপ্রসবিমী 
জানিষে। আমিই অজ আমাকে বিশ্বরূপা, আর 
ইহাকে বিশ্বরূপা গো জানিবে; ইনিই সেই গাম্ততরী। 
মহাদেব এই প্রকার বলিয়া! ছজন করিলেন। অনন্তর, 
দেবীর পার্্বগামী সর্ধরূপ কুমারগণ উৎপন্ন হইল। 
তাহারা কেহ জী, কেহ মুণ্ডী, কেহবা শিখণ্ডী, কেহবা 
অর্ধমুণ্ডী। অনস্ভর তাহারা যধোক্ত যোগছারা অতি 
তেজস্ী হক্ব! মহাদেবের উপাসনা-পূর্বাক অখিল ধর্খ্োপ- 
দেশ দিয়া শিষ্ট ও নিয়তাত্মা হইয়া! স্বর্গীয় সহত্র বৎসরাস্তে 
জগদীশ্বর রুদ্রে প্রবিষ্ট হন ॥ ৩৪--৩৯। 
্ যোড়শ অধ্যায় সমাণ্ত। 


০০ 


সপ্তদশ অধ্যায়। 
হৃত কহিলেন, এই প্রকার সংক্ষেপে সদ্যাদি জন্ম কথ্ধিত 
হইল। যে ব্যক্তি ইহা পাঠ ও শ্রবণ করে ও ক্রাঙ্গাপকে শ্রবণ 
করায় সে ব্যক্তি পরমেীর প্রসাদে ব্রহ্মসায়ুজ্য প্রাণ্ত হয়। 
শৌনকাদি খ্বধিগণ কহিলেন, কিরূপে লিজ উৎপন্ন হই; 
কল্পে লিঙ্গে শরঙ্করকে পুজ! করিয়া ধাকে। লিঙ্গ বা কে? 


লিঙ্গী বা কে? হে ্ৃত,তৃমি বলিতে সমর্থ, ইহা আমাদিশকে 


বল।' রোমহর্ধণ কহিলেন, দেব ও গ্ষিগণ পিতামহ ব্রচ্ধাকে 
্রপৃতিপূর্ববক জিজ্ঞাস! করিলেন, হে ভগবন্‌! লিঙ্গ কিন্ূপে 
য় উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং লিঙ্গে মহেশ্বর কুদ্রকি হেতু 
পৃজ্য হন | ১-৪॥ পিতামহ এইরূপ অভিহিত হই 
কছিলেন, লিঙ্কপ্রধান, লিঙ্গী পরমেশ্বর শিব । হে দুর 
গণ । জামার ও বিষ রকর্থ সমুদ্রে ছিলেন): দহ বি 





পূর্বাাগ। ১৭. 


সহিত) বৈরানিক-সর্দ- অর্থাৎ হেবগণ' জমলোক গদন করিলে কিছু, বেখিতেছ, ও. শুমিতেছ, হে: চতুর্বপ্র।' সেই সমস্ত 
লো স্থিতি কাল পূর্ণ হইলে; সেই লোক: হইতে' অংগ) এইটা তুষি জ্ঞাত হও। পূর্ধকালে জানি 
প্রত্যাহত হইয়া চতুধ্গ সহজের পর দেবরিগণ, সত্যলোক [স্বয়ং চতুরষিংশতি ব্যক্ত' পদার্থ জন করিয়াছি। নিতান্ত 
প্রাণী-হল ) তৎকানে আমার আধিপত্য ন। থাকায় অন্তকালে |. ক্রোধোস্তবাি পরমাণু, তুমি এবং নান ব্রক্ষাণ্ড আমাবর্তৃক 
সকলই সমতা লাত করিল এবং অনাবৃষ্তিবশতঃ সকল স্থাবর | অবলীপাক্রমে হুষ্ট হইয়াছে । জামি বুদ্ধিকে হন করি- 
পর্ধার্থসদ্ধ ভুইল। আর পণ, মানুষ, বৃক্ষ, পিশাচ, রাক্ষস, 


য্াছি, সেই অহঙ্কার উৎপর হইয়াছে; সেই 
গন্বধর্ধাদি, ইহারা সকলে বধাক্রমে হৃর্ধ্যকিরণ দ্বারা দ্ধ রা 


অহঙ্কার তিন প্রকার; সেই অহঙ্কার হইতে তম্মাত্র- 
হুইল। তৎকালে চতুর্দিক্‌ মহাধোর অন্ধকারময়, জগৎ | পঞ্চুক মন এবং ইন্জরিয়গণ উৎপন্ন) পঞ্চতন্মাত্র হইতে 
একার্ব অর্থাৎ জলমর হইল) তাহাতে যোগাত্ম। নির্ল | আকাশাদি পঞ্চভূত হুইয়াছে। তিনি এই প্রকার কছিলে, 
পরমেশবয়, মিফুপপ্ব হইয়। মিদ্রিত ছিলেন। তিনিই | আমিও সেই প্রকার কহিলে পর, প্রলয়কালীন সমুস্র মধ্যে 
সহশ্রসীর্ঘা, বিশ্বাত্বা, সহশ্রাক্ষ, সহত্রচরণ, সহশ্রবাহ, সর্বজ্ঞ | রজোগুণে আরব্ধবৈর আমাদের ছুইজনের যোমহর্ষণ 
ও দবেৰগণের উৎপত্তি বীজন্বরূপ। তিনি রজোগুখাবলম্বনে | এবং অতিত্যঙ্কর যুদ্ধ হইয়াছিল ॥ ২৪--৩২॥ ইহার 
ঙ্গা)তমোখচণযোগে শঙ্কর, সত্বগুপযোগে সর্বগ বিষুঃ; আর | সধ্যে আমাদের অগ্রে বিবাদশমন ও প্রবোধের জন্য ভাগ্বর 
নির্তণ সর্বাত্বাস্বরূপ তিনিই মহেশ্বর ৷ তিনি কালস্বরূপ;তিনিই |লিঙ্গ উৎপন্ন হইল। সেই'লিঙ্কের জাভা সহত্র-শিখা 
কালমাত ও সত্বগুণপ্রধান ; তিনি তমঃস্বব্ূপ এবং নির্ভণ। | সমুজ্্বল প্রলয়কালগত অনলতুল্য। তাহা সাদৃশ্টহীন ক্ষয়- 
সই মহাবাহু নারায়ণ সর্ববাত্মা এবং নিত্য ও অনিত্য-| বৃত্িশৃন্ঠ আদিমধ্যাস্তবর্জিদিত, বিশ্ববীজ, অনির্দেস্টা অব্যক্ত । 
রূপ 1 ৫১৩ সমুদ্রজলশায়ী পঙ্গজলোচন নারায়ণকে | ভগবান্‌ হরি, তাহার শিখা সহত্রে মোহিত হইম্বা মোহিত 
তথাত্বত দর্শন করিয়া আমি সেই সর্বময় পুরুষের মায়ায় 


আমাকে কহিলেন, এই জগ্গির উৎপত্তি বিষয়ে আমাদিগের 
সত ওকুস্ধ হইয়া তাহাকে বলিলাম । তুমি কে? আমাকে | পরীক্ষাকরা উচিত। অনুপম অনল স্তত্তের অধোভাগে আমি 
ল, তাহাকে, এই বাক্য প্রয়োগ করিয়! হত্তস্কার! সেই | গমন করিব। তুমি বন্বসহকারে উদ্ধে গমন করিতে সত্বর 
নাতন পরম পুরুষকে উত্থাপন করিলাম । সেই কালে সুদ | যত্ববান্‌ হও। সেইকালে বিশ্বময় হরি এই প্রকার করিয়া 
) তীব্রহস্ত প্রহার দ্বারা তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন। কমলবৎ 


১ বারাহরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন'। হে দেবগপ! আমিও 
বর্বললোচন ও জিতেশ্রিয় তগবান্‌ হরি, অনন্ত শধ্যা 


শীন্ঘ হংসত্ব প্রাপ্ত হইলাম । তৎকাল প্রভৃতি সকলে আমাকে 
ইতে ক্ষণকাল গাত্রোধ্ধান' করিয়া নিদ্রায় ক্লেদমুক্ত শরীরে | হংস হংস বিরাট বলিয়া থাকে। যে ব্যক্তি আমাকে 
গ্রেন্থিত আমাকে দেখিলেন এবং সেই ভগবাঙ্গ উ্িত | হৎস হংস বলিবে, মেই ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিবে। দেবগণ। 
ইল! একবার মধুর হান্ত করতঃ. আমাকে, বলিলেন, 


উত্তম খ্বেতবর্ণ, বির সভায় রক্তবর্ণ চক্ুদ্বয়, চতার্দকে উত্তম 
*স! পিতামহ ! মহাদ্যুতে! নুথে আগমন করিয়াছু ত1] 


পক্ষতুক্ত, মন এবং বায়ুর স্যায় বেগশালী হইয়া আমি 
1র সেই ঈষৎ হাম্তপূর্ণ বাক্য শুনিয়া রজোগুুণ আবিদ্ধ- | উদ্ধে. আগমন করিলাম । বিশ্বময় নারায়ণ,_নীলাঙীন 
'র হইয়া জনার্দন হরিকে আমি বলিলাম-_হে অন | | সদৃশ, দশ বোজন বিস্তৃত, শত যোজন আয়ত্ত, মেরুপর্ববতের 
মন গুরু শিষ্যকে কহিয়। থাকে, সেই প্রকার অন্তরে | স্তায় শরীরধারী, গৌর, তীক্ষাগ্র-দংঘ্রাবিশিষ্ট, প্রলয়কালীন 
যত হাস্ত করিয়া সপ্ি-দংহার-কারণ আমাকে মোহ- | আগিত্যতুল্য কাস্ভিধারী, দীর্ঘনাসিকাবিশিষ্ট, মহাশব্কারী 
দতঃ বস! বংস! কি জন্ত প্রয়োগ করিলে আমি 


হুন্বপাধ, বিচিত্রাঙ্গ, জযুশীল, দৃঢ়) অনুপম কৃষ্ণবর্ণ বারাহরূপ 
তের কর্তা সাক্ষাৎ প্রকৃতির গ্রবর্তক। আমি সনাতন 


্‌ ধারণ করিয়া পাতালে গমন করিলেন, এবং সহশ্রবর্ধ 
জ; আমি বিষুঃওবিরিঞি এবং বিশ্বের কারণ; আমিই 


ব্যাপিয়া ত্বরাধুক্ত হইয়া বিষ্ণও অধোগমন করি- 
ব্য, আমিই বিধাতা, আমিই ধাতা, পন্ধলেক্ণ ; অতএব | লেন। ৩৩--৪৩॥ শৃকররূপী ভগবান এই লিঙ্গের মূল 
মাকে এই প্রশ্নের' উত্তর দিতে সত্বর যোগ্য হও। 


ৃ অল্স পরিমাণেও দেখিতে পাইলেন না। আমিও তাবৎ" 
দিও আমাকে বলিলেন, আমিই জগতের কর্তা, এইটি 








































ৃ উদ্ধে গঘস করিলে পর সর্বপধত্বে সত্বর তাহার অস্ত 
দি কর। আমার অব্যয় অধ হইতে তুমি অবতীর্ণ | জামিতে ইচ্ছুক হইয়া তাহার অন্ত না দেখিতে পাইয়া 
য়া এই বিশ্ব ভরণ ও হরণ করিতেছ। জগতের | শ্রাস্ত হইলাম) এবং অহস্কারবশতঃ অধোগমন করিলাম। 
অনাসয় .নারায়ণকে তুমি-বিস্মৃত হইয়ছে | ১৪__২৩।| দেবগণের উৎপত্তি বীজন্বরূপ সেই মহাকায় ভগবান্‌ 
নি পরম পুরুষ পরযাত্মা, পুরুহ্ধত ও পুকুষ্টত? তিনি বিশু | বিছ্ু, সেই প্রকার শ্রান্ত ও তন্কম্পিতলোচনে সত্বর উিত 
ঠাত ঈশান এবং. তিনি বিশ্বগরু ও দেবগগনেরও কারণ। | হইলেন। সেই মহামন! বিজ, আমার সহিত মিলিত 
বিষয়ে তোমার ফোন অপরাধনাই, আমার মায়াবশে | হুইন্পা' প্রণিপাতপু্র্ধক মায়াকর্তুক মুক্ধ ও মংবিগ্ন মানসে 
ই সমন্তই ভুলিয়াছ- হে চতুষু ক্রু! তুমি শ্রবণ কর, আমি | ক্র অগ্রে দণ্ডায়মান রহছিল্রেন। পশ্চাতে, প্যর্বদেশে ও 
ঠাই সর্বদেবের ঈশ্বর । আমি কর্তা, আমিই জগতের | অগ্রডাগে পরয়েশ্বরকে প্রণিপাঁত করিয়া আমার সহিত ইহা 
ক .ওহর্তা; আমার তুপ্য বিড মাই; হে পিতামহ! | কি, এইরূপ চিত্ত করিতে লাগিলেন। হে হুরগ্রেগণ! সেই- ২ 
ফিইপরমরদ্দ ওপরমতত। আমিই. উৎক্আযোতিস্বরূপ ; | কারন, মই. স্থানে ও. এই শব দ্ধ, হুব্যক পু 

(পরযাসা।ও গর ক্রি । এই-জাপর কব চরাড রা. হর উপর ,হইয়াছিয কি মহতপহ। উপর হইল? 

রর ্‌ 







১৮৭ 


এইরপ চিন্তা করিয়া যেই মহাপুরুষ, আমার সহিত 
লিঙ্গের দক্ষিণ উত্তর ও মধ্যভাগে অকার উকার ও কার 
দর্শন করিলেন; তাহার অস্তে নাদ। সেই ব্পত্রয়েই 
ওঙ্জার। অকা?রর বর্ণ শূর্ধ্যমণ্ডলের স্তায়, উকার অনল 
তুল্য। আর মকার চশ্রমণ্ডল সদৃশ । তাহার উপরি- 
ভাগে সেই সময়ে শুদ্স্ষটিকবৎ প্রতুকে দর্শন করি- 
লেন ॥ ৪৪--৫৩॥ তিনি তুরীয়াতীত, অমৃত অর্থাৎ নাশশুন্ত 
নিল অর্থাৎ ভাগশূন্ত, যাহা হইতে তরণোপার নির্গত 
হইয়াছে? তাহা হইতে সুখছ্ঃখাদিরূপ ভিন্ন পদার্থ নির্গত 
 হইয়াঙ্থে; যিনি অস্িতীয় ; ধিনি ভেদশুস্ত ও অপরিচ্ছিন্ন; 
বি ও অত্যন্তর দ্বূপ) যিনি বাহাদগতে ও অভ্য- 
রা নাতে বনি যিনি আর্দি, মধ্য ও অন্তরহিত; 
৩... কা, অক্কার উ্ার মকাররূপা ষাহার 
ধিনি আনন্দেরও কারণ ৯ লা এ) তাস 
তিনমাত্রা, যাহার অর্ছেক অর্দেকমাওড। অত. প্রদবপব- 
স্বরূপ; যিনি শবত্রক্গ। কক যজুঃ সাম এই তিন বেধ 
তাহার মাত্রান্জপে অবস্থিত । মাধব, এইপ্রকার জ্ঞাত হইয়া 
এই বেদ শব হইতে বিশ্বময় পরমেশ্বরকে চিন্ত। করিলেন, 
সেই সময়ে বেদনামা ধ্াধি উৎপন্ন হইলেন। ভগবান্‌ বিষ, 
বেদনামা খষিদ্বার| পরমেশ্বর শিবকে জ্ঞাত হইলেন। বেদ 
কহিলেন, মনের সহিত বাক্যও ধাহাকে 'লাভ ন! করিয়া 
নিবর্ত হয়, সেই রুদ্র চিন্তাতীত) কেবল তিনি একাক্ষর 
অর্থাৎ প্রণবন্বারা বাচ্য হন। তিনি সত্যন্বরূণী আনন্দময়, 
তিনি পরম জত্যপরা্পর পরম ব্রঙ্গস্বরূপ। অকারাখ্য 
ভগবান্‌ ব্রঙ্গা কেবল একাক্ষর অকার দ্বারা বাচ্য হন, আর 
উকারাধ্য পরম কারণ হরি তিনিও একাক্ষর দ্বারা বাচ্য ; 
ভগবান নীললোহিত সেই একাক্ষর বাচ্য, মকার হবার! 
অকারাখ্য পুরুষ। সৃষ্টিকর্তা, উকারাখ্য পুক্তুষ জগতের 
মোহক ; মকারাখ্য পুরুষ সেই পুকুযদ্বয়ের নিত্য অনুগ্রহকারী 
হইয়। থাকেন ॥ ৫৪-_৬২॥ মকারাধ্য বিভু বীলজী, লোকে 
অকারকে বীঙ্গ কহে, উকারাখ্য প্রকৃতি-পুরুষের ঈশ্বর হরি 
যোন্গ্বিরূপ। নাদবাচ্য মহেশ্বর যোনিবীজী এবং বীজম্বরূপ। 
সেই বীজ স্বেচ্ছাক্রমে নিজ আত্মাকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া 
অবস্থিত আছেন। জগৎ্প্রতু কুদ্রের লিঙ্গ হইতে ব্রন্ধাণ্ডের 
কারণ অকারাখ্য বীজ উৎপন্ন হইয়াছিল) সেই বীজ 


চতর্দকে উকার যোনিতে নিক্ষিপ্ত হইয়া! বর্ধিত হইয়াছিল, 
আদি ও অক্ষর অর্থাৎ নিত্য এই মুবর্ণমন্ঘ অগুপ্রভব 
পদীর্ঘ মকল চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া উৎপন্ন হইল এবং 
অনেক বৎসর ব্যাপিয়া সেই দিব্য অণ্ড জদ্মধ্যে ব্যবস্থিত 
ছিল। তাহার পর সহআ বৎসরাস্তে জলমপ্প আজাভুত 


সেই অণ্ডকে সাক্ষাৎ আদ্যাখ্য ঈশ্বর ছ্রিধা করিয়াছিলেন। 


মেই অগ্ডের সুবর্ণময় মঙ্গলজনক যে' কপাল উদ্ধে সংস্থিত 
ছিল; সেই কপাল হইতে স্বর্গ, এবং অপর কপাল হইতে 
হইল। তাহা হইতে অণ্টোষ্কব 
'অকারাখ্য চতুদ্ম্ধ উৎপন্নী হইলৈন। তিনিই সর্বলোকের 
অঙটী, সেই প্রতুই ত্রিবিধ। বনূর্ষেদের উপনিষস্তাগ এইরূপ 
উদ্ধার প্রতিপাধ্য ব্রন্ম নির্দেশ করিয়৷ দিলে, খবেছ এবং 


পঞ্চলক্ষণ! পৃথিবী উৎপন্ন 


সামবেদ, বন্তূর্ষেছের কধ। শ্রবণে সাঘরে ভাহার 


অনুযোধন 
করিয়া._-বলিলেন হে হরে! হে ব্রঙ্গন! এই কথাই বটে। 







লিঙ্গপুরাণ। : 


বেঘবাক্য হইতে দেবেশকে জানিতে পারিয়া বৈদিক যন 
দ্বারা আমরা মহোদয় মহেশ্বরের স্তধ করিলাম । নিরঞ্জন সেই 
মহাপুরুষ, আমাদিগের উভয়ের প্তবে সত্ষ্ট হইয়া দিব্যশহ্ব- 
মত্ত স্কপ ধারপ করতঃ হান্ত করিতে করিতে সেই লিঙ্গে জবন্থান 
করিলেন। সেই পুরুষের মস্তক অকার, ললাট দীর্ঘ অর্থাৎ 
আকার,দঘক্ষিণ নেত্র ইকার,বামলোচন ঈকার,তাহর দক্ষিণ কর্ণ 
উকার, বামকর্ণ উকার; সেই পরমেষ্ির দক্ষিণ কপোল” 
ঝকার ; বাম কগোল্নকার ; তাহার উভয় নাসাপুট ষধাক্রমে 
৯কার ১কার; তাহার ওষ্ঠ একার উদ্ধ কার; সেই 
বিভুর অধর ওকার, দৃত্তপংক্তি ওকার ; তীহার .জানুতবয় 
অ্ুত্বার ও বিসর্গ । তাহার দক্ষিণ দিকৃদ্ছ পঞ্চ হত্ 
কা পঞ্চ অঙ্চর; এবং বামভাগস্থ গঞ্চহত্ম চাদি পাঁচটা 
অক্ষর জানিবে। টাদি পঞ্চাক্ষর তাহার দক্ষিণ পাদ; 
আদি পর্চাক্ষর তাহার বাম পাদ | ৬৩--৭৮॥ পকার তাহার 
দর, ফকার তাঁহার পার) ব্রার বামপার্খ) ভকার স্বন্ধ। 
'মকার শুর হৃদয়, ষকার হইতে সকারাস্ত বর্ণ পরম যোগী 
মহাদেবের সপ্তধাতু বলিয়া কধিত হুইয়াছে। হকার . 
উহার আত্মরূপ; ক্ষকার ক্রোধ জানিবে। তগবান্‌ 
বিষ, উমার সহিত ভগবান মহেশ্বরকে দর্শন করিয়া প্রণাম 
করিলেন এবং পুনরায় উদ্ধা দিকে ওকারপ্রভ্ব কলাপঞ্কক- 
সংযুক্ত মন্ত্রকেও দর্শন করিলেন। পুনরায় তিনি, শুদ্ধ 
স্কটিকসংকাস, মেধাকর সকল ধর্ম ও অর্থমাধক শুভ 
্টত্রিংশৎ বর্ণাত্বক সর্ব বিদ্যামন্ত্র হইলেন। গায়ত্রী 
মধ্যে প্রধান, চতুর্ষিংশতি অক্ষরযুক্ত চতুষ্ষল অনুভম 
ব্টকারক হরিতবর্ণ রুদ্রগায়ত্রী মন্ত্র, অভিচার ক্রিয়ার 
অতিশয় প্রয়োজনীয় অই কনাযুক্ত, ত্রয়ক্িংশদব্াড্য কৃষ্ধবর্ণ 
অধর্ধ্ব বেদোক্ত অধোর মন্ত্র। যাহাতে পঞ্চত্রিংশৎ শুভ 
অক্ষর বিদ্যমান; যেটা অষ্টকলাযুক্ত শাস্তিকর ও উত্ম 
শ্বেতবর্ণ, সেইটা যনূর্বেদোক্ত সদ্যোজাত মন্ত্র। ৭৯৮৬ ॥ 
যাহার আদিতে জগতীচ্ছন্দে সপ্গিবেশিত, যেটা বৃদ্ধি ও 
সংহারের কারণ ও রক্তবর্ণ যাহাতে ত্রয়োদশকলা বর্তমান ; 
সেই মন্ত্রই সামবেদপ্রভব বমদেবা মন্ত্। এই মন্্প্রবরের 
ষড়ধিক যিবর্ণ। ভগবান্‌ বিষণ, এই পথমন্ত্র লাভ করিয়া 
জপ করিলেন। অনস্তর যিনি খ্রকু, যু ও সামবেদ 
স্বরূপ ) বিনি ঈশান ; ধাহার মুকুট “ঈশান” এই মন্তস্বরূপ ? 
ধাহার আস্য তৎপুরুষ মন্ত্র, চতুষে্টিকলাই কান্তি; ঘিনি 
পুরাতন পুরুষ, করুণহৃদয় ও হুদ্য ) ধাহার গুহুস্থান সুগার; 
ধাহার চরণ “দ্যোজাত” এই মন্ত্র; ধিনি সদাশিব, 
যহাদেব ও মহাভোগীক্ম ভূষণ; ধাহার চরণ ও বদন 
শ্বময় ; ভঙগবান্‌ হরি সেই ব্রহ্মার অধিপতি ও হষ্টিস্থিতি ও 
সংহারের কারণ মহাদেব শঙ্করকে দর্শন করিয়৷ পুনরায় 
ইষ্বাঁকয দ্বারা বরদ সেই ঈর্বরকে ভ্ভব করিলেন 8৮৭--৯২.-| 
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


অগ্রাদশ অধ্যায়। 


বিহু কহিপেন। ছে. কজ! একাঙ্গরঙঈী তোমাকে 
নমস্কার; হে জত্থরগিন্‌ | আকাররগ্ী তোরাকে নহঙ্ধার? 
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ছে আদিষেব! , হে বিধ্যাদেহ! উকাররূপী তোমাকে 


নদৃষ্কার। হেশিব! "তুমি প্ররমাত্া ও মকার; তুমি সথর্ঘ্য 
অগ্রি সোমরর্দ। তুমি ঘজমান। হে রুদ্র! তুমি অমি ও 
রুদ্রাধিপতি, তোমাকে নমস্কার । তুমি শিব, পিবমন্ত্, তুমি 


সদ্যোজাত ও বেধা। হে বামদেব! তুমি অনৃত, বরদ, 
ভুমি বাম,তোমাকে নমস্কার । হে অতিঘোর | হে সদ্যোজাত! 
হে'অধ্ধোর ! বেগরূপী তোমাকে নমস্কার । হে ঈশান! তুমি 
শ্বাশান অর্থাৎ কাশীক্ষেত্র ; হে অতি-বেগ ! তুমি বেগবান; হে 
উদ্ছলি্গ! তুমি লিঙ্গী (বিচিত্ররগী), হে জ্ঞেয়। দেব 
তোমাকে নমস্কার। হে হেমলিঙ্গ ! তুমি হেম, তুমি জল 
কারণ ও জল, তুমি মঙ্গলময় ) হে শিবলিঙ্গ ! তুমি ব্যোমরূগী 
বা অর্ধব্যাগী) তুমি বায় ও বায়ুবং বেগশালী বাযুব্যাগী, 
তোমাকে নমস্কার । হে তেজোব্যাপিন্‌! তুমি তেজ ও 
তেজোতর্তা, তোমাকে নমস্কার । হে জলভূত! তুমি জল ও 


জলব্যাপী, তোমাকে নমস্কর। তুমি অন্তরীক্ষ, পৃথিবী ও" 


পৃধিবীব্যাপী, তোমাকে নমস্কার। হে গণাধিপতে। 
তুমি শব্দ, স্পর্শ, তুমি রস, গন্ধ, তুমি গুহ হইতে 
গহাতম; অতএব তোমাকে নমস্কার! হে অনভ্ত- 
পদার্থের আশ্রয়! তুমি অনন্ত ও বিরূপ অর্থাৎ গরুড়। 
হে বারিগর্ভ! হে যোগিন্! তুমি শাখত ও বরিষ্ঠ। 
হে জন্নূর্তে! ব্রহ্ম! ও আমি এই উভয়ের মধ্যে তোমাকে 
এরকাশমান দেখিতেছি। হে সংহার-মূর্তে! হে ঈশ্বর! 
তুমি কর্ত! এবং নিরস্তর সাধুদ্দিগকে রক্ষা করিতেছ ও যথা- 
সময়ে আপনাতে তাহাদিগকে আবার লীন করিতেছ। 
হে অচেতন! লোকে তোমাকেই. চিন্তা করিয়া থাকে এবং 
তুমি জীবগণের জন্ম মরণ ক্লেশ হরণ করিয়া থাকে। তুমি 
নঃরূপ এবং সাধকের জন্ত রূপবান্‌ হইয়াছ। হে অনঙ্গ! 
হে অনঙ্গহারিন্‌! তোমাকে নমস্কার । ভানু, মোম অগ্নি 
ইহার! তোমা হইতে উৎপন্ন ও তোমার শরীর ভন্মলিপ্ত। 
হে হিমালয়বিহারিন্‌, হে শ্বেত! শ্বেতবর্ণ তোমাকে নমস্কার । 
হে শ্বেত লোহিত তৃমি স্থ-শ্বেতবর্ণ তোমার বদন অতি হুন্দর | 
হে শ্বেতবন্ত ! হে মহাস্ত ! হে শ্বেতশিখ ! তোমাকে নমস্কার । 
হে হর! হে শবময়! তুমি বিশিষ্ট, তুমি ছুন্দুতি, হে বিরূপ! 
হে শতরূপ তুমি নিরস্তর কেতুমান্‌ হইয়া লোকের অনৃষ্ট 
পে পরিণত হও, হে কপর্দিন্! হে পিনাকিনৃ! তুমি কখন 
দষ্পত্তিরূপ হইয়া লোকদিগকে মুখী কর বা কখন শোকরূপে 
পরিণত হও। কিন্ত তোমার শ্রোক নাই । হে পাশনাশিন্‌ ! 
তোমার কর্খব-রজ্জু নাই; কিন্ত লোকের শিক্ষার্থ ও হুষ্টদমন 
দন্ত কখন উক্ত কর্মরজ্জুতে আবদ্ধ হও; অতএব তোমাকে 
নমস্কার ॥ ১--১৫॥ হে সবন্র! তোমার অগ্রভাগ অতি 
হন্দর! তুমি উত্তম হোত্র ও হবিষ্য হে হুতর্গপ্য! তুমিই 
অর্থাৎ বিদ্যা থাকে ত তোমাতেই আছে । তোমাকে 

ই দমন করিতে পারে না; কিন্ত আপনা আপনি দমন 

| ছে কষ্কণীক়ত পরগ ! তুমি কন্ধ অর্থাৎ কপট হ্িল-স্বরূপ 
ব্ম-ন্বরূপ। . হে দনাতন ! ছে সদন্মন | হে সনৎকুষার ! 

তক নলক্কার। ছে সমতকুমার!| ছে মহাতন্‌! 
তাদিরংগ ..পণুপক্গিয়ারণ বরিয্ধাছ বলিয়া তোষার 
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ও বিরজা, তোমাকে নমস্কার] ১৬__১১। হে মেত্ববাহন 
তুমি স্বারত্বত ও মেষ স্বরূপ,অতএব তোমাকে নমন্তার। তৃথি 
শঙ্খপাল ও শঙ্খ, তুমি রজঃ ও তমঃ। হেশিব! হেকদ্র্ণ 
তুমিই প্রধান, তুমি বিবাদ শুন্য ব্যক্তির বরদাতা) তুমি বিবাই 
ও হুবাহ, তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করি। হে সংহার- 
কারণ! তুমি জীবের সংসার অর্থাৎ জনন মরণাদি স্বরূপ । 
তুমি চতুব্্হাত্মক ও ত্রিগুণাত্বক তোমাকে নমস্কার । হে. 
্বামিন্‌!হে জগৎব্যাপক! তুমি আত্মা ও স্ষি। তৃমি মোক্ষ-. 
কর্তা ও মোঙ্ষ-স্বরূপ কিংবা! তুমিই মোক্ষ। তুমি নারায়ণ ও 
অর্থাৎ নরগণের আশ্রয় ও সর্বরময়। হে আদিদেব!| হে 
হিরণ্যগর্ভ ! তোমাকে নমস্কার। হেমহাদেব! হে দেবেশবর £ 
তুমি প্রজাপতি ও তাহাদিগের সমষ্টিকারণ, তুমি অঙ্জ 
॥২০--২৬॥ হে সর্বজ্ঞ! তুমি বর্ধা, তুমি শর্ব, সত্য ও শমন; 
তোমাকে নমস্কার । হে মহাত্বন্‌! তুমি চিতি স্বরূপ*কিংবাঁ 
সাক্ষাৎ চিতি। হে স্বৃতিরূপ! তোমাকে নমস্কার ; হে জ্ঞান- 
গম্য! তুমি জ্ঞান ও সম্বিদু। হে নীলকঠ! শিখররপী 
তোমাকে নমস্কার । হে স্থানো! হে অব্যক্ত! তোমার অর্থ 
শরীর নারীদ্বরূপু;) তুমি একাদশ ইন্তিরের বিভেদ 
হে ভব! তুমি মোম তুমি শুর্ধ্য ভবহারী তোমাকে নম- 
স্কার। হে শঙ্গর! হে ঈশ্বর! তুমি লোকের যশস্বর ও 
নিজের ইচ্ছা য়ক্রীড়া কর ; হে অস্িকাপতে ! হে উমাপতে | 
তুমি হিরপ্যবাহ ও হিরপ্যরেতা তোমাকে নমস্কার ॥২৭_-৩২৫ 
শিতিকঠ! হে নীলকেশ! তুমি বিশ্বপবরূপ ; হে কপর্দিন্‌ 
সর্পগণ তোমার অঙ্গের ভূষণ, তোমাকে নমস্কার। হে 
বষারূঢ়! তুমি সর্ধহর্তা ও কর্তা, তোমাকে শত শত নমস্কার 
হে বিভো ! ছে বীররমণ! তুমি অতিরাম, ছে রামনাথ 
তোমাকে নমস্ক ব। হে রাজাধিরাজ! হে রাজগতি | ছে 
পালাশাস্কজ! তোমাকে নমস্কার। হে রক্ষাধিপতে ! 
তোমাকে নমস্কার । হে গোপতে!, তোমার ভূযণ কেমুর £ 
হে শ্রীক্ঠ! হে নাথ! লিকুচপাঁণি কোমাকে পুনঃ পুনঃ 
প্রণাম করি। হে তুবনেশ! হে বেদশাস্ত্র! তোমাকে 
নমস্কাতি। হে রাজহংস! তুমি সারঙ্গ, তোমাকে নমস্কার | 
তোমার অলগদ ওহার কনকময়) তুমি সর্পোপবীতধারী;মর্পগণ 
তোমার কুগুলমালাসদৃশ হইয়াছে; এবং তুমি তাহাদিগকে 
কটি স্বত্রবৎ করিয্নাছ। হে শিব! বেদই তোমার বাসস্থান ? 
তুমি জীবের আধানস্বরূপ কিংবা বিশ্বের আধান। ব্রঙ্গা 
কহিলেন, হরি, আমার সহিত একত্রে স্তব করিয়া বিরত 
হইলেন, এই স্তব সকলের প্রধান এবং সকল পাপ নাশ 
করিয়া দেয়। যেব্যক্ি এই স্তব পাঠ করিবে, বা বেদ- 
পারগ ব্রাহ্মষণদিগকে শ্রবণ করাইবে ; সেই ব্যক্তি পাপ 
কর্টে রত হটুলেও ব্রহ্মলোক গমন করিবে, সেই হেতু এই 
স্বব প্রতিদিন জপ ও পাঠ করিবে এবং উত্তম ব্রাক্মণদিগকে 
শোনাইবে। সকল পাপ 'ক্ষালনের 'অশ্তই এই ভ্তব বি্ু- 
কর্তৃক উক্ত হইয়াছে ॥ ৩৩--৪২॥ 


অষ্টাশ অধ্যায় সমাণ্ড। 


,*% 


একোনবিৎশ অধ্যায়। . 

হু কছিলেন) 'অনভ্বর মহাদেব কহিলেন, হে হুরসতম- 
মা! আমি শ্লীত হইয়াছি, আমাকে উভয়ে দর্শন কর 
ও তয় পরিত্যাগ কর! পূর্বকালে আমার গাত্র হইতে অতি 
বলবান্‌ তোমরা উভয়ে প্রহ্ত হইয়াছ। আমার দক্ষিণ 
পার্থে লোক পিতামহ 'ব্রন্ধা, বাম গার্থে আমার হ্যাদয়- 
জাত বিশ্বাধ্থা বিচু। অবশ্থিত। তোমাদের ঢুইজনের স্তবে 
সম্যক সনতষ্ট হইয়াছি, তোমর! যা অভিলাষ করিয়া, সেই 
সরদান.করিতেছি। পরমেশ্বর, বিষুদ্ধক এই প্রকার কহিয়া 
_ কৃপামিধি সেই ক্ষুদ্র হুর হস্তঘ়্থার! কৃপাপ্রকাশ করত স্পর্শ 
করিলেন । অনস্তর নারায়ণ প্রষ্টচিত্তে মহেশ্বরকে প্রণিপাত 
ররিয় লিদদেহশুদ্য লিঙ্গশ্থিত জগন্নাথকে কহিলেন, যদি গ্রীত 
হইয়! থাক ও যদি আমাদিগকে বর দেয় হইয়া থাকে, 
শাহ হইলে তৌমাতে আমাদের অব্যভিচারিণী ভক্তি 
যেন প্রতিদিন হয়। হে দেবগণ! চক্জভুষণ বিশ্বেখবর নিজের 
াত্মায় অব্যভিচারিণী শ্রদ্ধা দান করিলেন। তিনি আবার 
ব্রেহ্ধা বিষ্ুকেও অব্যভিচারিণী শ্রদ্ধা দান করিলেন। নারায়ণ 
য়, পুনরায় ক্ষিতি-নিহিত জানু হইয়া বিশ্বেশ্বরকে 
গ্রনিপাত করিয়া" ধারে ধীরে তাহাকে কুহিতে লাগিলেন, 
£ছে দেবদেবেশ ! আমাদিগের অতি আশ্চর্য বিবাদ উপস্থিত 
হইয়াছে; আমাদিগের বিবাদ শমনের নিমি্ত আপনি 
এই খানে উপস্থিত আছেন। হর, তাহার সেই বাক্য 
শ্রবণ করিয়া পুনরায় প্রণিপাত করিয়া অবস্থিত মস্তকে 
ক্ুতাঞলি হরিকে ঈষতহাস্ত করত কহিলেন ॥ ১১০ ॥ হে! 
ধরবীপতে ! তুমি প্রলয় স্থিতি ও স্বজনের কর্তী। বৎস! হে 
হরে! এই চরাচর বিশ্বপালন কর্‌। হে বিষ্কো! ব্রদ্ধা, বি ও 
ভব এই নামে আমি তিন: প্রকার এবং কজন, পালন 
%. লয় এই ত্রিতয় গুবিশিষ্ট নিক্ষল পরমেশ্বর জানিবে। 
হে বিষে]! মোহ পরিত্যাগ কর, এই পিতামহকে পালন কর 
পান্নকল্পে পিতামহ বদ্ধা তোমার পুত্র হইবেন। তৎকালে 
তুমি আমায় দেখিতে পাইবে এবং পদ্মঘোনিও, আমাকে 
দেখিতে পাইবেন। ভগবান্‌ এই কথা কহিয়া সেই খানেই 
স্ন্তর্তিত হইলেন। তখন হইতে লিঙ্গের অর্চনা প্রতিষ্ঠিতা 
হইয়াছে । লিঙ্গ বেদী মহাবেদী; লিঙ্গ সাক্ষাৎ মহেশ্বর। 
লয় করেন বলিয়া লিঙ্গ নাম হইয়াছে, হে হরগণ! যে ব্রাহ্মণ, 
লিঙ্গ. সন্গিকটে লিঙ্গের আখ্যান নিত্য পাঠ করে; সে প্প্র 
[শিবততা লাভ করিবে, এই বিষয়ে বিচার করিবে ন1॥১১--১৭॥ 

একোনবিংশ অধ্যায় সমাণ্ড। 
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বিংশ অধ্যায়। 

খ্ধিরা কহিলেন-; পাদ্বকল্পে পুরাফালে ব্রহ্মা কেমন 
করিয়া পত্প হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন? কি প্রকারেই- বা! 
পুর্ুষোতম বিজু ব্রহ্মার সুহিত মিলিত হইয়া ভবকে দর্শন 
শনরিয়াছেন। হে হত! সম্প্রতি এই সকল বিষয়, বলিতে 
. ছবিশেষ ঘতবান্‌ হও। তৃত কহিলেন, এই জগৎ অতি ভ়ঙ্কর 
"ও জঙ্কাকারময় যিতাগনুন্ত-একার্নর ছিল। বিনি পুরুষুসাধ্য 
পরে : ধাহাফে লোকে যোনি বলিয়। থাকে ; যিনি অই্ট-গল্প- 


চে রর ঃ 87? 
ন্‌ ধা ॥ 
২ পু 
ও রা ্ট হু 
$ 


বিশালঙ্ষ বাহ! হইতে সর্বদতত্থাগণউপীর্ঘ হইয়াছেন; তিমিই 
শঙ চক্র গদাধর, জগধররূচি, পর্জলোচম, কিরীটা শ্রীপতি, 
হরি, তিনিই, নারায়ণ যোগাত্মা। ও 'যোগবিৎ; সেই: পুরুষ 
অনির্বচনীয় যোগ আশ্রয় করিয়া অহকার সহৃশ কাম্িসৎ 
সহম্রফণাবিশিষ্ট উত্তম মহামূল্য আসনার্ত জনভের দেহে 
একার্ণব জগতে একমাত্র প্রভু হরি সেই মহৎ পূর্ঘক্কে শান 
রহিয়াছেন ॥ ১_:৬॥ অক্রিষ্কন্মা, জগৎকারণ, সেই অনুস্ভ' 
শয্যায় শয়ান বিষু অবলীলাক্রমে জ্রীড়া৷ করিবার জন্ভ নাভি- 
দেশস্থিত একটি পুদ্ধর স্জন করিলেন। সেই পর শতযোঁজন 
বিস্তীর্ণ” তরুণ আদিত্যসদূশ ও হীরকমৃণাল। হিরপ্য- 
গর্ভ, জিভেন্রিয় বিশালাক্ষ চতুর বদ্ধ, ক্রীড়ামান সেই 
পুরুষের সমীপে যাৃচ্ছাক্রমে আগমন করিয়া শ্রীযুক্ত হুগনধি 
নিব্যপর্ সরা ত্রীড়াপরারণ তাহাকে দর্শন করিয়া উত্তম বাক্য- 
বিশ্তাসপূর্বৰ ভাহাকে কহিলেন। হে সৌম্য ! আপনি কে? 
জলমধ্য আশ্রয় করত শয়ন করিতেছেন। অনস্তর অচ্যুত 
ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়। বিস্ময়ে লোচনদ্বয় বিস্ষারিত করতঃ 
তাদবশ পর্যস্ক হইতে গাত্রোথান ও প্রতাত্তর করিলেন। 
আছি জগরিবাস, অতএব প্রতিকল্পে আমার এই আশ্রয় 
জানিবে এবং যাকিছু কর্তব্য কার্য করিয়া থাক, সেইটা 
ম্কৃত; আমিই স্বর্গ ও পৃথিবী এবং আমিই পৃথিবীর 
পরম শ্থান। ভগবান্‌ বিষ, তাহাকে এই প্রকার কহিয়া 
পুনরায় কহিলেন, তুমি কে? কোথা হইতেই ৰা! কমার 
নিকটে আগমন করিলে পুনরায় কোথায় বা যাইবে এবং 
তোমার আশ্রয় বা কোথায়? বিশ্বমুর্তি,তুমি কে? মৎ- 
কর্তৃক তোমার কি কর্তব্য সাধন হইকৌধু ভগবান্‌ হরি 
এই প্রকার কহিলে পিতামহ তীহাকে কহিলেন, শুর 
মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আপনাকে আমি জানিতে পারি নাই; 
আপনিও তাহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া আমাকে জানিতে 
পারেন নাই) আপনি যাদৃশ ছষ্টিকর্তী ও প্রজাপতি, 
আমিও তাদৃশ স্থপটিকর্তা ও প্রজাপতি। ব্রদ্ধার সবিম্ময় 
বাক্য শ্রবণ করিয়া হে নাথ! “আমিই বিশ্বকারণ 
ও বৈকৃঠ” এই প্রকার জ্ঞান আজ আমার উপস্থিত 
হুইল। বিমুঃ মহাযোগ অবলম্বন করিয়া পরম কৌতৃহলে 
্হ্ধার মুখমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাতেজা নারায়ণ, 
উদ্রে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন সগুসমুদ্র ও অ-. 
কুলাচলসমেত এই সেই অষ্টাদশ দ্বীপ। চাতুর্কর্ণয- 
সমাকুল, ত্রদ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সনাঙন সপ্তলোক। 
বর্তমান; কি আশ্চর্য! তগস্তাপ্রভাব, এইকথা পুঝঃ পুনঃ 
কহিয়। বিবিধলোক ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
খ্হত্রবৎসর ভ্রমণ করিয়াও যখন অস্ত দেখিতে পাইলেন না; 
তখন ব্রহ্ষমুখ হইতে নির্গত হইয়া পতগেত্র স্বামী জগৎ 
বিধার্তী নারায়ণ পিতামহকে কহিলেন ॥ ৭--২৪ ? পিতা- 
মহ! আমি ভগবান, আমি আদি অন্ত ও মধ্য) জানি 
কাশ, দিক ও আকাশ । হে অন্ধ! তোমার উদরের অন্ত 
দেখিতে পাইলাম না, এই কথা৷ কহিলে হরি পুবরায় “পিতা” 
প্রবেশ করিয়া: হে হুয়োতম অনুপম এই. ঈকল হাদি 
ত্সি ঈ্শন কর। অনগ্তর আজীাযুক বা নিয় 
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ৃ দির ক. র্‌ রা হি 
তাহার বাক্যে, অভিননন প্রকাশ করিয়া পিতামহ ব্রঙ্গা . 


শ্রীপততির স্উদরে প্রবেশ করিলেন 'এযৎ তীহার গর্তন্থ সেই 
পকল লোক দর্শন কদ্ধিলেন্‌ হরি, উদয়ে পর্ধ্যটন করিয়াও 
যাহার "অন্ত দেখিতে “পাইলেন না। বিচ, পিতামছের 
শ্বতি জমত-হইয়া সকল দ্বার নিরোধপূর্ধক আমি সুখে 
্রচুষধ হইব, এই চিত্তা করিয়া শীপগ্রই এইরূপ করিতে মন 
ফরিলেন | ২৫--২১॥ অনগ্তর স্বার সকল আচ্ছাদিত দর্শন 
করিয়া আর্রপ হুজ্মা করত 'নাভিদেশস্থিত হবার লাভ 
করিলেন! পশ্চাৎ চতুরানন পর্রশ্থত্রান্ুসারে দেখিলেন ও 


পুর্করহইতে আত্মন্ূপ উদ্ধার ফরিলেন। পদ্ঘ-গর্ডের স্তায় 


কাতিমান্‌ পন্থা অরবিদ্দ হইয়া বিরাজ করিতে লাগিলেন । 
তিনিই ছয় ও জগং-যোনি। ইতিমধ্যে জলমধ্যে উভ- 
য়ের সহিত একে একে সংখর্ষণ 'উপস্থিত হইলে অপরিচ্ছিন্ 


শরীর, জীব প্র উত্তম হুবর্ণময় অন্রধারী শৃলপাণি 
মহার্দেব, যেখানে নীগভোগিপতি হরি বর্তমান, তথায় গমন 
করিলেন। বিক্রমকারী সেই পুরুষের পদহুয়ের আক্রমণে 
আকাশে 
উদ্ভূত হইল এবং সেই সময় অত্যা্চ অতি শীত বাসুও 
সেই আশ্চর্য্য ব্যাপার দর্শন 
ঈষৎ শীত ও ঈষৎ উষ্ণ 
জলবিন্গু আব্দি পদ্মকে কেন অতিশয় কম্পিত করিতেছে, 
আমার এই লংশয় উপস্থিত হইয়াছে । কারণ বলিয়া তাহা 
দু কর/আর অগ্য কি করিতে ইচ্ছা করিতেছ ? পিতামহ 


পৃথুল তোয়বিন্ুরাশি পীড়িত হইয়া সত্বর 


বহন করিতে লাগিল। 
করিয়। ব্রহ্ম! বিষ্ণকে কহিলেন । 


মুখনির্গত এবংবিধ বাক্য শুনিয়া! অনুরাস্তকৎ ভগবাম্‌ বলিলেন, 
ছে পিতামহ ।, 
এই স্থানে বার্স করিতে, এই স্থানে কেই রহিয়াছে? তুমি 
অতিশয় শ্রীতিকর বাক্য কহিয়াছ। আমিই ইহার কোপের 
প্রতি কারণএই মানস মধ্য ধ্যান করিয়া প্রত্যুত্তর করিবেন। 
অদ্য কি জন্ত ভগবান্‌ এই পুক্করে সন্্রমযুক্ত হইভেছেন, 
আমি কি করিয়াছি। হে দেব! তুমিকিজন্ত আমাকে 
অঙুন্বম প্রিরবাক্য বলিতেছ, পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তাহা সত্য করিয়া 
বল। বেগনিধি প্রভু ব্রহ্মা এই প্রকার প্রশ্নকারী ও লোক- 
যাত্রানহুগামী দেবেশ অন্ুজাক্ষকে কহিলেন, যে ব্যক্তি 
তব্দীয় ইচ্ছাক্রমে পূর্ষেব তোমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, 
আমিই সেই। হে প্রভো | 'অপনি যেমন আমার উদরে সকল 
€লোক দর্শন করিয়াছিলেন, সেই প্রকার আমিও তোমার 
উদদরে সমস্ত দর্শন করিয়াছি । অনভ্বর মৎসরভাবে আমাকে 
আপনি বশ করিতে ইচ্ছা করিয়া, সহশ্র বৎসরান্তে 
উৎপর্ন, আমার চতুঙ্দিকের, বার সকল আপনি ক্ুদ্ধ করি- 
লেন। তারপর হে মহাভাগ ! চিন্তা! করিয়া স্বকীয় তেজে 
আমি আপনার নাভি প্রদেশ ছার! পর্রহৃত্র হইতে বিনিগ্ত 
হইলাম। কোন প্রকারে মনের ব্যাাত না হউক, 
তোমাকে লক্্য করিয়া এই গমন কেবল বিধু কার্যে 
উন্ফূল জামিবে। অনস্তর আমায় কি কর্তব্য আছে; 


জামিই বা.কি করিব, তাহা বল। তৎপরে হিরপ্যকশিপু 


মান সর্বধ্যাপক হরিংজঙ্ধার এতানশ গ্রীতিকর ও মন্জলজনক 
ধয মতকতক অধাবসিত হয় নাই'কেবল তোমাকে জানাইবার 


রি 
খু 
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আমার নাভিদেশে উৎপন্ন হইয়। কি জন্ক 


৪ 
বা 

০ ও |. বটি, "* 
জন্ঠ -ইচ্ছা ক্রমে ক্রীড়া করখার্থ আমি দ্বার কল রোধ করি 


স্বাছি, আপনি ইহা অন্ত প্রকার জান করিষেন না; আপদ 
আমার মান্ত ও পুঁজ । হে কল্যাশময় | আছি বে অপক্কায় 


করিয়াছি, তাহা ক্ষম! করুন, আপনাকে আহি ত্যাগ করি, 
লাষ, হে প্রভো | তুমি পদ্ম হইতে অবতরণ কর। আপনি 
তেজোময় ও গুরু, অতএব আমি আপনাকে বহন করিতে 
সমর্থ হইব না। অনন্তর, বরঙ্ধা হে প্রতো! আমাকে 
পদ্ম হইতে অধস্থাপন কর যাহা অভিলাষ তাহা বল 
তাহাকে এইপ্রকার কছিলেন। হে শক্রত্ম! ভুমি আমার 
পুত্র হও এবং পরম আনন্দলাভ করিবে | ৩--৪০& ছে. 
রহ্মন্‌! তুমি মহা যোগী, পুজনীয়; হে প্রণবাত্বক এই হেতুফ 
পদ্ম হইতে অবতরণ কর এবং আমাদিগকে সম্ভাববাক্য 
প্রয়োগ কর, অদ্য প্রভৃতি তুমি সকলের স্ব্মী ও পদ্মযোনি 
এই নামে খ্যাত হইবে। হে ত্রহ্ষনৃ। তুমি আমার পুল্প; 
অতএব তুমি সগ্ডলোকের অধিপতি; এইপ্রকার বিণ 
প্রার্থনা করিলে পর ভগবান্‌ ব্রঙ্গা ইহাই হউক, এইরূপ 
বরদান করিয়া গ্রীতহৃদয়ে ও গতমৎসর হওত জর্তি 
সমীপবত্তাঁ বালার্কসবশ-কাস্তিমান, বিস্তৃতবদন ভবকে 
সমাগত দেখিয়া নারায়ণ কহিলেন, অগ্রমেয় মহাবদন্, 
দতগ্রী, দশবাহ, সূ্বদদরশাঁ, লোকপ্রতু, অতি ভৈরব গর্জন” 
কারী এই পুক্রষ কে? বোধ হইতেছে, যেন সাক্ষাৎ তেজো-. 
রাশি সকল দিক ও দ্বর্গ আসিয়া এই দিকেই আগমন্‌ 
করিতেছে ।* ভগবান্‌ বিষণ তত্কর্ক এইরূপ অভিহিত 
হইয়! ব্রদ্মাকে বলিলেন ॥ ৪১--৬২ ॥ ধাহার মহৎ বেগ 
সহকারে পদতল নিপাতে আকাশমণ্ডলে জলভরাবনত জল" 
ধর সকল উখিত হইয়াছে । পদ্ঘসম্তব ! তুমি বিশ্বসাধ্য 
অত্যন্ত ্কুলজলে সিক্ত হইবে। দ্রাজবাযুদ্বারা কম্পমান 
ম্দীয় নাভিজাত ত্বচ্ছ এই পদ্ম তোমার সহিত কল্লিত ও 
উত্তপ্ত হইবে। আপনি অনাদি, অস্তকৃৎ, ও প্রভু, আপনি 
ঈশ্বর এইখানেই উপস্থিত আছেন। আপনি ও আমি 
স্তোত্রদ্বারা মহাদেবের উপাসনা করিব, অনস্তর ব্রহ্ষা ক্রুদ্ধ 
হইয়া পদ্থলোচনকে কহিলেন, ' ত্রিলোকগ্রভূ আত্মাকে 
জাননা এবং আমি ব্রক্গা তাহাও জান না1 এই শঙ্কর 
কে ইন আমাদের উভয়ের অতিরিক্ত তাহার 
ক্রোধজনিত বাক্য শ্রবণ করিয়া নারায়ণ কহিতে লাগিলেন, 
হে কশ্যাণময়! আমার নিকট মহাত্ব। শিবের নিলা 
করিও না; তিনি মহা যোগেম্ধন সাক্ষাৎ ধর্ম ও বরদাত] 
এবং এই জগতের হেতু; তিনি পুরাণপুরুষ ও অবায় 
তিনি সাক্ষাৎ কারণ অন্য সকল বীজ ঘ্বরূপ উহার সাধ্য 
তিনি একমাত্র জ্যোতীরূপ, পরে সেই বিভু শঙ্কর,বালক্রীড়ন- 
বৎ হৃষ্টিস্থিতি ও লয়াত্মক ক্রীড়া করিয়া থাকেন। তিনিই 
প্রধান ও প্রকৃতি তিনিই অব্যস্ত ও তম বদি পুনরাঙস 
বল ইনি কে? তাহা হইলে ধাহাকে তুমি দর্শন করিলে 
তিনিই সেই 'পুরুষ লম্মমরণাদি হুখঃদর্শনে বিরক্ত 


'যতিগণ কেবল তাকে দেখিয়া.থাকেন। এই পুরুষ 


বীজবান্‌, আপনি বীজ, আমি যোনি ও সনাতন ।, বিশ্বাখা 


ট বাক্য তাহাকে বলিলেন; ঈদ্ুশ | ক্ষ বিস্ কর্তৃক এইর়প অভিহিত হইয়া বিস্বকে জিজ্ঞাস! * 


করিলেন » আপনি যোনি, অংমি বীজ, মহেখ্বর বীঈবাস 


+ রি ১ সস পপ” 
বটি - 


, "এই বিইতে_ আমার বড়ই সংশয় বোধ হইতেছে, আমার :. 
গ্ংশয়চ্ছেদ করিতে তুমিই ধোগ্য। লোকবিধাতী। ব্রদ্ষীর |. 
বিবিধ প্রাহূর্ভাব জানিতে পারিয়া! ভগবান্‌ হরি, অত্যন্ত 
অসশ প্রশ্নের উত্তর করিলেন। ইহা হইতে মহত্তর 
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বন্য আর গোপনীয় নাই। মহত্বব্বের পরম ধাম জ্ঞানি- 
গণের গম্য জানিবে। আত্ম! ুই প্রকার নির্ুণ ও সণ, 


ইহার মধ্যে নিষ্ষল অর্থাৎ নিরূপণ আত্মা অব্যক্ত; সণ 
আত্ম! মহেশ্বর | ৬৩--৭৭|॥ তুমি অগম্য গহন ও মায়া- 
বিধিজ্ঞ মহেশ্বরের লিঙ্গোৎপন্ন প্রথম বীজ পূর্বকালে 
তৎ্স্বরপ বীজ আমার যোনিতে যুক্ত করিয়া! কালপর্য্যায়ে 
সেই বীজ আমার যোনিতে হিরণ্ময় অওুরূপে জন্সিয়াছিল। 
সেইঅও সহজ বৎসর ব্যাপিয়া জলমধ্যে প্রতিষ্িত ছিল। 
সহত্র বসরাস্তে সেই অণ্ড দ্বিধাকৃত হইল। এক খণ্ড 
কপালে স্বর্গরূপে পরিণত হইল, অপর খণ্ড পৃথিবী হইল ; 
সেই অগ্ডের উন্ব গর্ভের আবরণ) অত্যন্ত কনক পর্বত; 
ইহাকে শৃমেক পর্বত কহে। অনভ্তর সেই অণ্ড হইতে 
উৎ্পদ্যমান শরীর দেবদেব বিশ্বপ্রভু ভগবান্‌ হিরপ্যগর্ভ 
জগতে তারা ইন্দু নক্ষত্র পর্য্যন্ত না দেখিতে পাইয়া আমি 
কে? এইরূপ চিত্ত করিলে, সেইকালে প্রিয়দর্শন যত্শীল 
স্ট ঘতিগণের পুর্ব সমুত্পন্ন তোমার কুমারগণ উৎপন্ন 
হইল। সহস্র বৎসরান্তে পুনরায় তোয়ার সেই সকল 
আত্মজগণ এক কালে উৎপন্ন হইবে। তাহারা ভুবনদহন- 
সমর্থ অনলবৎ তেজস্বী, পদ্মপত্রের স্তায় আয়ত লোচন, 
প্রতিতাশালী, পরমাণুবৎ অপ্রত্যক্ষ দর্শন জর্গতের স্থিতি- 
কারণ। তাহাদিগের নাম শ্রীমৎ সনতকুমার ও ধ্বভু; ইহারা 
হুই জনে উর্ধীরেতা ৷ নক, সনীতন, সনন্দন, ইহারা তাপত্রয়- 
বর্জিত বলিয়। কর্ম করিলেন না । যাহাতে বু রেশ ও 
অল নুধখ আছে) সেই জরাশোকসমন্বিত জীবন যরণ 
ও পুনঃ পুনঃ উৎপতি, আর স্বর্গে অল্পই সুখ, নরকে বহুতর 
দুঃখ এবং সকল আগম ও অবশ্ত ভবিতব্যতা এই সমস্ত 
জ্ঞাত হইয়া তোমার বাসশ্থিত ভু ও সনৎকুমারধক দর্শন- 
পূর্বক অতি তেজস্বী তোমার আত্মজ সনকাদিত্রয় গুপত্রয় 
পরিহারপূর্ধ্বক আধ্যাত্ত্িক' জ্ঞানে মতি প্রদানে উদ্যোগী 
হইলেন। অনস্তর, সনকাদিত্রয় আধ্যাত্মিক জ্ঞানে প্রবৃত্ত 
হইলে শঙ্করের মায়ায় তুমি বিমুঢ় হইবে। হে অন্ঘ! 
এইবূপ কলে প্রবৃত্ত হলেই, তোমার সংজ্ঞা নষ্ট হইবে। 
প্রবৃহ্কল্পে অবশিষ্ট হৃক্ষম ও পার্থিব প্রাণিসকলের গ্রশ্থরী মায়া 
ঞজাগৃতি” এই নামে খ্যাতা হইবে। যেমন এই তুঘেক- 
পর্ধত দেবগণের আশ্রয় বলিয়া, উদ্বাূত হয়; তদ্রুপ দেব- 
দেব মহেশ্বরের মাহাত্মযও জীানিবে। ঈশ্বর সম্ভব ও 
আমাকে অন্ুুজেক্ষণ এইরূপে জ্ঞাত হইয়া জীবগণের বরদাতা 
ও প্রভু মহাভূত্ত জগংগুরু মহার্দেবকে প্রণবযুক্ত বেদোক্ত 
' মন্ত্র্ঘারা নমস্কার করিয়া. উঠিবে; নচেৎ তিনি ক্ুদ্ধ হইয়া 
তোমাকে ও আমীকে নিশ্বীস দ্বার দগ্ধ করিবেন।, ভাহার 


এই প্রকার মহাষোগ ও মহীবল, জানিতে পারিয়া আমি. 


_ উত্থান করত তোমাকে অগ্রে করিয়া অমরপ্রভ দেবকে স্তব 
করিব ॥ ৭৮৮৯৭ ॥ 
বিংশ অধ্যায় সমাণ্ড। 





অগ্রে করিয়া! অন্তীত, ভবিষ্য, ও বর্তমান চ্ছান্স নামদ্বারা 
এই গ্তোৰ উদ্দীরণ করিলেন। বিষ্কু কহিলেন, হে ভগবনৃ! 
তোমাকে নমস্কার; হে নুব্রত! তোমার তেজ অনন্ত; 
হে ক্ষেত্রাধিপতে! তুমি বীজী ও শুলধারী, অতএব 
তোমাকে নমস্কার । হে হুচ্ষমরেত: তৃমি নুরে, 'মর্চিসেত্র ও) 
দ্তী; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি জ্যেষ্ঠ, শ্রেষ্ঠ, তুমি 
পূর্ব ও প্রথম, তোমাকে নমস্কার। হে সদ্যোজাত! 
তুমি মান্য ও পুজ্য; তোমাকে নমস্কার। তুমি গহ্বর ও 
চেষ্টমান জীবের ঈশ্বর, গগন তোমার চীরাম্বর, তুমি 
অন্মদদাদি জীবের প্রভু ; তোমাকে নমস্কার। তোমা হইতে 
ব্দে ও ম্মৃতি সমুদায়ের উৎপত্তি হইয়াছে, তুমি কর্ম ও 
জ্বানের উতৎপত্তিস্থান) তুমি দ্রব্যের জনক; অতএব 
তোমাকে নমস্কার । হে যোগপ্রভে।! তোমাকে নমস্কার, ছে 
সাংখ্য প্রভো! তোমাকে নমস্কার। তুমি কব নিবন্ধ- 


ধিগণের অর্থাৎ সপ্ত্ধিগণের প্রভু) তুমি নক্ষত্র ও কৃর্ধ্যাদি 


গ্রহেরও স্বামী ; অতএব তোমাকে নমস্কার। তোমা হইতে 
বৈচ্যুত, অশনি ও মেঘগণের গর্জন হইয়াছে। তুমি 
মহোদধি ও সপ্তদ্বীপেরও প্রভু, তুমি অদ্রি ও বর্যারও 
প্রভু ; তোমাকে নমস্কার । তুমি নদী ও নদেরও প্রভু। তুমি 
মহোঁষধি ও বৃক্ষগণেরও প্রভু তোমাকে নমস্কার, তুমি 
ধর্ম বৃক্ষ ও ধর্্ম। তুমি পরার্দ ও পরপ্রভু ; তুমি রস ৪ বত্বের 
আকর, তুমি ক্ষণ ও লবের জনক ; অতএব তোমাকে নমস্কার | 
তুমি অহোরাত্র, অর্দমাস মাস ও ইহাদিগেরও প্রভু; 
তোমা হইতে থভুগণ ও অংখ্যার উৎপত্তি হইয়াছে; 
তুমি প্রার্দ ও অপরার্দেরও প্রভু ; অতএব তোমাকে নমস্কার । 
তৃমি পুরাণ প্রভু ও স্জনেরও প্রভু । তুমি চতুর্দশ মবস্তরও 
যোগের প্রভু। তোমা হইতে চতুবিধ অর্থাৎ জরায়ূজ, 
অওডজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুবিধ। জীবের হজনেরও 
প্রত। অনস্ত চক্ষুরূপী তোমাকে নমস্কার; তুমি কল, 
ধর্মশাস্ত্র ও বার্তী এই সকলেরও প্রভু; অতএব 
তোমাকে নমস্কার । তৃমি বিশ্বপ্রভূ ও ব্রহ্মাধিপতি ; তোমাকে 
নমস্কার। তুমি বিদ্যা প্রভু ও বিদ্যাধিপতি; তুমি ব্রত 
প্রভু ও ব্রতাধিপতি; তোমাকে নমস্কার। তুমি মন্ত্রাধিপতি 
ও মন্ত্র প্রভু; তুমি পিতৃগণের প্রভূ ও পশুপতি ; আতএব 
তোমাকে নমস্কার। হে বাক্বৃষ! (যাহার বাক্যই বৃষ 
অর্থাৎ ধন্্ম তাহাকে বাক্বুষ কহে) তুমি পুরাণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ ; অতএব তোমাকে নমস্কার, হে পশুপতে ! তুমি গোর্ষ, 
ইন্্রধ্বজ, তোমাকে নমস্কার, তুমি দৈত্যদানব ও রক্ষোগণের 
পতি; তৃমি গন্বর্ব যন্সগণের পতি অতএব তোমাকে 
নমস্কার। তুমি গরুড়, উরগ, সর্পগণ ও পঙ্িগণের পতি) 
অতএব তোমাকে নমস্কার। হে গুহাধিপতে ! তোমাকে 
নমস্কার; তুমি গোকর্ণ, গোগ্া অর্থাৎ রক্ষক ও শলুকর্ণ 
তোমাকে নমস্কার । হে অপ্রমেয় | তুমি বরাহ খনন ও 
বিরজ তোমাকে নমস্কার । হে গণপতে! হে শ্ুরপতে ! 
তোমাকে নমস্কার) তুমি জলপতি ও ওজঃপতি, তুমি লক্মী- 
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স্বৃত ও অঙ্যাসত্য অতএব তোমাকে পুরি . এখাম 
] করি। ছে পন্ববর্ণ! তোমাকে নমস্কার । তুমি মৃত্যু মৃত্যু; 
তুমি গৌর, শ্যাম, কঙ্গ ও লোহিত বর্ণ; তুমি মহাসনধ্া- 
কালীন মে সন্বশ চারুদী্ড ও দীক্ষাবিশিষ্ট ) হে বপর্দিন। 
তোমার হস্তদ্বয়ে কমল বিরাজমান, তুমি দিথাসা) তোমাকে 
নমস্কার। তুমি সফল অপ্রমাণ, অব্যয় ও অমর; তুমি 
শাশ্বত রূপ ও গন্ধ, তুমি অক্ষত ; অতএব তোমাকে নমস্কার । 
তুমি বিভ্রান্ত ও কৃত, তুমি হুর্গম, তুমি মহেশ, তুমি ক্রোধ 
ও. কপিল ॥ ৪৬4০ ॥ হে বলশালিন্‌ ! তুমি'রংহঃ অর্থাৎ 
বেগ তোমার শরীর তর্কনীয় এবং অতর্কণীয়। তুমি বালুকা- 
প্রচারবৎ হুল্ষ্ম বা তাহা হইতে হৃক্ম পদার্থ; এই জগ্ত 
তোমাকে সিকত্য ও প্রবাহা কহে? তুমি প্রশ্তরবৎ স্থিরতর 
বা তাহা হইতেও বিস্তৃত পার্থ অতএব তোমাকে নমস্কার। 
তুমি উত্তম মেধাবী কুলাল পৃথিবী পালক ও শশিধগুধারী ; 
তোমাকে নমস্কার। তৃমি বিচিত্ররূগী বিচিত্র বেশবান্‌ 
[বাচত্র বর্ণ ও মেধা। তুমি সর্ববদ। সন্তষ্ট ও চেকিতান) 
যোগিগণ তোমাতে কণ্ম সকল অর্পণ করেন) এই জন্য 
তোমার নাম নিহিত হইয়াছে । তোমাতে ক্ষমাগুণ আছে 
বলিয়া তোমার নাম ক্ষান্ত, তৃমি দাস্ত, বজ্র সংহনন; তুম 
রাক্ষমকুলনিহত্তা ও বিষহস্তা) তুমি শিতিকঠঠ ও 
উর্দধমন্যু অর্থাৎ অত্যন্তর কোপশূন্ত, তুমি সর্প স্বরূপ 
তুমি কৃতাস্ত, তুমি আমুধধারী তুমি পরম হর্ধময়; তোমা 
নমস্কার। * তুমি অনাময় সর্বময় ও মহাকাল) তু 
প্রণবন্বামী ও ভগনেত্রের অন্তক! তুমি ক্রহ্গরূপী 
স্বগকে বধ করিয়াছিলে বলিয়া তোমার নাম মুগব্যাধ 
হইয়াছে তুমি দক্ষ অর্থাৎ সকল কার্ধ্যে তোমার নৈপুণ্য 
আছে ও দক্ষ ঘজ্ঞাত্তক; তুমি সকল ভুতের আত্মস্গরূপ 
ও দেবগণ হইতে তোমাতে আতিশয্য আছে; তুমি 
ত্রিপুরহস্তা ও উত্তম শস্ত্রসম্পন্ন; তুমি উত্তম ধচুম্বান্‌ ও 
পরগুধারী; তোমাকে নমস্কার। তুমি কোন কালে 
অধ্যমার ঘস্ত তগ্ন করিয়াছিলে বলিয়া তোমার নাম 
পুষদত্ত-বিনাশন হইয়াছে) তুমি কামদাতা, বরিষ্ঠ ও 
কামাঙ্গনাশক ॥ ৫১--৫৮॥ যুদ্ধকালে তোমার বদন অতি 
ভয়ঙ্কর, তুমি গজানন স্বরূপ; তুমি দৈত্য হস্তাদিগেরও প্রত; 
তুমি দৈত্যদিগের আক্রন্দন কর, তুমি হিমন্, তীক্ষ ও আদ্র 
চর্মধারী এবং শ্বশানে নিত্য তোমার অনুরাগ আছে; অতএব 
তোমাকে নমস্কার। হে প্রাণরক্ষক ! তুমি মুণগ্ডমালাধারী এবং 
শোকশুন্ত বিবিধ প্রাণিবর্ণ কর্তৃক পরিবৃত। হে নারী 
শরীর, তুমি দেবীর অতিশয় প্রিক্নভাঁজন ) তোমাকে নমস্কার। 
ণতুমি জটী, মুণ্ডী, ও নাগ ষজ্ঞোপবীতধারী ) তুমি নৃত্যশীল 
নৃত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণেরও শ্রীতিকর তুমি যজ্ঞ, গীতাসক্ত ও 
মুনিবৃন্দকর্তৃক শী্বমান; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি 
তিগ্মকটস্কট অর্থাৎ ভয়ঙ্কর সিংহরূগী, তুমি অপ্রিয়, ও 
প্রিয় ;' তুমি . বিভীষণ, ভীম্ম ও ভগগ্রমথন, অতএব 
তোমাকে নমস্কার ॥ ৫৯--৬৪ | হে সিদ্ধগণপ্থতে ! হে মহা- 
ভাগ ! তোমাকে নমস্কার । হে মমুক্তাট্রহাস| তুমি ক্ষেড়িত 
ও অন্ফোটিত। হের মুদিতাত্মন! তোমার্ডে নর্দনকর্তৃত 
ও,কুর্দনকর্ত্ব আছে! অতএব তোমাকে নমস্কার। হে 
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র্তষান; তুমি উত্তম তেজঃ ও বীর্ধয, তুমি শুর অজিত, 
তুমি বরদ বরেণ্য ও মহাত্মা পুরুষ তোমাকে নমস্কার। 
মি ভুত, ভৃব্য, মহৎ ও প্রভু; তোমাকে নমস্কার । তুমি জন, 
* তগঃ ও বরদ; তুমি মহৎ অণু ও সর্বব্যাপী । তুমি বন্ধ,মোক্ষ ; 
তুমি স্বর্গ, ও নরক; তুমি ভব, দেব, ইচ্ছা. ও যাজক) অতএব 
তোমাকে নষস্কার। তুমি প্রত্যুদীর্ণ, দীপ্ত, তত্ব ও অতি 
খপ, তুমি পাশ ও অস্ত্র; তোমাকে নমস্কার । তুমি আভরণ, 
হত (দেবোদ্দেশে পরিত্যক্ত দ্রব্য বিশেষ) তুমি উপহ্ৃত 
(ষেজ্কের আদিতে যাহ! হবনের বিষয় হয়; তাহাকে উপস্থৃত 
কহে) প্রহৃত জতিশয় ভক্তিসহকারে যাহা দেবোদ্দেশে 
ধান কর! হয় তাহাকে প্রহুত কহে) ও প্রাশিত অতএব 
তোমাকে নমস্কার। তুমি ইট, পূর্ত কেপ ভড়াগাদি) ও 
অন্নিষ্টোম যাগকৃৎ ছ্বিজ স্বরূপ। তুমি সদস্য, (বিধি-দর্শর) 
 দক্ষিপাবভৃখ ; অতএব তোমাকে নমস্কার। তোমার হিৎসা 
| নাই, অতিশয় লোত নাই; তোমাতে পশ্তমন্ত্রোধধ বিদ্য- 
1 মান। তুমি সুশীল সত্স্বভাব সম্পন্ন ॥ ১_৩৩॥ তুমি 
অতীত, ভবিষ্য ও বর্তমান; তুমি স্ুবর্চা ও বী্ধ্য, তুমি 
শৃর -ও অজিত তুমি বরদ, বরেণ্য ও মহাস্্া; অতএব 
তোমাকে নমস্কার । তুমি ভূত, ভব্য সদৎ; অতএব তোমাকে 
"নমস্কার । হে অতি তরুণ! হে হুবর্ণরূপ! হে বরদ। 
(তোমাকে নমস্কার। তুমি মহৎ ও নিদ্রিত ব্যত্তির গতি 
"অতএব তোমাকে নমস্কার তুমি জীবরূপে ইন্দরিয়রূপ বাহ- 
নের আন্বাদন করিয়া থাক। তুমি বিশ্বরূপ ও বিশ্ব তুমি 
বিশ্বশীর্যা (বিশ্বটক যা কিছু পদার্থ দৃশমান হয়, ভাহারা 
তোমার অগ্রভাগ) সকলই তোমার পাণি হস্ত) ও পাদ; 
অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি রুদ্র ও অপ্রতিম 
( সাদৃশ্টশৃন্য অর্থাৎ তোমার সাদৃশ্য কোন স্থানে নাই ) তুষি 
হব্য, কব্য ও হব্যবাহ অতএব তোমাকে নমস্কার । তুমি 
সিদ্ধ, সেব্য, ইষ্ট ও ইজ্যাপর অর্থাৎ যাগস্রেষ্ট) তুমি 
সুবীর, স্থঘ্বোর, অক্ষোভ্যক্ষোভক, তুমি উত্তম প্রজাসম্পর 
উত্তম মেধাশালী ও দীপ্ত ভাস্কর স্বরূপ, অতএব তোমাকে 
নমস্কার । তুমি শুদ্ধবুদ্ধ অর্থাৎ কেবল জ্ঞানময়, বিস্তৃত 
ও লোকের অভিমত; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি 
স্থল, হৃস্ম ও সর্বপ্রকার লোকের দৃষ্ঠ ; অতএব তোমাকে 
নমস্কার । তুমি বর্ষণকর্তা, জ্লনকর্তা ; তুমি বায়ুও শিশির 
তুমি বন্রকেশ ও প্রপত্তবক্ষ স্থল অতএব তোমাকে 
নমস্কার। তুমি হ্বর্ণ সদৃশ তোমাকে পুনঃ পুনঃ প্রণ্াম 
করি। হে বিরূপাক্ষ! তোমাকে নমস্কার! তুমি লিজ, 
পিঙ্গল ও মহৌজা। হে সৌম্য দর্শন! তোমাকে পুনঃ পুনঃ 
নমস্কার করি। তুমি তৃত্ত, শ্বেত, কৃষ্ণ ও লোহিত বর্ণ, তোষাকে 
নমস্কার । তুমি পিশিত, পিশঙ্গ ও নিষঙ্সী ; অতএব তোমাকে, 
নমস্কার । তুমি সবিশেষ ও নিধিশেষ ; তুমি ইন অর্থাৎ 
সর্ধত্বদানযোগ্য পুজ্য ; হে: উপজীব্য! তোমাকে নমস্কার 
৪ ৩৪৪৫৪ তুমি ক্ষন, বৃদ্ধ ও বৎসল; তুমি সত্য 


ইং দিসি ও গরিলা বাল: তুমি । গর 
জগতের -'অবিষ্ঠাতা, :হেোোমাতকে পনস্কার। তুঙ্গি ধ্যাত.) 
তুমিররপ রর বলিয় সকলে ভতগ করে। তুনি কস 
কোন জদ্মে-শিক্ষার্থ বা আঅমৃষ্টের বলবন্ধা চ্ছাপম' জন্ত রোদন 
রিয়া বলিয়া তোমার নাম একটা ক্ষদৎ হইয়াছে এবং. 
তোমার নাম ভ্রবং;। তোমাকে নমস্কার । হে লন্বোক্বর 
শরীরিদ্‌! তুমি কখন তানুশ ভন্তজনের অভিলাষ পুরণার্থ। 
ক্রৌড়া করিয়া গ্বাক। কখন বা তুমি রর 
লন্ভ তোমার ভ্রোড়ৎ ও বলগৎ্ষ এই ছু 
হইয়াছে। অতএব তোমাকে নমস্কার। হে সিল 
হে ক্িক্বি্ীকায়! তুমি বিকটমুণ্ড এবং কৃত্য অতএব 
তোমাকে নমস্কার । হে বিকৃতবেষ! তুমি ক্র) অনর্ধণ, 
অগ্রমেয়, গোপ্তা, দীপ্ত ও"নির্ডদ অতএব তোমাকে 
 ম্মস্কার। হে 'চুড়ামণিধর | তুমি হুদ্দর ও হুশ্রপ্রিয়, 
তুমি স্তে।ক ও তনু (সুক্ম) এবং হে গণাপ্রমিত তোমাকে 
মমন্বার | ৬৫--৭*॥ হে অগম্যগহন! তুমি গুহা ও 
গুণযোগ্য তোমাকে নমস্কার। এই লোকাধারভূতা পৃথিবী 
তোমার চরণঘ্বয়। সজ্জনগণ ইহা সেবা করিয়া থাকেন। 
তোমার বক্ষস্থল তারাগণ বিভূষিত আকাশ স্বক্কপ। তাহাতে 
স্বাতি পথের ন্যায় হার বিরাজমান্‌ রহিয়াছে । হে বিভে!! 
তোমার উদর যাবদীয় সিদ্ধিষোগের অধিষ্ঠানভূত; দশ দিকু 
কেহ়রাজদভূষিত ত্বদীন হস্ত, নীলাঙ্গন চয়স্ঘৃশ তোমার 
বিস্তৃত দেহের বিশালতা, শ্রীসম্পন্ন হেমহত্রবিভূষিত তীয় কঃ 
হইয়া শোভিত হয় ॥ ৭১৭৪ ॥ হুর্ধ্যে দীপ্তি, চত্রে বপু, 
শৈলে নর্ধ্, অনিলে বল, অগ্গিতে উ্তা, জলে শৈভ্া, 
আকাশে শব, এই সকল ৭, নাশশৃন্ভ সেই পুরুষের 
আভ্যন্তরীণ কিঞ্দিংশ বলিয়া পণ্ডিতগণ জানিয়া থাকেন। 
হে মহাদেব! তুমি সাক্ষাৎ মহা যোগী, জপ ও জপ্য। 
তুমি পুরেশয় (জীব) গুহাবাসী খেচর, রজনীচর, 
তপোনিধি, গুহগুরু, সাক্ষাৎ আনদ ও আননবর্ধন। 
হে ভূতভাবন! তুমি বিধাতা ও ধাতা, তুমি “বোদ্ধব্য 
ও বোধিত, তুমি নেতা, ছুদ্ধর্ধ ও ছুঃপ্রকম্পন। 
তুমি বৃহাদ্রধ, ভীমকর্থ্া ও বৃহৎকীর্তি, তুমি ধনগয়, 
. স্ব্টাপ্রিয় ও ধ্বজী। তুমি হুত্রী, পিণাকী ও ধ্বজিনী- 
পতি) তুমি কবচী, পটিশী, খড়গী, ধনুর্ধর ও পরশ্বধী; 
তুমি অধন্মর, অনঘ, শুর, দেবরাজ ও অরিমর্দন ॥ ৭৫--৮১ ॥ 
হে ঈশ্বর! পূর্ববকালে তোমার সাহায্য লাভ করিয়া 
আমরা যুদ্ধণ্থলে শক্রদিগকে নিহত করিয়াছি । তুমি বাড়বানল- 
রূপে সতত সমুদ্রজল; তুমি তাহাকে পান করিয়াও তৃপ্ত 
হইতেছু না। হে দেবদেব! তুমি ক্রোধাকর ও প্রসমাত্বা। 
তুমি ইচ্ছানুরূপ দাতা, ইচ্ছানুরূপ গমনশীল ও শ্রীতিকর। 
তুমি ব্রহ্মচারী, অগাধ ব্রহ্মণ্য ও শিষ্টপুজিত; তুমি দেবগণের 
অক্ষয় কোশস্বরূপ) কেনন! তুমি যজ্ঞকলপন! করিয়াছ। 
. হুব্যবাহন, তোমার শেষোক্ত হব্য বহন করিয়। থাকেন। হে 
মহাদেব! তুমি শ্রীত হইলে, আমরা শ্রীত হই । ৮২৮৪৪ 
তুমি ঈশ. অনাদি, তুমি সকল লোকের. ব্রহ্মকর্তা, ব্রহ্মরূপে 
সকলের কর্তৃত্ব তোমাতে আছে, আদি হজন। 
সাখ্যোক যোগী চীনা প্রকৃতি হইতে 


পারি, কদৃতহরটী ভোদাই অহন 

বঙা। ০ ৪ সপিস্পস্প ০ 

পুনরায় 'মেই কল রোগ "যাগ ফরেন । পন আহার! 
বিশুদ্ধ ১৬ তোমার 'শগলাগনস হর তাহারা খবর্বাগ 
ছিব তোক্স লা করিয়। পাকে | তোছার তার আপ্রসংখ্োর, 
তু্গি অপার'মহণত্বা! ) আমরা নিজ জকি অনুসারে ধের 
তোমারঃমাহাত্থয বিদিত আছি, তাহা ীর্তিত সুইুল। ছুমি 
আমাদিগের পক্ষে সঙ্ষলময় হও.) কিংবা ভূমি ব1-হ)তা হত, 
তোমাকে নমস্কার । হৃত কহিলেন, বে ব্যক্ষি 
বরক্ষ-নারার়ণ স্যব কীর্তন করিবে বা শোনাইবে এবং দ্বে 
বি্বান্‌ ব্রাঙ্মপ সমাহিত হুইয়! এই স্ব শুনিবে, অমেধ 
যজ্ঞ করিঙো বে ফল প্রাপ্ত হয়, তাহার সেই ফল প্রাপ্ত 
হইবে। যেমর্ত্য পাপাচার হইয়াও শিবসন্নিফটে এ স্ব 
শ্রবণ করে বা জপ করে, সে পাপমুক্ত হইয়! ব্রদ্দলোক 
গমন করিবে। 'ষে ব্যক্তি শ্রান্ধ, দেবকার্ধ্য, বজ্জ বা অব- 
ভূথাদদিকর্ম্ে বা সাধুমধো ইহা কীর্তন করিবে, সেই ব্যক্তি 
বন্গসাষীপ্য লাভ করিবে ॥ ৮৫--৯১ ॥ 

একবিংশ অধ্যায় সমাগী। 


দ্ববিৎশ অধ্যায় । 


হত কহিলেন, তগ্গবান্‌ শিব, ব্রহ্মা ও বিষ্ুকে অত্যন্ত 
অবনত দর্শন করিয়! সত্য বীর্তন করাতে তিনি অতিশয় 
প্রফুল্নচিন্ত হইলেন এবং বিরূপাক্ষ দক্ষ যজ্ঞবিনাশন, পিনাকী 
উমাঁপতি, তাহাদিগের স্তবে অতিশয় শলীত হইলেন, অনস্তর, 
তগবান্‌ মহাদেৰ সর্বত্র হইলেও তাহাদিগের অমৃত বচন: 
শুনিয়। ক্রীড়া করণার্থ কহিতে লাগিলেন, তোমরা উভয়ে 
কে? দেখিতেছি তোমরা মহাত্বা ও পরম্পর হিতৈবী, 
কেনই বা এই ঘোর মহার্পবে তোমরা উভয়ে মিলিত 
হইয়াছ। তাহারা উভয়ে পরম্পরের মুখাবলোকনপূর্ববক নিত্য 
বন্ত শিবকে কহিতে লাগিলেন, ভগবন্‌! তোমার অগোচর 
ত কিছুই নাই; বিভো ! হে মহাময় ক্ষুদ্র! তুমি ইচ্ছা- 
পূর্বক আমাদিগকে নিশ্বীণ করিয়াছ। তাহাদিগের 
বাক্য* শ্রবণ 'করিয়া অভিনন্দন ও সম্মতিপ্রকাশপূর্ববক 
ভগ্গবান্‌ শিব, মধুর বাক্য কহিতে লাগিলেন। হে. 
হিরপ্যগর্ত! হে কৃষ্ণ! তোমাদিগকে কহিতেছি, শ্রবণ 
কর। নিত্য ও বিনাশশৃন্ত সংবিষরিনী তোমাদিগের এই 
ভক্তিতেই আমি প্রীত হইয়াছি। তোমরা উভবে মদীদব 
হৃদয়ের অতিশয় হুদ্য; তোমাদিশকে কিদান করিব? 
অন্িলধিত সর্বশ্রেষ্ঠ বর গ্রহণ কর। অনন্তর মহাতাগ 
বধু তবকে কহিলেন, ভবে বদি তুমিএতৃষ্ট হইয়া খাক, 
তাহা! হইলে, হে দেব! হে শঙ্কর! আমি সকলের কর্তা 
হই, ভক্তি তোমাতে ভুপ্রতিষ্ঠিতা হউক। নহাদেব, 
বি্র্তৃক এইরূপ অভিহিত. হইয়া কেশবকে জস্বাসিত 
করতঃ নিজ পদান্ুজে ভক্তি প্রদান করিলেন। তুমি সকল 
লোকের কর্ত! ও দেবতা, হে বস! তোষার মঙ্গল হক্উক 
আছি গমন করিব। ভান বিফুকে এইর়প কহির 
জম্থুএ্রহ প্রকাবণূর্বক উতজনক হৃত্তহন্ব সারা ব্রহ্কাকে 


ক 








ধর্দেষ নমস্ৃত পরমেশ্বর গণমায়ক গমন করিলে, পিতামহ 
পশ্ীযোনি স্ষোধিশ হইতে 'চৈতস্ত লাভ করিলেন, অনপ্তর সেই 
পিতামহ, প্রজা ক্ষন ইচ্ছাকরতঃ উগ্র তপস্তা করিতে | অবস্থিত 


তাহার ক্রোধ জন্মিয়াছিল। ক্রোধাবিষ্ট ব্রপ্মার নেত্রহয় 


হইতে অশ্রবিদ্দু পতিত হইতে লাগিল; অনস্তর, সেই 


অশ্রুবিশ্ুতে বাতপিত্তবফাত্বক মহাঁবলবান্‌, মহাভাগ স্বস্তিক 


চিহণল্কৃত বিস্াতকেশসমূহে ভূষিত, মহাবিষধারী সর্পগণ 
প্রা্ভূত হুইল। সর্পগণকে অগ্রজাত দর্শন করিয়া 
প্রঙ্ধা আত্মাকে নিদা করিলেন। অহো ! তপন্তার ফল যদি 


এই হইল, তাহা হইলে আমায় ধিক! আমি কি হত+ 


গ্য! প্রথমেই আমার জগন্নাশনী প্রজা জন্মিল। ক্রোধ ও 
"জনিত তাহার মুচ্ছ। হইল। 
মাধিক্যবশতঃ প্রাণ ত্যাগ করিলেন। অপ্রতিমবীর্ধ্য প্রজা. 
'পতির দেহ হইতে একাদশ রুদ্র, অতি করুণন্বরে রোদন- 
পয়ায়ণ হইয়া নিঙ্রাস্ত হইল। তাহারা রোদন করিয়াছিলেন 
লিয়া, ,তাহাদিগের রুদ্র এই নাম হইয়াছিল; ধাহারা 
ক্ষ) ভীহারাই প্রাণ; ধাহার! প্রাণ, ধাহারাই কুদ্র ॥ ২৪ । 
সাধুনীললোহিত শুৃলধারী, পুনরায় অত্যুগ্র, মহত্বগুণশালী 
সদাচার-সম্পন্ন প্রজাপতিকে প্রাণদীন করিলেন, ভগবান্‌ 
ব্রপ্ধ। পুনরায় প্রাণলাভ করিয়া দেবদেব উমাপতিকে প্রণাম 
করত দণ্ডায়মান রহিয়া তাহাকে দর্শন করিলেন অনভ্তর, 
সর্বালোকময়, বিশ্বরূপ দর্শনপুর্ব্বক গায়্রীন্বারা স্ব করিয়া 
বিস্ময়লাভ করত মুহুমু হু প্রণাম করিয়া তাহাকে কহিলেন, 
হে বিভো! তোমার 'সদ্যোজাতাদি রূপত্ব কেমন করিয়া 

হইল । ১৬__২৮॥ 

হ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


তা তযোছে 


ব্রয়োবিংশ অধ্যায়। 


হত কহিলেন, তাহার সেইবাক্ শ্রবণ করিয়া! ভঙগবান্‌ 

, প্রবোধার্থ ঈষতহাস্তপূর্ববক ব্রহ্মাকে কহিলেন, যংকালে 
ছিল, সেইকালে কেবল আমিই ছিলাম, আমি 
উন শ্বেতোকীষধারী ; » শ্বেতম্বর ধর, শুভ্র, 
বতাস্ি, শ্বেতরোমা ও স্বেতরক্তএই হেতুক শ্বেতলোহিত 
বামে আমি বিখ্যাত ও শ্বেতকল্পও এইজস্ত শ্বেতকক্গ, 
॥ই নামে প্রসিদ্ধ। মতপ্রহৃতা ব্্মংজ্ঞত গায়ত্রী, তিনিও 
কালে গ্বেতা শ্বেতবর্ণা শ্বেতলোহিতা ॥ হে 
দবেশ! দেইজন্ত তুমি ্ীপ্গুহ তপোবলে সষ্োজাতরগী 
ঢামাকে জীনিতে পারিলে 
ইলগণ, সেই সদ্যোজাতি বিষ জাত হইতে 
ঠাহারা পুনরাবৃতিপৃ্ত "মত 
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প্রজাপতি, মুর্ছার 





“এবং চতুষ্পাদ হইবে 
| সঙ্টোজাততত্ব অতি গুহা। যে 
পারিবেন, 
গমন করিবেন।, 


, ২৫ 
ধরি. ** 

মৃৎকৃত ব্পর্থারাই লোহিত কল্প এই নাম প্রতিষ্টিত হক 

এবং লোহিতান্থি, লোহিতক্ষীর- 


জনিকা, লোহিতান্ষী, প্রশন্বস্তনা, গো! গারত্রী নামে কী্তিতা 


।* 
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আমাকে জ্ঞানের বিষয় করিয়া) সেইহেতুক 
আমি ভূতলে বামদেব নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছি ॥ ১_-১১॥ যে 
দ্বিজাতিরা এই মর্ত্যভূমে বামদেবত্ব জ্বাত হইতে পারিবে, 
তাহারা পুনরাবৃত্তিবর্রিত নুদ্রলোক গমন করিবে। 
ষকালে আমি পুনরায় এই মর্ভ্যভূমে যুগক্রমে গীতবর্ণ 
হই; সেইকালে মৎকৃতনামদ্বারা গীতকজ হয়। তৎকলে 
মত্প্রহথত! গায়ত্রী দেবী, গীতাবয়বা, গীতলোছিতা, গীতর্ব্ণ 
্‌ | হে মহাসত্ব! সেইকলে বাগযুক্তহাদয়ে 
যোগতত্পরমন| আমাকে জানিতে পারিয়াছ ও পুনরায় 
তৎপুক্লুবত্বরূপে আমি তোমাবর্তৃক জ্ঞাত হাঈয়াছি; সেইচন্ত 
হে কনকাগডজ ! আমি তৎ্পুরুষত্বলাভ করিয়াছি 1 ১২-_-১৬ ॥ 
যাহার! কুদ্ররূগী আমাকেও কু্রদৈবত্য। বেদমাতা গায়তত্রীকে 
তপোবলে জানিতে পারিবে, তাহারা নিশ্দল ও ব্রদ্ৈকত্ববৎ 
হইয়া পুনরাবৃত্তিবার্িত কুদ্রলোকে গমন করিবে। যখন আমি 
পুনরায় ভয়ানক কৃষ্ণবর্ণ হইয়াছিলাম, মৎ্কৃতবর্ণঘ্বারা সেই 
কল্প কৃষ্ণকল্প*নামে কধিত হয়। হে ব্রহ্মন্‌! 
কালমস্কাশ, কালরপী, ম্বোর-পরাক্রম, ঘোররূগী এই- 
রূপে তুমি আমাকে জ্ঞানের বিষয় করিয়াছিলে। মৎ- 
প্রহতা গায়ত্রী কৃষ্ণাগী, কৃষলোহিতা, কঙ্চনূপা হইয়া 
ছিলেন। সেই হেতৃক ধার! ভূতলে ঘোরননগী আমাকে 
জানিতে পারিবেন, তাহাদিগের সমীপে আমি শীস্ত, অব্যয় ও 
অধোররূপী হইব। হেব্রক্ষনূ] থে কালে পুনরায় আমি 
বিশ্বক্ূপ চুইয়া ছিলাম, দেই কালে তুমি আমাকে পরম 
সমাধি অবলম্বন করিয়া জ্ঞাত হুইয়াছ্িলে, লোকাধারভূতা 
গাশত্রী বিশ্বরূপা হইয়াছিলেন ; তাহাতে ধাহার! মর্ত্যলোকে 
আমাকে বিশ্বরূপ বলিয়া জানিতে পারিবেন। তাহাদিগের 
নিকট আমি মঙ্গলময় হইয়া নির্তর থাকিব; থে হেতুক এই 
কল্প বিশ্বরূপ নামে অভিহিত হয়। সে অন্ত সাবিত্রীদেবীই 
বিশ্বরূপা নামে উদ্দান্ৃতা হন ॥ ১৭-__২৫॥ তৎকালে আমার 
চারিটী পুত্র জন্মে, মং কথিত সেই পুত্রপ্দ লোকসম্মত 
হইয়াছিল। তন্ারা গায়ত্রীদেবী প্রজাগণের সর্বববর্ণরূপ! 
হইবেন এবং বর্ণাধীন সর্বভক্ষা! হইবেন; অর্থাৎ পাতক-. 
সমূহনাশিনী যজ্ঞের উপযোগিনী হইবেন। তদ্বারা মোক্ষ, 
ধর্ম, অর্থ, কাম, এই চতুবর্গ হইবে ও বেদ বেদ্য 
চার প্রকার হইবে। তুতগ্রাম চতুর্ধিধ প্রশী, চতুর্ধি্ধ আশ্রম, 
চতুরধর্ণ ধর্ধের পাদ চতুষ্টর আমার চার পুত্র। এই সচরাচর 
জগৎ ততুযুগে ব্যবস্থিত | এই জগৎ চার প্রকারে অবস্থিত 
। ভূর্লোক, ভূবুর্লোক, দ্বর্লোক, মহর্পোক, . 
জনলোক, তপোলোক সত্যলোক তৎপরে বিস্মলোক এই 
লোক অবস্থিত। তাহা ভৃঃ, ভুবঃ, দঃ মহ? 
ভূর, দুম হি এই চারিটা পাদ দ্বরূপ জানিবে। তুর্পোক/_. 
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প্রথম পাধ;, তথ্পরে দ্বিতীয় পদে ভূবর্পোক, 
পাদ দবর্পোক, চতুর্থপাদ মহর্পোক, জমলোক পঞ্চম, 
লোক ষষ্ঠ) বলিয়া কধিত হয়। সগ্চম সত্যলোক 
মর ব্যক্তিই এই লোক প্রাপ্ত হন। 
পূনরাবৃতি ছূর্ণভ স্বানকে বিষ্ুলোক বলিয়া নির্ণীত হয় 
এবং স্কা্গে স্থান স্কনন কার্তিক তৎসম্বদ্ধি স্থানকে স্কান্দে 
স্থান কহে। ওঁমস্থান (উমা! পার্বতী তৎসম্বন্ধি স্থান) 
সকল প্রকার সিদ্ধিযুক্ত'! তাহা হইতে দূরবর্ত রুদ্রলোৌক 
জানিবা সেই স্থান যোগিগ্ণের শুভকর। নির্মম, নির- 
হুস্কার, কাম, ক্রোধবর্ভ্িত দ্বিজগণ ধ্যান্তৎ্পর মানস ও 
যোনী ছইলে উহা! দেখিতে পাইবেন। চরম স্থান বিঞুলেক। 
কৌমার স্থান অর্থাৎ পূর্বোক্ত স্কান স্থান উত্তম ও শাস্তিগুণ 
বিশিষ্ট । ওম স্থান ও শৈব স্থান ও পূর্বোক্ত গুণশালী 
সেই চতুষ্পদ! গায়ত্রী হইতে চতুষ্পদ পশুগণ এবং তাহা- 
দিগের চারিটি পয়োধরও হইবে । যেহেতুক মদীয় মুখ- 
গলিত মন্ত্যুক্ত সোমই প্রাণভূৎগণের জীবনদাতা; সেই 
জন্ড সেই পণ্ডগণ সময়াস্তরে গীতভ্তনা এই নামে স্মৃতা 
হইবেন | ২৬৪০ ॥ সেই হেতুক সোমময় অমৃতই জীব 
নামক। জীবের সোমরূপতা হইবে। তাহারা চতুষ্পদ ও 
হৃপ্ধের শ্বেত হইবে। যখন দ্বিপধ্ গায্রিত্রী ক্রিয়ারপা 
হইয়া দৃষ্টা হইবেন এবং লোকের উৎপত্তিজনিক! ও 
জননী হইবেন, তখনই সকল নরগণ দ্বিপদ দ্বিস্তন হইবে। 
ইনি অজা হইয়া সকল জীবের আধারভূতা, সূ্ব্ববর্ণ স্বরূপ 
হইলে ইহাকে তুমি যখন দর্শন করিবে, তখনই আমি 
বিশ্বরূপ হইব। যখন মহাতেজা অমোঘরেতা বিশ্বরূপ 
হইবেন ও যখন ইহার হুতাশন মুখবৃত্তি হইবে, তখনই 
পণুরূগী হুতাশন সর্বগত হইয়া মেধ্য অর্থা২ যজ্ঞার্ 
হইবেন। যে দ্বিজগণ তপোবলে ভাবিতাত্বা হইয়া ঈশিত্ব 
ও বশিত্ব অবলম্গনে সর্ধগ ও সর্বস্থানে অবস্থিত আমাকে 
ঘর্শন করিবে, সেই দ্বিজগণ রজস্তমোগুণ রহিত হইয়া 
মানুষ শরীর পরিত্যাগ পূর্বক পুনরাবৃত্তি হুর্নত মৎসমীপে 
আগমন করিবে। হে দ্বিজগণ! ভগবান্‌ ব্রহ্া রুদ্র কর্তৃক 
এই রূপ অভিহিত হইয়! প্রত ভাবে প্রণাম পূর্বক পুনরায় 
ভ্াহাকে কহিতে লাগিলেন, হে ভগবনৃ! যে পুরুষ এ 
রূপ গায়ত্রী দ্বারা সর্বময় ও বিশ্বরূপ তোমাকে জানিতে 
পারিবে, হে ঈশ্বর সেই গায়ত্রী পদ সেই পুরুষকে দান কর; 
অনস্তর মহেশ্বর তথাস্ত এই কথা বলিলেন। যে ব্যক্তি 
«গ্লীয়ত্রী বিশ্বরূপা ও মহেশ্বর বিশ্বরূপণ এই রূপ জ্ঞাত 
হয়েন সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মরূপ শিববচনাধীন, ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ 
করেন | ৪১৫১ ॥ € 
ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাগত । 


চতুধ্বিংশ অধ্যায় । 
হৃত কহিলেন ব্রন্ধা রুদ্র পরিভাষিত সমস্ত শ্রবণ করিয়া 
* পুনরায় তাহাকে কহিলেন; হে ভগবনূ হে দেবেশ! মহে- 
শ্বর| উম্বাধব! হে লোকবদিত তোমাকে নমস্কার। 


বাদি 
রা 


॥ 
৯ 


1 


“হে বিশ্বরূপ মহাতাগ ! ছিজাডিগণ এই মর্তাতুমে বাস করিয়া । 


এ 8 ক গু 
এ ৮. ০১৪ 


র্‌ 
কোন সয়ে বা কোন্‌ যুগ সভৃতিকালে লোকবলিত যে অই 
তোমার 'নত্তশরীর বিরাজমান সেই শরীর দর্শন করিবেন । 
কিংনামক তগোবলে বা কিং-ন্পমক ধ্যান ও যোখবলে 
স্বিজাতিরা হোমাকে দেখিতে সমর্থ হন 1হে মহাদেব 
তোমাকে নমস্কার। তাহার সেই বাক্য প্রবণ করিয়া সন্দুখবন্ধ! 
তাহাকে দর্শনপূর্ধ্বক হাস্য করত প্ন্গ বজুঃ সাম এই 
বেদত্রয়ের পরম যোনি শর্ধ, মহাদেব কহিতে লাগিলেন। 
মানবগণ তগশ্তা, বৃত্ত অর্থাৎ সংস্বভাব, দান ধরল 
দ্বারা আমাষ় দেখিতে সমর্থ হয় না, এবং তীর্থ যোগ ব! 
সদক্ষিণ বহুষাগ ছারাও আমায় দেখিতে সমর্থ হয় 
না। বহুতর বেদাধ্যয়ন ব বিশ্বব্যয় করিলেও আমায় 
দেখিতে পায় না, কেবল এই জগতে ধ্যান আশ্রয় করিলে 
আমায় দেখিতে সমর্থ ইয়। পিতামহ! সপ্তম মন্তশুরে বরাহু- 
কল্পে আমি বক্পেশ্বর ও সর্ধলোক প্রকাশকরূপে উৎপন্ন 
হইব এবং সেই কল্পে বৈবস্বত মণ্রু তোমার পৌত্র হই- 
বেন॥ ১_-৯॥ হেত্রক্গন্! সেই কল্পে দ্বাপর সমাপ্তি 
রালে লোকানুগ্রহার্থ ও ব্রাহ্মণ হিতের নিমিত্ত আমি উৎপন্ন 
হইব। দ্বাপরের প্রথম অবস্থায় যকালে ব্যাস প্রভূরূপে 
স্বয়ং অবতীর্ণ, সেই কালে আমি ব্রাহ্মণের জন্য যুগের 
অন্তিম কলির প্রথম অবস্থায় উত্তম শিখাপ্রযুক্ত শ্বেত 
নামে মহামুনি হইয়। জন্ম গ্রহণ করিব। রমণীয় হিমালয়- 
শিখরের অন্তর্দত শ্রেষ্ঠ ছাগল পর্বতে আমার চারিটি 
শিষ্য শিখাযুক্ত হইবে, সেই শিষ্য চতুষ্টয়ের নাম যথা *স্বেত, 
শ্বেতশ্রিখ, শ্বেতাস্য ও শ্বেত লোহিত, তাহারা অতি মহাত্মা 
ও বেদ পারগ জানিবে ; অনস্তর তাহারা অতিশয় ্াজ্ঞানূ- 
সম্পন্ন হইয়! উতকুষ্ট ব্রাহ্মপথ দর্শন করিয়া ধ্যান ও যোগ- 
পরাণ হইয়া মতসমীপে গমন করিবেন। হে ব্রহ্মন্! 
অনন্তর দ্বিতীয় দ্বাপরে যৎকালে সাগ্ঠোনামে প্রজাপতি 
প্রভু ব্যাস, হইবেন; ততক।লে লোক হিতার্থ আমিও পুনরায় 
সুতার নামে জন্মিব। কলির সন্ধির স্থানে শিষ্যানুগ্রহ ইচ্ছ! 
করত ছুন্দভি, শতরূপ, সাক এবং কেতুমান, ইহারা 
সকলে শিষ্য নামে পরিকীর্তিত হইয়া ভূতলে যোগ ও ধ্যান 
প্রাপ্ত হইয়া ত্রহ্মজ্ঞান স্থাপন করত আমার সহচারী 


ই | হইয়া পুনরায় তাহারা রুদ্রলোকে গমন করিবে। তৃতীয় 


দ্বাপরে যৎকালে ভার্গব ব্যাস নামে বিখ্যাত হইবেন 
সেই কালে আমি দর্শক নাম ধারণ করিব সেই বুগ্ান্ত- 


কালে আমার চারিটী পুক্র হইবে; তাহাদ্দিগের নাম 
বিকোশ, বিকেশ, বিপাশ, পাশনাশন। সেই মহোজা 


পৃল্রগণও যোগোক্তমার্গ ছ্বারা পুনরাবৃত্তি হূর্লভ ব্রহ্মধাম 
বাসী হইবে। চতুর্ঘদ্বাপরে অঙ্গিরা যোগময় ব্যাস নারে 
প্রসিদ্ধ সেই সমত্ব আমি নুহোত্রনামে উৎপন্ন হইব। 
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ | সেই সময়ে আমার পুল চতুষ্টয় জম্মিবে। 
তাহারা সাক্ষাৎ যোগস্বরূপ. তপোধন ও দৃঢ়ত্রত। তা 
দিগ্ের নাম হুমুখ, . ছৃন্্খ, ছুর্দর ও ছুরতিক্রম। ট্হীর 
ক্ষ যোগমার্গ লাভ করিয়া দর্ধকিস্থিষ হইবে এবং ইহারা 
ঘৌগযুক্ত ও অতি তেজন্বী হইয়া সেই হুক্ষমার্গ অব- 
লম্ঘন করিয়। পুনরাবৃত্তিহর্পভ রুদ্রলোক গমন করিবে। 
পঞ্চম দ্বাপরে খন সধিতা ব্যাস হইবেন, তখন আআ? 


মহাতপা ,কঙ্গ মাম ধারণ করিব। লোকানু-গ্রহার্থ ষপুত্রগণ মাহেশ্বর যোগ লাস 
ফোগময় ও লোকের 'এক- কলারপে আমি পরয় 
উপায় স্বরূপ হইব ॥ ১*--২৮॥ আমার চারিটা শিষ্ট 
তাহারা .'মহাজগ ' যোগময় ঘৃর্যব্রত ও শুদ্ধ 
যোনি স্বরূপ । তাহাদিগের নাম সনক, সনন্গন, সনাতন 
সনৎকুমীর ইহারা সকলেই নিম্মল ও নিরহস্কৃত ) ইহারাও 
ছাপর পরিবর্ত 
“হইলে বধন্ন র্যাস মৃত্যুক্ষপে অবতীর্ণ হইবেন, তখন আমি 
সেই সময়ে ঘষে 
সকল শিষ্য সমুত্পন্ন হইবে, তাহারা যোগময় দৃঢব্রত লোক 
পুজিত ও মহাভাগ। মুধামা, বিরল, শঙ্খপা ও রজ) 
তাহারা এই নামে প্রসিদ্ধ হইবে ॥ ২৯_-৩৩॥ সেই সকল 
মহাত্বা শিষ্য দগ্ধকিন্বিষ হইয়া ধ্যান ও যোগ আশ্রয় 
করত পুনরায় পুনরাবৃত্তিহূর্লভ মত্সমীপে গমন করিবে। 
সপ্তম দ্বাপর পরিবর্ত হইলে যৎ্কালে শতক্রতু ব্যাস নাম 
ধারণ করেন, সেই সময়ে আমি সকল ষোগিগণের শ্রেষ্ঠ ও 
জৈশীষব্য বিভু নামে খ্যাত হইব। আমি পূর্ব্ণ জন্মে মহা 
তেজ! বিভু নামা ছিলাম, ইহাও জানিবে। সেই যুগে 
আমার যে সকল পুজ হইবে, তাহাদিগের নাম সারত্বত, মেঘ, 
'মেঘবাহন ও হুবাহন এই নাম হইবে। তাহারাও যোগ- 


হইবে । 


পুন্রাবৃত্তিহর্পভ মত্সমীপে গমন করিবে। 
লোকার্ষি' নামে বিখ্যাত হইব। 


মার্ দ্বারা ধ্যান ও যোগপরায়ণ হইয়া নিরাময় কদ্রলোক- 


গ্রামী হইবে অষ্টম দ্বাপর পরিবর্ত হইলে যখন বসিষ্ঠ 


ন্যাস হইবেন, তখন আমি দধিবামন নাম ধারণ করিব। 
সেই সময়ে মদীয় পুভ্রগণ যোগাত্মা ও দৃঢত্রত হইয়া জন্ম- 
গ্রহণ করিবে। তাহাদ্দিগের সমান যোগী পৃথিবীতে তৎ- 
কালে হইবে না। তাহারা কপিল, আন্থুরি, পঞ্চশিখ, 
বাচ্ছল, এই নাম ধারণ করিবে। মহাযোগী, ধর্মাত্বা ও 
মহৌজ। মদীয় পুক্গণ যথাসময়ে মাহেশ্বর যোগ লাভ করিয়! 


জ্ঞানী ও দগ্ধকিন্বিষ হইয়া পুনরাবৃত্বি ছূর্শভ মৎসমীপে 
গমন করিবে । নবম দ্বাপর পরিবর্ত হইলে যে সময় সারস্বত 


ব্যাস নামে প্রসিদ্ধ হইবেন, সেই সময় আমি ধ্রষভ নাম 


হইব। মহাতেজঃসম্পন্ন মহাত্মা পরাশর, গর্ণ, ভার্গৰ ও 
অঙ্গিরা এই বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ আমার ' পু্র্ূপে সেই 
শাগানুগ্রহ যোগবিদূ মৎপুজেরা 
তপোবলে পরমোত্কর্ষ লাভ করিয়া ষোগোক্ত ধ্যানমার্ 
দশম দ্বাপর 


সময় অবতীর্ণ হইবেন। 
অবলম্বনপূর্ব্বক গমন করিবে। 
পরিবর্ত হইলে ধর্ধুন “ত্রিপাৎ ব্রাহ্মণ” ব্যাস নাম ধারণ 

প্লবেন, তখন মুনি ব্ূপে অবতীর্ণ হইব ॥ ৩৪__৪৮ | 
ময় হিমালয় (পর্বতের অন্তর্গত শ্রেষ্ঠ ভূওতু-পর্য্রতে 
দেবপুজিভ ভূগ নামক শিখর প্রধিত আছে, সেই শিখর 
মদ্প জানিবে। 'সেই পর্বতে মৎপুল্রেরা বলবন্ধু, নি র্‌ 
কেতুশৃঙ্গ ও তপোধন এই নাম ধারণ করত বোগার্থ, 
মহাস্বা, তপোযোগবিশি হইয়া" তপোবলে পাপরাশ্ি বিনষ্ট 
করত রুদ্রলোকগামী হইবে। একাদশ দ্বাপর উপস্থিত 
হইলে বখন ব্রিত্রত মুনি ব্যাস নামে খ্যাত তখন আমি 
কলি যুগে গঙ্গাঘারে মহাতেজা উগ্রনামা হইব । আমার 
সেই নাম সকল লোকমধ্যে বিধ্যাত আছে ও হইবে। সেই 
ানে লম্বোদর লম্বাক্ষ লম্বকেশ ও প্রলম্বক এই নামধারী 


তি 7 
ন্‌ 1 


“কতঞ্জয় ব্যাস নামা হইবেন, 
পর্বতের অন্তর্গত মহাতুঙ্গ মহালয় পর্কতে অবতীর্ণ হই: 
গুহাবাসী এই নাম ধারণ করিব, সেই মহালয় পর্বত অতি 
পবিত্র ও সিহৃক্ষেত্র হইবে। সেই স্থাযনও মতপুত্রগণ জঙ্গি 


১ হক 


গমন করিবে ॥ ৪৯--৫৪॥ দ্বাদশ দ্বাপর পরিবর্ত হইলে 
যধন মহাতেজা! কবিসত্তম শততেজ ব্যাস মুনি নাগা 
হইবেন, তখন 'আমি এই কলিয়ুগে হৈতুকবলে সর্ব 
লোক বিখ্যাত অত্রি নামে উৎপন্ন হইব। সেই বঙ্গে 
ভম্মানুলিগ্ত রুদ্রলোকপরায়ণ মৎপুত্রেরা উৎপন্ন হুইবে। 
এবং সর্কজ্ঞ, সমবুদ্ধি, সাধ্য ও সর্ব এই নামে প্রসিপ্ত 
হইয়া মাহেশ্বর যোগলাভ করত 'রুদ্রলোকে গতি লান্ত 
করিবে ॥৫৫--৫৮॥ পরিবর্তন ক্রমে ত্রয়োদশ দ্বাপর প্রাপ্ত 
হইলে যখন ধর্্ননীরায়ণ ব্যাস মুনি হইবেন, তখন 
আমি পুণ্য বাল্যধিশ্য আশ্রমের অন্তর্গত গঙ্গমাদন,পর্বতে 
বালি নামক মহামুনি হইব। সেই পর্বতে আমার চারিষী 
পুত্র জম্মিবে তাহারা মুধামা, কাণ্ঠপ, বাসি, ও বির! 
এই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করত উর্ারেতা ও মহাযোগবলে 
বলী হইয়া মহেশ্বরযোগ অবলম্বন পূর্বক কুদ্রলোকগার্মী 
হইবে। পর্ধ্যায়ক্রমে চতুর্দশ দ্বাপর উপস্থিত হইলে ধৎ* 
কালে তরক্ষু ব্যাসনামা হইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইবেন- 
তখন আমি পুনরায় শ্রেঠ আঙ্গিরস বংশে গৌতমনামা 
হইব। এবং অতি পবিত্রকর সেই বন গৌতম নামক 
হইবে ॥৫৯-_-৬৪ ॥ সেই কালে সেই আঙ্গিরস বংশে 
অত্রি, দেবসদ, শ্ববণ, শ্রঝিষ্ঠক ইহারা পরম যোগী, মহাত্বা 
ও সকল প্রকার যোগে পারদর্শী হওত জন্মগ্রহণ করিবেন 
এবং মাহেশ্বর যোগ প্রাপ্ত হইয়৷ রূদ্রলোকে গমন করিবেন। 
অনন্তর ক্রমাগত পরিবর্তিত পঞ্চদশ দ্বাপর আগত হইলে 
যংকালে ত্রয্যাক্রণি ব্যাস নাম! হইবেন ॥ ৬৫--৬৭ | 
সেইকালে আমি বেদশিরা নামক ব্রাহ্মণ হইব এবং সেই 
সময় বেদশির এই নামে পরমেশ্বরের মহাবীধ্য একটি অস্ত 
জন্মিবে। জরস্বতী নদীর অন্তত উত্তম কোন পর্বতের 
সমীপন্ভী ও হিমালয় পর্কতের পশ্চাৎ্বস্ত বেদশীর্ধ নামা 
একটি পর্বতও জন্মিবে। সেইকালে কতকগুলি তপোধন 
আমার পুত্ররূপে ভূতল অলঙ্কৃত করিবেন; তাহাদিগের নাম 
কুণি, কুণিবাহু, কুশরীর ও কুণেত্রক ইহারা সকলে মহাত্া 

দ্ধ ও সাক্ষৎ যোগম্বরূপ) অন্তকাল উপস্থিত 
হইলে মাহেশ্বর যোগ অবলম্বন করিয়া! রুদ্রলোকে গমন 
করিবেন। ষোড়শদ্বাপার আগত হইলে যখন ব্যাস দেব- 
নামে প্রসিদ্ধ হইবেন, সেইকালে আমি ভক্ত ও সংযত 
পুরুষগণের তক্তিপ্রদদানার্থ গোকর্ণনাম ধারণ করিয়৷ অবতীর্ণ 
হইঘ; এবং সেই স্থান অতি পবিত্র গোকর্ণ নামক বন 
ইইবে। সেই সময়ে ও সেই বনে আমার পুত্রগণ জন্- 
গ্রহণ করিয়া পরম যোগী হইবেন। মৎপুত্রেরা বশ্যপ, 
উশনা, চ্যবন ও বৃহস্পতি এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়! ধ্যান 
ও যোগসমবিত হুওত যোগোক্ত মার্গ দ্বারা মাহেশর 
যোগ লাভ করিয়া রুদ্রকেই প্রাণ্ড হইবেন ॥ ৬৮--৭৫ ৪ 
ক্রমাগত, পরিবর্তিত সপ্তদশদ্বাপর উপস্থিত হইলে যখন 
তখন আ্যমি হিলামক্ন, 
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ধাবিং ও বরগগব্্ী হাঁটবে। এবং উতথ, বামদেব, পৃধারণক ঘারক নামক বদ ইইবে। সেই্ীনেও তি 
 সহাবোগ. ও মহাঁধল এই নামে _পরসিদ্ধি লা করত | ওবী জীথার পৃউর্গ৭ জন্িবে। .ভাঁহীরা পর) দা 
একার, -নির্ল ও ম্হাতব। হইয়া মত্তাতৃমে হাস | কেতুমান, ও দৌতম এই নামি খাঁর উরি নি ও 
ফকরিবে। সেকালে তাঁহাঁদিগের ধ্যানযুক্ত শত সহজ | উর্ধরেতা হও ব্রত "আচরণ পূর্বক ফু্রলোবে 
হয হইবে ॥ ৭৬৮০ ॥ মৎপুত্রের। চরম অবস্থান যোগা- | প্রস্থান কীরবে। স্বাবিংশ ্বাপির পারিবর্ত হইলে যখন 
ত্যামে রত হুইস্ হৃদয়ে মহেশবরকে স্থাপনপূর্বক মহালয় | শুক্ায়াণি ব্যাস হইবেন, তখন আমি বারীদ্দীতে অতি 
পর্বতে মন্িক্ষিগ্ত পদকমল দর্শন করিয়া শিবপদ প্রাপ্ত | ত্ঙ্কর লাঙ্গলী নামা মহাঁযুনি হইয়া অবতীর্ণ হইব, . 
হুইবে। কলির সন্ধ্যাবস্থায় যে মহাত্বারা ধ্যানে মন অর্পণ- | কলিকালে ইন্দ্রের সহিত দেবগণ, লাঙ্গলি গ্বর্ূপ জামাকে 
পুর্বক নির্মল ও গুদ্ববুদ্ধি হইবে, তাহারা বিগতঙ্ঞর হইয়া | দর্শন করিবেন, সেই সময়ে আমার পুত্রগণ উত্তম ধার্শিক 
গ্রহালয় পুণ্যক্ষেত্রে গমনপূর্বক মহেশ্বরপদ দর্শন করত, | হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন। তাহার! ভ্লবী, মধুপিঙ্গ, কেতু, 
ও কুশ এই নামে প্রসিদ্ধ হইয়! ধ্যানপরায়ণ হওত 
অস্তকালে রুদ্রলোকে যাইবে। ত্রয়োবিংশ হাপর পরিবর্ত 


'গ্রতপ্রদাদে শিবলোকগামী হইবে। সংসার-বন্ধনোতরীর্ণ জহ 

.পুর্বরদশ পুরুষ ও অধঃদশ পুরুষকে সংসারনিবৃত্তি করিয়া দেয় 
হইলে যৎকালে তৃণবিশ্ব নাম! মুনি ব্যাস হইবেন, তৎকালে 
হে ব্রঙ্গন! আমি মহাকায় ধাঁপরক মুনিপুত্র শ্বেত হইব। 


বটে, কিন্ত সিষ্ক্ষেত্র মহালয় পর্ব্বতে গমনকারী পুরুষেরা 
 ধ্রকবিংশতি পুরুষকে অর্থাৎ আত্মাকে ও প্রথম দশ পুরুষ 
সু অধঃ দশ পুরুষকে সংসারনিবৃত্তি করিয়া বিগতজর হওত | গিরিবরোত্ম হিমালয় পর্বতে কালকে অরাগ্রন্ত করিব, 
ক্রতপ্রমাদে কড্ুলোকে গমন করিবে। অন্তর হে বিতো! সেইহেতুক সেইপর্কবত কালগ্জর নাম! হইবে ॥ ৯৬--১০৯ ॥ 
প্টাশ হ্াপর পরিবর্ত হইলে, ঘৎকালে মহাত্মাগণ ত্রতুপ়্ | সেইখানে তপস্বিগণ আমার শিষ্য 'হইবে, শিষ্যের নাম 
গ্লাঙ্কা হইবেন, তৎকালে আমি শিখণ্ডীনাম ধারণ করিয়া | উশিক, বৃহদশ্ব, দেবল ও কবি। তাহারা চরম সময়ে 
জবতীর্ণ হইব| দেবদানবপুজিত মহাপুণ্যজনক সিদ্ধকষেত্র | মাহেশ্বর ঘোগ লাভ করিয়া কুদ্রলোকগাঁমী হইবে। 
পরমদীয় হিমালয় শিধরের মধ্যবস্তাঁ পর্বতও শিখণ্ডীনামে | হে বিভো! চতুর্ষংশ যুগ পরিবর্ত হইলে যখন গ্নক্ষ ব্যাস 
বুবখ্যাত হইবে । বে স্থান সিম্বগণসেবিত, যে স্থান শিখত্তী- | নাম ধারণ করিবেন, তখন আমি কলিকালে, দেববনদিত 
সাক বল হইবে। সেই স্থানে মৎপুত্রের! জক্মগ্রহণ | নৈমিষঙ্ষেত্রে শৃলীনামা মহাযোগী হইব। সেইস্থানে 
তপোধনগণ আমার শিষ্য হইয়া শালিহোত্র, অর্নিবেশ; 
মুবনাশ্ব ও শরছ্বন্থ এই নাম ধারণ করিরা যোগ মার্গ 


ক্রিয়া তপোধন হইবে এবং পরশ্রবা প্নচীক, শ্বাবাশ্ব 

২ খ্ৃতীশ্বর নাম লাভ করিয়া তাহারা সকলে যোগাত্বা 

শরহাত্বব হওত বেদে পারদর্শিতা লাভ করিবে। চরমকালে | দ্বারা রুদ্রলোকে গমন করিবে। গত পরিবর্তিত পঞ্চবিংশ 

গ্রাহেশ্বর যোগ অব্ল্নে কুদ্রলোকস্বামী হইবে। অনন্তর | মুগ্গ উপস্থিত হইলে যৎকালে বামিষ্ট শক্তি ব্যাস নামে 

ভ্লমাগত পরিবর্তিত একোনবিংশ ছ্বাপর আগত হইলে] প্রসিদ্ধ হইবেন, তখন আমি প্রভু দণডমুতীন্বর হইব। 

শ্বন ভরদ্বাঙ্জ ব্যাস নামা মহামুনি হইবেন; তখন | সেই সময় তপোধনগণ আমার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়। 

আমি যেখানে রমদীয় হিমালয় শিখরের মধ্যবন্তা' জটায়ু | ছাগল, কুস্তল, কুস্তাড ও প্রবাহক এই নাম ধারণপুর্ব্বক 

নামক পর্বত বিদ্যমান, সেখানে জন্মগ্রহণ, করিয়া জ্লটামালী | মাহেস্বর যোগ অবলম্বনে মুক্তি লাত করিবে। ষড়বিংশ 
দ্বাপর পরিবর্ত হইলে যখন পরাশর ব্যাসরূপে 'অবতীর্দ 

হইবেন; তখন আমি ষুগ্বীস্ত কলিকালে ভ্টবট নগর 


লাঙ্গ ধারণ করিব। সেই স্থানেও মহৎতেজঃসম্পন্ন 

পুত্রগণ জশ্মিবে, তাহাদিগের হিরণ্যনাত, কৌশল্য, লোকাক্ষি 
প্রাপ্তু হইয়া! সহি নাম ধারণপুর্ব্বক জন্মগ্রহণ করিব 
॥ ১১০_-১১৮॥ সেইখানে আমার পুত্রেরা মুধার্শিক হইয়! 


9 কুথুমি নাম হইবে। সেই পুত্রেরা সাক্ষাৎ ঈশ্বর; 
যোগ ও ধর্থন্বরূপ এবং উর্ধরেতা হইয়া মাহেশ্বর যোগ 

লাত কত কুদ্রশোকের জন্ত অবস্থিত থাকিবে। অনন্তর | জন্মগ্রহণ করিবে এবং উলুক, বিহ্যুত, শন্ুক ও আঙ্ 

বিংশতিতম দ্বাপর পরিবর্ত হইলে কালে গৌতম নামা | লায়ন এই নামে প্রসিদ্ধ হওত মাহেখ্বর যোগ আতর 

খ্যাস মহামুনি হইবেন, তখন আমি অট্টহাস নাম! কোন | করিয়া কুদ্রলোক গমন করিব। অনন্তর, ক্রমাগত পরি- 

বর্তনশীল সপ্তবিংশ দ্বাপরযুগ্গ আগত হুইলে যখন ব্যাস 

জাতুকর্ণ নামা তপোধন হইবেন) তখন আমি সোমশর্্া 


পুরুষ রূপে জন্মগ্রহণ করিব ॥৮১-_৯৫॥ তৎকালীন পুরুষ সকল 

অট্রহাসপ্রিয় হইবে এবং মেইখানেই হিমালয় পর্বতের র 
নামক ছ্বিজোত্তম হইব এবং প্রভাসভীর্ঘে ঘোগাত্বা ব! 
সাক্ষাৎ যোগ এইরূপে বিখ্যাত হইয়! কাল 'জতি বাহন 


গশ্চাত্বন্তা আট্টহাস নামক মহািরিবিদ্যমান। দেবদানব 
করিব, সেইস্থানে তপোধনগণ আমার শিষ্য হইবে। খিব্য- 


, ক্র্করাজ ও সিদ্ধচারণগণ এ পর্বত সেবা করিয়া থাকে, 
সেই স্থানেও মতপুত্রেরা ওজস্বী হইয়া জন্মগ্রহণ করিবে ৃ 
এবং যোগাত্বা, মহাত্মা) ধ্যানশীল, নিয়তনিয়মী হইয়া! জগতে | গণের নাম হইবে, অঙ্ষপাঁদ, কুমার, উল্মুক ও বৎস এবং 
মন, বর্ধরী, ককদ্ধ ও কুশিশ্বর, এই লাম ধারণ করত | মহাত্ম! সেই শিশ্যগণ, নিল ও নির্শলাস্তঃকরণ হইয়া মাহে- 
পঁরিখামে মাহেশ্বর যোগ অনলম্মনে রুদ্রলোক গমন করিবে, 1 শ্বর যৌগ অবলম্বনৈ ফুত্রলোক গমনের জন্ত সেইস্হান হইতে 
করাত পরিবর্ত হুইতে থাকিলে যখন বচশ্রবা নাম! | গমন করিবে। ক্রমাগত পরিবর্তিত অষ্টাবিংশতি ..যুঃ 
আগত হইলে ঘখন লোকপিতামহ কিংবা সাক্ষাৎ, বিচ 
পরার হত ভীমান্‌ ব্যাজ 'হেপাযন নামে ভূতলে জবর 
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ছ্যোস প্বিস্ম হইঙকা বিখ্যাত হইবেন, তৎ্সময়ে আমি 
ঝ্বী়ক নাম! হইব। ' স্ই হেতুক দেই স্থান: মঙ্গলকর 
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পপ 
হট্বেদ! তথ্ন: মীন বষ্ঠাংশতুও পুরুহোম, কুক. 
শি ০, ্ পক বির, ৫. 1, রো িস্চ শংকা সি চ৬খ 


। ১১৯--১৩০ ॥ সেই শ্থানেও তপন্বীরা আমার পুজ হইয়া 


কুশিক, গর্গ, মিত্র, কৌরুধ্য এই নামে প্রসিদ্ধ হইবে) 


এবং তাহার! বেদপারগ ও উর্ধরেতা হইয়া পাপক্ষালন 
করত মাহেশ্বর যোগ লাভ পূর্বক পুনরাবৃত্তি হুর্লত রুদ্র- 
লোক গমন করিবে । ইহারা সকলে পশুপতি মন্ত্র 
দীক্ষিত সিদ্ধ ও ভতম্মলিণ্ড, দেহ-লিঙ্গার্চনে প্রতিদিন 
রত, বাহু ও আত্যত্তর শৌচযুক্ত আমাতে ভক্তি ও 
যোগস্বারা ধ্যাননিষ্ঠ ও জিতেঙ্রিয় হইবে। জ্ঞানমার্গপ্রকাশক 
পাশুপাত ষোগই মহৎ কারণ তাহাতে স্বরূপ জ্ঞানসিদ্ছি 
ও সংসার বন্ধন ছেদন হয়। ষোগমার্গ অনেক প্রকার 
মাছে ও জ্ঞানমার্গ অনেক প্রকার, কিন্ত পঞ্থাক্গরী 
নমঃ শিবায়) মন্ত্র ব্যতিরেকে কোন স্থলে কোন 
্রষ্ণ সংসারনিবৃত্তি লাভ করিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায় 
| যখন যে পুরুষ সর্বনবন্ববিবর্্িত এই তপ 
মাচরণ করিবে, তখন সে' পুরুষ মুক্ত হইয়া পরুফলবৎ 
অবস্থান করিবে। এইটী সকলেরি মত। যে পুরুষ 
একাহকাল সম্যকৃরূপে পাশুপতব্রত আচরণ করিবে, 
সাংখা বা পঞ্চরাত্র অনুসারে কার্য করিলে সে গতি 
তাহার লাভ হয় না। অগ্ীবিংশতি যুগক্রমে মন্বা্দি কৃষ্ণ 
পর্ধ্স্ত অবতার লক্ষণ তোমার নিকট আমি বলিলাম। 
যখন কৃষদ্বৈপায়ন অবতীর্ণ হইবেন, তখন শ্রুতিসমূহের ধর্শ- 
লক্ষণ বিভাগ হইবে ॥ ১৩১--১৪০ ॥ সৃত কহিলেন, মহাতেজা 
ভগবান্‌ পিতামহ মহাদেব কীর্তিত রুদ্রাবতার শ্রবণ করিয়া 
মহেশরকে প্রণিপাতপূর্ধবক ইষ্ট বাক্যদ্বারা পুনঃ পুনঃ তাহার 
স্তব করিয়া তাহাকে কহিতে লাগিলেন। দেবতারা বিঞ্চ- 
ময়, প্রাণিমাত্রেও বিষুবময়। বিঞুতুল্য অস্ত কোন গতি বিধান 
(হয় নাই, এই প্রকার বেদত্রয় কীর্তন করিয়া থাকেন, এই 
সংশয় নাই। সেই দেবদেব ভগবান্‌ বিষ কেলই বা 
তোমার লিঙ্গা্টনে রত, কেনই বা তোমার প্রণামপর হইলেন। 
হৃত কহিলেন, শঙ্কর পরমেষ্ি ব্রজ্মার বাক্য শ্রবণে ষেন 
চক্ষু বারা স্সেহে আকর্ষণ করত প্রশ্ন-গৌরবে পরম শ্ীত 
হইয়া তাহাকে ন়নগোচর দেখিয়া, পুজা-প্রকরণ কহি্তে 
লাগিলেন। হে বিভো!! সাক্ষণৎ নুরোত্তম আপনি পারায়ণ 
ও শক্র এবং মুনিযৃদ্দ ইহারা সকলে নিরস্তর বিধিপূর্ববক 
লিপৃজা করিয়া দ্ব শ্ব পদ প্রাপ্ত হুইয়াছেন, এই জঙ্ঠ 
তাহার সকলে পুজা করিয়া! থাকেন। মদীয় লিঙ্গার্চন 
ব্যতিরেকে নিষ্ঠা অর্থাৎ নিশ্চল শ্থান হয় না; সেই অন্ত 


অন্তর প্রকাপপূর্বাক এই প্রকার রন্ধাকে কছিয়া 'দেবেশকে 
৯৯ -্ ১ এন ষ্ং রি ১6 রর | | | 
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 দর্পুরক সেই স্থানেই অন্তহিত, হইল? 
সেই সময় ব্রক্ধ! তাহাকে, উদ্দেশ করিয়া কৃতাগমিপূরবা় 
নমস্কার করিয়া অশেষ জগৎ ছজন করিতে শম্বরের অনুষ্যা' 
লাভ করিলেন ॥ ১৪১---১৫০ ॥ ৮৯, 
চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


প্‌ 
? 





পঞ্চবিংশ অধ্যায় । 


খধির! কহিলেন, লিঙরূগী মহেশ্বর কি উপায়ে পুজনীয় ? 
হে রোমহ্ধণ!| সম্প্রতি আমাদিগের নিকট তাহা বল। 
সত কহিলেন, কৈলাস পর্বতে পার্বতী জিজ্ঞাসা করিলে, 
মহাদেব অহ্থস্থো দেবীকে ষথাত্রমে লিঙ্গার্চন-বিধি বহিয়া" 
ছিলেন। মেই সময় পার্শস্থিত নন্দী সমস্ত শ্রবণ করিধা, 
পূর্ববকালে ব্রজপুল্পনের নিকট তাহ প্রকাশ করেন। ব্রজপুত্র 
সনৎ্কুমারকে লিঙ্গার্চন বিধি বলেন, তাহা হইতে মহাতেজা 
ব্যাস, শ্রুতিসম্মত লিঙ্গপুজ। শুনিয়াছিলেন, শৈলাদি তাহার 
মুখ হইতে যাদৃশ ক্গান যোগউপচার শুনিয়াছেন, আমিও 
সেইপ্রকার ম্বানাদিও অর্চনাবিধি তোমাদের নিকট বলিব। 
শৈল'দি কহিলেন ব্রাঙ্গণগণের হিতের জন্য সর্ধপাপহর 
নানবিধি বলিব, «ইহা পুর্ববকালে মহাদেব আমাকে বলিয়া- 


ছিলেন। বক্ষ্যমাপবিধি বারা সম্মান, একবার শঙ্কর পুজা- 


পূর্বক ত্রন্মকুচ্চ পান করিলে সকল পাপ'হইতে মুক্ত হয়। 
হে চতুণুখ হুরোত্তম! দেবদেব শত্তু বাহ্মণাদির হিতের 
জন্ত ত্রিবিধ স্নান কহিয়্াছেন, অগ্রে বারণ স্নান 
অর্থাৎ জলন্মান করিয়া উত্তম আগের ম্নান অর্থাৎ 
ভম্মদ্ধার মান করিবে, অনস্তর মন্ত্শ্ান করিয়া পরমেশ্বর 
শিবকে পুজা করিবে। ভাবহুষ্ট ব্যক্তি জলন্নান করিয়া 
ভম্মন্ান করিলেও শুদ্ধ হয় না, অতএব ভাবগুদ্ধ হইয়্। 
শৌচ (দ্ান) করিবে, অন্তথা ভাবশুদ্ধি না থাকিলে 
নান বিষল হয়॥১--১৭॥ সরিৎ, সরোবর, তড়াগ 
প্রভৃতি সকল জলাশয়ে প্রলয় পর্ধযস্ত মান করিলে 
ভাবচুষ্ট মনুষ্য কদাচ শুদ্ধ হয় না, ইহাতে সংশয় নাই। 
যেহেতু স্বভাবত মন্ুষ্যদিগের হুদয়কমল অজ্ঞানরূপ 
অন্ধকারে মুদিত থাকে, সেই অজ্ঞান মুদিত হৃদয়কমল 
যখন জ্ঞান ভামুকিরণে প্রবুদ্ধ হয়, তখনই শুচি বিবেচনা। 
করিবে | ১১--১২॥ স্নানের জন্ত মৃত্তিকা, গোময় তিল, 
পুষ্প) তম্ম ও কুশ লইয়া এ সকল দ্রব্য তীরে রাখিয়৷ দ্বানার্থ 
তীর্ঘে পদ প্রক্ষালনপুর্ধক দেহ হইতে মল শুদ্ধি করিয়া, 
ভলাচমনাস্তে সেই তীরস্থ মৃত্তিকা সেই সকল গোময়াদিছ্বার 
আান করিবে ॥ ১৩১৪ ॥ উদ্ধতাসি ইত্যাদি মন্ত্রের দ্বার) 
পুনরায় মৃত্তিকা গাত্রেলেপন করিয়া দেহ শোধন করিবে) 
দান করিয়া পবিত্র বসন পরিধানপুর্ব্বক গন্ধ দ্বারা ইত্যাদি মন্ত্র 
পাঠান্তে, অন্তরীক্ষষ গৃহীত কপিলা গোময় হবার] শরীর- 
অন্থুলেপন করিবে ॥ ১৫--১*॥ লেপনান্তে পুনঃ ত্বান 
করিয়া সেই বস্তু পরিত্যাগপূর্ববব' শুক্লবসম পরিধান করিয়া): 
গান আচরণ করিবে। সর্ব পাপ বিশুদ্ির জিম্য, বরুণকে: 
আধাহন করিয়! ধ্যানযজ্ঞ দ্বারা, মানসিক শিবপুজাপুর্ধ়্াঃ 
তিনবারঞ্জাচমন করিবে । অনস্তরর্ণশিবন্মরণ করত দুখে, 


লিঙ্গপুরাণ। 


৩ 


-ঝাবগাহনাস্ে পুরর্ধার আচমন করিয়া যখাবিধি ীরথজলে | দেব তর্পও পুপ্পতোয়. বারা, $হিদিগের কুশোগক ছারা 


-সন্ত্র গাঠান্তে অবগাহনপূর্ধ্বক অতমর্ষণ ধকু জপ করিবে। 
লীতেত্ত্িয় পুরুষ সেই জলে ভানু, সোম, অন্নিমগুল 
গ্মরণ করিবে। অনস্তর আচমন করিয়। সেই জল হইতে 
উত্তীর্ঘ হইবে। পুণ্য বৃদ্ধির জন্য পুনরায় তীর্ঘমধ্যে প্রবেশ 
করিয়া গোশৃঙ্গ ও জলপ্রক্ষালিত পালাশ পর্ণ পুটকণ্থ 
ফু ও পুণ্পযুক্ত জল দ্বারা অভিষিক্ত হইবে। মন্ত্রবিদ্‌ 
মনুষ্য ত্বরিতাধ্ায যে! রুদ্র ইত্যাদি পাবমানী মন্ত্র আর 
তরৎ সমং দিবর্গাদ্য ও শাস্তি মন্ত্র (শঙ্নোমিত্রে ইত্যাদি) 
আর কোন শাস্তি ধর্ম মন্ত্র (শনোদেবীতি ) ও পক্তব্রহ্ম 
পবিভ্রক মন্ত্র (সদ্যোজাতাদি মন্ত্র) দ্বারা এই সকল মন্ত্রে 
অধিদেবতা স্বরূপ ও রুঁষি স্মরণ করত, হে স্বিজগণ! এই 
প্রকার জল দ্বারা স্বীয় মন্তকে অভিষেকানস্তর হুদয়েতে 
পঞ্চবক্ত্র ত্রিনেত্র ঈশ্বর মহাদেবকে ম্মরণ করিবে ॥ ১৭--২৫॥ 
গ্রশখোক্ত বিধি দর্শন করিয়া আচমন করিবে, তারপর 
পবিত্র হস্ত ও শুচিদেশে যথাবিধানে স্খাসনাদিরূপে আসীন 
হইয়া দর্িণ কর দ্বারা জল অভ্যুক্ষণ করিয়া চক্রবৎ, ও 
আলস্তশন্ত হইয়। জগ প্রন্ষেপ পূর্বক সকুশ জল তিন বার 
পান করিবে; হিংসাজনিত পাপশাস্তির জন্ প্রদক্ষিণ করিবে। 
হে দ্বিজসত্তমগণ | সকল ব্রাহ্মণের হিতের নিমিত্ত সংক্ষেণে 
পান ও আচমন কহিলাম ॥ ২৮--১৯ ॥ 4. 

পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 416০ 





ষড়বিৎশ অধ্যায়। 


নন্দী কহিল, অনস্তর মহেশ্বরী বেদমাত গায়ত্রী দেবীকে 
'ায়াতু বরদে দেবি ইত্যাদি মন্ত্র দ্বার আবাহন করিবে। 
এবং ্র দেবীকে পাদ্য আচমনীয় অর্ধ্য দান করিবে! 
.অনস্তর কুত্তক, রেটকরপ প্রাণায়াম সমাসীন ( পদ্মঃসনন্থ ) 
অথবা উত্থিত হইয়া অষ্টাধিক সহত্র, অষ্টাধিক পঞ্চশত, 
আষ্টোত্তর শত এই কঙ্জত্রয় 'মধ্যে এক কল্প আশ্রয় করিয়! 
 প্রণবযুক্ত গায়ত্রী জপ করিবে ॥ ১-৩॥ জপের পূর্বে 
ুর্ঘ্যদেবকে অর্থ্য দান, অর্চন| ও ন্মস্কীর করিবে, জপাস্তে 
উত্তরে শিবরে দেবী ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা গায়ত্রী দেবীকে 
উদ্াসন (বিসর্জন ) করিবে। হৃ্ধযারধ্য দানের পর পূর্ব্ব- 
দ্রিকে অবলোকন করিয়া বেদমাতা গায়ত্রীকে বন্দনা 
(নমস্কার) করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে ভাস্কর দেবের নিকট প্রার্থনা 


রত্ে হয় । উদৃত্যৎ)চিত্রৎ এবং জাতবেদস মন্ত্র দ্বারা ভাস্কর, 


দেবকে অভিবদ্দগন ( উপাসনা ) করিয়! প্রার্থনা করিবে, 
, - পুনর্ধ্যার যখাবিধি হৃর্ধ্য ও ব্রহ্মাকে অভিবন্দন (নমস্কার ) 
করিয়া, পেন, যন্ুর্ধদ, মামবেদোক্ত সৌরমৃক্ত জল দ্বারা 
.বিভাবস্থুকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া উক্ত গায়ত্রী জপ 
.ক্করিবে॥ ৪--৭॥ পরে আত্মা, অগ্তরায্মা, পরমাত্বাকে 
ভিবলনপূর্ব্ক হু, ব্রন্ধা, ও বিভাব্হু উদ্দেশে অভিবন্দন 
৪ হো করিযা,মুনি,পিহদেবদিগকে তর্পদার্থ সর্বানাবাহয়ামি 
লই মন্ত্র স্বারা আবাহনপূর্বাক প্রী্ঘুখ বা উদঘুখ হইয়া 
বক্ষমাণ : বিধানে বধীর্খরনপে পিল্লাদির দ্বরূপ" ধ্যান 


দেষাদিক্রমে তর্পন করিবে 1 ৮--১* ॥ জেযাতি ! হুরধ্য. ইত্যামি. মনস্থারা। 


পিতৃগণের তিলোদক দ্বার! তরুণি' করিবে, সর্কত্র গন্ধযুক্ত 
হওয়া আবন্তক। হে বিপ্রেক্র! দেব তর্পণে যজ্ঞোপবীতী 
প্লষি-তর্পণে নিবীতী (হারবৎ লম্বমান যজ্ঞসুত্রধারী) পিতৃ 
তর্পণে প্রাচীনাবতী হইবে। ধীমান্‌ শ্রোত্রিয় ব্যক্তি সর্ব- 
সিদ্ধি নিম্ত্ত অঙ্গুলীর অগ্রদ্ধারা দেব-তর্পণ, ফ্িদির কনিষ্টা- 
শুপী দ্বার! তর্পণ, পিতৃগণের দক্ষিণ অন্ুষ্ঠ হ্বার তর্পণ করিবে'। 
হে মুনিশার্দূল ! এই প্রকার ত্রহ্মবজ্ঞ। দেবযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, 
এক পিতৃষজ্ঞ, যজ্ঞকন্মপরায়ণ পুণ্যাত্বা ব্যক্তির কর্তব্য । 
॥ ১২-১৫॥ স্বস্থ শাধার অধ্যয়নের নাম ব্রহ্মষজ্ঞ কহে, 
অগ্নিতে অননহোমের নাম দেবযজ্ঞ বলিয়া অভিহত হয়, যথা- 
বিধি সর্বভূত উদ্দেশে অন্নদানকে ভূতযজ্ঞ কহে,এই অন্নদানে 
সকল মনুষ্যের ভূতি ব্রেখর্্য) হয়। সর্বতত্ব দেববিৎ 
সাদরে ব্রাহ্মণগণকে প্রণতিপুর্ধ্বক অন্নদান মনুষ্যযজ্ঞ বলিয়া 
কথিত হয়। পিত্ৃগণ উদ্দেশে যে অন্পদান করা যায়, তাহাকে 
পিতৃষজ্ঞ কহে, এই প্রকার পঞ্চ মহাযজ্ঞক সকল অভীষ্ট 
সিদ্ধির জস্ত করিতে হয়। এই পঞ্চ মহাযজ্ঞের মধ্যে 
বরক্মবজ্ঞই শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মযজ্ঞপরায়ণ মনুষ্য ব্রহ্মলোকেও মান্য 
হন, ব্রহ্ষযজ্ঞ দ্বারা ইন্দ্রের সহিত সকল দেবগণ, ত্রহ্ষা, 
তগবান্‌ বিষ, শঙ্কর, বেদ সকল ও পিতৃর্»ণ সকলেই 
মন্ষ্ট হন, এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ক্রদ্ধষজ্জবিদ্‌ 
ব্রা্মণগ্রামের বহিদেশে গমন করিয়া অর্থাৎ ষে স্থান, 
হইতে গৃহের ছদ (ছাদ) দুষ্ট ন। হয়, এরপ স্থানে গমন 
করিয়া পূর্ববমুখ উত্তরমুখ অথবা ঈশানাভিমুখ হইয়া ব্রহ্ম- 
যজ্ঞের নিমিত্ত পবিত্র আচমন করিবে। বিপ্রগণ গ্বেদের 
প্রীত্যর্থ পুনঃ পুনঃ হস্ত প্রক্কালন করত তিনবার জলপান 
করিয়া যভুর্ধেদে প্রীতির জন্ত মুখ দুইবার মার্জনপূর্ব্বক 
জল দ্বার হস্থ প্রক্ষালনান্তে, সাম বেদের তৃপ্তির হেতু মস্তক 
স্পর্শনানস্তর অথর্ধ( বেদের গ্রীতিসাধন নেত্রদ্ধয় স্পর্শ 
করিবে। আঙ্গিরসের তৃণ্ডির জন্য নাসিকাছয় ম্পর্শাস্তে 
বারিছ্বারা পুনঃ পুনঃ হস্ত প্রক্ষালনপুর্ববক অনশাস্ত্র, ব্রহ্মাদি 
অষ্টাদশ পুরাণ, উপ-পুরাণ, সৌরাদি মন্ত্র ও ইতিহাস 
সকল ও 'শৈবাদি মন্ত্রগণের তুষ্টির জন্য শ্রোত্র-্য় 
স্পর্শ করিবে। অনভ্তর, হে কল্জ ব্রাহ্মণগণ! 
কলপবিদৃ-মনুষ্য সকল কল্লাদির সম্তোষার্থ সদয় স্পর্শ 
করিবে, এইরূপ আচমন করিয়া দর্ভ পিঞ্জল (কুশ) 
আত্তরণ করিয়! পাণিতলে দর্ভ গ্রহণ পূর্বক হেমাক্ষুলীয় 
(গৃহীত হেমান্ুরীয়ক) বরষগরন্থিযুক্ত কুশহস্ত হইয়া ঈশানা- 
ভিমুখে সমাহিত চিত্তে স্ব স্ব সুত্রান্ুসারে ব্রহ্গবিদূ ব্রাদ্ষণ 
্রশ্থাধজ্ঞ করিবে । ছিজোত্তম সুনি পঞ্চ মহাষজ্ঞ না করিয়! 
ভোজন ক্লুরিলে, শুকর যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। এই 
হেতুক আপনার শুভাকাক্জী ব্যক্তি সর্ব যত্বে পঞ্চ মহাযজ্ঞ 
করিবে ॥ ১৬--৩২॥ ব্রদ্ধযজ্জের অনস্তর অবগাহন দ্দান 
করিযা! তীর্ঘ-জল গ্রহণপূর্বক বশী (জীভেম্রিয়) হইয়া গৃছে 
প্রবেশ করিবে। অনন্তর, গৃহ বহিরদেশে জলম্বারা হস্ত. ও 
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॥ 


হইলে-এবং যা্ুংকালে জেযাতিরগি ইত্যাদি স্বারা হোম 
করিবে। শুর্ঘা অনুদয় কালে হোম, মৃশা! (বিফল) হয়, এই 
'ছেতুক হুর্ধ্য স্থিতি“কালে *হোমন্থ ভন্ম পথিত্র ও শুভ 
18 ৩৩--৩৬7 হে স্যুরত ত্রাহ্মণঙ্গপ! ঘে হেতু উদ্দিত 
হোমের সমান শুত ও পবিত্র ভল্ম নাই এবং অনুদিত 
হোমের ভম্মু বৃথা (বিফল) হয়, ঈশান মন্ত্র্ারা শিরোদেশ, 
স্তহপুরুষ মন্ত্ত্বারা মুখ, অধোর মন্ত্র্বারা, বক্ষ ও বাম 
মস্ত্র্ধারা গুহ সন্যো মন্তন্বারা পাদছবয় প্রণবন্থারা সর্ববা্ 
অভিষেক করিবে । জনস্তর, ব্রক্গবিদু ব্রাহ্মণ পাদ ও 
হস্ত প্রক্ষালনান্তে ভম্ম ত্যাগ করিষা কুশ গ্রহণপূর্ব্বক 
দেব দেষ মহাদেবকে ম্মরণ করত আপোহিষ্টার্দি পলক এবং 
স্কক, যজুঃ, সাম, সম্ভব, পবিত্র মন্দ্ধারা মন্ত্র স্নান করিবে। 
ত্রাঙ্মণগপের হিতের নিমিত্ত জগ্য তোমাকে সংক্ষেপে ম্বান 
বিধি বলিলাঘ। এই প্রকার ষে ব্যক্তি একবার প্লান 
করিবে, সে পরম পদ প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৭-_৪১ || 
ষড়বিংশ অধ্যায় সমাণ্ড। 





| | সপ্তবিংশ অধ্যায়। 


শৈলাি, কহিলেন, আমি সংক্ষেপে লিঙ্গপৃজ! বিধি 
'কহিতেছি শ্রবণ কর। বিস্তারপূর্বধক বলিলে শতবর্ষেও 
(সমাপ্তি, হয় না। এইপ্রকার বথাবিধি গ্গানান্তে পুজান্থলে 
খ্বেশপূর্ববক প্রাণায়ামত্রয় করিয়া দেবত্রযম্বকের ধ্যান করিবে, 
পঞ্চবত্রু দশভুজ, শুদ্ধ ক্ষটিক সাৃশ শুরুবর্ণ সকলপ্রকার 
অলঙ্কারে ভূষিত বিচিত্রবসন-পরিধান মহাদেবের এইরূপ 
রূপ চিস্তা করিয়া দহনাদি (বেহিচবীজাদি) দ্বারা শৈবীতমু 
(শিবশরীর) স্বয়ংও অবলম্বনপূর্ব্বক মহেশ্বরকে পূজা করিবে। 
এইরূপে দেহশুদ্ধ করিয়া মূলমন্ত্র ক্রমে গ্যাস করিবে । সর্কত্র 
প্রণবধোগে ব্রহ্ষমন্ত্র ম্তাস কর! বিধেয় । পুজাবিষয়ে নমঃশিবায় 
এই পরম শুভ এ শুত্রে ছন্দ (বেদ) আর মন্ত্রগণ তুক্ষরূপে 
শ্মিতি করেন। শুষ্ক বটবীজে শাখাপ্রশাখাশালী বটবৃক্ষের 
হুক্ষরূপে অবশ্ছিতির স্তায় অতি শোভন মহৎ ও কীরণ 
স্বরূপ পঞ্চাক্ষর ক্ষুদ্রমন্ত্রে ব্রহ্ম স্বয়ং ুক্ষমবৎ অবস্থিত 
আছেন। ১--৭॥ গন্ধচন্দন জল দ্বারা পুজাস্থান মারুন 
প্রক্ষালন প্রোক্ষণাদিদ্বারা পুজাপাত্র শুদ্ধি করিবে। ক্ষালন 
ও প্রোক্ষণ কর্থ্ে প্রণব পাঠ বিহিত আছে। ধীমান্‌ বিপ্র, 
প্রোক্ষঈীপাত্র, অর্ধ্যপাত্র, পাদ্যপাত্র ও আচমনীয়ার্থ কল্পিত 
পাত্র অব্ডঠন নির্জল) করিয়া থাবিধি রাখিবে। পরে 
সে সকল পাত্র কুশ দ্বারা আচ্ছাদন ও জলম্বারা প্রোক্ষণ 
করিতে ছয়। অনস্তর সকল পাত্রে হুলীতল জল দিবে 
বৃদ্ছিমান্‌ ব্যক্তি, প্রণব উচ্চারণপূর্বক বক্ষ্যমাণ দ্রব্য সকল 
রাখিবে। উল্টীর, (বেগারমূল) চন্দন পাগ্ঠুপাত্রে, জীয়ফল 


ককোল কর্পুর ও মানচুর্গ করিয়া আচমনীয 
পাত্রে স্থাপন করিবে, সফল পাত্রেতে দিয়া! লেপনার্থ 
চদ্দনকপূর্রি ও বিবিধ পৃষ্প পাত্রাস্তরে স্থাপন করিবে ॥ ৮--১৪। 


হুশা প্র; অক্ষত, বব, রাহি তিল, গবযন্ত সিদ্ধার্থ (খ্বেতবর্ধপ) 
ই সকল পারে রাববে। হু পপ বহি 
হহমূল জযুল) ওয়াল ও ভন্য প্রণব স্বারা ধোকা 


৩১ 
পাত্রে রাখিবে। পঞ্চাক্ষর কুতগানত্রী বা বেদসার কেবল 
প্রণব স্তাস করিবে । অনস্তর হু প্রথব 


ও ঈশানাদি পঞ্চমন্তর পাঠ করিয়া সমুদায় পূজোপকরণ প্রোক্ষণ 
করিতে হয়। দেবদেবের দক্ষিণ পার্থ দীত অগ্নির সদৃশ 
ত্রিনেত্র ত্রিদশেশ্বর কালচন্ত্র-মুকুট হরি চক্র চতু্ধুজ 
পুর্পমাল্য ধর, সর্ধাতরণভূষিত এইরূপ নন্দী আদিষ্ট 
আমাকে অর্চনা করিবে ১৫--২০ ॥ উত্তর পার্থ আমার 
পবিত্র স্যশীনায়ী ভাধ্যা ও মরুতের শুভা সব্র্তা 
নামী পত্বী অন্বার (ছুর্গার) পাদমণ্ডুন তৎপরা এই 
উভরকে পুজা করিয়া পরমেছী মহাদেবের গৃহমধ্যে 
প্রবেশানস্ত দেবদেবের পঞ্চ মস্তকে ঈশানাদি পঞ্চমন্্ 
দ্বারা ভক্তিভাবে পঞ্চ পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিয়া, গন্ধ 
পুষ্প ধূপ আর বিবিধ উপচার শ্বারা শঙ্করকে পুজা 
করিয়া কার্তিক, গণেশ ও দেবী পুজানস্তর লিঙ্গশুদ্ধি 
মস্তক হইতে নির্মীল্য অপসরণ করিবে। প্রণবাদি 
নমোহস্তক সকল মন্ত্র জপান্তে প্রণবপাঠ পূর্বক পল্লাসন 
কল্পনা করিবে 1২১--২৪1 সেই পদের পুর্বদিকণ্ 
পর অক্ষর (অবিনাশী) সাক্ষাৎ অণিমাময় দক্ষিণ পত্র, 
লখিমাময় পশ্চিম পত্র, মহিমাময় উত্তর পত্র প্রাপ্তিময় 
বিচ কোন প্রাকাম্য নৈত পত্র ঈশিতৃ, বায়ুকোণে 
বশিত, ঈশান পত্র সর্বজ্ঞ, পদ্রকর্ণিকা চক্্রমগ্ডল 
চন্রের অধোদেশে হার্ধযমণ্ডল, সুর্যের অধঃ সাক্ষাৎ অন্গি। 
ধর্মাদি (ধন, জ্ঞান, বৈরাগ্য, তরশ্বর্য্য) বিদিকে (অগ্্যাদি 
চার কোণে) ক্রমে অনভ্তাদি কল্পনা । পূর্র্বাদি 'দিগ- 
চতুষ্টয়ে) অব্যক্তাদি (অব্যক্ত, মহস্তত্ব, অহঙ্কার ও চিত্তরূপ) 
সোমের অস্ভে ুপত্রয় (সত্বরজঃ তম:) তাহার উদ্ধে তিন্‌ 
আম্মতত্ব (বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ) তাহার অস্তে (উপরি) 
শিবগীঠ (শিবাসন) এ গীঠে সম্যোজাতং প্রপদ্যামি, এই 
মন্ত্র দ্বারা পরমেশ্বর মহাদেবকে আবাহন, বামদেব মন্ত্র 
দ্বারা গীঁঠোপরি স্থাপন, রুদ্র গায়ত্রী হ্বারা সায্লিধ্য করণ, 
অধোর মন্ত্র পাঠে নিরোধ করিয়া, ঈশান মন্ত্র দ্বারা পূজা 
করিবে। পাগ্য, আচমনীয় ও অর্ঘ্য বিভুকে প্রদান 
করিবে, গন্ধ ও চক্দনযুক্ত জল দ্বারা যখাধিধি রাদ্রকে 
গান করাইবে। যথাবিধানে পাত্রে পঞ্চগব্য রাখিয়া মন্ত্র 
পূর্বক শোধনাস্তে তাহা দ্বারা প্রণব পা$পূর্বক যথা- 
বিধি সান করাইবে। আজ্য মধু তথা ইক্ুরপ আর 
পবিত্র অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা প্রণব পাঠপুর্বক মহাদেবকে 
অভিষেক করিবে, পবিত্র জলপুর্ণ ভাগুদ্বারা মন্্রোচ্চারণ- 
পূর্বক জল মহেশ্বর মন্তকোপরিক্ষেপণ করিবে | ২৫--৩৪ ॥ 
এ জল অগ্রে শুরু বস্তু দ্বারা সাধকগণ শোধন করিয়া 
লইবে। এ জল কুশ, অপমার্গ, কপূর্র, জাতি, কবরীর 
ও শুক্ল পুপ্প মল্লিকা, কমল, উৎপল, ও চদনাদি নুগদ্ধি 
দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করিবে, জলোপরি সষ্ঠোজাতাদি মস্ত্রপাঠ 
করা বিধি সিদ্ধ। তাঅপাত্র পঞ্লপত্র, ও পলাল পত্র রচিত 
পাত্র, শঙ্খ, মৃগ্নয় ও গশুভপাত্র সহৃর্চ, ও সপুষ্প এ 
সকল পাত্রদ্বারা মঞ্পূর্রবক জানে বিহিত। * তোমাকে ॥ 
বানর কহিতেছি, এ সকল মন্ত্র এরর সিদ্ধিহেতু, ছয়, | 
শ্রবণ কর 1 ৩--৩৯॥ যে সকল“নত হারা আন করাইলে 
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মু হ়্/হেজ/সরিতার | পরমামহা, জা সমীর 
৬ 
পির গুত.. আদ্র্বব। শাস্তি, পুৰঃ শাস্তি 
গর গুত.. জাঙর্ব) শান, পুৰঃ 


খাঁপি, বাপদ্দি, আবোসজ, সাম, বৃহচ্চন্্র, | 
গ্রন্থ, শতর্কক, শিব পরত্রক্ষ, শ্ত্র ও কেবল প্রণব এই সকল 
মন্ত্র ছঃরা সকল পাঁপ নাশ জন্ত দেবদেধ শিবকে ক্গান করাইবে 
' পরে বন্ত্, বঙ্ঞোপবীত তথা! আচমনীন়, গন্ধ, পুষ্প, বৃপ, দ্বীপ 
ও অন্নক্রমে দিবে এবং নুগঞ্ধি জল ও পুনঃ আচনীয় দান 
করিবে, ৪*-_-৪৭ ॥ মুকুট, শুভচ্ছন্ন (রত্বালঙ্কার ) ও 
অস্তান্ত তৃষণ প্রণব পাঠে দিবে, মুখ বাসাদি তাশ্থুলও দান 
করিবে। অনন্তর ক্রিক সদৃশ শুরু বর্ণ, নিষ্ষল, অবিনাশী 
দেবগণের কারণ স্বরূপ শিব সর্ববলোকময় ব্রহ্ধাঃবিষুঃ রুদ্রাদি, 
প্ষিগণ অন্তান্ত দেবগণ বেদবিৎগণ ও বেদাস্তের অগোচর 
আত এই কথা কহে। এবং আদি, মধা, অস্ত রছিত ভব- 
রোগীর ভেষজ স্বরূপ শিবলিন্গশ্িত শিব বলিয়া! কধিত হয়, 
উছছাকে প্রণব হ্বারা শিবলিল্লের মত্তকে পুজা করিবে, স্তব 
বধাবিধি জপ, নমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিবে। অনস্তর বিশে- 
বার্ধা দান করিয়া চরপদ্থয় পুষ্পাঞ্জলি দানানস্তর প্রণিপাতান্তে 
সহছদয়ে শিবকে আনয়ন করিবে, এইরূপ উত্তম সংক্ষেপে 
শিবলিঙ্গার্চন বিধি কথিত হইল! অন্য আমি তোমার নিকট 
'আভ্যন্তর পুজাবিধি কহিতেছি | ৪৮--৫৪ ॥ 

সগ্ুবিৎশ অধ্যায় সমাণ্। 


অঞ্লাবিংশ অধায়। 


শৈলাদি কহিলেন, হৃদয়ে অগরিমণ্ডল শৃর্্যমণ্ডল ও চত্- 
মণ্ডল ত্রমে চিন্তা করিয়! তার উপর খুপত্রয় ও আত্মত্রয় 
ক্রমে স্থিত, তছুপরি শুদ্ধ সম্পূর্ণাকাতি অর্ধনারীশ্বর দেহ 
মহাদেবকে ধ্যানবিৎ ব্যক্তি পুজা করিবে। সেই মহাদেব- 
চিন্তকের চিত্তনীয় বিষয় বর্তমান যদিও বহু প্রকার, 
তাহা হইলেও শিববিষয়িণী চিত্তাই শিব চিত্তকের 
, জাবপ্তুক, অস্থা অর্থাৎ অভেদবুদ্ধি না হইলে শিববিষয়িণী 
চিন্তা উপপন্না হয় না। সেই হেতুক ধ্যেয়, ধ্যান, ঘজমান 
ও প্রয়োজন এই কয়টাকে শিবরূপে স্মরণ করিবে। অন্যথা 
জীবের ইহ শরীরে কখনও শিবাত্মক ব্রক্মজ্ঞানের বিষয় হয় 
ন|। পুর শবে দেহ, সেই দেহে ধিনি শয়ান, তিমিই 
পুর্লুষপদবাচ্য ধজ্ঞহ্বারা যাজ্য' ইঞ্দেবকে যন ( পুজ!) 
করে ষে, ভাহাকে জমান কহে, যজমানই পুকুষ। ধ্যেয় 
মহাদেব ধ্যানের নাম চিত্তন, ফল নিরৃত্তি (মহাত্খ) 
' ধান পুকুষেশান মহাদেব যথাতথ্য (নিশ্চয়) জানিবে। 
শিব ফযড়বিংশ, তত্ব; তিনিই স্বরূপ ও ধ্যেয়, পঞ্চবিংশ, 
'স্বাত্মক পুর্লষাধ্যাতা৷ ও জীব। প্রকৃতি, মহতত্ব, অহস্কার, 
প্চতত্াত্র, ( শবতন্মাত্র, রূপতন্মান্র; গন্ধতন্াত্র, রসতন্মানত 
'ওলার্পভন্মাত, ) কর্েকরিয় গর (বাক, .পাপি পাদ। পান, ও 
ডিপস্থ ) গঞ্চ বুস্ী্িয় ( কর্ণ, চক্ষু».রমূন! নানিকা, এক, 

এ ক তৃত ( ক্ষিতি, জল, তের. বায়ু, ও 
চতুিিনতি তব ।" শিব,..বড়িংধ রাগ, 
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রুজ ছিযগাগর্ড, অপ্মাকে উৎপাদন টহল হানে 

বিশ্বাধিক বিশ্বের জাক্মা বিশ্বরূগ: বলিয়, লোকে নারদ বরিডা 
খাকে। যে রূপ পিত! মাছ! ব্যতিরেকে সন্তান জন্মে না, ফলেই 
রূপশিব ব্যতীত জগতের উৎপন্ন হয় নাই ॥ ১__ ১১) সন. 
কুমার কহিলেন, যদি মহেশ্বর জগতের কর্তা॥ কাররিতা। এইক?7 
প্রতিপন্ন হন এবং জীবগণের পরাধীনতাবধা ও ঈপ্বরে, 
নির্ধর্দতা ও বৈষম্যের বিরহপ্রমুক্ত বদি বন্ধ মোক্ষ ব্যবাথ- 
নুরোধে এ মহেশ্বরে যুক্তি দাতৃত্ব সম্তবন৷ হয়, তবে তিনি কেন 
শুদ্ধ বুদ্দ, নিত্য নিষ্ধল পরমেশ্বর ও পরমাত্ব! কিংবা! অনিল, 
ও অকর্মণ্য এই রূপ ব্যবূত হন এবং তাহাতে জগতের 
কর্তৃত্বই বা কিরূপে সম্ভবপর হয় ? শৈলাদি কহিলেন কাল 
সব করিতেছে, কালকে পরমেশ্বর প্রেরণ করিয়াছেন তাহার 
কর্তৃত্ব নাই, সেই পরমেশ্বর শিব নিষ্কল, এইটি নিল মই 
জানিতে পারেন ॥ ১২--১৪ ॥ করব দ্বারাই তাহার জঙ্গৎ 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । দেবদেবের অষ্মুত্তি (ক্ষিত্যাদি) 
স্বর্ূপই জগৎ, আকাশ বিনা জগৎ হয় না আকাশ তাহার 
মূর্তি এবং পৃথিবী বায়ুতেজ বারি বিনাজগৎ সস্ভব হয় না 
এবং যজমান বিনাও তাহা সম্তবেনা। হুর্ধ্য চক্র বিন। 
লোক সম্ভৃত হয় না,এই সকল পদার্থ প্রভু মহাদেবের শরীর। 
বিচার করিলে সেই ক্ুদ্র দেবেরই এই চরাচঠ স্থুলদেহ । 
হে স্থিজোতমগণ | ধ্রুষিগণ তাহার সেইটাই শুক্ম শরীর 
কহেন, যে শরীর বাক্য ও মনের অগোচর, বিদ্বান্‌ পুরুষ, কেন, 
ব্রহ্মানন্দে ভীত হন? সেই পিনাকী হইতে আনন্দ জ্ঞাত 
হইয্া তাহার তয় কর! উচিত নহে ॥ ১৫-_২১॥ যা কিছুতাঝ 
পদার্থ আছে,তৎসমস্তই কুদ্রের বিভূতি এইরূপ বিবেচনাকরিয়া 
তত্বদর্শি-মুনিগণ, সকলই রুদ্র অর্থাৎ রুদ্রময় এইরূপ কহিয়া 
থাকেন । এই সমুদয় জগৎ ব্রহ্মময়। রুদ্র, সর্বময় ও ঈশ্বর । 
মহাদেব,পুকুষ (জীবাক্বা) মহেশান, পরমাত্বা ও মঙ্গলময় 
এইরূপ নির্দিষ্ট হইল এবং তদ্বিষয়ক চিত্তনই ধ্যানও নির্দিষ্ট 
হইল। হে্ুত্রত্! চতুব্যহমার্গ স্বার। বিচারপূরধ্বক দর্শন 
করিলে সংসার (জননমরণাদি )ই সংসারহেতু জার নিবৃতি 
( বিরাগ ) মোক্ষের হেতু। চতুবু্ঁহমাগ চুইপ্রকার আছে 
তাহার মধ্যে কেহ প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন এই 
চারিটীকে চতুবুর্তহমার্গ বলেন, কেহ বা ধ্যে ধ্যান বজমান ও. 
প্রয়োজন এই চারিটাকেও চতুব্যুহমার্গ বর্ণনা করেন। 
চতুব্যুহুমার্গহয় ত্রক্মচিস্তক যোগিগপেরই আবশ্যক। চিত্ত 
বহুপ্রকার হইলেও কেবল তাহার' বাসস্থান বুদ্ধি। পরমেষ্ঠী 
হা সেই কুন্বিষিণী চিত্তাকে -হুনি্ঠা, এইরপে নির্দেশ 
করিয়াছেন । এই জস্ত চিত্তার রৌদ্রী এই সংজ্ঞ! হইয়াছে, 
ইহতে সংশয় নাই। ইন্সরবিষযিণী যে চিত্ত তাহাকে 
উত্রীচিা কহে; মোমবিষয়িণী চিন্তাকে সৌয়্য!; নারারণ 
বিষযিণী চিস্তাকে নারায়ণী চিন্তা কহে হুরধ্য) বি 
_বিষয়িনী. চিত্তাকে পূর্বববৎ তত্বামক চিন্তা কছে,। এই সকল 
চিন্তা কদাচ মুহা হইতে পারে. নাও (কুবু: কৃতি 
কাই মুখ! যে পুর. এই. কার িচারপূক 
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হা সি রান যাবার রর নয রেরারা 
সুজি বরল, এইরেপ, চি করিবে ॥ ২২২৭. হুশ পুরুষ, 
জকিপ্রেত..শ্রন্ধা ) স্মরণ :করত চরাচর হিভাগ ত্যাগ 
করিবে। ,ত্যাজা।' প্রা, অলভযা, কত ও অকৃত্য এই 
রুঃটী বাধার নাই, তিনিই তৃপ্ত; তীহারই ব্রাহ্ম চিন্তা 
ছুইয়! থার্চে, অগ্তপ্রকারে হয় না। ক্রমে আত্যত্তর 
খনডার্ভন কথিত হইল। আভ্যত্তর পু্দকই পুজ্য। যে 
জক্ষবাদীর। 'বিক্ষপ ও বিকৃত, তাহারাও নিন্দনীয় নছে। 
জাছাততর ব্র্চকধিগকে পরীক্ষা করিবে না। বদি কেহ বিজ্ঞাত 
হইয়া পরীক্ষা করে, তাহা! হইলে তাহাদিগকে নিদ্দক, এই 
শবে ব্যবহার করিব ও তাহার! হঃখগীড়িত ও অল্পচেতা 
হইবে) যেমন পূর্ধ্কালে দারুবনে মুনিগণ রুজ্রনিন্দা 
করিয়া ছুঃখগীড়িত হইয়াছেন। অতএব বর্ণ 
্রহ্মবাদিগণ বর্ণাপ্রমমীদিগের সেব্য ও নমস্কার্ঘয ॥ ২৮-:৩৩॥ 
অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । , 


তত 


একোনত্রিৎশ অধ্যায় । 


সনতকুমার বলিলেন,হে বিভো! পুর্বকালে তপশ্চিস্তারত 
গেবদারু-বনঘাসী মুনিদিগের সেই বনে কি কি ঘটন! উপস্থিত 
হইয়াছিল, এক্ষণে আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা করি। 
চিদ্জীরেতা' দিগম্বর ভগবান্‌ মহাদেব বিকৃতরূপ ধারণ করিয়া 
কিরূপে দেবদারু-বনে : প্রবেশ করিয়াছিলেন । সেই 
বনে পরমাত্মস্থরূপ কুদ্রদেব.সম্বন্ধেকি কি ঘটনা উপস্থিত 
হইয়াছিল, দেবদেবের সেই বনচরিত্র ষথার্থরূপ বর্ণন! করিতে 
আত্মা হয়। হৃত কহিলেন, 
(শিলাদতনয় তাহার দেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহা. 
দেবকে স্মরণ করতঃ কিঞিৎ বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন । 
(সৌলাদি বলিলেন, সন্ত্রীক, সপুত্র ও সাগ্নিক মুনিগণ 
(শিহাদেবের সস্তোষার্থ দেবদারু-বনে সদারুণ তপন্তা করিয়া, 
ছলেন। মুক্াবলে নিতাত্ত সংশয়োস্তাবক, ধূর্দাট, পরষে- 
বর, » জগন্নাথ, ভগবান কুদ্রদেব জন্তষ্ট হইয়া. 

লীন। দীরুবনবাসি-মুনিগণ শ্রদ্ধাসহকারে সকাম ধর্ম 
আচরণ করিতেছেন কি না, সকৌতুকে তাহা পরীক্ষা 
| জন্ত এবং দেবদারু-বনম্থ সকাম ধর্ম্াচারীদিগের 
ধ্্ানুরাগ প্রতিষ্ঠার্ণ ভগবান্‌ শঙ্কর বিরুতরূপ ধারণ 
টিয়া অর্থাৎ, দিগম্বর, বিষম-লোচন, হম্দর, দ্বিহত্ত, কুফা 
য়া দিব্য দারুবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ১-_৯॥ পরম 
ইদ্দরাককৃতি ভগবান মহাদেব কুমন্দ হসিতসহকারে রষদী- 
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ঠীণের কামোদ্দীপক জ্রবিলাস প্রদর্শন ও সঙ্গীত করিলেনশ 
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শ্রাতিতব্বজ্ঞোত্তম ভগবান্‌ - 


 প্রধর্টিত করিতে লাগিলেদ। জমন্তর 
কোন ফোন কাষিনী তাঁহাকে অবলোকন করিয়। সম্মিত 
বধনে গান করিতে স্বারঘ্ত করিলেন। তীহাদিগের বসন 
অয় অলপ খলিতও কোটিভূবণ গলিত হইতে লাগিল। 
কোন কোন বিপ্রাঙ্গনা তখন তীহ্ণকে বনমধ্যে অবলোকন 
করত মদোন্মধ! হইয়া স্বীয় স্বীয় বিচিত্র বলয় ও বন্ধুজন 
পরিত্যাগপুর্ববক গযন করিতে লাগিল। তৎ্কালে তাহা 
দিগের নববদন ্থলিত হইল। তখন গলিতবস্তরা, দিগগ্থরী 
কোন কামিনী তাহাকে দেখিয়াও জানিতে পারিল না। 
মদোশ্বত্বা অন্য অন্য কামিনীগণও শাখানুশোভিত, 
হুপ্রসিদ্ধ পাদপ অথবা বন্ধুজন কিছুই জানিতে সমর্থ হন 
নাই, হে দ্বিজসন্ম! তদনস্তর কেহ কেহ তাহার 
উদ্দেশে গান করিতে আরম্ভ করিল, কেহ নৃত্য করিতে 
লাগিস, কেছ বা ধরাতলে শয়ন করিল। কেহ হস্তিনীর সভায় 
গমন করিতে, কেহ বা কিছু বলিতে লাগিল ॥ ১০_:১৮। 
কোন কোন কামিনী ঈষৎ হাস্ত করিয়া পরস্পরে অব- 
লোকন ও আলিঙ্গন করিতে লাগিল এবং মহাদেবের পথ 
রোধ করিয়া নান্] কৌশল প্রদর্শন করাইতে আরম্ব করিল। 
কেহ বলেন আপনি কে ? কেহ বা বলিল, এই স্থানে উপবেশন 
করুন, কোথায় ষাইতেছেন, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন 
হউন। রমর্মীগণ পুলকিতচিন্তে এইরূপ কথোপকথন করিতে 
লাগিল। দেবদেবের মায়াবলে পতিব্রতা কামিনীগণও 
বিগলিত-বস্ত্র ও গলিতকেশ হইয়া পতিসন্নিকটে বিপরীত 
ভাবে পতিত হইতে লাগিল। শ্রয়বিকৃতিরহিত দ্বগবান 
মহাদেব, সেই রমশীগণের আচরণ ও বাক্য দর্শন ও শ্রবগ 
করিয়া শুভাগুত কিছুই বলিলেন না। ব্রঙ্গাধিগণ তাদৃশা- 
বস্থাপন্ন নারীগণ ও বিকৃতাকার শঙ্করকে অবলোকন করিয়া 
নিতান্ত ণনিষ্ট:র বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। 
হুর্ধ্যোদয়ে আকাশস্থ তারকারাশির ন্ভায়, শঙ্করের আগমনে 
তাহাদের তগস্ত৷ দূরীভূত হইল'। কধিত আছে, মহাত্মা! 
ব্রহ্মার বহুমঙ্গলকর যজ্ঞ খষিশাপে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিল এবং ভূগুমুনির অভিসম্পাতে মহাবীর্যশালী নিষুঃও 
দশবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া চিরছুঃখভোগ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। হে ধর্শজ্ঞ! পর্ধ্বকালে গৌতম মুনির 
ক্রোধে দেবরাজ ইন্জেরও লিঙ্গ ছিন্ন ও ভূতলে পতিত 
হইয়াছিল.। ধষিদ্িগের অভিসম্পাতে বনুদিগের মনুষ্যযেনি . 
ও নহুষরাজের সপর্ব প্রাপ্তির বিষয়ও কথিত আছে ॥১৯-_২৮ 
ব্রাহ্মণগণ পর্দা নারায়পাত্রিত অমৃতাধার ক্ষীরোদ 
সমুদ্রকেও অপেয় করিয়াছিলেন। স্বয়ং ত্তগবান্‌ ছুষ্টারি 
মধুহদন বারাপসী নগ্করীতে অবিমুক্েশ্বর নামক দেবদেব 
্রন্থকলিসব হুষ্ধাভিষিক্ত করত তাঁহার দেহাগ্ি অমৃততুল্য 
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| ধেক করিত গ্ষীরোদ সমুদ্রকে পুনরায় আপনার বাসযোগ্য 


করিয়াছিলেন । ধর্ম, বহাত্মা মাওব্য করৃক ভিন হন। »। 
ফি্েপাযিন এবং চূর্ধ্বাসাদি খধিগণ শাপ প্রদূদি। * 


খা 
খর 1. ইতি কিক পাটি ৬০, ০৮০৬৪ ০৯০৯৯ 4৭, 


ও 
গনুধ্ মুক্ত হয়,হেমন্তরজ্ঞ.ফারবধগ ! পৰমানম্ ত্য হী, 
মন, রুজু, নীলরু, শুতত্রী হু, রজনী শক্ত ওত তারও, 
চয়ক মন্্র। শিব শু আখর্ব।) শান্তি, পুনঃ শাস্তি, 
আরুণ্য, বারণ,জ্যে্ঠ, বেদব্রত, পুণ্য পুরুষসৃত্ত, তৃরিত রুদ্র, 
বাপি, বাপদ্দি, আবোসজ, সাম, বৃহচ্চক্র, বিষ ও বিরপাক্ষ 
- স্কদ, শতক, শিব পধত্রন্ষ, সৃত্র ও কেবল প্রণব এই সকল 
মন্ত্র কারা সকল পাপ নাশ জন্য দেবদেধ শিবকে ক্সান করাইবে 
: পরে বস্ত্র, যজ্ঞোপবীত তথা আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, বৃপ, হ্বীপ 
ও অন্নত্রমে দিবে এবং সুগন্ধি জল ও পুনঃ আচনীয় দান 
করিবে, | ৪০--৪৭ | মুকুট, শুভচ্ছন্ল (রত্বালঙ্কার) ও 
অন্তান্ঠ ভূষণ প্রণব পাঠে দিবে, মুখ বাসাদি তাম্বুলও দান 
করিবে। অনন্তর ক্রিক সর্ৃশ শুক বর্ণ, নিক্ষল, অবিনাশী 
দেবগণের কারণ স্বরূপ শিব সর্বালোকময় ব্রঙ্গা,বিষু রুদ্রাদি, 
ক্কীষিপণ অন্তান্ত দেবগণ বেদবিৎগণ ও বেদাস্তের অগোচর 
শ্টতি এই কথা কহে। এবং আদি, মধ্য, অস্ত রহিত ভব- 
রোনীর ভেষজ স্বরূপ শিবলিঙ্গস্থিত শিব বলিয়া কথিত হয়, 
উহাকে প্রণব দ্বারা শিবলিঙ্গের মস্তকে পুজা করিবে, স্তব 
যখাবিধি জপ, মমস্কার ও প্রদক্ষিণ করিবে । অনস্তর বিশে- 
বার্থা দান করিয়া চরণদ্থয়ে পুষপ্পাঞ্জলি দানানস্তর প্রণিপাতাস্তে 
সম্থদয়ে শিবকে আনয়ন করিবে, এইরূপ উত্তম সংক্ষেপে 
শিবলিঙ্গার্ছন বিধি কথিত হইল! অদ্য আমি তোমার নিকট 
আত্যন্তর পুজাবিধি কহিতেছি ॥ ৪৮--৫৪ ॥ 
সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


রর 


অগ্রাবিৎশ অধায় । 


শৈলাদি কহিলেন, হৃদয়ে অগ্নিমণ্ডল হৃর্ধ্যমগ্ডল ও চঙ্্- 
মণ্ডল ক্রমে চিন্তা করিয়া তার উপর গুণত্রয় ও আত্মত্রয় 
ক্রমে স্থিত তছুপরি শুদ্ধ সম্পূর্ণাকৃতি অপ্ধনারীশ্বর দেহ 
মহাদেবকে ধ্যানবিৎ ব্যক্তি পুজা করিবে। সেই মহাদেব 
চিন্তকের চিত্তনীয় বিষয় বর্তমান যদিও বহু প্রকার, 
তাহা হইলেও শিববিষষিণী চিত্তাই শিব চিত্তকের 
, আবশ্যক, অন্তথা অর্থাৎ অভেদবুক্ধি না হইলে শিববিষস্িক্ন 
চিন্তা উপপন্না হয় না। সেই হেতু ধ্যেয়, ধ্যান, ঘজমান 
«ও প্রয়োজন এই কয়টাকে শিবরূপে ম্মরণ করিবে। অন্যথা 
কীবের ইহ শরীরে কখনও শিবাত্মক ব্রক্গজ্ঞানের বিষয় হয় 
না। পুর শষে দেহ, সেই দেহে ধিনি শয়ান, তিমিই 
পুরুষপণ্ণবাচ্য ঘজ্ঞপ্ারা যাজ্য ইইউদেবকে যন (পুজা) 
করে ষে, তাহাকে যজমান কহে, যজমানই পুরুষ । ধ্যেয় 
মহাদেব ধ্যানের নাম চিত্তন, ফল নিবৃত্তি (মহাসুখ ) 
গাধথান পুরুষেশীন মহাদেব থাতধ্য (নিশ্য়) জানিবে। 
শিব বড়বিংশ তত্ব; তিনিই স্বরূপ ও ধ্যেয়, পঞ্চবিংশ 
তন্বাত্বক পুক্লষাধ্যাতা ও জীব। প্রকৃতি, মহতন্ব, স্বহস্কার, 
পঞ্চতম্মাত্র, € শবতন্মাত্র, রূপতন্মাত্র; গন্ধতম্মাত্র, রসতন্মাত্র 
ও ম্পর্শতশ্মাত, ) কর্মের গর্ক (বাক, পাণি পাদ, পায়ু ও 
িপস্থ ) পঞ্চ বুদ্বক্রিয় ( কর্ণ, চক্ষু, রসনা নাসিক! এবং 


শক) এবং মন্‌ পঞ্চ ভূত ( ক্ষিতি, জল, তেজ বায়ু ও. 


ক্মাকাশ, ) এই' চতুকিতিগড়ি তব ।- শিব, বড়বিংশ হ্বরপ, 
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এ মহেশ্বর ব্রক্জারও কর্জা ৬. ভর্বা। এট শর 
রুজ হিরণ্যগর্ত ক্ধাকে উত্পাদন, করিয়াছিলের, ইহাকেই 
বিশ্বাধক বিশ্বের আত্মা বিশ্বরূপ, বলিয়া. লোকে স্মরণ বরিয়] 
থকে। যে রূপ পিত।! মাত! ব্যতিরেকে সম্তান জন্মে না, নেই 
রূপশিব ব্যতীত জগতের উৎপন্ন হয় নাই ॥ ১১১ ॥ রনৎ- 

কুমার কহিলেন, বদি মহেশবর জগতের কর্তী, কাররিতা, এইরূপ 
প্রতিপন্ন হন এবং জীবগণের পরাধীনতাবশর্ত ও ঈশ্বরে, 
নির্ধর্তা ও বৈষম্যের বিরহপ্রযুক্ত যদি বন্ধ মোক্ষ ব্যবস্থী- 
হুরোধে ও মহেশ্বরে যুক্তি দাতৃত্ব সম্তবন। হয়, তবে তিনি কেন 
শুদ্ধ বৃদ্ধ, নিত্য নিঙ্ছল পরমেশ্বর ও পরমাত্বা কিংবা অনিষ্কল 
ও অকর্মণ্য এই রূপ ব্যবহৃত হন এবং তাহাতে জগতের 
কর্তৃত্ই বা কিরূপে সম্ভবপর হয় ? শৈলাদি কহিলেন কাল 
মব করিতেছে, কালকে পরমেশ্বর প্রেরণ করিয়াছেন তাহার 
কর্ৃত নাই, সেই পরমেশ্বর শিব নিক্ধল, এইটি নিল মনই 
জানিতে পারেন 1 ১২--১৪ ॥ কর্ম দ্বারাই তাহার জগৎ 
প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । দেবদেবের অষ্মুত্তি (ক্ষিত্যাদি ) 
স্বরূপই জগৎ, আকাশ বিন1 জগৎ হয় না আকাশ তাহার 
মূর্তি এবং পৃথিবী বাঘুতেজ বারি বিনাজগৎ সম্তব হয় না 
এবং যজমান বিনাও তাহা সম্ভবেনা। হ্র্ধ্য চক্স বিন! 
লোক সম্ভূত হয় না,এই সকল পদার্থ প্রভু মহাদেবের শরীর । 
বিচার করিলে সেই কুদ্র দেবেরই এই চরাচর স্মুলদেহ। 
হে দ্বিজোত্বমগণ ! ক্ষিগণ তাহার সেইটাই শুক্র শরীর 
কহেন) যে শরার বাক্য ও মনের অগোচর, বিদ্বান্‌ পুরুষ, কেন 
ব্রহ্মানন্দে ভীত হন? সেই পিনাকী হইতে আনন্দ জ্ঞাড় 
হুইয়! স্তাহার ভয় করা উচিত নহে ॥ ১৫--২১। যা কিছুভ.1 
পদার্থ আছে,তত্সমস্তই কছের বিভূতি এইরূপ বিবেচনাকরিয়া! 
তত্বদর্শি-মুনিগণ, সকলই কুদ্র রা রুদ্রময় এইরূপ কহিয়া 
থাকেন৷ এই সমুদয় জগত ব্রহ্মময় । ক্র, সর্ধবময় ও ঈশ্বর । 
মহাদেব,পুরুষ (জীবাত্বা ) মহেশান, পরমাত্ম। ও মঙ্গলময়, 
এইরূপ নির্দিষ্ট হইল এবং তদ্বিষয়ক চিত্তনই ধ্যানও নির্দিষ্ট 
হইল। হেহুব্রত! চতুত্যুহমার্গ দ্বারা বিচারপূর্ধ্বক দর্শন 
করিলে সংসার (জননমরণাদি )ই সংসারহেতু আর নিবৃত্তি 
(বিরাগ) মোক্ষের হেতু । চতুবু্যহমাগ ছুইপ্রকার আছে 
তাহার মধ্যে কেহ প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ এই 
চারিটীকে চতুবুযহমার্গ বলেন, কেহ বা ধ্যেক্ ধ্যান জমান ও. 
প্রয়োজন এই চারিটাকেও চতুব্যুহমার্গ বর্ণনা করেন। 
চতুব্যু-হমার্গ্বয় ব্রহ্মচিস্তক যোগিগণেরই আবশ্যক। চিন্তা 
বহুপ্রকার হইলেও কেবল তাহার বাসস্থান বুদ্ধি। পরমে্ী 
ব্রহ্মা সেই কুদ্রবিষয়িণী চিস্তাকে হুনিষ্ঠা, এইরূপে নির্দেশ 
করিয়াছেন। এই জন্ত চিন্তার রোদ্রী এই সংজ্ঞা! হইস্াছছে, 
ইহধতে সংশয় নাই। ইন্টরবিষয়িণী যে চিন্তা, তাহাকে 
উ্রজ্মীচিন্তা কহে; দোমবিষয়িণী_চিত্তাকে সৌম্যা; নারায়ণ 
বিষয়িণী চিন্তাকে নারায়ণী চিন্তা কহে? হৃষধ্য, বছি- 


বিষয়িমী চিন্তাকে পূর্বববৎ তন্বামক চিস্তা কছে। এই সকল 


চিন্তা কদাচ মুখ্যা হইতে পারে না; কেবল কন্বিবন্ধিণী, 
চিন্তাই মুখ্য । যে পুক্রুষ এই. ্রকার.বিচারপর্ক “সেই, 
আমি, আমি সেই? এ র মনকে সংস্থাপন 
তিলক ' এই 


পুর্ধাাগ। ০৩৩ 


রাপ চিন্টাই আাক্জী লামে অভিহিত] হয়? হে সনৎকুষার । 
প্রথম হুট উরাচর. জগ বক্ষদয় ও শিবের পূর্যোাক্ক আই 
মুর্তি স্বরূপ, এইরপ:চিত্তা করিবে ॥ ২২--২৭॥ হুস্থ পুরুষ, 
ভিপ্রেত (অন্ধ!) ল্মরণ করত চরচর বিভাগ ত্যাগ 
করিবে। . ত্যাজ্য, প্রা, অলত্য, কৃত্য ও খঅকৃত্য এই 
করটী যাহার নাই, তিনিই তৃপ)তাহারই ব্রা্ধী চিন্তা 
* হইয়া ধাফে, অন্কপ্রকারে হয় না। ক্রমে আত্যন্তর 
আভ্যর্ছন কধিত হইল। আভ্যত্তর পৃজকই পুজ্য। যে 
বক্ষবাদীর! বিরূপ ও বিকৃত, তাহারাও নিন্দনীয় নহে। 
আত্যত্তর অচ্চকদিগকে পরীক্ষা! করিবে না। বদ্দি কেহ বিজ্ঞাত 
হইয়া পরীক্ষা করে, তাহা! হইলে তাহাদিগকে নিন্দক, এই 
শবে ব্যবহার করিব ও তাহারা হুঃধপীড়িত ও অল্পচেতা 
হইবে; যেমন পূর্বকালে দারুবনে মুনিগণ রুদ্রনিন্দা 
করিয়া হুঃখগীড়িত হইয়াছেন। অতএব বর্ণাশ্রমশূন্ত 
“ত্রক্ষবাদিগণ বর্ণাশ্রমীদিগের সেব্য ও নমন্কধ্য ॥ ২৮_:৩৩॥ 
অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


(উতর 


একোনত্রিংশ অধ্যায় । 

-. সনৎকুমার ৰলিলেন,হে বিভে। | পূর্ববকালে তপশ্চিস্তারভ 
দেবদাক্র-বনষাসী মুনিদিগের সেই বনে কি কি ঘটন উপস্থিত 
হইয়াছিল, এক্ষণে আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছা! করি। 
উদ্ধরেতা' দিগম্বর ভগবান্‌ মহাদেব বিকুতরূপ ধারণ করিয়া 
কিরূপে দেবদারু-বনে . প্রবেশ করিয়াছিলেন । সেই 
বনে পরমাত্বত্বরূপ কুদ্রদেব.সম্বন্ধেকি কি টন! উপস্থিত 
হইয়াছিল, দেবদেবের সেই বনচরিত্র যথার্থরূপ বর্ণনা করিতে 
আফ্ঞা হয়। হৃত কহিলেন, শ্রুতিতত্বজ্ঞোত্তম ভগবান 
শিলাদতনয় তাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহা. 
দেবকে স্মরণ করতঃ কিকিৎ বলিতে প্রবৃত্ব হইলেন । 
সৌলাদি বলিলেন, সন্ত্রীক, সপুত্র ও সারিক মুনিগণ 
মহার্দেবের সম্তোষার্থ দেবদারু-বনে সুদারুণ তপস্তা করিয়া. 
 মায়াবলে নিতান্ত সংশয়োন্ভাবক, ধূর্জাট, পরমে- 

শ্বর। নীললোহিত, জগন্নাথ, ভগ্বান্‌ কুদ্রদেব সন্ত হঠ্য়া- 
ছিলেন। দারুবনবাসি-মুনিগণ শ্রদ্ধাসহকারে সকাম ধর্খ 
আচরণ করিতেছেন কি না, সকৌতুকে তাহা পরীক্ষা 
করিবার জন্ত এবং দেবদারু-বনন্থ সকাম ধশ্বাচারীদিগের 
নিক্ষাম ধন্মানুরাগ প্রতি্ঠার্থ ভগবান্‌ শঙ্কর বিচতরপ ধারণ 
করিয়া অর্থাৎ দিগম্থর, বিষম-লোচন, হুন্দর, ছিহত্ত, কৃষণক্গ 
হইয়া দিব্য দারুবনে প্রবেশ কারলেন। ১৯৪ পরম 
ইনারাক্কতি ভগ্বানূ মহাদেব হুমন্দ হসিতসহকারে রমনী- 
গণ্র কামোদ্দীপক ভ্রবিলাস প্রদর্শন ও সঙ্গীত করিলেন 
হুমধুয়াকৃতি অনজশক্র মহাদেব নারীবৃন্দ অবলোকন করিয়া 
তাহাদিগের বৎপরোনাস্তি ' কামোঙ্গীপন করিলেন । 
পার়ুর্তা কামিনীগণও বনমধ্যে বিকৃতরূপধারী পুরষরপী 
। দর্শন, করিয়া সঙ্গাদরে তাহারই অনুগমন 

৷ / বনগ্ছ পর্ণকুটীর-্বারস্থিত এবং বৃক্ষবটিকাবলদ্থিনী 
জাপা হইয়া চেষ্টাত্তর, পরিভ্যাগপূর্বাক তীহারই 















রা ৬ / 
অনুগ্ন করিল। কেহ কেহ স্বভাবত বিলামশুন্ত 
হইলেও তাহাকে অবলোকন করত কানমদে দুর্ণিতলোচম 
হইয়। ভ্রবিলাস প্রকটত করিতে লাগিলেন। অনন্তর 
কোন কোন কামিনী তাহাকে অবলোকন করিয়া সম্মিত 
বদনে গান করিতে আরত্ব করিলেন। ত্াহাদ্িগের বমন 
অঙ্গ অল্প স্বলিতও কোটিভূষণ গলিত হইতে" লাগিল। 
কোন কোন বিপ্রাঙ্গনা তখন তাহাকে বনমধ্যে অবলোকন 
করত মদোম্মঙ! হইয়া স্থায় স্বীয় বিচিত্র বলয় ও বন্ধুজন 
পরিত্যাগপূর্র্বক গন করিতে লাগিল। তৎকালে তাহা 
দিগের নববসন শ্ঘলিত হইল। তখন গলিতবস্া দিগন্বয়ী 
কোন কামিনী তাহাকে দেখিষাও জানিতে পারিল না। 
মদোন্সতা অন্য অন্য কামিনীগণও শাখাহ্‌শোভিত, 
সুপ্রসিন্ধ পাদপ অথবা বন্ধুজন কিছুই জানিতে সমর্থ হন 
নাই. হে দ্বিজসক্ম! তদনস্তর কেহ কেহ তাহার 
উদ্দেশে গান করিতে আরত্ত করিল, কেহ নুত্য করিতে 
পাগিপ, কেছ বা ধরাতলে শয়ন করিল। কেহ হস্তিনীর স্ায় 
গমন করিতে, কেহ বা কিছু বলিতে লাগিল ॥ ১০_-১৮। 
কোন কোন কামিনী ঈষৎ হাম্ত করিয়া পরম্পরে অব- 
লোকন ও আলিঙ্গন করিতে লাগিল এবং মহাদেষের পথ 
রোধ করিয়া নান্ঠু কৌশল প্রদর্শন করাইতে আস্ত করিল। 
কেহ বলেন আপনি কে ? কেহ বা বলিল, এই স্থানে উপবেশন 
করুন, কোথায় যাইতেছেন, আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন 
হউন। রমর্শীগণ পুলকিতচিত্তে এইরূপ কথোপকথন করিতে 
লাগিল। দেবদেবের মায়াবলে পতিকব্রতা কামিনীগণও 
বিগলিত-বন্ত্র ও গলিতকেশ হইয়া পতিসন্নিকটে বিপরীত 
ভাবে পতিত হইতে লাগিল। শ্ষয়বিকতিরহিত ত্বগবান 
মহাদেব, সেই রমনীগণের আচরণ ও বাক্য দর্শন ও শ্রবণ 
করিয়া শুভাশুভ কিছুই বলিলেন না। ব্রক্গবিগণ তাদ্রশা- 
বস্থাপন্ন নারীগণ ও বিকৃতাকার শঙ্করকে অবলোকন করিয়। 
নিতান্ত এনিষ্ঠর বাক্য প্রয়োগ করিতে আরম কঠিলেন। 
হুর্ধ্যোদয়ে আকাশস্থ তারকারাশির ন্যায়, শঙ্গরের আগমনে 
তাহাদের তপস্ত! দূরীভূত হইল'। কথিত আছে, মহাত্মা 
ব্ক্ষার বহুমঙ্গলাকর যজ্ঞ ঝধিশাপে বিনাশ প্রাপ্ত হইস্া- 
ছিল এবং ভৃগুমুনির অভিসম্পাতে মহাবীর্যশালী নিসুও 
দশবার পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া চিরছুঃখভোগ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন। হেধশ্জ্ঞ | পূর্ববকালে গৌতম মুনির 
ক্রোধে দেবরাজ ইন্দ্রেরও লিঙ্গ ছিন্ন ও ভূতলে পতিত 
হইদ্াছিল। খষিদিগের অভিসম্পাতে বহুদিগের মহুষ্যঘোনি 
ও নহষরাজের সর্প প্রাপ্তির বিষয়ও কধিত আছে ॥১৯__-২৮| 
ব্রাহ্মণগণ পর্ধদা নারায়পাশ্রিত অমৃতাধার ক্ষণরোদ 
সমুদ্রকেও অপ করিয়াছিল্রেন। ন্বয়ং পগবান্‌ চুষ্টারি 
মধুহ্দন বারাণসী নগরীতে অবিমুক্তেশ্বর নামক দেবদেব 
্রম্থকলিল হু্চাভিষিক্ত করত তাঁহার দেহাশ্রিষ্ট অমৃততুল্য 
হঞ্চ লইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে, মুনিগণ ও ব্রহ্কাহ্বারা অভি. 
ষেক করিত ক্ষীরোদ সমুদ্রকে পুনরায় আপনার বাসযোগ্য 
করিয়াছিলেন । ধর্, মহাত্মা মাগুব্য কর্তৃক অভিষ্পগ হন। 


কফাকে কৃকস্ৈপান্ছন এবং ছূর্ববাসাদি খধিগ4 শাপ প্রগান, 
করেন। সাজ রাহবহতাতা! এরি আপনা পা । 


খ্ 


সই 


ব্ও জামী ভৃওমুমির পথাখাত সহ করির়াছিলেন। 
ইহার! এবং দেবধেব উমাপতি বিরূপাক্ষ ভিন্ন অনেকেই |: 
ব্রাহ্মণের বশ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইক্সপে শৈবনারা- 
মুদ্ধ মুনিগণ তগবান্‌ শঙ্করকে জানিতে না পারিয়া কঠোর 
বাক্য বলিতে আরস্ত করিলেন । মহাদেবও অস্তহ্থত হইলেন। 
সেই দুর্বালচেতা মুনিগণ্ও নিতান্ত উদ্িশ্নচিত্তে প্রাতঃকালে 
দাকুবন হইতে উৎকৃষ্ট আসনাসীন মহাত্্া পিতামহ সঙ্গি- 
ধানে গমন করিয়া দেবদেবের দারুবনাশ্রিত কার্ধযসকল 
নিবেদন করিলেন। ভগবান্‌ ব্রক্ধা, ক্ষণকাল মাত্র মুনিগণের 
দ্াকুবনাশ্রিত কার্ধ্যকশাপ ম্মরণ করত উখিত হইয়। 
কুতাঞ্জলিপূর্বক শঙ্করকে প্রণাম করিলেন এবং অবিলম্বেই 
দারুবনাশ্রিত মুনিগণকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ;_হে 
মুনিগ্পণ | তোমাধিগকে ধিক্‌, তোমরা নিতাস্ত ভাগ্যবিহীন, 
যেহেতুক তোমর! উৎকৃষ্ট নিধি প্রাপ্ত হইয়াও তাহার মর্দর 
বুঝিতে পাারিলে না, তোমদিগের জীবন বৃথা ॥ ১৯--৪১।॥ 
সংসারধর্ম্মাবলম্্ী তোমর। দারুবনে বিকৃতাকারধারী ষে 
পুরুষকে দেখিয়া, তিনিই পরমেশ্বর ) হে ব্রাহ্মণগণ! অতিথি 
বিরূপ, হুরূপ, মলিন বা মূর্খ, যাহাই হউক' গৃহস্থেরা কখন 
তাহাদিগকে দ্বণা করিবেন না। পূর্ববকালে পৃথিবীতলে 
ছিঞাগ্রগণ্য হুদর্শন মুনি অতিথিসেবার বলে কালমৃত্যুকেও 
জয় করিয়াছিলেন। পৃথিবীতলে অতিধিসেবা! ব্যতীত গৃহস্থ 
ব্রাহ্মণদিগের উদ্ধার বা আত্মশোধনের আর উপ্পদ্নাস্তর নাই। 
সুবিখ্যাত সুদর্শন মুনি গৃহস্থ হইয়াও মৃত্যু জয় করিতে 
প্রতিজ্ঞা করিয়া, পতিব্রত৷ ভার্ধ্যাকে এইরূপ বলিয়।- 
ছিলেন । হে সুত্রতে, হে মুক্ত! হে সৃভগে! যত্বপূর্ব্বক 
আমার বাক্য শ্রবণ কর, তুমি কখনও গৃহাগত অতিথি- 
দিগকে অবমানিত করিও না। সকল অতিথিই সাক্ষাৎ 
মহাদেব স্বরূপ; অতএব আত্মদান করিয়াও অতিথি সেবা 
করিবে। সেই পতিব্রত৷ কামিনী এইবূপ কথ্তি হইয়া 
কট গবিবশ হইলেন এবং ক্রন্দন করতঃ কহিতে লাগি. 
লেন হে প্রভে! আপনি কি বলিলেন। সুদর্শন তাহ।র 
সেই বাকা শ্রবণ করিয় পুনর্ধবার বলিলেন, অতিথি স্বয়ং 
মহাদেব স্বক্প; অতএব আর্ধে দেই শিবতৃপ্য অতিথিকে 
সকল বস্তই দান কর উচিত। তুমি সর্ন সকল অতিথি- 
দিগকেই পুঙ্জ। করিবে। সেই পতিব্রতা কামিনী এইরূপ 
কথিত হইয়! মালার গ্ভায় পতির আজ্ঞ! মন্তকে গ্রহণ 
করত বিচরণ করিতে লাগিলেন। অনস্তর হে ত্বিজোত্তম। 
সাক্ষাৎ ধর্মদেব তাহ দিগের শ্রন্ধা পরীক্ষার নিমিত্ত ছিজো তম 
বেশে মুনির গৃহে আগমন করিলেন। নিষ্পাপ সুদর্শন 
ভার্ধ্যারগী ধর্মদেবকে অবলোকন করিয়া অর্থযাদিস্বারা 
ধথাবিধি তাহার পুজা করিলেন এবং ধর্দদে এইরূপে 
পুজিত হইয়া বলিলেন, হে ভরে! তোমার বুদ্ধিমান পতি 
সুদর্শন কোধায়॥ &২--৫$॥ হে আর্চে! অদ্য আমি 
অন্নাদির প্রার্থনা করিব 'না, আজ আমি তোমাকেই 
চাই। সেই পতিত্রতা কামিনী পূর্বোক্ত স্বামিবাক্য 
নিষীলিত করিয়া 
: ধর্থদেব, '. তাহাকে 


ক্সাহও কিছ বলিলেন, তিমিও গতির আজ্াকুসারে আস্ম- 








হে ভদ্্রে! ১০ গ ক 
বলিলেন, হে ষহাভাগ হুদর্শন! আমি ভোমার ভাধ্যার 
সহিত হুরঙাসক্ত আছি, এক্ষণে কর্তব্য, কি তাহা ধল। 
তার পরেই বলিলেন, হে বিপ্রেত্্! নুরতাস্ত হইল, আমি 
পরম সন্ভোবলাভ করিলাম । মহামুনি ছুদর্শন সন হইয়া 
বলিলেন, আপনি আমার ভার্যাকে ঘধেচ্ছ ভোগ করুন, 
আমি চলিলাম। ধর্শ্দেব যারপরনাই সন্তষ্ট হইয়া বসতি 
দর্শন করাইলেন। অনভ্তর মহাছ্যতি ধর্মমঘেব, বাহিত বর 
প্রধান করিয়া বলিলেন, হে স্বিজোত্বম! আমি তোমার 
হুশোভনা ভার্ধ্যাকে ভোগ করিবার কল্পনাও করি নাই, 
ইহাতে কোন সন্দেহও নাই, কেবল শ্রদ্ধা পরীক্ষা করিবার 
জন্তই আগমন করিয়াছি । হে হুত্রত। তুমি ধর্মবলে 
মৃত্ুকেও জয় করিলে। অহো| ইন্ীর তপন্তার কি অন্ভুত 
নত! এই কথা বলিয়া ধন্মদেব গমন করিলেন। অতএব 
সকল অতিথিকেই সর্বদা পূজা করা উচিত। হে ভাগ্য- 
বিহীন দ্বিজেন্ত্রগণ! আর বহু বাক্যব্যয়ে প্রয়োজন নাই, 
রী রা ভগবান্‌ শঙ্করেরই শরণাগত হও। দ্বিজগণ ব্রহ্মার 
ই বাক্য শ্রবণ করত দুঃখিত ও ব্যাকুল-নয়ন হইয়া অভিব্ন্দন 
নি বলিলেন ॥ ৫৫__-৬৬ ॥ হে মহাভাগ ! আমরা জীবনের 
জন্য কিছুই ভাবিত হই নাই। কিন্ত স্্ীলোকদিগের রিকৃতাবস্থা 
অগ্নাহথ করিতে না পারিয়া, অনিন্দিত মহাদেবকে নিন্দা 
করিয়াছি এবং অজ্ঞানবশতঃ সর্বব্যাপী, পিনাকী নীল- 
লোহিত মহাদেবকেও অভিসম্পাত প্রদান করিয়াছি । কিন্ত 
তাহার অবলোকনমাত্রেই শাপ-শক্তি কৃঠিত হইয়াছে । হে 
দেবেশ! তীমাকার কপর্ণী দেবদেবকে দর্শন করিতে যাদুশ 
সন্ত্যাসের আবশ্ঠক ক্রমে ক্রমে সেই সন্যাস-ধশ্বের বর্ণনা 
কক্ুন। পিতামহ বলিলেন, হে দ্বিজোত্তমগণ ! প্রথমত 
মুমি-ধর্ঘথ অবলম্বন করিয়া পবম্‌শ্রদ্ধী ও তাৎপর্ঘ্য গ্রহপূর্ববক 
বেদাধ্যয়ন করিবে। জ্ঞানাস্তকাল বা দ্বাদশ বর্ধ অধ্যয়ন 
করিয়া দমাপ্ডি ক্গান করতঃ দারগ্রহণ ও স্ুসস্তান উৎপাদন 
করিতে হইবে। অনুরূপ বৃত্তি বিধানানস্তর পুত্রগণকে বিভক্ত 
ও শ্বয়ং যুনিবৃত্তি অবলম্বন করিয়া, অরণ্য প্রবেশপূর্ব্ক অগ্ি- 
প্টোমাদি যক্তদ্বারা পরমা ত্ব-ন্বরূপ যজ্ঞেশ্বর নারায়ণের অগ্গিতে 
পুজা করিবে। অনন্তর, ছ্বাদ্দশ বর্ষ ব৷ এক বর্ধ অধব। দ্বা্বশ- 
পক্ষ বা ছাদশদিন ছুপ্ধমাত্র পান করতঃ শান্ত ও সংযত হইস্কা, 
দ্বেবগণের পূজা করিতে হইবে। এইরূপে পুজাদি সমাপন 
করিয়া, মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক যজ্ঞীয় পাত্রসকগ অগ্নিতে আহতি 
পাঁদান করতঃ সৃম্নরপাত্র সলিলে নিক্ষিগ্ত ও তৈজসাদি গুরুকে 
ঘ্বান করিবে। অসন্কুচিত চিত্তে .সমন্ত ধন ব্রাক্মণদ্দিপকে 
জান ওঁ ভূমি-বিলুঠিতমত্তকে গুরুকে প্রণাম করত যতি ও 
সংমার-বিরাগী হইয়া, সন্গ্যাসধর্্থ অবলম্বন করিবে ৪৬৭৭৬. 
বিবেকী, শিখার সহিত কেশচ্ছেদদ করিয়। জ্ঞাপন 
পরিতয পূর্্ক ভস্বাহা বশিয়া পাঁচবার সফিলে 
প্রধান করিবে। তদনস্তর ধতি, শি 
জন্য অনশন বা জগঙাত পান কয়া ইন ই 
করিবে যডি-ব্মীর্মন্থী হ্ইয়্ গরিগধ,, ছু 
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আজ পান+ঞধরা :হদ ভোজন করিয়া জীবন যাপন করত 
ববি নৃত্য উপস্থিত হনব, তবে এক বৎসর বা ছয় মাস 
কাল: গ্রহ্থানাদি কষ্ট সঙ্গ করিতে হইবে। হে হৃঢতরণ 
(মুবিগ্ণ | এইরূপ ব্রভাচরগ করিয়া ভক্ষিমুক নর, কর্মীফলে 
শিষসাযুজ্য বা অবিলম্থেই মুক্িলাত করিতে সমর্থ হয়। 
প্রকৃত কুদরততক্ষের বখানিয়মে পুর্কোক্ত ত্যাগাদি, নানাবিধ 
সক, দান, হোম, বিবিধ, শীস্তাধ্যদ্রন বা বেদ পাঠের কোন 
আবগকতা নাই। হাতা শ্বেতমুনি ভবন্ভক্তিবলে মৃত্যুকে 
জয় করিয়াছিলেন, তোমাদিগেরও সেই পরমাত্মস্বরূপ 
যঙ্গলময় মহাদেবে ভক্তি বৃদ্ধি হউক | ৭৭--৮৩॥ 

র একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ূ ত্রিংশ অধ্যায় । 

| 'শৈলাদি বলিলেন, তৎকালে ব্রহ্গা ব্হ্গরষিদিগকে এইরূপ 
কথা! বূলিলে, তাহার! পবিত্র শ্বেতমুনির কথা জিজ্ঞাসা করি- 
লেন। পিতামহ বলিলেন; হে দ্বিজগণ | বৃদ্ধতম শ্রীমান্‌ 
 শ্বেতনামা মহামুনি নমস্তে কুদ্রমস্তবে ইত্যাদি পবিত্র 
ক্দ্রাধ্যায়োক্ মন্ত্দ্বারা সমাসক্ত মনে ভক্তিপূর্বক পুজ। করত 
। মহাদেবকে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন । হে বিপ্রেন্দ্রগণ ! তার পর 
অহাতেজা যম শ্বেত মুনির মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে মনে 
করিয়া তাহার নিকটে আগমন করিলেন । গতায়ু, পুণ্যাত্ব। 
শ্বেতমুনি াহাকে অবলোকন করিয়া ধ্যান করত মহাদেবের 
পুজা করিলে মৃত্যু আমার, কি করিবে, এই মনে করিয়া 
যশ্বী পুষ্টিবর্ধন মহাদেবকে পুজা করিলেন। লোকভয়ঙ্কর 
ষম,ভাহাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন ;--এস, এস; 
শিবপুজায় তোমার কোন ফল হইবে না। হে দ্বিজোত্বম! 
আমি ধাহাকে অধিকার করিয়াছি) ব্রহ্মা, বিষ, মহেশ্বর কেহই 
তাহাকে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইবেন না। এ বিষয়ে 
আমিই প্রভু যাহাকে ক্ষণকালমধ্যে ঘমালয়ে লইয়া যাইতে 
উদ্যত হইয়াছি, তাহার রুদ্রারাধনায় কি হইবে? হে 
মুনে! তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইয়াছে, এই জন্তই 
তোমাকে লইয়! যাইতে উদ্যত হইয়াছি ॥ ১-৯॥ মুনি- 
সম্তম, তাহার সেই ধর্মমিত্রিত ভয়ঙ্কর বাক্য শুনিয়া, হা 
রুদ্র! হা মহাদেব! এই বলিয়া বিলাপ করিতে আরম্ত 
করিলেন। শ্বেতমুনি নিতাস্ত ব্যাকুল হইয়া সজল ও 
সন্থাত্ত-লোচনে কালদেবকে দ্দবলোকনপূর্ববক বলিলেন ;- 
ধদি আমাদগের স্বামী মঙ্গলময় দেবদেব বৃষধ্বজ রুদ্র এই 
লিঙ্গে বর্তমান থাকেন, তাহা হইলে কাল! তুমি কি করিতে 
পার হে মহাবাছো! মগ্িধ মহাত্্াও নিভাস্ত শিবাশ্ব- 
রাণীদিগের প্রতি তোমার ঈশ্বুশ চেষ্টাতে কোন ফল হইঝেঃ 
না। পাশধারী ভয়ঙ্কর তম শ্বেত মুনির সেই বাক্য শ্রবণ 
করত; ভয়ঙ্কর সিংহনাধ করিপ্না গতাু মুনিকে বন্ধন রিয়া 
বলিলেন 7--ছে বিপ্রর্ধে! বমালয়ে লইয়া যাইবার 
এখন: বঙ্গ করিলাম; দেবদেব রুদ্র তোমার 
ন্‌? কোথায় শিব, কোখায় বা তোমার তাদৃশ 
লা? তোষার খুজ। ব। পুজার ফলই বা কোথায় ; আর 
কোধায়? হেখ্ডেত।, আমার কিতয় আছে? 


০৪ 








1 
চা 9? 
5৫ 
ঙ 


আমি তোমাকে বন্ধ করিলাম । হে শ্বেত! ঘি এই লিজ 
মহাদেব কত, তোমাকে রক্গার জম্য কোন চেষ্টা না ধরে, 
ভবে তাহাকে পুজা করিয়া কি হইবে? তার পর স্ময়ারি 
সদাশিব ত্র্যন্বক মহাদেব ব্রাঙ্ণ হননার্থজাগত বমকে বমালয়ে 
প্রেরণ করিবার জন্য সকলের বিচ্ময় উৎপাদন করিয়া পার্বতী, 
নন্দী ও প্রমধাধিপগণের সহিত মত্বয় নির্গত হইলেন? বল- 
বান্‌ যম মহাদেবকে দর্শন করিয়া ক্ষপকাল মধ্যেই ভয়ে প্রাণ 
ত্যাগ করিয়া মুনিসন্নিধানে পতিত হইলেন ১০__২৯। 
হে স্বিজসত্বমগণ! উচ্চমতি শ্বেতমুনি মহাদেবের নিরীক্ষণ 
মাত্রে সর্ধাস্তকারী ধমকে মৃত অবলোকন করিয়া উচ্চস্বরে 
নিনাদ করিলেন। প্রধানতম দেবগণেরা নিনাদ করিতে 
আরম্ভ করিলেন। মহধিগণ আহ্ুনাদিত হইয়া মহাদেব ও 
মহাদেবী উমাকে প্রণাম করিলেন। খেচরগণ মহাদেব ও . 
শ্বেতমুনির মস্তকৌপরি আকাশ হইতে হুশোভন ও হুশীতল 
পুষ্পবর্ষণ করিলেন। শ্বেতমুনি তখন অস্তককে মৃত 
দেখিয়া নিতান্ত বিশ্মিত হইলেন। শৈলাদি শিবামুচর 
নন্নী শঙ্কর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া বলিলেন যে, 
ণচঞ্চলমতি যম মরিয়াছে, আপনি মুনির প্রতি প্রসন্ন হউন? 
তদনস্তর ভগবান মহাদেব শ্বেতমুনিকে অনুগ্রহ করিয়। 
এবং ষমকে ক্ষণকাল মধ্যে মৃত দেখিয়! লিঙ্মমধ্যে প্রযেশ 
করিলেন। অতএব হে দ্বিজগণ! মুক্তিদ ও সর্ধস্খপ্রদ 
যৃত্যুঙ্গয়$ডক ভক্তিপুর্বক পুজা করা কর্তব্য। আর বহু- 
বাক্যব্যয়ে প্রধোজন নাই, তোমরা সম্যাসী হইয়া ভক্তিপূর্য্ক 
মহাদেবকে পুজা করিলেই শোকমুক্ত হইবে ॥ ২২--২৯ ॥ 

শৈলাদি বলিলেন, ব্রহ্গা ব্রাহ্মণগণকে এইরূপ বলিলে 
তাহারা বলিলেন, হে দেব! কিরূপ তপস্তা, যজ্ঞ বা ব্রতদ্থার। 
পিনাকী কুদ্র দেবপেব মহাদেবে ভক্তি এবং দ্বিজগণ শিবভক্ক 
হইতে পারে, অনুগ্রহ করিয়া! বলুন । ব্রহ্মা বলিলেন ;-- 
হে মুনিসন্তমগণ ! দান, তপস্যা, বিদ্যা, যজ্ঞ) 'হোম, ব্রত, 
বেদাধ্যয়ন* যোগশা স্মালোচনা বা ইন্দ্রিয়্যম দ্বারা ভক্তি 
উৎপন্ন হয় না, কেবল গচি্তপ্রসন্নতা দ্বারাই পরম কারুণিক 
মহাদেবে তক্তি উৎপন্ন হয়। অনন্তর মহধিসকল তাহার 
বাক্য শ্রবণ করিয়া পুত্র ও ভার্ধ্যাগণের সহিত, রক্গাকে প্রণাম 
করিলেন। অতএব পাশুপাতী ভক্তি ধর অর্থ কামাদি 
প্রদান করে এবং মুনিগণ সেই ভক্তিপ্রভাবে বিজয় লাভ 
ও সর্ধবিধ মৃত্যু জয় করিতে সমর্থ হন। পূর্ব্বকালে 
দধীচমুনি অমরগণের সহিত বিভু হরিকে জয় করিয়া 
ক্ষুপরাজকে পাদাঘাত করিয়াছিলেন এবং ব্রস্্ান্থিত্ব প্রাণ 
হন। আমিও মহাদেবের গুণগান করিয়া মৃত্য 
হুইয়্াছি। মুনিবর শ্বেত কালকবলিত হইয়াও মহাদেবের 
অনুগ্রহে আমার. মায় মৃত্যুজয় করিতে সমর্থ হইয়া" 
ছিলেন ॥ ৩০--৩৩॥ 

ত্রিংশ অধ্যায় সমাণ্ড। 


একত্রিংশ অধ্যায় । 
সনৎক্ষার বলিলেন, দেবদারুবনবাসী মুনির্গপ, মহা 
ছেষের অনুগ্রহে কিরূপে তাহাকে.াশ্রয়রূণে প্রাপ্ত 


/ 
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: জ্ইরূপে সংবৎসর 


আপনি অনুগ্রহ কারয় তদ্বৃত্বাস্ত বর্ণনা করুন্‌। 
শৈলারদি বলিলেন, গগবান্‌ ত্রহ্মা শ্ব়ং দেবদারু-বনবাসী 
ভপঃপ্রভাবে পাবকপ্রভ সেই মহাভাগ মুনিগণকে 
ৰলিলেন ; এই মহেবরই সর্ধ্ষ প্রধান দেবতা, তাহা 
গাপেক্ষা পরম বন্ধ আর কিছুই নাই। তিনি দেবতা, 
হি ও পিতৃগ্ণের প্রভু এবং এই ভগবান মহেখবরই 
কালরগী হইয়া সহন্র" মূগান্তে প্রলয়কালে সকল শরীরীকে 
্লংহার করেন। তিনিই একাকী স্বতেজ দ্বারা সমস্ত প্রজা 
কজন করিতেছেন। ইনিই চক্রধারী, ইনিই বস্ত্রধারী, 
ইনিই আ্রীবৎম-চিহ্ধ ধারণ করিতেছেন। ইনি সত্যযুগে 
যোগী, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরযুগে কালাগ্রি ও কলিয়ুগে 
ধুযকেতু বলিয়া বিখ্যাত । পণ্ডিতের রুদ্রদেবের এই সকল মুর্তি 
ধ্যান করিয়া থাকেন ॥ ১₹_৭॥ গৌরীপট্রমধ্যে সংশ্থাপিত 
চতুক্ষোপ, অষ্টকোণ অথবা বর্ভুলাকার হুদৃশ্য ও ুযোগ্য 
লৈবলিল্ের পুজা করিতে হইবে । তমোগুগময় অগ্নি, 
রজোগণময় ব্রচ্মা এবং সর্বপ্রকাশক সত্বগুণময় বিষ্ণু একমুর্তি 
মহাদেবের মূর্ত্যন্তরমাত্র । গৌরীপটসংযুক্ত লিঙ্গরূপী ব্রহ্ম ষে 
গ্জানে অবশ্থিতি করেন, সেই স্থানে জিতক্রোধ, জিতেজ্িয়, 
বিপ্রর্থিগণ, সর্দ্ঘলঙ্গণযুক্ত, অন্যন অক্ষুষ্টপ্রমাণ, পরম হ্ন্দর 
দুবতুল, শাস্সসম্মত, সমমধ্য অই্টকোণ অথবা যোড়শকোণ, 
বা দুবৃত্ত, মঙ্গলময়) দিব্য, সর্ধফলপ্রদ, প্রভু, সনাতন, 
দেবদেব, মহাদেবকে যথাবিধি আরাধনা করেন ।* লিঙ্গা- 
ধারষেদিকা, লিঙ্গের দ্বিগুণ, সমান অথবা এক তৃতীয়াংশ, 
এবং নুলক্ষণসংযুক্ত ও গোমুখারতি হইবে। হে দ্বিজোত্তম- 
গণ! বেদিকার চতুপ্পার্থ্ে যবপরিমিত প্িকা নির্মাণ 
করিতে হইবে। তদনস্তর হে দ্বিজোন্তমগণ ! সুবর্ণ, 
রজত, প্রস্তর বা তায়ময়__বর্ডূল, চতুক্ষোণ, ষট.কোণ, অথবা 
ত্রিকোপ ত্রণশূন্য, শ্বেতবর্ণ। সুলক্ষণযুক্ত, পুজাহ লিঙ্গ চতু- 
দিকে ত্রিগুণ বিস্তৃত বেধিকামধ্যে যথাবিধি প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
বেদি সন্নিকটে সহিরণ্য, সবীজ ব্রহ্ষমন্ত্রপুত কছশ স্থাপন 
করিবে। অনন্তর পণ মন্ত্রীরা লিঙ্গ সেচন করিতে হইবে। 
॥৮--১৮॥ এইরূপে যথাসাধ্য পুজা করিলে সিদ্ধিলাত 
হইবে। পুল ও বন্ধুগণের সহিত কৃতাঞ্জলি হইয়া একাস্ত- 
মনে পুজা করিলে শৃলপাণিকে লাভ করিতে সমর্থ হইবে। 
ঠাহাকে দর্শন করিলে অজ্ঞান ও অধন্্ম এককালে বিন 
হয় এবং অকৃতপুণ্য-ব্যক্তিরা ধাহাকে দর্শন করিতে পায় না, 
গনস্তর ভোমারা তাহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হইবে। 
ভিদনস্তর দেবদারুবনবাসী ঞ্ধিগণ পরমতেজন্বী ব্রহ্মাকে 
প্রদক্ষিণ করিয়া দেবদাকুবনে প্রস্থান করিলেন এবং ব্রহ্মার 
গজাজ্ঞানুসারে দেবদেবের পুজা করিতে আরম্ত করি- 
লেন ।॥ ১৯--২২॥ বিচিত্র স্থৃপ্ডিল, পর্বতগুহা, শুভদ নির্জন 
গ্রদীপুপিন প্রভৃতি স্থানে, কেহ বা শৈবাল মধ্যে উপবেশন 
করিয়া, কেহবা জলমধ্যে শয়ান, কেহবা দর্ডাসন্, উপবিষ্ট, 
ক্ষেহবা শা অগ্রভ্ভাগে 'অধিষ্টিত' হইয্া, কেহব! 
রুচর্কিত ১ কেছুবা প্রন্তরকুটিতদৃব্য ভোজন করিয়া 
বীরাসনে, উপবেশন ও ছৃঈবৃদ্ধি অবলম্বনপুরর্বক মহাবুদ্ধি 
মুদিগণ পুজা ও তপদ্থা দ্বার! কাল বাপন করিতে লাগিলেন। 
কু ীত এবং বসস্ত সমাগ্ড হইলে, 
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দেবদেব পরমেশ্বর ভক্ত মুনগণের পারতোবার্থ প্রসঙ্গ হইয়া 
অনুকম্পাপুর্ধ্বক সত্যযুগে, সিদ্ধিগ্রধ হিমালয়ের একমেশ- 
স্থিত দেবদারুবনে উপস্থিত হইলেন। ভল্ম.ও ধুলি- 
লিগ্তাঙ্গ, বিকৃতাকার, অগ্নিহত্য, রক্তগিজল-লোচন, দিগন্থর, 
মহাদেব,-কখন ভয়ক্কররূপে হাস্ত, কখন সবিস্ময়ে গান, কখন 
শৃক্গারভাবে নৃত্য, কখন বা! বারংবার রোদন করতঃ আশ্রম 
মধ্যে পুনঃ পুন ভিক্ষা ও ভ্রমণ করিতে লাগিঙ্জেন 1২৩---৩০ 
তাদৃশী মায়! বিস্তার করত দেবদেব দেবদারু-বনে উপস্থিত 
হইলেন। অনন্তর সস্ত্রীক ও সপুত্র মহাভাঙ্গ যুনিগণ 
পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া জল, বিবিধ মাল্য, ধূপ, গন্ধ ও স্যতি- 
বাক্যদ্বারা ষধোচিত পুজা করত বলিতে লাগিলেন ;--হে 
দেবদেবেশ! আমর! অজ্ঞানপূর্ববক বাক্য, মন ও কর্ধ্ারা 
যে কোন অপরাধ করিয়াছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া সমণ্ত 
ক্ষম করুন। হে মহাদেব! আপনার বিচিত্র, গুহ্য, হূর্ব্বোধয 
চরিত ব্রদ্মাদি দেবগণেরও অজ্ঞেয়। হে বিশ্বেশ্বর মহাদেব! 
আপনার গম্য ব৷ অগম্য পথ আমরা কিছুই জানিন1; আপনি 
যাহাই হউন, আপনাকে নমস্কার; মহাত্মা ব্যক্তিরা দেবদেব 
মহাদেব আপনাকে স্তব করে ॥ ৩১--৩৬॥ আপনি ভব, 
ভব্য, ভাবন ও উৎপত্তি-কারণ এবং অনস্ত বল-বীর্ধ্যশালা 
ভূতপতি) আপনাকে নমস্কার । আপনি সংহারবর্তী পিঙ্সবর্, 
অব্যয়, নশ্বর, গঙ্গা-সলিলধারী, জগদ্দাধার, খুণময়, ত্র্ম্থক, 
ত্রিনেত্র, ত্রিশুলধারী, সুখবিধাতা, অগিশ্বরূপ, পরমা স্মা। শস্কর, 
বৃষধ্বজ, গণপতি, দগুহস্ত, কালাত্তক, পাশধারী, বৈদিক 
মান্ত্রোক্ত প্রধান উপাস্বদেব, অনন্ত ; আপনাকে নমস্কার । হে 
দেব! ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান, স্বাবর, জঙ্গম সকলই আপনার 
দেহ হইতে উৎপন্্ হইয়াছে। আপনিই পালন ও ধ্বংস 
বরিতেছেন। হে ভগবন! আপনি প্রসন্ন হউন ॥ ৩৭৪২ ॥ 
মনুষ্যগণ অজ্ঞান বা জ্ঞানপুর্বাক যে কোন কর্ম করে, ভগবনৃ! 
আপনিই যোগমায়াবলে সে সকল কাধ্য করাইতেছেন। 
মুনিগণ হষ্টাস্তকরণে এইরূপে দেবদেবের স্তব করিয়া 
আমরা আপনার প্রকৃত মুর্তি দেখিতে ইচ্ছা করি, এইরূপ 
প্রার্থনা করিলেন। অনন্তর শঙ্কর প্রসন্ন হইয়া স্বরূপ ধারণ- 
পূর্বক তদদর্শনার্থ ভাহাদিগকে দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিলেন। 
দেব্দারুবনবাসী মুনিগণ, ল্দৃষ্টি দ্বারা ত্র্যন্বককে অব- 
লোকন করিয়া পুনরায় ঈশানের স্তব করিতে জারস্ত 
করিলেন ॥ ৪৩৪৬ ॥ 
একত্রিংশ অধ্যায় সমাণ্ড। 


ওপার ও 


দ্বাজিৎশ অধ্যায়। 


* আপনি দিগন্থর, কৃতাস্ত, ত্রিশৃলী, হুন্দর, করাল, করালবদন, 
গজান্নমস্তকানদ্দকারী, রুদ্র, যজমানরূগী, মন্বত, 
প্রণতাস্বা, নীলজটাজ,টধারী, শ্রীকঠ, নীলকঠ, চিতাভন্ম* 
শোভিত-দেহ, দেব! আপনাকে নমস্কার ৷ তুমি দেবগণ 
মধ্যে ব্রা, রুদ্রগণ মধ্যে নীল লোহিত, সর্বভূতের আত্মা, 
তৃমিই সাত্যযোক্ত পুরুষ, পর্বত মধ্যে মহামের, নক্ষত্রগণ 
মধ্যে চন, খধিগণ মধ্যে বসিষ্, দেবগণমধ্যে ইত্জ ও যোগ 
মধ্যে ওস্কার; তুমি সাররীতমধ্যে শ্রেষ্ট সামগাদ। ছে 
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পরমেশ্বর তুমি আরব্য-পণ্ডষধ্যে সিংহ, প্রীন্য-পশুমধ্যে 
বৃহ; আপনি লোকপুজিত তগবান্‌ ॥ ১--৭1 আপনি 
সর্ধত্র বর্তমীন ধাকিলিও যে ষে রূপ অবলম্বন করি- 
বেন, আমরা ক্রদ্ধোক্ক বাক্যান্থমারে সেই রূপেতেই 
জাপনাকে দেখিতে পাইব। কাম, ক্রোধ, লোভ, বিষাদ, মদ, 
এই সকল বুঝিতে ইচ্ছা! করি, হে পরমেশ্বর প্রসন্ন হইয়া 
আমাদিগকে ধুঁঝাইয়! দেন। হে দেব! আপনি সংযতাত্বা; 
মহাঁপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে আপনি ললাটে হস্তার্পণ 
করিয়া অক্ষি উৎপাদন করেন। (জিজ্ঞাসান্তে শঙ্কর 
প্রসাদে মুনিগণ আপনারাই সমস্ত জানিতে পারিলেন ) 
সেই অগ্নিও অগ্নিশিখান্ধারা সমস্ত জগৎ বেঞিত হইল। 
সেই শৈবললাটোখিত অগ্নি হইতে কাম, ক্রোধ, লোভ, 
মোহ, দত্ত, উপদ্রব প্রভৃতি বিরুতাগ্সির উৎপত্তি হয়। 
আপনার ললাটোখ বহিচ্থারা মনুষ্য, চরাচর ভূতসমূহ ও 
অন্থান্ত সমস্ত প্রাণিগণ দগ্ধ হয়। হেমুরেশ্বর ! দহনকালে 
আপনিই আমাদিগের পরিত্রাতা | ৮--১৩। হে মহেশ্বর ! 
মহান্ছাগ প্রভো! হে শুভদর্শিন্! আপনি লোকহিতের 
অন্ধ সোমরূপে ভূতগণনকে শীতল করেন। হে নাথ! আপনি 
আজ্ঞা করুন, আমরা আপনার আজ্ঞা পালন করিব; 
সহত্রকোটি ভূত ও শতকোটি রূপেতেও আমরা আপনার 
অন্ত নির্ণয় করিতে পারি ন।; হে দেবদেব! আপনাকে 
নমস্কার ॥ ১৪--১৬ | 
দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 





্রয়ন্ত্রিংশ অধায় । 


নন্দী কহিলেন, অনস্তর ভগবান মহেশ্বর, মুনিদিগের 
স্ব শ্রবণ করিয়। সস্তোষ লাতপূর্বক এই বাক্য বলিলেন ;-- 
তোমাদিগের কীত্তিত এই স্তব যে পাঠ করিবে এবং শ্রবণ 
কবিবে বা! ব্রাঙ্গণগণকে শ্রবণ করাইবে, সেই ব্রাহ্মণ, 
গ্রাপপত্যপদ প্রাপ্ত হইবে । হে মুনিসমগণ! তোমরা মন্তক্ত; 
তোমাদিগের হিতার্থ পুণ্য-কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। সমস্ত 
মীলিঙ্গ মামার দেহজা! প্রকৃতি দেবী স্বরূপ; এবং হে বিপ্রপ্তণ! 
মস্ত পুংলিঙ্গ আমার দেহসমুস্তব পুরুষ স্বরূপ, এই উভয় 
বারাই আমি হৃষ্টি করিয়া থাকি, তাহাতে সংশয় নাই। 
লতএব দিগন্বর সর্বোত্তম বালক ও উন্মত্তের স্তায় চেষ্টাবানূ, 
ন্তক্ত করদ্ষবাদী যতীদ্দিগকে কর্দণাচ নিন্দা করিবে না। 
বে ব্রাঙ্ষণের ভম্মাচ্ছাদিত কলেবর, ধাহারা ভম্মদ্বারা পাপ 
[রীভূত করিয়াছেন, ধাহারা যথোক্, ব্রতাচারী, জিতেন্রিয়, 
[ন্পরায়ণ, শিবভক্ত উর্ধরেত! হইয়া সংযত বাক্যমন- 
কাহার! মহাদেবেক্স অর্চনা করেন, তাহারা চির কালের জন্ক 
চে লোকে গমন করেন। অতএব লিঙ্গরূগী মহাদেবের 
সাধ্য শ্রেষ্ঠ ব্রত অথবা তত্ব তাবলম্বী. ভম্মাচ্ছাদিত- 
টলেবর সু্ডিতমস্তক ঝঙ্কচারীদিগকে নিন্দা বাঁ লঙ্ঘন 
রা বিশ্বান্‌ ব্যক্তিদিগের কর্তব্য নয় 1 ১৯৪ ধাহারা 
হ বা পরলোকে আত্মহিত প্রার্থনা করেন, তাহার! কদাচ 
বঙ্গ. শিব ভক্তদিগের প্রতি হান্ত বা অপ্রিয় বাক্য 
পধয়োগ না করেন, কারণ যে ছবৃ্ব ঠাহাদের নিলা করে, 


ক 


চা কন | 
তাহারা প্রকারান্তরে শিবেরই নিঙ্গা করিয়া থাকে। হরি 
করেম না, তিনি মহাক্েবকেই পৃ্া করিয়া! খাকেন। এইনরপে 
মহাদেব ভস্মাচ্ছাদিত-দেহ মহাযোগীরপ ধারণ করিয়া! 
লোকহিতার্থ যুগে যুগে ক্রীড়া করিয়া ধাকেন। এই স্রপ্ত 
অবলম্বন করিলে, তোমাদিগেরও মল ও সিদ্ধি লাভ হইবে। 
মহাভয়-প্রণাশ-হেতু শিবোক্ত অহুপূম পরম পদ হিদ্িন্ত 
হইয়া, চিত্ত হইতে সংসার হুখ ও মোহ দূরীরুত করত; পুথি. 
গণ অবনত মন্তকে মহাদেবকে তৎকালে প্রণাষ করিলেন। 
তৎ্পরে ধ্াষিগণ নন্দীবাক্য শ্রবণে প্রীতি লাভ করিয়া, বিশু 
কুশপৃষ্পমিথরিত হুগন্ধি মহাকুস্তজলে মহেস্বরকে দ্বান করাই. 
লেন এবং হস্বরময় স্তোত্র ও হুঙ্কার গান করিতে লাগিলেন ॥ 
হরগৌরী-রূপী, সাংখ্যযোগ-প্রবর্তক, মেখরঙ্ী কষ্ণবাহনায়?, 
গজচশ্ম-পরিধান, কৃষ্ণসার-চর্ষোত্তরীয়, সর্প-ষজ্ঞোপবীতধারী, 
মহাদেবকে নমস্কার | ১*--১৭॥ যিনি হথরচিত বিচিত্র 
কুণুড, উৎকৃষ্ট মাল্য ধারণ ও ব্যাপ্রচর্ম পরিধান করিতেছেন, ' 
অতি যশশ্বী সেই শঙ্করকে নমস্কার । অনস্ভর, মহেশ্বর প্রীপ্ত ' 
হইয়া, তাহাদিগকে বলিলেন ;_ হে তুত্রত তপস্থিগণ | আমি 
তোমাদিগের তপস্তায় সস্ষ্ট হইন্বাছি ) তোমরা বরগ্রহণ কর। | 
তার পর ভৃগু, অঙ্গিরা, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, শুফের্শ, ' 
পুলস্ত্য, পুল, ত্রতু, মরীচি, কণ্তপ, কণ, মহাতপা সন্থর্ত 
প্রভৃতি মুনিগণ মহদেবকে প্রণাম করিয়৷ এই কথা বলিলেন 
হে প্রভো!| [রূপে ভন্মন্বারা দেহ পবিত্র হয়, নগ্ত্ব কয় 
প্রকার, প্রতিপথগামিত্ব বা কাম্যকর্মসেবিত্বই বা কিরূপ, 
এই পূর্বোক্ত চতুষ্টয় মধ্যে কোনগুলি মেবা বা অসেবা, 
তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। তার পর ভগবাম্‌ মহেশ্বর 
তাহাপদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া সকল ঞ্রষিগণকে অবলোকন 
করতঃ বলিলেন ॥ ১৮২৪ ॥ 


ত্য়ক্মিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


সহিত 


চতুস্ত্রিৎশ অধ্যায় । 

শ্ীভগবান্‌ বলিলেন, আজ আমি ভক্মঙ্কানাদিমাহাত্যা 
কথার সার অংশ ভোমাদিগকে বলিব। সোম কারণ অগ্নি 
এবং নিত্য অধিসংযুক্ত সোম, এই উভয়ই আমি। ভারত 
বর্ষাশ্ররে উৎপন্ন কর্মফল অগ্িই আনয়ন করিয়া থাকেন! 
অগ্নি ম্থাবরজঙ্গমাত্মক, উত্তম ও পবিত্র জগৎকে বারংবার গঞ্ত 
ও ভম্মসাৎ করিয়াছেন। সোম ভম্মত্বারা সামধ্যবর্ষিত 
করিয়। ভ্রাত্গণকে উম্মীলিত করেন। যে ব্যক্তি অরির 
উপাসন! করিয়া তিলক দেবা করিবে, সে ব্যক্তি আমার ভম্ম 
দ্বারা সকল পাপ হইতে বিসুক্ত হইবে। ভস্ম ভক্ষণ 
করিলে শে'ভা বৃদ্ধি হয়, শুভ ভাবন! উপস্থিত হয় এবং 
সর্বপাপ তম্মীভূত হয়),এই জন্যই ইহার নাম ওগ্ম 
হইয়াছে। পিকগণ উদ্মপারী, দবগপ সোমসমুভূত, এই 
স্বাবরজঙ্গম সমস্ত জগৎ অগ্রি ও সোমাত্বক | ১--৬র 
আমি অতি-তেজন্বী অগ্গি এবং সোমদেব অন্থিক! প্ররপ। 


অন্ষিং স্বরূপ আমি এবং ,সোম এতে সাক্ষাৎ পুর 


, ঈট * 
ও প্রকৃতি। হে মহাভাগ খহিগণ | এই জন্যই ভস্ম 
জ্বামার বীর্ঘ্য বলিয়া! নিখ্যাত! জামি শরীর ছারা স্ববীর্ঘয 
ধারণ করিয়া অবস্থিতি করি। তদবধি অশুভ লৌক ও 
গৃত্তিকাগৃহ অম্ম প্বারাই রক্ষিত হয়। ভম্মলেপন দ্বারা 
বিশুল্কাতব!) জিত-ক্রোধ, জিতেক্দ্িয় ব্যক্তিগণ আমার সমীপে 
চিরকালের জন্ত আগমন করেন। পাশুপত ব্রত, ঘোগশাস্তর 
এবং সাংখ্যশান্্ আমাকর্তৃক নির্মিত হইয়াছে। কিন্তু তম্মধ্যে 
সর্ষ্বোত্তম পাশুপতব্রত আগ্রে নির্মিত হইয়াছে । অন্তর, 
আমি ব্রহ্ধা-দ্বার] অবশিষ্ট আশ্রমিগণকে কজন করাইয্লাছি। 
লজ্জামোহ-ভয়াত্মক সমস্ত হুষ্ট পদার্থই আমি শছজন করি- 
যাছি। দেবতা, মুনিগণ এবং এই জগতের সমস্ত লোকই নগ্র 
হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। খাহারা ইক্ছ্রিয় জয় করিতে 
অসমর্থ, তাহারা বস্ত্াচ্ছদ্দিত হইলেও নগ্ন এবং ধাহারা 
ইঞ্জিয় জয় করিয়াছেন, তাহারা বস্্রশূন্ত হইলেও অনগ্ন। 
অতএব বস্স নগ্রতা বা অনগ্রতার কারণ নয়। ক্ষমা, ধৈর্ঘয, 
'অহিংসা, বৈরাগ্য, মান এবং অবমানে তুল্য, জ্ঞান, এই 
সকলই প্রূত ও উত্তম আবরণ। যে ব্যক্তি ভম্ম দ্বারা 
পবিত্রাঙ্গ হইয়া মনে মনে মহাদেবের ধ্যান করেন, অথবা 
সহত্র অকাধ্য করিয়াও ভম্ম ছারা আত্ম শরীর পুত করেন, 
তাহা হইলে অগ্ি যেমন তেজ; দ্বার। বন দহন করে, 
তেমনি ভম্মও্ড তাহার সমস্ত অকাধ্য দগ্ধ করে। 
অতএব যত্রপর হইয়া যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যার ভূম্ন্থান অর্থাৎ 
ভম্ম-দ্বার গাত্র পবিত্র করেন, তিনি গাণপত্যপদ প্রাপ্ত 
হন। বিবিধ যজ্ঞ সম্পাদন ও উষ্ণম ব্রত গ্রহণপুর্ববক 
গাছারা মহাদেবের লীলাবিগ্রহ ভাবনা করত? তাহার 
চিন্তা করেন, তাহারা বামমার্পে মোক্ষ লাভ করেন; 
আর ধাহারা দক্ষিণমার্গে কাম্যকর্খ্ব করেন, তাহারা অণিমা, 
গরিমা, লঘিমা, হচ্ছামাত্রেই অভিশাযসিঙ্গি, প্রীচর্য্য, 
বিভু$। বশিত্ব এবং অমরত্ব প্রাপ্ত হন ॥ ৭-_-২১।॥ ইল্দাদি 
দেবগণ সকাম ব্রত অবলম্বনপুর্ধক পরম শ্বর্ধ্য লাভ 
করিয়াছেন এবং তাহাদিগের তেজন্ষিতা সর্ধত্র বিখ্যাত 
হইয়াছে; অতএব মদ, মোহ, বিষয়ানুরাগ, তম্ঃ ও রজো 
দোষ পরিত্যাগ পূর্বক ভবযস্ত্র। নিবৃত্তিহেতু পাণুপত 
শর্ত অবলম্বন করিয়। সন্ণীই মহাদেবের চিস্তায় নিমগ্ন 
থাকিবে। যে ব্যক্তি শুচি, অ্ধাযুক্ত ও জিতেজ্রিয় হইয়! 
সর্বপাপনাশন এই শিববাকা ধ্যান করতঃ পাঠ করেন, 
সে ব্যক্তি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া শিবলোক 
গমন করেন। বসিষ্টাদি ব্রহ্মধিগণ শৈববাক্য শ্রবণ করতঃ 
ভম্ম-পাওুরাঙ্গ ও বিগত-ম্পৃহ, হইয়া শৈব তেজোবেলে 
কক্সাত্তকালস্থায়ী শিবলোকপ্রাপ্তির নিমিত্ত অবশ্থিতি করি- 
লেন। অতএব সর্বদা মহাযোণীক্র আশঙ্কায়, বিকৃত, মলিন 
হইলেও ভন্মপিধীঙ্জ ব্যক্তিদিশকে কদাচ অবজ্ঞা করিবে 
মা; বরং তাহাদিগকে পুজা করিবে। এক্ষণে বহুবাকাব্যয়ে 
প্রয়ো্ন নাই, ভবভক্ত দ্বিজোত্বমদিগকে শিবব্রত পুজা 
করিতে হয়, সেবিষয়ে আর সন্দেহ নাই। ভব্ক্ত 
দ্যুত্রত পবিপ্রেক্রগণ মলিন হইলেও পৃজন্বীয়। দধীচ মুনি 
জ্বল রুদ্রশক্তি দ্বার! দ্েবদেব নারায়ণফ্কে জয় করিয়া- 
ভিলেন। আতর ত কলেবর বা মুণ্ডিত- 


লিঙ্গপুরাণ। 


মন্তক, নঙ্গ বহরূপধারীদিগকে, কায়মনোবাক্যে অর্ধ 
শিববঞ্চ পুজ1 করিবে ॥ ২২--৩১ ॥ | 
চতুক্সিংশ অধ্যায় সমাগত । 


পঞ্চত্রিহৎশ অধ্যায়। 


কুমার বলিলেন, হে সুব্রত শৈরপাদে | দরধী 

মুনি কিরূপে দেবদ্দেব জনার্দনকে সমরে জয় করিয়৷ গ্কুপ 

রাজাকে পদ্াখাত করিয়াছিলেন, কিরূপেইবা মহাতপ 

মুনিবর মহাদেবের অনুগ্রহে বস্্রাস্থিত্বলাভ ও মৃত্যু জ; 

করিয়াছিলেন, অনুগ্রহ করিয়া ব্লুন। শৈলাদি বলিলেন, 
মুনিবর দরধীচের মিত্র ব্রদ্ষপুক্র, মহাতেজস্বী, লোকপালক ক্ষ 
নামে বিখ্যাত রাজা ছিলেন। বহুকালাস্তে প্রসঙ্গ ক্রমে ক্ষত্রিয 
_শ্রেষ্ঠ না, ত্রাঙ্গণ_শ্রেষ্ঠ এই বিষয় লইয়া তাহাদিগের 
বিবাদ উপস্থিত হইল। রাজা অঃ লোকপালের শরীর ধারৎ 
করেন, অতএব আমি ইন্্র, অগ্নি, যম, নি তি, বরুণ, বায়ু 
সোম, কুবের ; অধিক কি আমিই ঈশ্বর ; নিঃসন্দেহ আমাকে 
অবমানন। করা উচিত নয়। হে সুব্রত! হে চ্যাবনেয়! 
শ্রেষ্ঠজাতি ব্রাহ্ষণদিগের শ্রেষ্ঠ দেবতা বিষ্ও আমি অতএব 
আমাকে অবমাননা কর! দূরে থাক, সর্ঝপ্রকারে পূজ। করাই 
উচিত। চ্যবনতন্য, স্বগৌরবোগ্র, মুনিসন্তম দধীচ ক্ষুপ- 
রাজের তাদৃশ মত শ্রবণ করিয়া তাহার ম্তকে বামমুষ্িদ্বার 
অ।ঘাত করিলেন এবং ব্লবান্‌ ম্পনৃপতি বজ্তদ্বারা, তীহাকে 
ছিন্ন করিলেন ॥ ১--৯॥ পুর্দাকালে ক্ষুপনপতি ব্রহ্মার 
ক্ষত হইতে ব্রহ্লোকে উৎপন্ন হন এবং অস্থুরবধার্থ ইন্্- 
প্রেরিত হইয়! ইন্দ্র হইতে বজ্বলাভ কুরিয়াছিলেন। তিনি 
্বেচ্ছাপূর্ববক নরদেহ গ্রহণ করিয়া পৃথিবীর অধীশ্বর হন। 
এই জন্য মহাবল-পরাক্রম, ইন্দ্রতুল্য ব্লবান্‌ শ্রীমান্‌ এবং 
গর্বিত ক্ষুপরাজা দ্বিজেন্্র দর্ধীচকে জয় করিম্বাছিলেন। 
দ্বিত্রেষ্ঠ দধীচ বজ্রনিহত হইয়া! ভূমিতে পতিত হইলেন 
এবং নিতান্ত দৃঃখিত হইয়া ভার্গব মুনিকে স্মরণ করিলেন। 
দেহিশ্রেষ্ঠ শুক্রাচার্যাও ষোগবলে আগমন করিয়া বস্ত- 
জড়িত দ্রধীচের দেহ সন্ধিত করিলেন। ভার্গৰ মুনি। 
দরধীচের দেহ পুর্বাবৎ সন্ধিত করিয়া! বলিলেন, ভে। মহাভাগ | 
দধীচ। হে বিপ্রধে ! ব্রহ্মাি দেবগণ-পুজ্য, নিরঞ্জন দেবদেব 
উমাপতিকে পুজ। করিয়া তাহার প্রসাদে তুমি অমরত্ব লা 
কর। আমিও তীহারই প্রসাদে এই মৃতসঞীবনী বিদ্যা 
লাভ করিয়াছি ॥ ১০--১৬॥ এই জগতে কোন স্থানেই 
শিবভক্কের মৃত্যুতয় নাই। ত্রিলোকের পিতা, সোম, অগ্নি, 
সুর্য এই ত্রিমগ্ুলের জনক; মত্ত, রজঃ তম: প্রভৃতি এই 
'জিগুণের- বুদ্ধি, অহস্কার, মনঃ এই ত্রিতত্তের, গার্পত্য, 
আহ্বনীষ়, দক্ষিণাগি এই অসিত্রয়ের ঈশ্বর, সর্বত্র ত্রিধা ভূত, 
ন্ধা, বিণ কুদ্ররূপ, যশশ্বী, পুষ্টিবর্ধন মহাদেবকে আমরা 
পুজা করি। তিনি সর্বভৃত, ত্রিগণ, প্রকৃতি, সর্ধত্রিয় 
(দবগণ, প্রমথ সর্বস্থানেই বিদ্যমান আছেন। 
পরমেশ্বর পুষ্পস্থ গন্ধের সভায় শুষ্ধা, ছে দ্বিজোত্বহ | পর়মে 
শ্বরের পুষ্ীপ্রকৃতি তাহা হইতেই উৎপন্ধ হে। ভুত্রত! 

মহামুনে! মারাশ্রম, বিছু, ব্রদ্ধা) মুদিগণ, ইল্প, 








সকলেরই মহাদেব টি পুিবর্ল হয়। ক্বামরা, কর, 
তৃপক্সা বেদাধ্যস়ন। যোগ ও ধ্যান দ্বারা, সনাতন 
আরাধনা করি। পূর্বোক্ত মত্যব্রত আশ্রয় করিলে মহা- 
দেব স্বত্থ, সৃত্যুপাশ হইতে বিমুক্ত ক্রিবেন। 
কাকুড় ফল যেমন হুর্ধ্যতাপে পক হুইম়া আপনি বন্ধনমুক্ত 

হয়, শিবভক্তেরাও তদ্রপ ভক্তিপ্র্াবে স্বশ্ং মুক্তিলাত 
কাা। আ্ামিও মৃতসগতীবন মন্ত্র শঙ্কর হইতেই প্রাপ্ত 
'হাইয়াছি। যে ব্যক্তি জলমাত্র পান করিয়া দ্রিবা রাত্র জপ, 
হোম ও মন্ত্র পাঠ করতঃ লিঙ্গসমীপে ধ্যান করে, তাহার 
মৃত্যুত় থাকে না। দৃধীচ মুনি তাহার সেই বাক্য শুনিয়া 
ভপোনুষ্ঠানপুর্ধক মহাদেবের আরাধনা করিয়া, বক্সান্থিত্ব, 
অবধ্যতা এবং অদ্দীনতা লাভ করেন। মুনিসত্তম দৃধীচ 
এইরূপে বস্তরান্থিত্ব ও অস্তের অবধ্যতা প্রাপ্ত হইয়৷ ক্ষুপ- 
রাজার মস্তকে পাদাঘাত করিলেন। ক্ষুপ ভৃপতিও তাহার 
বক্ষঃশ্থলে ঝজ্জ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৭-_-২৯ ॥ বজ্রময় শরীব 
পরমেশ্বরের প্রভাবে ক্ষুপপ্রক্ষিণ্ত বজ্র দধীচমুণির প্রপ- 
নাশক হইল না। তখন ক্ষুপরাজ! দরধীচ মুনির অবধ্যত, 
অধীনতা, ও প্রভাব দর্শন করিয়া, পদ্াঞ্ষ, ইন্দ্রানুজ 
নুহুন্দের আরাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩০--৩৬॥ 

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 





ষটত্তি নংশ অধায়। 


অনন্তর শ-ভূমি-স্মহিত, শ্রীমান্, শঙ্খচক্রগদাধর, 
কিরাটা, পদ্বহস্ত, সর্বালক্কারভূষিত, পীতাশ্বর, দেবদৈত্যগণ- 


বেষ্টিত গরুড়ধ্জর ভগবান্‌ পুকুষোত্তম, তাহার পুজায় 
সতপ্ত হইয়া ত দিব্য দর্শন প্রদান করিয়াছিলেন। 
তিনি দিব্যচক্কঃদ্বারা দেবদেবজনার্দনকে অবলোকন 


করিয়। প্রণাম করত হ্যতিবাক্যে গরুড়র্বজের স্তব করিতে 
আরতু করিলেন ;-তুমি সকলের আদি, তোমার আদি 
নাই, তৃমি প্রকৃতি, তুমি জনার্দন। তুমি পুরুষ, তুমি 
অগতের নাথ, তুমি বিষণ) তুমি বিশ্বেশ্বর, বিশ্বমুর্তি, 
পিতামহ ব্রহ্ধাও তুমি) হে জনার্দন! তুমি ,আগ্ 
প্রথম জ্যোতি; হে আপতে! হে ভুপতে! হে প্রতো ! 
তুমিই পরম ধাম পরমাত্বা, তমোময় ক্র তোমারই ক্রোধ 
হইতে উৎপন্ন, তে!মার অনুগ্রহেই জগতকর্তা রজোময় 
পিতামহ এবং সব্বগুণময় বিষণ উত্পন্ন হইয়াছেন। হে 
 ক্ষালমুর্তি! হে হরে! হে বিষে! হেনারায়ণ। হে জগন্ময়! 
হে বিশ্বমুর্তে! হে মহেশ্বর! মহা অহঙ্কার এবং সমস্ত 
ইন্জিয়াদি, সর্বত্রই আপনি অধিষ্ঠিত আছেন ॥ ১_৯॥ 
হে মহাদেব! ছে জগন্নাথ | হে পিতামহ ! হে জগংগুঞ্জ ! 
ছে দেবদেবেশ! আমি আপনার শরণাগত, প্রসন্ন হউন। 
হে বৈহৃঠ! হে শৌরে! হে সর্বজ্ঞ! হেবানুদেব! হে 
মহাছুজ! হে শঙ্কর্ষণ! হে মহাভাগ! হে মহাবল! হে 
পূরুযোতম ! হে সর্ধত্রানিকদ্ধ ! হে মহাবিকো | হে সঘা- 
বিষে! ডোষাকে নমস্কার । হে বিফে।| ক্ষীর-সমূদ্রের 
মধ্যে দিব্য প্রকৃতি এবং সহত্র ফলসংমুক্ত তমোময় মুর্তি 
অনস্ত তোমার আসন । হে দেবেশ! হে হুরত্ব! ধর্থ, জ্ঞান, 
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বৈরাগ্য, সেই আসনের পাদশ্বরপ। জপ্ত পন্ডিল তোমার 
পাধ স্বরপ,ধরা তোমায় জন্বনদেশ, সত সমুদ্র তোমার বল, 
দিকৃুদকল তোমার মহাভুজ। হেবিষো।! ম্বর্গ তোমার 
নাতি, বায় তোমার নাসিকা, চক্র ও হৃর্ঘ্য তোমার চু, 
পুক্ধরাদি মেখসকল তোমার কেশ, লক্ষত্রাদি তোমার 
কঠভূষণ ; আম কিরূপে তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইব? 
কিরূপেই বা পুরুষোত্তম আপনাকে পুজা করিব ॥১*__-১৭ | 
ছে নারায়ণ! আপনাকে নমস্কার । আমি শ্রদ্ধা সহকারে 
যাহা করিলাম, যাহা শুনিলাম এবং আপনার যে 
যুশঃবীর্তন করিলাম, হে ঈশ! যদি ভাহাতে কোন দোষ 
থাকে, আপনি ক্ষমা করিবেন। যে ব্যক্তি সর্ধপাপ- 
প্রণ,শন ক্ুপরচিত বৈষণবস্থ্োত্র ভক্তিপূর্বাক পাঠ বা শ্রবণ 
করিবে, অথবা ব্রাহ্মণদিগকে শ্রবণ করাইবে ; সে ব্যক্তি বিমুং- 
লোকে গমন করিঝে॥ ১৮২০ ॥ 

হ্ুপভূপতি দেবাদিসংস্ত অজেয় নারায়ণকে »পুজা ও 
স্তাভি করিয়া তত্তিপুর্বাক অবলোকন ও অবনক্মস্তকে 
প্রণাম করতঃ নিবেদন করিলেন,_-হে ভগবন্‌ ! দধীঢ নামেতে 
বিখ্যাত ধশ্মাস্া, বিনীতস্বভাব এক জন ব্রাহ্মণ আমার পরম 
বন্ধু ছিজেন। হে বিষো! হে বিশ্ব! হে জগংপতে! 
সকলের অবধ্য, শিবারাধনত্ৎ্পব সেই দর্ধীচ সভামধ্যে 
অবজ্ঞপুর্বক আমার মন্তকে বাম পাদাঘাত করিলেন এবং 
সগর্ষে বলিলেন, আমি কাহাকেও ভয় করিনা। হে 
জগদীশ্রর ! *আমি তাহাকে জয় করিতে ইচ্ছা করি. হে 
জনার্দন যাহাতে আমার মঙ্গল হয়, তাহ| করুন। শৈলাদি 
বলিলেন, অনস্তর হরি দরধীচির অবধ্যত্ব এবং মহেখরের 
অতুল প্রভাব ম্মরণ করিয়া শ্লুপ ভূপতিকে বলিলেন, হে 
রাজেজ্জ! শিবের আশ্রয় গ্রহণ করলে ব্রাঙ্ষণদিগের 
আর কোন ভয় থাকেনা । বিশেশতঃ নীচ ব্যকিরও রুদ্র।এয়ে 
কোন ভয় নাই, দধীচের কথা! আব কি *লিব ॥ ২১২৮ ॥ 
অতএব্হে মহাভাগ ভূপতে ! কোন মতেই তোমার বিজয় 
লাভের সম্ভাবনা নাই। দেবগণ এবং আমারও বিগ্রশাপ 
হইবে, সেই জন্য আমি নিতান্ত ছুঃখিত । হে রাজেল্পু ! দক্ষ- 
যজ্ঞ ব্রাহ্মণশাপে আমার ও দেবগণের মৃত্যু ও উখযান 
হইবে। অতএব হেরাজেন্র! হেবিপ্রেদপ! দধীচবিজ- 
য্নের জন্য আমি সর্বতোতভাবে যত্ু করিব। শৈলাদি বলিলেন, 
লু্পভূপতি বিষুবাক্য শ্রবণ করিয়া নারায়ণকে বলিলেন, 
আপনার যাহা ইন্ধা, তাহাই করুন। 'অনম্তর ভক্তবৎসল 
জগৎগর ভগবান্‌ ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া মহযি 
দরধীচের আশ্রমে গ্রমনপূর্বক তাহাকে বলিলেন; শ্রভগবানূ 
কহিলেন ; হে দধীচে! হে ব্রক্ষর্ষে! হে শিবসেবাতৎ্পর 
সনাতন! আমি আপনার নিকটে একটি বর প্রার্থন! করি, 
আপনি আমাকে সেই বর দান ককুন। দধীচ মুনি এইরূপে 
দেবদেব বিষু কর্ক যাচিত হইয়া কহিলেন ছে জনার্দন ! 
আমি আপনার সমস্ত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াছি, আপনি 
ব্রক্ষণরূপ ধারণ করিয়াছেন! হে জলার্দন! আমি 
রুদ্্রদেবের অনুগ্রহে তত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সকলই জানিতে 
পারিয়াছি, এক্গণে ব্রাঙ্ষণরূপ পরিত্যাগ করুন। হে মে 
হুবন | স্কুপতৃপতি ০৮০০২ করিয়াছে। হে 
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ভগবন | হে হরে! তোমার এই তক্তবৎসলতা আমি 
জানি, আপনার এই তক্তবৎস্লত! সর্ববতোভাবে উপযুক্ক। 
হে বরদ! হে পদ্ঘলোচন। হদি শিবারাধন-ততৎপর মাহুশ 
ব্যক্কির কোন ভীতি ধাকে, আপনি তাহা বত্বপূর্র্বক 
বলুন ॥ ২৯৩৯ হে জনার্দন! আমি মিথ্যা বলিতেছি 
না, এই জগতে দেব, দৈত্য, স্িজ, কাহারও সমীপে আমি 
ভয় পাই না। নন্দী বলিলেন;-_জনার্দন দর্ধীচের বাক্য শ্রবণ 
করিয়া ক্গণমাত্রে দ্বিজরূপ পরিত্যাগ ও স্বরূপ ধারণপুর্র্বক 
সহান্তবদনে কহিলেন ;__হে হব্রত| তোমার কোন স্থানেই 
ভয় নাই$ তুমি শিবারাধনায় নিযুক্ত ) সুতরাং তোমার কোন 
বিষয়েই অজ্ঞতা নাই। হে বিপ্রেত্র! আমি তোমায় 
নমস্কার করি, তুমি আমার আদেশানুলারে সভামধ্যে 
“আমি ভয় পাইতেছি”, এই কথাটি একবার ক্ষুপ ভূপতিকে 
বল। মহামুনি নারায়ণের এই সাম্তবনা-বাক্য শ্রবণ 
করিয়াও সাক্ষাৎ পিপাকী, শঙ্কর শক্ভূ, দেবদেব মহাদেবের 
প্রভ'বে আমি কহাকেও ভয় কবি না, এই কথ! বলিলেন। 
অনন্তর নারায়ণ মহামুনির বাক্য শ্রবণে কুপিত হইয়া 
মুনিসত্তম দধীচকে দগ্ধ করিবার ইচ্ছায় চক্র উত্তোলন 
করিলেন। দধীচপ্রভাবে নুদর্শনাস্ত্র ক্ষুপ ভূপতির 

কুঠিত হইল ॥৪_-৪৭॥ দধীচমুনি বিস্ুচক্র্র কুঠিত ভাব 
দর্শন করিয়া ঈষৎ হাস্ত করত জগৎকারণ বিষ্কে কহিলেন, 
ছে ভগবনৃ! হে বিষ্ণে! আপনি পুর্ধবকালে অতি বত্ব সহকারে 
হুদশনি নামক হুদারুণ চক্র গ্রাণ্ত হইয়াছিলেন, মহা- 
দেবেব এই শুভচক্র আমাকে আত্বাত করিবে না ; অতএব 
্রঙ্গান্ত্র বা অন্ত কোন অস্ত্র হ্থারা আমাকে আঘাত করিতে 
চেষ্টা করুন। শৈলাদি বলিলেন, নারায়ণ ত্বাহার সেই 
বক্য শ্রবণ ও আপনার অস্্রকে নিরবাধ্য দর্শন করিয়! 
দরধীচকে আতাত করিবার জন্ত চত্ীর্দক হইতে সর্ব্ব- 
প্রকার অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। মহাবল অমরগণ 
একমাত্র ব্রাহ্মণের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত নাঝায়ণের 
সাহাধ্য করিতে লাগিলেন। বন্ত্রময়াস্থি, জিতেজ্িয় দধীচ 
মুনি মহাদেবকে স্মরণ কনতঃ কুশমুষ্তি গ্রহণ ও দেবগণকে 
লক্ষ্য করিয়া পরিত্যাগ করিলেন। দধীচপরিত্যক্ত কুশ- 
মুষ্টি গ্রলয়াগি স্ৃশ প্রত দিব্য ত্রিশূল রূপ ধারণ করিলেন। 
দধীচ মুনি ছ্িতীয় প্রশয়াগির ম্যায় ত্রিশূল দ্বারা দেবগণকে 
দহন করিতে উদ্যত হইলেন। হেষুনে! নারায়ণ ও 
প্রভৃতি দেবগণ যে সকল অস্ত্র পরিত্যাগ করিলেন, সেই 
সমস্ত অস্্রই ত্রিশৃলকে প্রণ ম করিতে লাগিল ॥ ৪৮৫৫ ॥ 
হে হিজোত্বম! অনস্তর দেবগণ নিবীর্ধ্য হইয়া পলায়ন, 
করিতে লাগিলেন। পুরুষোত্তম বিষু, আত্ম সঘৃশ লক্ষ লক্ষ 
দিব্য যোদ্ধগথ আত্মশরীর হইতে স্বজন করিলেন । মুনিবর 
সে সহস্বই সহসা ভম্মসাং করিলেন। অনস্তর হরি যুনির 
বিশ্বায় সাধনার্থ, বিরাটমুর্তি ধারণ করিলেন। মুনিবর 
ভগবানূ দধীচ, নারায়ণের শরীর মধ্যে পৃথক পৃথক দেবগণ, 
কোটি. কোটি কপ ও প্রমথগ্,'এবং কোটি কোটি বরঙ্ধাণ্ড 
অবলোধন করিয়া বিশ্বর্ূপ জগন্লাথ অনাদি, বিড নারাযণকে 
জলাভি'বন্ত করতঃ সবিম্ময়ে বলিলেন 
বিচারপূর্ববক প্রতিভা ্ারাত্যাগ করুন, হে 


ছে মহাবাহো!! | ছুছুশ্চর তপক্কা 
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বিজ্ঞানস্হত নিতান্ত ছর্বিজোয় 1 ৫৯৬২ ॥ হে ঙিদিত 

আমি তোমাকে ঘিব্য মৃষ্টিদান করিতেছি, তুমি আমার 
শরীরমধ্যে তোমার সহিত স্গস্ত জগৎ, ব্রন্ধা, কজ, 
এই সমত্তই অবলোকন কর । এই কথ! বলিয়া! দধীচসুনি 
আপনার শরীরমধ্যে সন্ত জগৎ দর্শন করাইয়া, সর্ব্দেব- 
জনক হরিকে কহিলেন ;_হে পরতো! হেবিফে!! ঈদ্বশ 
মায়া, মন্ত্রশক্তি, দ্রব্যশক্তি বা ধ্যানশক্তিতে কি' হইবে? 
অতএব এইবূপ মায়! পরিত্যাগ করিয়া, বত্বপূর্বক যুদ্ধ 
করুন। দেবগণ তাহার এইরূপ বাক্য শ্রবণ এবং মাহাত্্য 
দর্শন করিয়া, পুনরায় পলায়ন করিলেন এবং জগৎগুরু ব্রহ্ধা! 
নিশ্চে্ট নারাধ্ণকে যুদ্ধ করিতে নিবারণ করিলেন।  দর্ধীচ- 
গরাজিত ভগবান্‌ বিষু ব্রহ্মার বাক্য শ্রবণ করিয়া, মুনিকে 
প্রণাম করতঃ গমন করিলেন। দুপ রাজা হুঃখাতুর হইয়া, 
দ্রধীচমুনিকে পুজ! ও বন্দন| করতঃ বিহ্বলাস্তঃকরণে প্রার্থন! 
করিলেন ;_হে দধীচ ! হে সধে! 'আমি অজ্ঞানপূর্বক যাহ। 
বলিদ্বাছি, তাহা ক্ষমা করুন। আপনি শিবতক্ত/বিষ্থ বা 
দ্বেব্গণ আপনার কি করিতে পারেন? হে তক্তশ্রে্ঠ! মদ্বিধূ 
ক্ষজিয়াধম হুর্জনদিগের শৈবভক্তি নিতান্ত হূর্লভ ॥ ৬৩-_৭১ ॥ 
ভাপসশ্রেষ্ঠ ব্রদ্মধিসত্তম দধীচ শু্পরাজার বাক্য শুনিয়া, 
তাহাকে অনুগ্রহ করিলেন এবং মুনীন্্রগণ, ইন্জ ও নারা- 
ঘপ্র সহিত দেবগণ প্রজাপতি মহাত্ব| দক্ষের পবিত্র যজ্ঞেতে 
কুদ্র কোপানলে বিন হউন” এই বলিয়া অভিসম্পাত 


প্রদান করিলেন। স্বিজোন্তম দধীচমুনি এইরূপ অভি". 


সম্পাৎ প্রধান করিয়! সুপ রাজাকে অবলোকন করতঃ 
বলিলেন ;__ হে রাজেক্র! ব্রাহ্মণের দেবগণ, নৃপতিগণ ও 
অন্ত অন্ত সকলেরই পুজনীয় ; কারণ ব্রাহ্ষণেরাই প্রকত 
বলবান্‌ এবং তীহারাই নিগ্রহান্থগ্রহসমর্থ। মহাছ্যতি 
দ্ধীচ এই কথা বলিয়া আপনার পর্ণকুটারে প্রবেশ করিলেন । 
শ্ষুপ রাজাও দধীচিকে বন্দন! করিয়া স্বগৃহে গমন করিলেন। 
সেই স্থান স্থানেশ্বর নামে তীর্থ হইল। স্থানেশ্বরে গমন 
করিলে শিবসাধুঙ্য প্রাপ্তি হয়।॥ ৭২৭৭ | হে মহামুনে ! 
দুচ্প ও দধীচের বিবাদ এবং দরধীচি ও মহাদেবের প্রভাব 
বৃত্তান্ত: তোমার নিকট সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। বে 
ব্যক্তি ক্ষুপও দধীচের দিব্য বিবাদবৃত্তান্ত বর্ণনা করিবে, 
নে ব্যক্তি অপমৃত্যু জয় করিয়া দেহাস্তে ব্রক্ষলোকে গনন 


ইন | করিবে। যে ব্যক্তি এই বৃত্তাস্ত কীর্তন করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে 


প্রবেশ করে, তাহার মৃত্যুভয় থাকে না এবং সে ব্যক্তি বিজয় 
লোভ করে ॥ ৭৮--৮৮। 
ফট ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 





অপ্তত্রিৎশ অধ্যায় । 


সনৎফুমার বলিলেন ;__আপনি কিরুপে উমাপতি 
মহাদেবকে প্রাণ্ত হইয়াছেন, সেই সকল বৃতাস্ত- শুনিতে 


ইচ্ছা! করি, অনুগ্রহ করিয়া বলুন। শৈলাদি বলিলেন ১-ছে: 


মহাসুনে। জমার অন্ধ পিত! শিলাদ পুর্রার্থা হইয়। বহুকাল 


ৃ করিয়্াছিলেন। বন্ধ ইন তাহার 
জাধব। | তপঙ্কায় সন্ধই হইয়! শিপাদকে মলিলেন, আছি তোমার 


 পূর্যাগ। 


তগন্ায় সর্ট হইয়াছি, এখণে বর প্রার্থনা কর। হে 
মুনিসতম 1 তদন্ত শিলাদ কৃতাঞ্জলি হইয়া জমরগণের 
সহিত দেবরাজ ইন্জ্রকে প্রণাম করত কহিলেন, ছে 
ভগবন্! হে বরপ্রদ! হে দেবশক্রনাশক ই! 
আমি অধোনিজ মৃদ্থারহিত একটি পুত্র পাইতে 
ইচ্ছা করি। ইল বলিলেন, হে বিপ্র্ষে! আহি 
€তামাকে ধৌনিজ এবং মরণ-ধর্দশীল একটা পুত্র দান 
করিব। অমর এবং অধোনিজ পুত্র দান করিব না; 
কারণ মৃত্যুশুন্ত পুত্র কোন মতে হইতে পারে না। ভগবান্‌ 
পিতামহও মৃত্যুহীন এবং অযোনিজ পুত্র তোমাকে দান 
করিবেন না, অন্ত লোকের ত কথাই নাই। সেই পরমেশ্বর 
রঙ্গাও মৃত্যাশূস্ত নয়। তিনিও অগুজ, সুতরাং ষোনি- 
স্ৃত। মহেশ্বরাঙগজ ভবানীতনয়েরও পরার্ধদ্বয় পরিমিত 
অ.মুঃ নির্দিউ হুইয়াছে। বহুকল্পের কোর্টি কোট সহত্র 
দিন অতীত হইয়াছে এবং অবশিষ্টাংশ অদ্ঠাপি বর্তমান 


রহিয়াছে । অতএব হে বিপ্রেক্র ! অযোনি-স্তব মৃত্যুহীন, 


পুত্রে আশী পরিত্যাগ করিয়া আত্মসদ্বশ পুত্র গ্রহণ 
কা ॥১--১১।॥ শৈলাদি বলিলেন, পুণ্যাত্বা লোকবিখ্যাত 
আমার পিতা শিলাদ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া পুনরায় 
মহেলকে বলিলেন। হে ভগবন্‌! ব্রহ্মার অগুযোনিত্ব, 
পদ্মযোনিত্ব এঁবং মহেশ্বরাঙ্গযোনিত্ব আমি শুনিয়া, হে 
মহেম্র! হে মহাবাহো।! আমি ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুর নারদের 
কাছে পুতর্ধবাক্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছি, এক্ষণে শীঘ্র আমা- 
দগকে বলুন। ব্রদ্ধার পুল দক্ষ এবং দক্ষের পুত্রী দাক্ষায়নী; 
হতরাং দাক্ষায়ণী ব্রহ্মার পৌত্রী ; ভবে ব্রহ্মা আবার ভঁানী- 
হনয় কিরূপে হইতে পারেন? ইল্্র বলিলেন, হে বিপ্র! 
তামার এই সংশয় ন্যাধা ও প্রকৃত, এক্ষণে ইহার কারণ 
এবং তৎপুরুষকল্লে মহাদেবের বৃত্তান্ত বর্ন করিতেস্ছি, শ্রবণ 
চর। মহাদেব সমস্ত উতৎ্পদ্য দ্রব্য চিন্তা করিয়া ব্রহ্মাকে 
চান করেন। মেখবাহন-কল্লে জগন্ন।থ জনার্দন নারায়ণ 
মঘন্ধূপ ধারণ করিয়া বহুমান ও সমাদরপুর্রক দিব্য সহ 
্ধ দেবদেব মহাদেবকে বহন করেন। মহাদেব শঙ্কর হরির 
টক্তি ভাব দর্শন করিয়া, ব্রন্জার সহিত সমস্ত জগৎ সি 
[রিবার জন্ত তাহার উপর ভার অর্পণ করিলেন ॥ ১২--১৯ ॥ 
৷ইজস্তাই উক্ত কল্প মেতববাহন কল্পনামে অভিহিত হইয়াছে। 
ক্ষন দেহোন্তব,। অধুনা জনার্দনহৃত ব্রহ্ধা তৎকালে মহাঁ- 
ধবকে ত্'বলোকন ও প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন, বিষ্ণু আপ. 
[ার বামাঙ্গসম্তব এবং আমি দক্ষিণাঙ্গ হইতে উৎপন্ন, 
ধাপি অচ্যুত আযার সহিত সমস্ত জগৎ কজন করিলেন। 
দিও জশম্মর বিষ মেশ্বরূপ ধারণ করিয়া জগৎগুরু দেবদেব 
[াপনাকে বহন করিয়াছেন; কিন্ত হে প্রভো! নারায়ণ 
পেক্ষা আমি আপনার অধিকতর ভক্ত, প্রসন্ন হইয়। 
[মাকে আপনার সর্বাস্তব্যাপিত্ব প্রধান করুন। এইরূপে 
পকাল মধ্যে মহাদেব হইতে সর্কাত্বত্ব লাত করিয়া অনন্তর 
বর গমনপূর্ধাক, শুভ, লুদারুণ অন্ধকারময়, হেসরত্বপূর্ণ 
ব্য মনোনির্্িত, হুন্্জনের জপ্রাপ্য, সনকাদি-মুনিগণের 
গোর, অনৃতমর়,আঘিতীয়, ক্ষীরারণবালয়ে, অনস্তের শরীরে 
রি শান, যোগনিফ্রান্ নিজ্রিত, পক্ষ লোচন, জগদাধার, 


*৪৯" 


শবচডরেগদাপছধারী, চতুতূজ, সর্কাতরণালত, চত্রমণ্ল- 
ছাতি, ভ্রীবংস-লক্ষণ-চিহ্িত, প্রস্বদন, জনার্দন, লক্ষ্মী 
মৃহকরকমলম্পর্শে রক্তিমচরণ, পরমাত্বা, সর্কপ্রডূ, তমোগুণে 
জগতের ধ্বংস, রজোগুণে সর্ধফলোকের হুজন ও সন্বগুণে 
সকলের পালনকর্তা সর্ধাস্মা, মহাত্মা, পরমাত্বা, ঈশ্বরকে দর্শন 
করিলেন। ব্রহ্মা ভগবান জনার্দনকে অবলোকম করিয়। বলি- 
লেন ;__-শিবের অনুগ্রহে পুর্বে জাপনি যেমন গ্রাস করিয়া" 
ছিলেন, এক্ষণে আমিও আপনাকে সেইরূপ গ্রাস করিতেছি। 
মহাবাহু ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ প্রবুজ্ধা ও বিশ্ময়ারিত 
হুইয়া পিভামহকে অবসো'কন এবং ঈষৎ হাস্ত করিলেন। 
অনস্তর মহায্মা পিতামহকর্তৃক গ্রস্ত হইয়া অণডজ মধ্যেপ্রবেশ 
করিলেন ॥ ২০৩৪ ॥ তার পর ব্রদ্ধা ভ্রমধ্য্বারা অচ্যুতকে 
সজন করিলেন। হরি ব্রহ্ষা কর্তৃক হুষ্ট হইয়া অবলোকন 
করতঃ তাহার সন্নিকটে অবস্থিতি করিলেন। ইতোমধ্যে 
সর্ঘদেৰ কারণ উভয়ের বরপ্রদ রুদ্র বিকৃতরূপ ধারণ করিয়! 
ফেন্ানে বিশ্বাস্বা পরমেশ্বর প্রভু ব্রহ্মা এবং হরির প্রতি 
অতুল অনুগ্রহ করিবার নিমিত্ত উপস্থিত হই্য়াছ্িলেন, 
সেইস্থানে আগমন করিলেন। অনস্তর দেবছয় সমবেত 
হইয়। সর্ধদেব-কারণ কালাগ্রি সদৃশ প্রভু মহাদেবকে 
অবলোকন করিষা,উগ্র কপদ্দঁ মহাদেবকে স্বব করতঃ বহুমান- 
পূর্বক দূর হইতে বরপ্রদ শিবকে প্রণাম করিলেন । 
তগবান্ন জগন্নাথ মহাদেব দেব-পিতামহ এবং জনার্দনের 
প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া অন্তর্িত হইলেন ॥ ৩৫__৪০ | 
সপগুত্রিংশ অধ্যায় সমাণ্ড । 


অগ্রত্রি শ অধ্যায় ) 


শৈলাদি বলিলেন, দেব মহেশ্বর গমন করিলে পৰ 
ভগবান অজোন্তব জনার্দন মহাদেবের উদ্দেশে প্রণাম 
করিয়া পদুযোনি ব্রচ্মাকে কহিলেন ;_-পরমেশ জগগ্নাথ 
সর্বব্যাপী মহেশ্বর এই শঙ্কর আমার্দিগের ছুই জনের 
এবং সমস্ত জগতের ঈশ্বর এবং আশ্রয়; হে ব্রহ্মন্‌! 
আমি মহাত্মা শঙ্করের বামাঙ্গজ এবং আপনি তাহার 
দগ্ষিণাজসভূত; খধিগণ বিচার করিয়া আমাকে প্রধান 
প্রকৃতি এবং অব্যক্ত অজ আপনাকে প্রধান পুরুষ নামে 
অভিহিত করিক্বাছেন। কযিগণ অবিনশ্বর সর্বজগৎপ্রডু 
মহাবেবকে এইরূপ আমাদিগের কারণ বলিয়া থাকেন। 
পদ্মষোনি ব্রহ্মাও দেই জনার্দনের বাকা শুনিয়া মহা- 
দেবকে প্রণাম ও স্তব করিলেন। অনভ্তর জনার্দন বরাহছ- 
রূপ ধারণ করিয়া জলপ্লবিত ভূমি গ্রহণপূর্ধ্বক পূর্ব 
স্থাপন করিলেন। পৃথিবীকে সমতল করিয়া! নদী, নগ 
সমুদ্র এই সমঘ্যকে পূর্ব স্থাপন করিলেন | ৯-৮৪ 
ভূধরাকৃতি লনার্দন পৃথিবীতে সমস্ত পর্বত স্থাপন করিঘা 
পৃথিব্যাদি লোকচতুষটম পুর্ধ্ববৎ কল্পনা! করিলেন। মতি- 
মতান্বর-নারাযণ হি করিতে ইচ্ছুক: হইয়া বৃক্ষাদি, গঙ্, 
দেব ও মনুষাগণ চন করিলেন । তখন মহাবুদ্ধি প্রত 
বি অনুগ্রহসর্গ এবং কোমারসর্গ । সেই দেৰ " 
সর্গারতঘ্য--সনদ্দ, সনক সনাঙসকে 


৪8 . 
টি করিলেন। তাহার! কর্দসন্রযাসপযুক্ত পরম. পূ -লাভ 


লিব্রাণ। 


সত্যযুগে স্ত্রীপুরুষের উৎ্পত্বি, জীবনোপায়ে' নানারিধ 


করিয়াছেন। তগবান্‌ প্রতু বিষ মরীচি, ভূ, অঙ্গিরা, | মধুরাদি রনের প্রাদুর্ভাব অর্থাৎ সত্যবুষ্ধে প্রজারা বন 


পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, দক্ষ, অত্রি, বসিষ্ঠ, সন্ধ়, ধর্ এবং 
অধন্্থকে যোগবিষ্া বলে হজন করিলেন। প্রকৃতি-সম্ভুত 
ব্রন্ধনামধারী বিষ হইতে এই দ্বাদশ প্রজাপতির উৎপত্তি । 
পনাতন, বিজু, &তু এবং সনতকুমারকে ইহাদিগের পৃষ্ঠে সষ্টি 
করেন, সেই ব্রহ্কবাদী “অগ্রজাত দিব্যতির কুমার প্ষিদবয় 
উস্ধারেতা৷ সর্বজ্ঞ সর্করশিক্তিসম্পন্ন এবং ক্রহ্গতুল্য । হে 
শিলাদ! নিশবঅ্ট। প্নাভ বিধু, এইরূপে মুখ্যাদি সৃষ্টি 
করিয়া নিখিল যুগধর্মন ব্যবস্থা করিলেন ॥ ৯_-১৬ ॥ 
অষ্টত্রিংশ অধ্যায় সমাগত । 





একোনচতারিংশ অধায়। 


শৈলাদি কহিলেন, মদীয় পিতা মহামুনি শিলা? 
শক্রোপদিষ্ট এতাদৃশ বাক্যশবণে আরও শুঞধারিত হইয়া 
পুনরায় কৃতাঞলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন। হে সর্ব্বদেব- 
নমস্তত ! সর্ববজ্র ভগবন্‌ সহত্রাক্ষ! হে জগন্নাথ শচীপতে শত্রু! 
মহেশ্বের পদ্মযোনি কিরূপ মুগধর্দ্ম করেন, সম্গ্রাতি সেই বিষয় 
সকল এই প্রণত ব্যক্তিকে উপদেশ প্রদান ,করুন। 'শৈলাদি 
বলিলেন, সেই মহাত্মা শিলাদের তাদশ বাক্য শ্রবণে ভগবান 
শু থাদৃষ্ট মুগধর্ণ্ম বিস্তার করিয়া বলিতে আরম্ত করিলেন 
॥ ১9 ॥ প্রথম মত্যহুগ,দ্বিতীয় ত্রেতা, তৃতীয় স্বাপর ও চতুর্থ 
কলিযুগ জানিবেন। এই কৃতাদি যুগ চতুষ্টয় সংক্ষেপে 
কধিত আছে। সত্যমুগ সত্ৃগুণময়, ত্রেত| রজোময়, দ্বাপর 
রজোগুণময় ও তমোগুণময় এবং কলি মাত্র তমোময়। 
ইহাই চারষুগের মুগবৃত্তি। সত-যুগে ঈশ্বরধ্যানই প্রধান, 
এ্তায় যজ্ঞ প্রধান, দ্বাপরে ভজন এবৎ কলিযুগে মাত্র 
পানই প্রধান। দিব্য চার সহত্র বতমর সত্য যুগের পরিমাণ, 
তাহার সন্ধ পরিমাণ দিব্য বংমরের চারশত্ত বৎসর 
এবং সন্ধ্যাংশের পরিমাণও সেইরূপ চারশত বৎসর । 
হে শিলাদ! সত্যযুগে এই ভারতভূষে প্রজ্জাগণের মনুষা- 
মানে চারসহত বংসর পরমাযু। এ কৃতষুগে সন্ধ্যাংশ 
গত হইলে সমস্ত মুগধর্ম্ের একপাদ মাত্র অবশিষ্ট থাকে। 
সর্বোত্তম ত্রেতাধুগের পরিমাণ সত্যমুগের চারভাগের 
একভাগ নান (অর্থাৎ দিব্য পবিমাণ তিন সহজ 
বসর ) দ্বাপরের সত যুগের অদ্ধ পরিমাণ (অর্থাৎ 
হুই ব্সর) এবং কলির পরিমাণ তাহার অর্ধ, ( অর্থাৎ 
এক সহত্র বৎসর) এবং এ ভ্রেতাদি যুগের যথাক্রমে 
সন্ধ্যা পরিমাণ এ রূপ দিব্য পরিমাণে তিনশত বৎসর; 
হই শত বৎসর ও এক শত বৎসর এবং মন্ধ্যাংশের পরিমাণ 
যুগে যুগেও এ রূপ যথাক্রমে জানিবেন। ও ত্রেতা, দ্বাপর, 
কলির সন্ধ্যাও সংব্ধাংশের পরিমাণ সহিত যখাক্রমে পরিমাণ 
দিব্যমানে তিন হাজার ছয় শত বৎসর, ছুই হাজার চার শত 
বৎসর ও একহাজার ছুইশত বদর প্রিমাপ 1৫১২ আদি 
, সত্যযুগে সনাতন ধর্ম চতুষ্পাদ ছিল, ত্রেতাযুগে ব্রিপাদ, 
স্বাপরে দ্বিপাদ ও মাত্র একপাদ, তাহাও ক্রেমে 


যে রস লাতে ইচ্ছা করিত, তখন আহাই পাইত এবং 
সত্যুগে প্রজাগণের নিয়ত তণ্তি, নিয়ত আনন্দ ও গ্রজাগণ 
সদাসর্বদ্াই ভোগী থাকিত। সেই প্রজাগণের উত্বমতা 
অধমতা ইত্যাদি ইতরবিশেষ ছিল না। সকলের সমান 
আয়ু, সুন্দর রূপ ও সকলেই অবিনশ্বর ভাবে *হুখ ছিল।, 
তাহাদিগের সর্ধদ্ধাই তৃপ্তি থাকিত, কখনও শীতোফাদি 
ঘবন্ব জন্ত ক্লেশ হইত না, কাহারও দ্বেষ ছিল না, এবং 
পরিশ্রম কাহাকে বলে, তাহাও জানিত না; গৃহ তাহা- 
দিগের আশ্রয় ছিল না, নিরস্তর পর্বতে পর্বতে সমুদ্ধে 
সমুদ্রেই বাস করিয়। বেড়াইত। শোকের লেশও ছিল 
না, কেবল ত.হারা সত্বময় ছিল, নির্জনে নির্জনে 
থাকিত, এবং ই কৃতমুগে প্রজাগণ নিক্কীম কর্মের অনুষ্ঠান 
করিত, নিত্যই প্রফুন্বমনা থাকিত ) অতএব এ সত্যাযুগে স্বর্গ- 
নরক-নিদান পুণ্যপাপ কার্ধ্যে কাহারও প্রবৃত্তি হইত 
না। বর্ণাশ্রমের তখন ব্যবস্থা! ছিল না। সাস্কর্্য ছিল না। 
কালত্রমে ত্রেতাধুগে রসোল্প।স অর্থাৎ ইচ্ছানুসারে রস 
প্রাদুর্ভাব) বিনষ্ট হয়, যখন তাদৃশ সিদ্ধি বিনষ্ট হইল, তখন 
অন্ত একসিদ্ধি উৎপন্ন হয়। তখন জলের সৃক্ষমতা বিনষ্ট হইয়া 
মেষ উতৎ্পম হয়, সেই স্তনধ্বিত্ব মেঘ হইতে বৃষ্টি হইতে 
লাগিল। মেই কৃষ্টির সহিত পৃথিবীর সংযোগ হইবামাত্র গৃহ 
নামক বৃক্ষ প্রাদুর্ভৃত হয়, প্রজাগণের সেই সকর্ল বৃষ্থ 
হইতে উপভোগাদি বৃত্তি নির্বাহ হইতে লাগিল। মেই 
ত্রেতামুগের প্রারস্তে প্রজাগণ সেই সকল বৃক্ষ হইতে 
জীবনোপায় নির্ধাহ করিতে লাশখিল। পরে কালের 
মহীঘ্বমী শক্তিবলে প্রজাগণের বুদ্ধিবিপর্ধ্যয় উপস্থিত 
হইয়া অকম্মাৎ রাগমোহময় ভাব উৎপন্ন হয়। কাল- 
প্রভাবে তাহাদিগের বুদ্দিবিপধ্যয় হওয়াতে তখন সেই 
সকল গৃহ নামক বৃক্ষ বিনষ্ট হইল। সেই বৃক্ষ সকল বিনষ্ট 
হইলে মৈথুনোদ্তর প্রজাগণ সত্যপরায়ন হইয়া সেই সিদ্ধি 
চিন্ত! করিতে লাগিল, পরে প্রজাগণের আবার মেই সকল 
গৃহদংজ্রক বৃক্ষ আবির্ভুত হইল | ১৩-২৬॥ সেই 
বৃক্ষসকল প্রজাগণের বসন ভূষণ ফল প্রস্ততি প্রসব করিতে 
লাগিল, ও সেই সকল বৃক্ষ হইতেই প্রজাগণের বর্ণ-গন্ধ- 
রসাধিত মহাবীর্ধ্য প্রতি পাত্রপূর্ণ অমাক্ষিক মধু 
উৎপন্ন হইন্ে লাগিল; সেই মধুতেই তাহাদিগের সুখ আয়ু 
প্রভৃতি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই সিদ্বিবলে তাহারা 
হৃষ্টপুষ্ট ও জরশৃম্ত হইল। পরে আবার কালক্রমে 
তাহারা লোভাবৃত হইয়া সেই সকল বৃক্ষ হইতে বলপূর্ধবক 
মধু গ্রহণ করিতে আর্ত করিস। তাহাদিগের তাহাতে 
লোভকুত ব্যবহারে সেই সকল কলবৃক্ষ মধুর সহিত বিনষ্ট 
হইতে লা'গল। 

কালবশে সেই সিদ্ধি অঙ্সমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে, পরে 
কিছুদিন গত হইলে  ত্রেতাতে শীতোবাদি স্বন্বভাৰ উৎপক্ক 
হইল। তখন প্রজাগণ শীত বর্ধা-আতপাঘি-হম্ব পীড়িত 
হুইয়া৷ সাতিশয় ছুঃখ পাইতে লাগিল। এইক্কগ ছঃখ পাইয়া, 


ক্লাস পাইয়। কে্-্তনমাত্রই পরে অধিষ্ঠান করিগা থাকে। | প্রজাগণ তখন আবরণ ও গৃহাধি নির্থাণ করিয়া সেই 


পূর্ধন্িবগ । 


. পর্জ 


হতোফাদিহদ্ছের প্রতিরোধ করিত। ভাহার। পুর্বে দেচ্ছা বাচনিক কষ্টে জীবিক! নির্বাহ হইতে লার্দিল ॥ ৪২৫৩৪. 


চারী হইয়া গৃহাদিতে. আশ্রয় গ্রাহণ কতদিত্ব না, কেবল 
ইচ্ছানুযায়ী যেখানে স্খোনে ভ্রমণ করিত। এখন 
তাহারা বখাযোগ্য গৃহাদি নিশ্বীণ করিয়। তাহাতে আশ্রয় 
গ্রহণ করিল। এইরূপে শীতোধণশিদ্বন্থের প্রতিরোধ করিয়া 
মধুর সহিত কলবৃক্ষসকল বিনষ্ট হওয়াতে তাহার স্ব শব 
ুক্ধির উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। তখন. তাহার! তৃষণা- 
ফুধাদিতে পীড়িত হইয়! কেবল বিবাদ করিয়াই ব্যাকুল 
হইতে লাগিল। পরে আবার তাহাদ্িগের সিদ্ধি প্রকাশ 
পাইল । তখন তাহাদিগের ইচ্ছাক্রমে কষ্যাদি বৃদ্ধির উপযোগী 
অতিশয় বৃষ্টি হইতে লাগিল। সেই বৃষ্টিজল, নিম়গামী 
হইল, ও সেই সকল বৃষ্টিজলই আতম্বিনীরূপে পরিণত 
হইতে লাগিল। দ্বিতীয় বৃষ্টিতে প্রজাগণের এই প্রকার 
নদী সকল উৎপন্ন হইল। আর সেই কৃষ্টিজলের ষে যে 
বিন্দু পৃথিবীতে পতিত হইয়াছিল, জলও ভূমির সংযোগে 
সেই জল বিশু হইতে চতুর্দশ প্রকার ব্রীহি প্রভৃতি 
গ্রাম্যাবপ্য ওষধি বিনা বপন অল কর্ষণেই উৎপন্ন হইল। 
এবং যাহ দিগের ধতুভেদে ফল পুষ্প জন্মায়, সেই সকল বৃক্ষ 
গুন প্রভৃতিও উৎপন্ন হইল। এই প্রকার ওষধি ও বৃক্ষজাতি 


পেশি 
সপে 


ফষেই ময় কল প্রাীর কাক রেপ হইতে লাগিল বলিয়া 
ক্রমে লোভ, বেতন গ্রহণের নিমিত্ত সেবা অর্থাৎ দাতযা। 
বাণিজ্য, বিবাদ, যথার্থ বস্যতে চিত্তের কলুষতাবশতং সঙ্গে 
বেছ্শাখা বিভাগ, ধর্সসঙ্করবর্ণশমের ধ্বংস, কাম, দ্বেষ। 
লোত্ব, মদ, রাগ প্রভৃতি প্রবর্তিত হইতে লাগিল" দ্বাপরের 
আদ্দিকালে ব্যাসকর্ৃক বেদ চারিভাগে বিভক্ত হয়। ভ্রেতা 
পধ্যন্ত একবেদেই খ্ষগাদি চতুষ্পাদ বিশিষ্ট করিয়া বিহিত 
হয়। তখন তাহাই অধ্ধীত হইত। পরে সেই একবে 
দ্বাপরাদি কালে আয়ুর ক্ষয় হওয়াতে বিভক্ত হয়॥ ৫৪_-৫৭ | 
তাহার পর সমান ভাগে বিভক্ত সেই সেই বেদের সংহিতা 
সকল আবার খষিপুত্রগণ স্ব স্ব জ্ঞানানুসারে অন্ত প্রকারে 
মন্ত্র ব্রাহ্মণ বিন্যাসে ও স্বরবর্ণ বিপধ্যয়ে বিভাগ করেন এব 
বেদের ব্রাহ্মণভাগ, কল্পসৃত্র, মীমাংসা সভায় হুত্র, এসকলও 
খষিগণের রচিত। সে সকল মতের কতিপয় খধি বিরোধী 
হন, আর কতিপয় ঝাঁষ তাহার সপচ্চ থাকেন। ইতিহাস 
পুরাণও আবার কল্পভেদে বিভিন্ন হয়। ব্রহ্ম, পরঃ 
বিচ, শিব, ভাগবত, ভবিষ্যৎ, নারদীয়, মার্কণেয়। 
অগ্নি, ব্র্মবৈবর্ত, লিঙ্গ, ব্রাহ, বামন, ধু, মখন্ 


প্রকৃতি উৎপন্ন হইলে প্রজাগণ তাহা দ্বারাই জীবিকা নির্বাহ | গাকুড়, স্বন্দ, ব্রহ্মা, এই সকল সেই পুরাণের ভেদ কথিত 
করিতে লর্গগিল ॥ ২৭-_৪১॥ অবশ্ত্তাবী অর্থ কে নিরাস ; আছে; সেই অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে এই লিগ্গপুরাপ 


কবিতে, পারে ? সে কারণে ও যুগের প্রভাবে প্রজাগণ 
মাবার রাগমোহাভিভূত হইল। তখন তাহারা নদী, ক্ষেত্র, 
র্বাতাদি হইতে বৃক্ষ, গুল্ম, ওষধি প্রভৃতি বলপুর্র্বক যথেচ্ছ 
হণ করিতে লাগিল। এইরূপ অত্যাচারে শ্রী মকল চত্ু- 
শ প্রকার ওষধি প্রভৃতি বিনষ্ট হইতে লাগিল। পিতামহ 
বু, সেই সকল ওষধি প্রতৃতি পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছে 
[নে করিয়া পৃথু নামক ভূপতি রূপ ধারণ করিয়া সকল ভূতের 
হত নিমিত্ত প্রযত্র-সহকারে পৃথিবীকে দোহন করিলেন । 
সই অবধি ওষধি সকল সর্বত্র ফালদ্বারাই কষিত হইয়া 
কে ও সেই অবধ প্রজাগণের কুষিবার্তীই জীবিকারূপে 
[রিণত হইল । কৃষিকার্ধ্য বার্তাবৃন্জি বলিয়া কথিত হয়।__ 
ব্রতাধুগের অপগম সময়ে প্রজাগণের সেই কৃষি ব্যতিরিক্ত 
ন্ কিছু জীবিকা ছিল ন1। দেই সময় জল, হস্ত সাহায্যেই 
ৎপন্ন হইতে লাগিল; কোনও খনিত্রাদির অপেক্ষা রহিল 
1। মুগের প্রভাবে সেই সময় আবার প্রজাগণ বলপুর্ব্বক 
রম্পনে পুত্র দার ধনাদি গ্রহণ করিতে লাগিল। প্র 
দ্রষোনি, সে সকল অবগত হইয়া, মর্ধ্যাদা রক্ষার 
[মিব প্রজাগণকে দুঃখ হইতে উদ্ধার করিবার বাসনায় 
'জিয়ুগণকে জন করিলেন ও স্বীয় সমধ্যবলে বর্ণাশ্রমের 
তিষ্ঠা করিলেন এবং জীবন রক্ষার নিমিত্ত স্ব স্ব ধর্শের কৃতি 
বস্থা করিলেন। এ ত্রেতাষুগে ক্রমে যজ্ঞ প্রবৃতি আরস্ত 
ইল এবং সেই সময় সুসুক্ষগণ পণ্ড যত্ত অবলম্বন "করিতেন 
|। সর্বদশী বিচ তখন স্বীয় প্রভাবে ধজ্জ করিলেন, সেই 
ভামুগে ক্রাহ্মণগণ পশু যজ্ঞকারী অপেক্ষা মোক্ষের নিমিত 
ছিংস! অবলম্বন করিয়া! মাত্র, পুরোভাশাদি হ্বারা যডঞানু- 
দিগণকে প্রশৎস! করিতে লাগিলেন । দ্বাপরেও এপ বুদ্ধি- 
পত্য্ হয় সেই সুর়ম ও ম্নুষ্যগণের কায়িক, মানসিক ও 


১ 


| একাদশ | মনু, অত্রি, বিষ, হারীত, যাজ্বন্থ্য, উশনা। 
| অঙ্গিরা, ফরম, আপস্তগ, সম্বর্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, 


পরশর, ব্যাস, শঙ্খ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, 
বসিঠ, ইত্যাদি সহত্্র গধষিগণ সেই তেদের প্রণেতা । 
দ্াপরমূণ্দে অনারপ্টি অকালমৃত্যু ব্যাধি প্রভৃতি উপদ্রঝ 
হওয়াতে বাত্মনঃকপ্মুজ দুঃখ হয়, সেই ছুঃখে নির্যেদ। 
ও সেই নির্কেদে দুঃখ মৌনের বিচারণা জম্মে এবং তাছুশ 
বিচার হইতে বৈরাগ্য ও পরে সেই নৈরাগ্য হইতে দোষ 
দর্শিত উৎপন্ন হয়, শেষে সেই দোষ দর্শন ও ছুংখে জ্ঞান 
জন্মে। কিন্তু সত্য ভ্রেতায় গ্বাভাবিকই জ্ঞ।নে প্রবৃত্তি ছিল। 
হে মুনিবর! এই রজোগুণ-তমোগণম়ী প্রবৃত্তি দ্বাপরের 
জানিবেন, আর আদ্য সত্যমুগে সর্বত্রই ধর্ম ছিল, ( অর্থাৎ 
তখন স্ভাবতই ধর্মজ্ঞান ছিল,) পরে ত্রেতায় ৫ 
ধর্ম বিধানাদিতে প্রবর্তিত হয়। আর দ্বাপরে সেই ধর্ম 
পীড়িত ও চালিত হইয়্॥ শেষে কলিমুগে নাশ পাইয়া 
থাকে ॥ ৫৮--৭০॥ 
একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 





চত্বারিংশ অধ্যায়। 
ইন্দ্র বলিলেন, 'কলিযুগে মহ্থষ্যেরা তমোগুণে ব্যাকুলেশ্রিয় 
হইয়া মায়া ও অহৃয়াতে অভিভূত হইবে এবং তপন্িগণের 
বধে নিয়ত রত থাকিবে; কলিকালে প্রমাদ, সতত রোগঃ 
ধা, ভয়, ঘোর অনারৃহি ভয়,,ও দেশের বিপর্যয় ঘটিবে! 
কলিকালে শাস্মের আর প্রামাণ্য থাকিবে না, মহুষ্যেরা 
নিয়ত অধর্্বপরায়ণ হইবে এবং সকলেঅধান্ডিক, অনাচার, 
মহাক্রোধী ও নীচচেত! হইবে লিকালোৎপর, নিশি 

নু 


৪ 


এ্রজাগণ ঢুরভিসন্ধি ও ঢুরভিলাধই আশ্রয় করিবে এবং 
প্ুরাচার ও হুরাগমসম্পন্ন হইয়া নিয়ত অনুত বাক্য 
এয়োগ করিবে, লোভী হইবে। ওঁ কলিযুগে ত্রাক্মণের 
কর্্মদোষেই প্রজাদিগের ভয় জন্মিবে এবং সে সময় ত্রা্ষণগণ 
যেদাধ্াযন পরিত্যাগ করিবেন এবং যাজনকার্ধও পরিত্যাগ 
করিবেন। ক্ষলিয় বৈশ্ঠগণ ক্রমশ উৎসাদ প্রাপ্ত হইবে। 
শূদ্রগণের ক্রান্থণের সহিত মন্ত্রোপদেশ যোগে সম্বন্ধ 
'জশ্মিবে; এবং একত্র শয়ন ভোজনাদিতেও ব্রাহ্মণের 
সহিত শৃদ্রগণের সম্বন্ধ থাকিবে। নৃপতিগণ প্রায়ই শৃদ্র 
গ্ুইবেন * এবং তাহারা নিয়ত ব্রাহ্মণের পীড়া দিবেন। 
কলিকালে এই ভারত ভূমিতে প্রজাতে ভ্রণহত্যা বীরহত্যা 
প্রভৃতি দোষ জন্মিবে; এবং শৃদেরা ব্রাহ্মণের আচার 
 ব্রাঙ্গপ্গণ শৃদ্দের আচর অবলম্বন করিবেন। 

রাঙ্গার বৃত্তি অবলম্বন করিবে, আর রাজারা চৌরাচার 
বলম্বন করিবেন। পতিব্রতার ভাগ কম হইবে। আর 
ল্াভিচারিষীর অংশ বৃদ্ধি পাইবে। মচুষ্য আর বর্ণাশ্রমের 
নিষমে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে না। এ কলিকালে পৃথিবী অল্প- 
গল! হইবেন, কোন কোন স্থলে বা বৃফল জশ্মিবে। রাজারা 
গ্রার রক্ষক থাকিবেন না, কেবল হরণ করিতেই রত থাকিবেন। 
শৃদ্র সকল জ্ঞানী হুইবে, ও ব্রাহ্ষণগণ নিষৃত তাহাদিগকে 
বশ্গনা করিবেন; রাজা অক্ষক্িয় হইবেন এবং বিপ্রগণ 
শুদ্রোপজীবী হইবেন। উচ্চাসনোপবিষ্ট অজ্বুদ্ধি শৃড্রগণ 
ব্রাহ্মণকে দেখিয়াও উচ্চাসন হইতে চলিত হইবে না) 
গ্ছনুদ্ধি শৃড্রগণ দ্বিজেত্রগণকে নিত তাড়না করিবে। 
'ব্রাঙ্গণগণ নীচ ব্যক্তির ন্তায় শৃ্রের কর্ণের নিকটে মুখ 
রাখিয়া আপন মুখের নিকটে হাত রাখিয়া বিনীতভাবে সেই 
পৃদ্রের সহিত কথোপকথন করিবেন। কালের প্রভাবে 
এ কলিকালে রাজা ব্রাহ্মণের মধ্যস্থলে উচ্চাসনারূঢ় শুদ্রকে 
জানিতে পারিয়াও দণ্ড করিবেন না। যাহাদিগের অল্প 
শান্ত্রজ্ঞান এবং অল্প সামর্থ্য ও ভাগ্য তাহারা, সুগন্ষি পুষ্পে 
কটি অন্তান্ত শুভ মঙ্গল দ্রব্য দ্বারা শৃদ্রগণকে পুজা করিবে। 
গর্ষিত শৃ্গণ ব্রাক্ষণগণকে কটাক্ষেও অবলোন করিবে 
, সা ১-১৬।॥ উী কলিকালে শৃদ্রোগজীবী ব্রাক্ষণগণ 
ঝাহনারঢ় শুদ্রগণকে ঝেষ্টন করিয়া সেবায় তৎপর থাকিবে, 
ও নানাবিধ স্ততিতে স্ব করিবে। এ কলিতে ব্রাশ্ষণ- 
শ্রেষ্ঠগণ তপোযজ্ঞ ফলের বিক্রেতা হইবেন এবং কলিতে 
ধপ্নকানেক সন্ন্যাসীবেশধারীও দেখা যাইবে । কলিতে 
পুরুষের ভাগ অল্প হইবে, আর স্স্রীর ভাগ অধিক হইবে। 
' জ্াহ্ধণগণ বেদাদি বিদ্যা ও শ্রৌতম্মার্তাদি কর্মের নিন্দা 
ক্করিবেন। এ কলিকালে দেবদেব শঙ্কর নীললোহিত 
গ্রহাদের ধর্শের প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত বিক্ৃতাকুতি অর্থাৎ বিছিন্ন 
বিভিন্ন লিঙ্-স্বরূপ হুইয়া প্রকাশ পাইবেন। যে বিপ্রগণ 
£সেই বিকৃতকৃতি শঙ্করকে যে কোনরূপেও পুজ! কুরিবেন, 
উ্াহারা কলিদোধনিচয় জয় কবিয়া পরম শিব পদ 
. পা করিতে ঈমর্থ হইবেন এ কলিযুগে শ্বাপদ সকল 
গ্রহণ হুইবেঃ গৌ-গণ কেবল ক্ষয় পাইতে থাকিবে এবং 
প্লাহুলোকের ধিনাশই হইতে থাকিবে । এ কলিতে আশ্রম 
ক্রতুষটথের শৈথিপ্য হু দর্ক হুক্ষদানমূল ধর্ম প্রচলিত 


লঙ্গপূ্াণ। 


হইবে। মুপতিগণ প্রজারক্ষণে অবহেলা করিবেন, 

করগ্রহণেই তৎপর হইবেন। এ কলিতে সকলে ছ গ্ব 
তৎপর থাকিবেন, জনপদ্দে কবল অন্ন ও কন্ঠা বি 
হইতে থাকিবে, চতুষ্পধে বেদবিক্রয্ধ হইবে, স্ত্রীগণ বেস্তা- 
বৃত্তি আচরণে পণ্যত্বরূপ হইবে এবং আশ্চর্য্য বৃত্তি 
হইবে অর্থাৎ কখন কখন উত্তমরূপ বৃষ্টি হইবে। এ 
কলিকালে সকলেই বার্ষিক (অর্থাৎ ুদখোর) হইবে) , 
কুংসিত স্বভাবে ও আচরণে নিয়ত আসক্ত থাকিবে এবং 
বৈদিক মার্গপরিত্যাগ করিয়া কেবল দাস্তিকগণের সহিত 
পরিবৃত থাকিবে, পরম্পরে বহুষাজন হইবে, সদাসর্বদা 
ক্রুরবাক্য প্রপ্নেগ করিবে, খভুতা পরিত্যাগ করিয়া কেবল 
মহুয়াতে অভিভূত হইবে এবং &ঁ যুগে কেহ প্রত্যুপকর্তা 
থাকিবে না । কেবল সকলে নিন্দূক ও পতিত হইবে। 
বন্ুমতী আর ধনধান্তপরিপূর্ণা না হইয়া স্বীয় অবর্থনাম 
পরিত্যাগ করিবেন ও পতিবিহীন! হইবেন। দেশে দেশে 
নগরে নগরে কেবল জনশূন্য স্থান হইবে। পৃথিবী অল্প- 
জল ও অল্ফল হইবেন । যাহারা রক্ষক,তাহারা রক্ষণাবেক্ষণ 
করিবে না। প্র যুগের শেষে পৃথিবীতে পুরুষগণ অশাসন 
হইয়া পড়িবে, কেবল পরবিস্ত হরণ, পরস্ত্ী-ধর্ষণ, সাহসপ্রিয়তা 
প্রভৃতি অবলম্বন করিবে । সকলই কামাভিভূতচেতা, অধম ও 
হ্রাস হইবে। কাহারও আর উদ্ঠোগ থাকিবে মা, সকলেই 
রোগী, বেগ্তাসমন্ষিত ও নিনজ্জ হইবে এবং তাহাদের 
আযুর পরিমাণ ষোড়শ বৎসর হইবে। শৃদ্রগণ মুণ্ডিত-. 
মস্তক ও শুভ্রদত্ত হইয়া রুদ্রাক্ষ কুষ্ণসার চন ও কাধায় 
বসন ধারণে যতিবেশ অবলম্বন করত ধরার 
করিবে ॥ ১৭_-৩৪॥ ও কলিকালে সকলে শশ্তচৌর হইবে, 
ও বন্ত্র দেখিলেই তাহার গ্রহণে অভিলাষী হইবে। চৌরেরা 
চৌরগণের পর্য্যন্ত সম্পত্তি অপহরণ করিবে । আর হরণ- 
কারীর দ্রব্যও অপরে হরণ করিবে। যখন যোগ্য কণ্ম 
সকল বিনষ্ট হইবে ও লোক সকল নিজ্কিয় হইবে, তধন 
কীট, মুধিক ও সর্প মানবগণকে হিৎসা। করিতে থাকিবে। এ 
সময়ে কি হুতিক্ষ, কি মঙ্গল, কি আরোগ্য, কি সামর্থ্য সকলই 
দুর্লভ* হইবে। তখন প্রঙ্গাগণ ক্ষুধায় ও ভয়ে কাতর 
হইয়া আপন দেশ হইতে কৌশিকী নদীতে গমন 
করিবে ॥ ৩৫_-৩৭॥ শ্রী কলিতে হুঃখাভিভূত মনুষ্যগণের 
একশত বৎসর পর্যস্ত পরমায়ু ও এ কলিতে সমগ্র বেন 
প্রায়ই সম্পূর্ণ ভাবে দৃষ্ট হইবে না। বজ্ঞ কেবল অধর্টে 


'লীড়িত হইয়া উৎসাদ প্রাপ্ত হইবে! এ যুগে মানবেরা 


কাষায় বসন পরিধানাদিভে যতিবেশধারী হইয়াও মৃর্থ এবং 
অধিক সংধ্যকই কাপালী, আর কেহ কেহ বা বেদবিক্রয়ী 
ও কহ কেহ বা শাস্ত্রবিক্রয়ী হইবে । যেধে অবৈদিক মার্স 
ব্ণাশ্রমের পরিপন্থী, প্র কলিযুগ্গ উপস্থিত হইলেই সেই 
সকল উৎপন্ন হইবে। সেই সময় শুদ্রগণ ধন্মার্থবেষ! 
হইয়া বেদাধ্যয়নেও রত থাকিবে) এবং এ শুদ্রেরাই রাজ! 
হইয়া! অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবে। তখন প্রঙ্গাগণ স্ত্রী বালক গো 
প্রভৃতি হনন করিয়া এবং পরম্পরে পরম্পরের হত্য। করিয়া 
পরম্পরে উপড্রব করিতে থাকিবে । কলিতে প্রজাগণের 
অধশ্মে অভিনিবেণ থাকিবে বলিয়া প্রভূত ছুঃখ, অঙ্ক জানু 


পূর্বাভীগ। 


ঘেহের উঁৎসাধ, নিয়ত রোগ, এই সকল তমোগুণের কার্ঘয 
হইবে। তখন প্রঙ্গার! বঙ্ষহত্যাধি করিতে থাকিবে; 
অভুঞব কলিকালে,' সকবরই রূপ, বল, আতুঃ প্রভৃতি 
সকল বিনষ্ট হইবে। কিন্ত তর কলিতে মানবের অল্প 
কালেই সিদ্ধি লাভ করিতে সক্ষম হইবে। এ কলিকাল 
আগত হইলে যে ব্রাগ্ষনশ্রে্টগণ ধর্খ অনুষ্টানে, রত থাকিবে 
। ও যাহারা *অহৃয়। পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিস্মৃতি কধিত ধর্ম 
আচরণ করিবে, তাহারাই ধন্ত। কারণ ত্রেতা যুগে এক 
বর্ষে ধন্ব উপার্জন করিয়া ষে ফল পাও! যায়, দ্বাপরে তাহা 
এক মাসে পাওয়া যায় এবং কলিতে এক দিন নিষমিত ক্লেশ 
করিয়া ধর্ম অনুষ্ঠান করিলে, তাহার ফপ পাওয়া যাইবে। 
ইহাই কলি মুগের অবস্থা ; এক্ষণে সন্ধ্যাংশের বিষয় বলি- 
তেছি, শ্রবণ করুন। প্রতি যুগে যুগস্বভাব সিদ্ধি সকল 
তিন পাদ করিয়া ক্ষয় হইয়া আইসে, আর যুগসন্ধ্যায় এ যুগ- 
সিদ্ধি মাত্র এক পাদে অবশিষ্ট থাকে এবং সন্ধ্যাংশে সেই 
সন্ধ্যাসিদ্বির এক পাদ মাত্র থাকে ॥ ৩৮৩৯ | 
কলি যুগের অস্তে খন এইরূপ সন্ধ্যাংশ কাল উপস্থিত 
হইবে, তখন স্থায়ুব মন্বস্তরে যিনি প্রমিতি নামে জন্মগ্রহণ 
করেন, তিনি অসাধু ভূতগণের নিধন নিমিত শাস্তা হইয়া 
পোমশন্ব নামক ব্রা্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি 
পূর্ণ বিংশতি বৎসর পৃধিবীতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিয়! রথ- 
বাজি-কুগ্গরসমধ্িত সৈন্য সংগ্রহ করিবেন। পরে প্ৃহাতাস্ত 
্রাহ্মণগণ ও সেই সকল সৈম্তগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সহশ্র 
সহত্ত গ্নলেচ্ছগণকে নিহত করিবেন এবং শুদ্র রাজগণকে. ও 
সকল বৈদ্কষার্গবিহীন্গণকে নিঃশেষ করিবেন এবং যাহার! 
অতিশয় ধর্দীপরায়ণ নহে, তাহাদিগকেও নিহত করিবেন। 
আব যাহার বর্ণবিপর্ধ্যয়ে জন্মিয়াছে দেখিবেন, তাহাদিগকে 
ও তাশ্াদিগের অন্ুজীবিগণকে বিনাশ করিয়া চতুর্দিকে 
লী আজ্ৰ। প্রচারিত করিয়া, স্েচ্ছগণের বিনাশ সাধন করি- 
বেন। পরে সকল ভূতগণের অধৃষ্য হইয়া, পৃথিবী পরিচরণ 
করিবেন। িনি পূর্বজন্মে প্রমিতি নামে ছিলেন, তিনি বিষণ 
ও মানবের অংশে কলিযুগে পুর্ণ হইলে, সোম শর্্বনামক 
ব্রাহ্মণগোত্রে জন্ম গ্রহণ করিবেন। তিনি এইবূপে বিংসতি 
বৎসর পর্যটন করিয়া, শত সহত্র প্রাণীর বিনাশ সাধন 
করিবেন এবং পরম্পর নিমিত্তভৃত আকস্মিক কোপ উৎ্পা- 
দনে সকল শু প্রভৃতি অধার্চিকগণকে সংহার করতঃ 
পৃথিবীকে বীজশেষ করিয়া গঙ্গা যমুনার মধ্যস্থলে সানুচরে 
অবস্থান করিবেন। তাহার পর কিছু দিন গত হইলে, অমাত্য 
ও সৈনিকগণের সহিত মিলিত হইয়া সহঅ সহত্র প্েস্ছ 
ও রাজপণকে উতৎসাদিত করিবেন। এইরূপে কোনও স্থলে 
প্রজা অল্পয্াত্র অবশিঃ্ থাকিলে, যখন সন্ধ্যাংশ উপস্থিত 
হইবে ; তখন সেই অবশিষ্ট প্রলাগণ উচ্ছল ও লো্োবিষ্ 
হইয়া পরস্পর পরস্পরের বিশ্বাস জন্বাইয়! পরম্পরের হিৎসায় 
প্রবৃত হইবে। - ষুগের প্রভাববলে পৃথিবী অরাজক হইলে 
চতুঙ্গিকে সংশয় উপস্থিত হইবে; তখন অবশিষ্ট প্রজাগণ 
পরম্পরে য়ার্ত হুইয়া, স্বীয় পত্থী গৃহ প্রভৃতি পরিত্যাগ 
করতঃ নির্দয় জ্দয়ে আপন গ্রাথে পর্্যস্ত আস্থা পরিত্যাগ 


করিয়া ব্যাকুল হয়ে ইতত্ততঃ পৃরিভ্রমণ করিতে থাকিবে । হইয়া) থতুক। ইহাই প্রতিসদ্ি্ামে ক 


প্ 


৪৫ 


সে সময় শ্রোত ম্মার্তাদি ধর্ম বিন হইবে, সুতরাং তখন 
পরম্পরে নিহত হইতে ধাকিবে ও আপন মর্ধ্যাদাবিহীন 
হইবে। তাহাদিগের জ্েহ বা লজ্জা কিছুই থাকিযে না, 
ধর্ম বিনষ্ট হইলে তাহারা নিশ্েজ হইয়া পড়িবে ও এতা- 
দশ হনব হইবে যে, পঞ্চবিংশতি অঙ্গুলি পরিমিত, তাহাদের 
আকার হইবে এবং স্বীয় পুদারাদি পরিত্যাগ করিয়া মিম্বত 
বিবাদে ব্যাকুলেজ্রিয় হইবে। "তখন অনারৃটি হইতে 
থাকিবে; তাহাতে তাহার! সাতিশয় গীড়িত হইয়া! দ্ব স্ব 
বৃত্তি পরিত্যাগ করত স্বীয় জনপদ ত্যাগ করিয়া ম্নেচ্ছ 
দেশে গমন করিবে এবং সরিৎসাগর কুপ পর্বত প্রভৃতি 
আশ্রয় করিবে। মধু মাংস ফল মৃঙ্গাদিতে জীবিকা নির্ব্বাহ 
করিবে; চীরধণ্ড কুষ্সার চর্ম প্রড়ৃতি পরিধান করিবে 2 
এইবূপে নিঙ্কুয়। নিপ্ররিগ্রহ ও বর্ণাশ্রমপরিভরষ্ট হইফা 
ঘোর মঙ্কটাপন্ন হইবে এবং সেই অল্পশেষ প্রজাগণ দারুণ 
কষ্ট পাইতে থাকিবে; জরাব্যাধি ক্ষুধাদিতে নিয়ত রেশ 
পাইতে থাকিবে ) অবশেষে ছুঃখে নির্ধিঘমন! হইয়া নির্ষেেদ- 
বশতঃ বিচার করিতে থাকিবে) পরে বিচার করিয়া সকলের 
সমান অবস্থা জানিতে পারিবে; সেই সাম্যাবস্থাজ্বানে 
তাহাদিগের জ্ঞানোদয় হইবে; সেই জ্ঞানেতেই ধর্থে তাহা 
দিগের প্রবৃষি হইবে; তখন গেই অবশিষ্ট প্রজাগণ কুৎ- 
দিতাকার ও শক্তিহীনতাবশতঃ শমাবলশ্বী হইবে। পরে 
প্র কলিমুগ সেই প্রজাগণের তপ্ত ও মত্ত ব্যক্তির সভায় অহো- 
রাত্রে নিরস্ত্র চিত্তের মোহ জন্মাইয়া নিবৃত্ত হইবে। পরে 
ভাবী অর্থের গৌরবে সতাগুগ পুনরায় প্রবৃত হইবে। মেই 
সতাষুগ পুনরায় প্রবৃন্ত হইলে, কলিমুগের অবশিষ্ট প্রজাগণ 
সত্যসুগের লোক হইবে। তখন এই ভারঙভুমে ষে 
সপ্তসিক্ধ অদৃষ্টভাবে থাকিবেন, তাহারা সপ্তধিগণের সহিত 
মিলিত হইয়া সেই সত্যমুগে বিচরণ করিতে থাকিবেন । 
এবং শ্রী সত্যযুগে বীজভূত যে সকল ব্রাঙ্গাণ, গজিয়, বৈশ্ত 
শৃদ্র থারিবেন, তাহারা সেই সকল কলিমুগজাত ব্যক্তির 
সহিত সমান হইবেন। অপ্তর্ষিগণ ও অন্তেও তাহাদিগকে 
বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত শ্রৌত ম্মার্ত এই" ছুই প্রকার ধর্ম উপদেশ 
দিবেন। এইরূপে সগ্ডধিগণ শ্রৌতম্মার্ত-কর্মের ধর্ম উপদেশ 
প্রদান করিলে, তখন সেই প্রজজাগণ অনুষ্ঠানবান্‌ হইবে ও 
তাহাতে প্রজাসকল বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে ॥ ৫০--৭৯ & 
ব্ কলিমুগের শেষে ধর ব্যবস্বাপকগণপ গুঢ়ভাবে অবস্থান 
করিরেন, কেননা এক এক মহ্বস্তরের অধিকার সময় পর্যন্ত 
সেই মুনিগণ অবস্থিত থাকেন। যেরূপ দাবাগ্রিতে ত৭ 
সকল দগ্ধ হইলে পরে পৃথিবীতে বৃষ্টি পতিত হইলে 

সকল দগ্ধ হণ মুল হইতে আবার ড়ণ সকল উৎপন্ন 
হয়, সেইরূপ ট্রন্ূপে কলিমুগজাত ' মন্ষ্যসকল বিনষ্ট 
হইলে আবার সত্যযুগে প্রজাগণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফ্ষে 
পর্যন্ত না মনবত্তর বিনষ্ট হয়, সেই পর্যস্ত এইরূপ পরস্পর 
একমুগের পর অপরঘুগ এট অব্যবচ্ছেদে মুগ সন্তান চলিতে 
ধাকে। নখ, আয়ু, বল, রূপ, ধর্থু, তব কাম, এ সকল 
মুগে যুগে তিনপাদ কোরিয়া ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাণ হইয়া, 


থাকে। মুগে ও সন্যাংশের মধ্যে ধর্মমিত্থি সকল বিনষ্ট: ॥ 
ধিত ছঠ্য়া 


৪৬ . 


হইয়। থাকে। এই যুগ চতুষ্টয়ের সহত্র বার পুনঃ পুনঃ 
আবর্তন হইলে ব্রহ্মার এক দিব; এবং এ প্রকার পুনরায় 
পুগচত্টয়ের সহজ গুণ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইলে ব্রদ্ধার 
একরাত্রি হয়। যে পর্য্যন্ত না মুগক্ষয় হয়, সে পধ্যস্ত 
সুঁতগণের কুটিলতা ও আলঙ্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 
ইছাই সকল যুগের লক্ষণ । এই মুগচতুষ্টয়ের এক 
্সপ্ততিবার ক্রমে প্রত্যাবর্তন হইলে এক এক মন্বস্তর 
হইয়া গ্াকে। এক যুগচতুষ্টয়ে যে সমফ্কে যাহা উৎপন্ন 
হইবে, তাহা অন্য যুগচতুষ্টয়ে ও সেইরূপ সেই সময়ে 
ক্রমে উতৎপন্গ হইবে। প্রতি স্বরিতে পঞ্চবিংশতি 
তত্বের যেরূপ তেদ উৎপন্ন হইয়া থাকে, অন্ত স্বরিতেও 
সেইরূপ ভেদ উৎপন্ন হয় তাহার কিছু ন্যনতা বা 
আধিক্য হয় না, এবং কলস ও পূর্বমত স্বলক্ষণ, যুগ ও 
গুগপক্গণের মহিত উতপন্ন হইয়। থাকে; আর সকল 
মত্থস্তরেরও উ প্রকার লক্ষণ জানিবেন। যেমন যুগস্বাভাববশতঃ 
সুগের পরিবর্তন চিরকাল হইতেছে, সেই প্রকার এই 
জীবলেকও ক্ষয়োদয় দ্বারা নিয়ত গমনাগমন করিতেছে 
| ৮,--৯৩॥ এই সংক্ষেপে সকল মনস্তরের অতীত ও 
অনাগত বুপসমূহের লক্ষণ কথিত হইলণ যেরূপ এক 
ম্স্তাবের দ্বারা সকল মন্বস্তর কথিত হইল, সেই- 
রূপ এক কজে দ্বারায় সকল কলও কথিত হইল। 
ধ্রাহার! উর বিষয়ে জ্ঞানী; তাহারা অনাগত কল্লাদিতে 
্ররপ অনুমান করিয়া লইবেন। সকল ভূত ভবিষ্যৎ 
ম্ষস্ভরে আদিত্যাদি অষ্টবিধ দেবগণ মবস্তরাধিপতিগণ, 
এবং খধি ও মনুগণ সকলেই পূর্বের ন্যায় তৃল্যাভিমানী 
হইবেন, ও সকলেরই পূর্তের ম্যায় নাম রূপাদি থাকিবে, 
এবং সকলেই পূর্ব্বমত তুলা প্রয়োজন হইবেন। এই দ্ধূপ 
বর্ণাশ্রম বিভাগ ও মুগস্তীবৃও পূর্বের ম্যায় থাকিবে, 
ভগবান প্রভুই এ সকলের বিধাতা, জানিবেন। হে মুনিবর! 
প্রদঙ্গ ক্রমে বর্ণাশ্রম বিভাগ, যুগ, মুগসিদ্ধি মুগ পরিমাণ, 
প্রভৃতি কথিত হইল। এক্ষণে পদ্যোনি ব্রহ্মার দেবী 
পুজত্ব কিন্পে হইল, তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ 
কুডুন ॥৯৪--১০০ ॥ 
চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


একচত্বারিংশ অধ্যায় । 


ইন বলিলেন, ভগবান্‌ পিতামহ সহজ যুগপরিষিত 
মিশাকালে বিনষ্ট প্রজাগণকে প্রভাত হইলে পুর্ধ্বার 
গৃজন করিলেন। এই রূপ দ্বিপরার্ধ কাল খন গত হইল, 
তখন পৃথিবী জলে, জল বহ্চিতে, বহি বায়ুতে ও 
প্রমীরণ আকাশে, সকলে স্ব স্থ গন্ধাদি গপমমিত হইয়া 
প্রবেশ করিলেন। আর, দশ ইনি মন ও তন্মাত্র 
প্লকল ত্বৃযষ্কারে লীন হুইল, . অভিমান মহত্ত্ব 


* লীম হইল এবং মহতস্বত্বও প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হইল, 


সহিত, পুরুষ শিবে 'লয় পাই- 


জার প্রকৃতি স্ব 
দেই খুক্রষ শিব হইতে হি আরতত 


লেন। ১০৫ ॥ 


গু 


লি্গপু্ীণ। 
ধাকে, & নিক্মানুসারেই বধথাক্রষে যুগচতুষ্টয়ের সাধন | হইল । 


ভগবান সেই মধ মানস পুজরসণ ছছজন 
করিলেন। কিন্ত তাহাতেও জগতে প্রজাবৃদ্ধি ছইল না। 
তখন ত্রহ্গা সেই সকল মানসপুত্রঙ্গপের সহিত ভঙগ্রান্‌ 
শিব উদ্দেশে চুক্বর তগন্তা করিতে লাগিলেন। 
ভগবান্‌ শিব, ব্রহ্মার তাদুশ তপন্তায় সন্ধষ্ট হইয়া 
তাহার অভিপ্রায় জ্ঞাত হইয়। মেই ব্রহ্মার ললাটমধ্য 
হইতে নির্গত হইলেন ও “তোষার আমি পুত্র” এই 
বলিয়া তৎক্ষণাৎ স্ত্রী পুক্ুষ রূপে অর্ধ নারীশ্বর রূপ ধারণ 
কবিলেন। তাহার পর জগদৃগর দেবদেব ব্চ্ছাদি সকলকে 
দগ্ধ করিলেন। পরে সেই অর্ধাঙ্গরূপা কল্যাণী পরমেশ্বরীকে 
জগতের বৃদ্ধির নিমিত্ত ষোগমার্গে ভোগ করিলেন) অনস্তর 
বিশ্বাত্ম! বিশ্বেশ্বর মেই দেবীতে হরি, ব্রঙ্গা ও পাশুপত 
অশ্্ স্বজন করিলেন ॥ ৬_-১২॥ সেই হেতু ব্রন্ধা ও 
হরি মহাদেবীর অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া কথিত 
হন। ব্রঙ্গার অগুযোনিত্ব, পদ্বধোনিত্ব ও মহেশ্বরাঙ্গ 
তোনিত্ব ইত্যাদি সকল পুরাতন ইতিহাস কথিত হইল 
এবং যে পর্্যস্ত ব্রচ্মার পরার্দী অতীত না হয় সে 
পর্য্যপ্ত যে ভ্ঠাহার তশ্বর্ধ্য থাকিবে, তাহাও সংক্ষেপে 
কথিত হইয়াছে । এক্ষণে ব্রহ্মার তমঃসস্ভুত বৈরাগ্য 
পবে সংক্ষেপে বলিতেছি। ভগবান নারাষণও স্বীয়তন্থু 
ছুই ভাগে বিভক্ত করিয়া মেই স্থীয় অগ হইতেই এই 
চরাচর সকলকে স্বজন করিয়াছিলেন । পরে ব্রহ্গাকে 
কজন করেন, ও পিতামহ বঙ্গ! রুদ্রকে স্বজন করেন,*আবার, 
কক্লাম্তবে রূদ্ও হরিকে ও ব্রহ্ষীকে হছজন করেন), এবং 
কল্পস্তরে হরিও ত্রক্জমাকে স্বজন “করেন, ব্রহ্মা আবাৰ 
নারায়ণকে স্জন করেন, আবার ভগবান্‌ ভবও ব্রহ্মাকে 
কজন করেন । প্রলযকালে ভগবান্‌ ব্রহ্মা এই সংসার 
ছুঃখময়, এইবপ চিন্তা করিয়া স্ষ্টি পরিত্যাগ করতঃ আত্মাতে 
মনোনিবেশ করিয়। প্রাণবামুব সঞ্চাৰ রৌধে পাষাণের স্তায় 
নিশ্চল হইয়া! দশসহত্্র বৎসর সমাধিস্থ হইলেন। খন 
তাহার হৃদয়স্থিত অধোমুখ স্ুশোভন পদ পুবক দ্বারা 
বায়ু পবিপূর্ণ হওয়াতে প্রন্কটিত হইল ও ত্তাহার উর্ধাস্থিত 
বদনুত্তকে দ্বারা নিরোধিত হইল, পরে ধ্যান করিয়া সেই 
পদ্বের কর্ণিকা মধ্যে ঈশ্বরকে নিশ্চলভাবে স্থাপিত করিলেন । 
সেই সংযমী যম বিশুস্কাত্ব! মহনীয় ব্রহ্ষা মৃণালতন্বর শত 
ভাগের এক ভাগের স্তাষ শুক্র গীতবর্ণ বহ্চিশিখা মধাবস্ত 
(9) এই শব সন্বন্ীয় অর্দমাত্রোরপ হুটতে ও পরনাদ 
প্রতিপাদ্য পুজনীয় অব্যয় ঈশ্বরকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয় 
বম পুষ্পাদি উপচারে পুজা করিলেন। সেই অংশজাত- 
রুদ্র, জৃৎকমলন্থ ব্রহ্মার নিয়োগে তাহার ললাট ভেদ 
করিয়া আবির্ভূত । শিবের হাদযোস্তব পুরুষ 
রুদ্র গ্রকৃতি সংযোগে নীল হইলেন ও বহ্ির সংযোগে 
লোহিতবর্ণ হইলেন, সেই জন্তই সেই কালাকৃতি পুরুষ 
নীল এবং লোহিতবর্ণ বলিয়া নীললোহিত নামে বীর্তিত 
হয়েন। সেই দেব ভগবান্‌ বিভু কাল ত্রহ্ধা বারা সন্তোষ 
প্রাপ্ত হইলেন? বিশ্বাত্বা দেবকে এইরূপ শ্রীতমন|; 
দেখিয়া ভগবান্‌ বিশ্বাত্বা পিতামহ নামাষ্টক কীর্তনে স্ব 
করিলেন। পিতামহ বলিজেন,-হে ভগবান রও সুশের! 


পূ্র্চাগ। 


অনিভতেজাঃ1 আপনাকে নমস্কার করি। হে আকাশ- 
সুর্তে ভব! ছে জনুষনঘ! আপনি রমনিলয়। আপ- 
নাকে নমস্কার করি হেক্ষিতিরপিন! শর্ষ! আপনি 
সর্বদা গঙ্গবিশি্,। আপনাকে নমস্কার করি। হে ব্যোমমূর্তে 
ঈশ! আপনি স্পর্শগুণ ধারণ করেন, আপনাকে সদা 
নমস্কার করি | ১৩--৩০1 হে পাবকরূপিন পশুপতে ! 
“আপনি অতিতেজা, আপনাকে নমস্কার করি। হে ব্যোমূর্তে ! 
হে ভীম! আপনার শবমাত্র গুণ, হে সোমরূপিন্‌ ! 
মহাদেব! আপনি অমৃতময়, আপনাকে আমার অসধধ্য 
নমস্কার । হে বজমানরূপিন্‌ উগ্র! আপনি কম্মুফলভোক্তা 
জীবরূপী; আপনাকে সর্বদা নমস্কার করি। যে এই 
কুদ্র-উদ্দেশে ব্রহ্ষাকর্তৃক উক্ত স্তব সমাহিতচিত্তে 
পাঠ কবে, বা শ্রবণ করে, অথবা ত্রাঙ্ষণগণকে শ্রবণ করায়, 
সে এক বর্ষের মধ্যে অষ্টমূর্তির সামুজ্য লাভ করিতে সক্ষম 
হয়। পিতামহ এইক্ূপ মহাদেবকে স্তব করিয়া তাহাকে 
অবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। সেই সময় ভগবান্‌ মহাদে 
অইমৃর্তিতে চতুর্দিকে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই 
সম হইতেই অগ্নি, হুর্ধ্য ও চন্দ্র প্রকাশ পাইলেন। 
পৃথিবী, বায়ু, পুরুষ, জল ও সর্বব্যাপী গগণ সেই অবধিই 
সর্বত্র বিরাজ করিতে লাগিলেন। সেই অবধিই 
ভগনান্‌ ঈশ্বর অই্রমূর্তি বলিয়া কথিত হন। এ অষ্ট- 
মূর্ভিবই প্রসাদে ভগবান্‌ বিরিধি পুনর্ববার সকল সজন 
করিলেন। এইবরূপে ব্রদ্ধা সমস্ত স্জন করিয়া পুন- 
ধি(র কল্প: সহত্র . সুগ পর্য্যন্ত সকল চরাচর অপ্রবুদ্ধ 
থাকিলে, পরে প্রজাগণের স্জনবাসনায় উগ্র তপস্তা 
করিলেন। এতারশ ঘোর তপন্া করিয়াও তাহার কিছুই 
ফল হইল না। পরে এইরূপে দীর্ঘকাল ছুঃখ পাওয়াতে 
উহার ক্রোধ জন্মিপ। সেই ক্রোধাবিষ্ট ব্রহ্মার নেত্রযুগল 
হইতে অশ্রবিন্দ পতিত হইল। সেই সকল অশ্বিন হইতে 
ভুত প্রেত উৎপন্ন হইল। প্রথমেই সেই সকল ভূত-প্রেত 
নিশাচরগণকে জন্মিতে দেখিয়া তখন অজ ব্রহ্মা আত্মাকে 
নিন্দা করিতে লাগিলেন; এবং ক্রোধান্বিত হইয়া প্রাণ 
পরিত্যাগ করিলেন। পরে সেই প্রভু ব্রঙ্গার মুখ হইতে 
প্রাণময় রুদ বালার্ক সবশ আকারে অর্দীনারীশ্বররূপে আবি- 
হইলেন। তাহার পর আত্মাকে একাদশ রুদ্রাকারে 
করিলেন ও অর্ধভাগ হইতে উমাকে বিভক্ত করি- 

লেন। .সই দেবীও সে সময় লক্ষ্মী, ছূর্গ, শ্রেষ্টা সরদ্থাতী, 
বামা, রৌদ্রী, মহামায়া, বারিজনয়ন! 'বৈষবী, কলা, বিকি- 
রিলী, কমলবাসিনী, বলবিকিরিনী ও বলপ্রমথনীকে জন 
করিলেনএধং সর্ববভূত দমনকারিনী, মনোন্মাদিপী ও অন্থান্ত 
সহস্র নারীগণ হজন করিলেন । পরে সেই সকল রুদ্র “3 
সেই সকল নারীগণকত্ত্ক পরিরৃত হইয়া ভঙগবান্‌ ত্তিভুবনে- 
শ্বর সেই মৃত সর্বাত্বা পরষেষ্ঠী দেব ব্রহ্মার অগ্রে গমন 
করিয়া অবস্থিত রহিলেন। তাহার পরে ভগবানু ব্রন্মপুল 
মহেশ্বর সদয় হইয়া সেই মৃত ব্র্গাকে পুনবর্ধার উজ্জীবিত 
করিলেন। অনন্তর আত্মস্থ রক্ষার প্রাণ প্রদান করিলেন। 
নইকগে ব্রশ্মাকে প্রত্যাঙগত-জীবন দেখিয়া! ভগবান্‌ দেবেশ 


ফহাতাগ বিরিঞ্চে। আমিই এখানে আপনায় প্রাণ স্থাপন 
করিয়াছিলাম, অতএব ভীত হইবেন না, উ্িত হউন | 
প্রত্যাগ্গত-জীবন ব্রহ্মা দেবদেবের ভাদৃশ দ্বপপ্রা় মনোগত 
বাক্য শ্রবণে প্রসন্নচিত্তে প্রহুনকমল সন্বশ নেত্রে মহেশ্বরকে 
নিরীফ্ণণ করিলেন। এইরূপে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করিয়া 
্রহ্ধা উত্থিত হইয়া! কৃতাঞলিপুটে সিথধ-গ্ভীর বচনে বলিলেন, 
হে মহাভাগ। দেবেশ! আপনি আমার চিত্তের সাতিশয় 
সন্তোষ প্রদান করিতেছেন, অতএব এই একাদশাত্বক অট্ট- 
মুর্তি আপনি কে? পৰিচয় প্রদান করুন। ইন্দ্র বলিলেন ;_. 
্রন্মার তাদশ বাক্য শ্রবণে শুরারিরিপু মহেশ্বর হখ.ম্পর্শ 
করে তাহাকে ম্পর্শ কবিয়া বলিলেন; আমাকে পরষাত্বা 
বলিয়া জ্ঞাত হউন এবং এই দেবীকে অক্জা মায়া 
বলিয়া ও এই একদশ জনকে রুদ্র বলিয়া অবগত 
হউন, আমর! আপনারই রক্ষার নিঙ্গিত এখানে আগমন 
করিয়াছি । দেবদেবের তাদশ বাক্য শ্রবণে ব্রহ্ধা তাহাকে 
প্রণাম করত কৃতাঞ্জলিপুটে হর্ষগদূগরদদবচনে বলিলেন; হে 
ভগবন্‌ দেবদেবেশ! আমি অতিশয় হুঃখাকুলিত হুই- 
য়ান্বি, অতএব হে শঙ্কর! আমাকে এই সংসার হইতে 
মোচন করুন। ব্রহ্মার তাদৃশ বাক্য শ্রবণে “মুক্ত ও আবার 
মুক্ধি প্রর্থনা করেতেছেন” এই বিবেচনা করিয়া হাসিতে 
হাদিতে দেবীও সেই মকল রুদ্রগণের সহিত অন্তহ্থিত 
হইলেন। ইন্দ্র কহিলেন;_অতএব হে শিলাদ। এই 
ত্রিলোকে সৃত্যুহীন অধেোনিজ পুরুষ ছুর্ণভ জানিবেন ;- 
যে হেতু এহেন পদ্মজাত অযোনিজ মৃত্যুহীন ব্রহ্ষ।ও 
মৃত্রাগ্রস্ত হইলেন। কিন্ত বদি দেবেশ্বর রুদ্র প্রসন্ন হয়েন, 
তাহা হইলে অযেননিজ মৃত্যুহীন পু হূর্লত হইবে না। 
আমি কিংবা বিষণ কিংবা মহাত্মা ত্রদ্ঝা কেহই অধোনিজ 
মৃত্যুহীন পুঞ্রদানে সমর্থ হইবেন না। শৈলাদি বলিলেন ; 
দয়ালু হ্রপতি ইন্দ্র এই কথা বলিয়া! বিপ্রেশ্র পিতাকে 
অন্ুগৃহীঘ্ করতঃ ্ররাবতারোহণে দেবগণ-পরিবৃত হইয়া! 
গমন করিলেন ॥ ৩১--৬৪ ॥ 
একচতারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 





দ্বিতত্বারিংশ অধ্যায় । 


সত কহিলেন ;- সেই বরপ্রণ সহস্রাক্ষ গমন করিলে পর 
শিল্শন মহাদেবকে আরাধনা করিয়া তাহাকে সন্ষ্ট 
করিলেন। অনন্তর সেই ছ্বিজশিল'দের নিরন্তর তপস্তাতে 
তৎপরতা! থাকায় দিব্য সহজ ব্সর একক্ষণের স্তায় গত 
হইল। এই রূপ একাগ্রতায় তপস্ত৷ করিলেন যে, তাছার 
শরীর বন্দীকে আবৃত হইল । ' তাহার শরীর আর দেখা 
বাইলনা, কেবল কীটগণ উপরে লক্ষিত হইতে লাগিল ; 
ও অন্তান্ত বজ্মুখ ছুচীমুখ রক্তকীটে তাহার শরীর 
নির্মাংস ও রুধিরশৃন্ত করিয়া ফেলিল, তথাপি তিনি লক্ষ্য ন। 
করিয়া ভিত্তির তার নিশ্চল * ভাবে 'অবস্থিত রহিলেন। 
এইরূপে ক্রমশ শেষে অন্থিশেষ হইলেন্। তগবান্‌ 
শক্কর তাহা জানিতে পারিলেন, পরে তিনি স্বয়ং. সেই, 


এহ্চতে তাঁহাকে পরহধাক্য'বলিলেন ;-হে জঙগওয়ো দ্বিজকে ,স্পর্শ করিলেন + সেই কত স্পর্শ লাত ,করিয়াই 


1লঙ্গ রা?। 


হেতু জগতের রক, তখন আমারও ঢুমি গিতা। । 
অযোনিজ জগপ্বোহন। হে পিতামহ জগৎপিত: দগদগ্জ 
মহেশান। হে পুল! তোম]ুকে 'আমার অসংখ্য নমস্কার 
হে পরমেশ্বর মহাভাগ বন! আমাকে রক্ষা কর। ৫ 
পুত্র! যেহেতু তোমাকরর্কি আমি আননিত হইয়া 
অতএব হে হুরেখর! তুমি নন্দী নামে কীর্তি হইবে। 
অতএব আনন্দদাতা জগদীশ্বর নন্দীনামধারী তোমাকে 
নমস্কার করি। হে নন্দিনৃ! তুমি প্রসন্ন হও। আজ 
আমার পিতা, মাতা, পিতামহ, প্রপিতামহগণ রুদ্রলোকে 
গমন করিলেন। যেহেতু মহেশ্বর আমার পুজরূপে 
অবতীর্ণ হইয়াছ্থেন। হে জগৎ প্রভো নন্দন! আর 
আমারও ইহলোকে জন্ম সার্থক হইল। যেহেতু আমার 
রক্ষার নিমিত্ত তগবান্‌ মদীয় হৃতরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। 
হে নন্দীশ্বর ! তোমাকে নমস্কার করি,হে হুরেশান | তোমাকে 
নমস্কার করি। হে জগদৃগুরে।! মহাদেব! হে পুত্র! 
আমাত রক্ষা কর। হেনন্দীশ্বররূপিন্! শিব! হে সুরার স্তব্য। 
আমি আপনাকে পুক্র জ্ঞান করিয়া যাহা যাহা কহিলাম, 
তাহা সদয় হইয়া ক্ষমা ক্ন। যে আমার এই পুত্র- 
স্তব পাঠ করে, বা শ্রবণ করে, অথবা ভক্তিপূর্ববকও 
যদি কাহাকে শ্রবণ করায়, সে আমার সহিত আনন্দ 
ভোগ করিতে থাকে। সুব্রত শিলাদদ বালক পুজ্রকে 
এইরূপে স্তব করিয়া বহুমানপুরঃসর নমস্কার করত? 
মুনিগণকে অবলোকন করিয়া বলিলেন ; হে মুগিগণ: 
আমি কি মহাভাগ্যবান্‌ তাহা অবলোকন করুন, ষেহেতু 
অব্যয় প্রভু মহেশ্বর আমার পুজ নন্দীরূপে যজ্ঞাঙ্গনে 
অবতীর্ণ হইলেন। আঙ্গ আমার সমান ইহলোকে কি 
দেব, কি দানব; কোন পুরুষ আছে? যেহেতু 
এহেন নন্দী আজ আমার হিতের নিমিত্ত যজ্ঞ ভূমিতে 
জন্ম গ্রহণ করিলেন ॥ ২১৩৮ ॥ 

ছিচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


্রিচত্বারিংশ অধ্যায়। 


নন্দিকেশ্বর কহিলেন, নিধন ব্যক্তি যে ধনলাভ করিয়া 
আনন্দে সত্বর গৃহে গমন করে, সেইরূপ পিতাও আমাকে 
লাভ করিয়! দেবদেব মহেশ্বরকে প্রণাম করতঃ আমার 
সহিত আপন উটজে শীপ্র গমন করিলেন। যখন আমি 
পিতার উটজে উপস্থিত হইলাম, তখন দৈবদেহ পরিত্যাগ 
করতঃ মানুষ দেহ আশ্রয় করিলাম এবং তখন অনির্বচনীয় 
ঈশরেচ্ছায় আমার দৈবীস্মৃতি লোপ পাইল। পরে 
পুঁজনীয় পিতা আমার মনুষ্য-শরীর অবলোকনে সাতিশয় 
ুঃখার্ত, হইয়া আত্মীয় জন পরিবেষ্টিত হইয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন। অনগ্বর পুত্রবংসল শালস্কায়নপুত্র সর্ব্ববিৎ 
পিতা, আমার জাতকর্ধাদি সম্পন্ন করিলেন এবং বখ! সময়ে 
অর্থাৎ আমার সাত রৎসর বয়স পূর্ণ হইলে আমাকে 
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সেই ছ্বিজশীর্দুল শিলাদ পরিশ্রম পরিত্যাগ কারিলেন। 
ভিজের এতামৃশ তপস্তায় সহষ্ট হইয়া দেবদেব, উমা ও 
গণের সহিত আবির্ভূত হইয়া বলিলেন, হে দ্বিজবর! তুমি 
যে শর্করের উদ্দেশে তগন্ত! করিতেছে, সেই শঙ্কর সন 
হইয়াছেন; হে মহামতে! তোমার এই তপলায় আর 
কি এ্রয়োজন সাধিত হইবে? আমি তোমায় সবার সর্ব 
শাস্ার্ঘবিশারদ পু " প্রদান করিতেছি । পরে শিলাশন 
উমাসঙ্গী চল্রচুড়কে প্রণাম করিয়া নানাবিধ স্ব করত 
হর্ঘগৃগদ বচনে বলিলেন হে ভগবন্‌ ত্রিপুরার্দন শঙ্কর! 
গ্ামি' অযোনিজ সৃত্যুহীন এক পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা 
করি॥ ১_৯॥ শত বলিলেন, অবতীর্ণ হইবার নিমিস্ত 
পুর্বে ব্রক্ষা কর্তৃক আরাধিত দেব পরমেশ্বর এক্ষণে শিলাদের 
এইরূপ আরাধনায় সাতিশয় লরীত হইয়া বলিলেন, 
হে তপোধন দ্বিজোত্ধম! পূর্বেও আমি ব্রহ্মা এবং 
মুরোত্তমগণ ও মুনিগণ কর্তৃক অবতীর্ণ হইবার নিমিত্ত 
তেপন্তায় আরাধিত হইয়াছি, অতএব হে মুনে! আমিই 
€তামার “ননী” নামে অযোনিজ পুর হইব, তাহাতে তুমি 
লামার ও জগতের পর্ধ্যস্ত পিতা হইবে। এই কথা বলিয়া 
সেই প্রণতভাবে অবস্থিত মুনিকে উমাসঙ্গী চন্রশেখর সষ্ট 
ছুইয়। সদঘয়চিত্তে নিরীন্ষণ করতঃ সেই হ্থানেই অস্তহিত 
ছুঈলেন। এইরূপে ধজ্জবিত্তম আমার পিতা লব্দপুত্র হইয়া 
কত্ত করিবার নিমিত্ত যজ্ঞাঙ্গনে প্রবেশ করিলেন। তাহার 
প্রবেশের পুর্বে মেই শত্তুর আজ্ঞাবলে আমি প্রলয়াগি 
সমপ্রত হইয়। উৎপন্ন হইলাম ॥ ১০_-১৫॥ সেই সমজ্ব 
পুক্ধরবর্তৃকাদি মেতগণ বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। থেচর কিম্রগণ 
প্লান করিতে লাগিল এবং সিদ্ধসাধ্যগণ ও উপেন্্র পুষ্পবৃষট 
করিতে লাগিলেন । তখন বাল্যাবস্থাপন্ন হইয়াও আমি কাল- 
হুর্ঘ্যসাশ, জটামুকুটধারী, ত্রিনয়ন, চতু্ুজ, শৃল-টক্ক গদাধর, 
রস্্রী, হীরক বর্ঘাবৃত, হীরক কুগুলধারী, মেগত্বীর-নিনাদ, 
ইন্বের পধ্যন্ত আরাধ্য হইয়া আবির্ভত ঘুইলাম। 
গামাকে দেখিয়া ব্রহ্ষাদি হরেক ও মুনীত্রগণ স্তব 
করিতে লাগিলেন। চতুদ্দিকে তুমুল নাদ হইতে 
লাগিল। অপ্রারাগণ নৃতা করিতে লাগিল। প্লষিগণ 
খাগ য্ভুঃ সামসমূত মাহেশ্বরমন্ত্রে স্তব করিয়া সন্তষ্টচিত্তে 
প্রপাম করিতে লাগিলেন ॥ ১৬২০ ॥ ব্রন্ধা, হরি) রুদ্র, 
ইল, বৃহল্পতি, মহাতেজা: ভাস্বর, পবন, অনল, ঈশান, 
নিপ্ধ'তি) বক্ষ, যম, বরুণ এবং বিশ্বদেবগণ, মহীবল রুদ্র ও 
রহুগণ আর সাক্ষাৎ, অন্থিকা, লক্ষ্মী, সাক্ষাৎ শচী, জোষ্ঠা, 
দেবী সরদ্বতী, অদিতি, দিতি, শ্রদ্ধা, লজ্জা, স্বৃতি, নন্দা, ভদ্দা, 
গুরতী, হুশীলা, সুমন! প্রভৃতি দেবগণ ও বৃষেজ্্, মহাতেজাঃ 
ক্র্ম ও ধর্থাত্ব প্রভৃতি সকল আমাকে বেষ্টন করিয়া 
গ্জালিঙগন করত স্তব করিতে লাগিলেন। পুণ্যাত্বা পিতা 
শিলাদও আমাকে তাঘৃশ অদ্ুতাকার-সম্পন্ন দেখ্র়া গ্রীতি- 
চিরে প্রণাম কৃরহ স্ব করিতে লান্গলেন। শিলাদ কহিলেন, 
হে ভগবন্‌ অবায় দেবদেবেশ ত্রদ্থক! আপনি আমার পুত্র 
কুইক্সাছেম/ অতএব আপনি যে হেতু জগতেরও ভ্রাতা, | শথেদ, বনুর্কোদ ও সামবেদের সাজোপাজ শীখা সহজ 
*কুতরাং আমাকেও যে ছুখ হইতে পরিত্রাণ করিবেন, | এবং আহক, ধহুর্কেদ, গদধর্ শান্ত, জশ্বল্শ; হত্ি- 
তে কোনও সাই, হে' সর্ধগ পুল] এতুমি যে চরিত ও নরলক্ষণ প্রতৃত্ি উপঘেশ প্রন্গান করিলেন । 








বিিজাস। 


ডাহার পরগক দিল সহাগ। দির মিত্রাবরূণ নামে. 
মুদিশেষ্ঠয়, বিডু পরমেশ্বরের আজ্ঞায় আমাকে দেখিবার 
নিমিত্ত পিতার আশ্রমে আগত হইলেন। উপস্থিত সেই 
ঘহাত্বদ্বয় মুহুমূ্হ আমাকে নিরীক্ষণ করতঃ পিতাকে বলি- 
লন ;--হে তাত! হঃখের কথা আর কি বলিব) এই সর্ব্ব- 
শা্ার্থপবায়ণ নন্দী অল্লায়ু; আশ্চর্ধ্ের বিষয় যে, এ হোন 
সর্ধশান্তার্থপারগ তনয়ও আর এক বর্ষের অধিক জীবিত 
থাকিবেন না। তীহারা এইরূপ নিদারুণ মর্দ্পুক কথা 
বলিলে, পুত্রবসল শিলাদ ছুংখে সাতিশয় কাতর হইয়া, 
সম্তাপে রুদ্ধক হইয়া, পুল্রকে আলিঙ্গন করতঃ হা পুত্র! 
হা পুত্র! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন এবং রোদন 
করিতে করিতে, অহো! বিধাতা দৈববিধির কি বল? 
এইবূপ ধেদ করিতে করিতে ভূতলে পতিত হইলেন। 
তাহার এতাদৃশ আর্তত্বর শ্রবণে আশ্রমনিবামিগণ শোকে 
বি্বল হইয়া পতিত হইতে লাগিলেন, এবং মঙ্গল রক্ষা 
কবিতে চেষ্টা কন্দিতে লাগিলেন এবং ভগবান্‌ উমাপতি 
বি়ন্থকের স্তব করিতে লাগিলেন, এবং ত্রিযবম্বক মন্ত্রেই সর্বঘ- 
দবাসমন্বিত অযুত সংখ্যক দৃর্বামধুসিক্ত করিসা হোম 
কবিতে লাগিলেন। পবে পিতা ও পিতামহ বিলাপ করিতে 
উরিতে বিগতচৈতন্য ও নিশ্চেষ্ট হইয়া মৃতবৎ পতিত 
হইলেন। তাহা*দেখিয়া আমি 'পাছে স্টাহা'দিগের মৃত্যু হয়”, 
£ই ভয়ে ও, আপন মৃহ্যাভয়ে সেই মৃতবং পতিত পিতা- 
পতামহকে ভূতলে মস্তক নত করিয়। নমস্কার ও প্রদক্ষিণ 
টিতে লাগিলাম; এবং হদপ্ব-পদ্ব-বিববে ত্রিগুণপালক 
£য়লক দশহ্ল পঞ্চ-বক্র সণাশিবকে ধান করিরা ক্ুদাধ্যায় 
প করিতে লাগিসাষ। পরে পরমেশ্বব সোমাদ্ধ-বিভূষণ 
'ড্াসঙ্গী মহাদেব পুণ্য সবিতের তীবে 'অবস্থিত আমার প্রাতি 
ইষ্ট হইয়া বলিলেন ;-হে বংস মহাবাহো ননিন্‌। তোমার 
'আবাব মৃহ্যভযু কোথায় উ& নিপ্রদ্ধবকে আমিই 
ধবন করিয়ছি জানিবে; আমাতে তোমাতে কিছুই 
ভপ নাই, ইহা নিঃসন্দেহ। বংস! তোমার এই দেহ 
ঘন্ঘতঃ লৌকিক নহে, পূর্বে দেব-দানন-গঙ্গন্-সমিদ্ধ মুনিগণ- 








সেই নদী হুব্্ণনিঃহতা 
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গু ॥ 
আমি ভ্বিতীয় শঙ্করের স্তায় প্রকাশ পাইতে লাগিলাম। 
পরে আমাকে পরমেশ্বর বৃষধ্যজ হস্ত হবার! স্পর্শ করিয়া 
বলিলেন, আজ তোমায় কি উত্তম বর প্রদান করিব, বল? 
পরে স্বীয় জটাস্থিত বারি গ্রহণ করিয়া, “এই জল নদীরূপে 
প্রবাহিত হউক" এই বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন। পরে সেই 
জল, দিবাতোয়া, পদ্ব-উৎপল-বন-বিরাজিডা. শুদ্রজল পরি- 
পুর্ণ নদীরূপে প্রবুস্তা হইল। সেই পরম শোভমানা মহাদেবী 
র্মীকে বলিলেন, যেহেতু তুমি এই জটাজলে উৎপন্ন! 
হইয়া; অতএন জটোদকা নামে পুণ্যা সরিহরা হইবে। 
মানবগণ তোমাতে ন্নান করিলেই সর্পাপ হইতে বিনি্নুক্ত 
হইবে। তাহার পর প্রভু মহাদেব শিলাদতনয়কে দেবীর 
সন্মুখে " তোমার এই পুগ্র ” এই বলিয়া দেবীর পাদকমলে 
পতিত করাইলেন; পরে দেবী আমার মস্তক চুম্বন করতঃ 
হস্ত দ্বারা আমার গাত্র স্পর্শ করিলেন। পরে দেব-দেবকে 
নিরীক্ষণ করিয়া, পুত্রন্গেহে আপন স্তন হইতে ত্রিআ্রোতা- 
কারে নিস্কেত শঙ্ছের স্তায় শ্বেতবর্ণ হুদ্দে আমাকে অভিষিক্ত 


করিলেন। দেবীর সেই স্ত্যহক্ষেব আতত্রয় জে'তঙ্িনী 


রূপে পরিণত হইল । সেই নদীকে দেবদেব ভ্রিআোত।ঃ 
বলিয়! কীর্তন করেন। বুষ সেই নদীকে দেখিগা, পরম 
হর্ষান্বিত হইয়া, উচ্চঃত্ববে শন্দ কনিল। মেই শব্ধে 
বৃষনাদ-সস্ভতা বলিয়া অন্য এক নদী উত্পন্া হইল। 
দেবদেব সেই নদীর নাম “ৰৃষর্বনি" রাখিলেন। 


তংপরে দেব "্বষ্বজ মহেশর আপন বিশ্বশ্মনিশ্ব্িত 
সব্বরধ্ময় সৌবর্ণ-চি্ মুকুট আমার মণ্তকে বন কনিয়া 
দিলেন ও নৈদর্ধাবিভাষত শিণা হব কুগুপদ্বয় আমাৰ 
কর্ণে পরিধান কবাইলেন ॥ ৯৩--৪৩॥ দেবদেন কর্তৃক 


তান্বশ অভ্যর্চিত আমাকে নিরীদ্গণ করিয়া প্রভাকর শর 
মেঘের সহিত মেধজলে আমাকে অভিষিক্ষ করিতে 
লাগিলেন। দিবাকৰ এইব্ূ্‌প অভিষেক করিলে সেই জল 
স্বর্ণ হইস্বে বেগে .নিঃস্থত হইয়া নদীরূপে প্রবৃহ হইল। 
বলিয়া দেবদেব ভাহা।র গর্ণোদকা 
দ্বিতীয়া নদী জন্বনদময় 


নাম বাথিলেন। আর পুণ্য 
মুকুট হইতে নিঃকতা হইয়া প্রবাহিতা হইল) সেই 






"জিত যে তোমার দৈবিক দেহ, তাহা তোমার পিত] 
ইতৃক দৃষ্টি হইয়াছে। সংসারের এই স্গভাৰ যে, সুখ 
চুঃখ পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে ॥ ১২২ ॥ বিবেকী 
[নবের সর্বথাই ক্্রী-সঙ্গম পরিত্যাগ করা উচিত। 
স্পট মন্খের এই কথা ঝলয়া সুকোমল করকমল- 
[গলে আমাকে স্পর্শ করিলেন। পবে সেই গীতাক্থা 
'রাশূস্ত নিত্য ছুংখবিবর্জিত অক্ষর অব্যয় পিতা ও 
[হজ্ন স্বরূপ মুরেখবর বুষভর্ষজ গণপতিগণও দেবীকে 
রাক্মণ করিয়া বলিলেন, তুমি গণপতি হইবে ও আমার 


হেও এ নদী লান্বুনধী বির] কীর্তিহা হয়। যে এই 
পঞ্চনদে আগমন কবিয়া '&ঈ জপা ঈখরকে পুজা কলে) 
সে যে শিবসামুজ্য লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কৌন 
সন্দেহ নাই ॥ ৪৪_-৪৮॥ অনস্তর সর্দক্তপতি মহদেল 
ভব, অজা দেবী গ্িরিহ্তাকে বলিলেন, হে দেবি! 
এক্ষণে এই ভুঁতপতি গণেশ্রকে অভিষেক করি এবং 
উহাকে গণেন্্র বলিয়া সম্ভাষণ করি ) হে অব্যস্স! ইহাতে 
তামার মত কি? দেবের এত।দুশ "বাক্য শবণে ভবাশা 





রঃ, আমার ন্যায় বীর্ঘ/বানূ, 'আমার স্তায পরাক্রমী, ও 
হ'ষেপ-বলাহবিত হইবে; এবং সদাসর্বদা তুমি আমার 
বত হও, এরূপ আমার অভিলাষ লানিবে। গণ. 
াহারী ভগবান মহাতেজাঃ বৃষধ্বজ এই কথা 
সর আপনার কমলময়ী মান উন্সেচন করিয়া 
মার গলে প্রধান করিলেন। সেই ক্ন্থিত মালার 
ভাবে আমার তখন তিননেত্র, .দশভুজ হইল। তখন 


প্রফুন্নবদনা হইয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে ভতপতি ভবকে 
বঙিলেন,_এই শৈলাদি ধখন আমার তনয়, তুতরাহ হে 
'ভবানীপতে 1" এই "তনয়কে সর্দমলোকাধিপত্য ও গণেশ্বরত 
প্রধান করা, আপনার উচিত হইতেছে। পরে গর্ধলোকে- 
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রর জি তাহার সম্মুখে নীলবর্ণ হীরকোন্ভাদিত গাদুগীঠ গছাপন 
চতুশ্চত্বারি করিলেন এবং পার প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত তাহার ওভয় পার্থে 
উত্তম সলিলপূর্ণ ছুইটী কলস স্থাপনপূর্ধক তাহার মুখ 
মনোহর পদ্মযুগলে আবরণ করিলেন। তাহার পরে 
গণাধিপগণ তীর্থজলপুর্ণ সুবর্ণ, রজত, তাঅ ও মৃত্ধিকা. 
নিশ্মিত কলসসমূহ, মনোহর বন্ত্রুগল এবং অন্যান্য দেব. 
ভোগ্য গন্ধদ্রব্য সকল আহরণ করত সাদরে তণীয় সংস্থাপন 
করিলেন এবং কেমুর, কুগুল, মুকুট, হার, শতশলাকামুত 
ছত্র, তালবৃস্ত, ব্রহ্মা প্রদত্ত উপরি ও অধোভাগ স্ুবর্ণমণ্ডিত 
শঙা, ব্জন, চন্সের ন্যায় শুরুবর্ণ হেমদণ্ড চামর, ্ররাবত 
ও স্থপ্রভীক নামক শ্রেষ্ঠ গজদ্বয়, বিশ্বকম্মবিনির্দ্িত কাঞ্চনময় 
মুকুট, মনোহর স্নির্দল কুগুলমুগল, বঙ্্র, শ্রেষ্ঠ ধনু, সুবর্ণ, 
মৃত্র। কেয়ুরমূগল ও অন্তান্ত বহুবিধ দ্রব্যজীত গণাধিপসমূং 
সযত্বে আহরণ কবত তথায় আনয়ন করিলেন ॥ ১--৩০। 
তৎপবে ইন্্র প্রভৃতি দেবগণ, মুনিগণ, ব্রহ্মা ও দেবগণ সহ 
ব্ক্ষার মানসপুত্র নয় জন সকলেই সেই দেব সভায় আগমন 
করিলেন। তাহার! সকলে সেই দেব-সমিতিতে উপস্থিৎ 
হইলে, ভগবান ভূতভাবন কর্তব্যকার্ধ্যের সমাধানের নিমিঃ 
পিতামহ কমলযোনিকে আদেশ করিলেন। মহানু।, 
্রঙ্গা ভগবানের নিয়োগবশত সাবধানে অভিষেকক্রিষ 
সমাধান করিলেন। শিবের আদেশত্রমে, প্রথমত ক্রঙ্গ 
অর্চনা করিয়া অভিষেক করিলেন, তত্পরে বিু ইন্দ্র । 
লোকপালগণ ক্রমান্বয়ে নিয়মাহ্থমারে এই গণেজ' নন্দীশববে। 
অভিষেক কাধ্য সমাপন করিলেন ॥ ৩১--৩৪॥ তাহার প 
ত্রন্নাপ্রমুখ ধধিগণও মনোহর স্তব পাঠ করিতে লাগিলেন' 
তাহাদের স্তবপাঠ শেষ হইলে, জগং্পতি বিষুত শিরোদেখে 
অগ্ুলি নিবদ্ধ করিষা অতি যত্বের সহিত স্তব করিতে 
লাগিলেন এবং বদ্ধাঞ্জলিপুটে প্রথত হইয়া পুনঃ গুন 
জয় শব্দোচ্চাবণ করিতে লাগিলেন । এইরূপে ত্রমে গণাধি? 
গণ ও স্থরগণও ভিষেক করত স্তব পাঠ করিলেন । এ 
রূপে ব্রঙ্গা প্রস্ততি দেবগণ এই নন্দীশ্বরকে স্তব ও অভিষে 
করিলেন। এই নন্দী পিতামহের অনুমতিক্রমে মরুতুন 
দেবী হুযশাকে পরিণয় করিয়া তাহাতে ধৌতুকন্বরূপ চন্্ে 
ন্তায় সুবিমল ছত্র, চামরধারিণী বহু পরিচারিকা, উৎ 
সিংহাসন, সমস্ত লাভ করিলেন। দেবী মহালশ্ষী মুকুটা 
সুমূনোহর ভূষণে বিভৃষিত করিলেন, ততপরে নন্দী দেব 
কঠগত হার, বৃষেন্দর, শ্বেতহস্তী, সিংহ,সিংহধ্বজ রথ,চন্ত্রবি' 
তুল্য শুভ্র ছত্র প্রভৃতি সকল গ্রহণ করিলেন। শিবানুগ্ 
আমার সদৃশ বিভু অদ্যাপি, কোথাও উৎপন্ন হয় নাই 
তৎ্পষে শম্ভু, বাক্ধবের সহিত আমাকে ও পার্ধতীকে লই 
বষে আরোহণ করত গমন করিলেন। হে দ্বিজগণ | 
গ্রমনকালে নন্দী ও দেবগণসহ দেবী ও ভূতভাবন। 
দর্শম করিয়া মুনি, দেবর্ধি ও সিদ্ধগণ, পশুপতির আ: 
প্রার্থন। করিলেন । তখন আমি প্রভু গিরিজাপতির আনন্দ, 
হইয়া তাহাদের প্রতি প্রভুর আজ্ঞা প্রচার করিঙগা 
সেই মহধিগণ মুনিশ্রেষ্ঠ নন্দীশ্বরসমীপে পণুপতির 'আ; 
প্রাপ্ত হইয়া ভদবধি অত্যস্ত শিবতকু হইলেন । এই; 
ভক্তের পীশব্ধযবর্ধক বলিয়। সকলেই শিবকে জঙ্চনা কি 




































শৈলাদি বলিলেন, রুদ্রদেবের ম্মরণমাত্রেই সহঅভুজ 
গণেশ্বরগণ তথায় আগমন করিলেন । াহাদের হস্তে সহত্র 
সহজ নুৃতীক্ষ 'অন্, বদনমণ্ডলে উন্ত্বপ নরনত্রয়ে হুশোভিত । 
দেবগণনিরস্তর তাহাদের স্তব করিয়া থাকেন,তাহাদের কোটি 
কালাগির সভায় ভীষণমূর্তি,_শিরোদেশে জটা'ভার বিলম্বিত ও 
ব্দনমণ্ডপ বিকট দশনসমূহে ভীষণ । সেই নির্মলজ্যোতি 
নিত্যরূপ প্রভুত নুদ্ধিশ।লী ল্য অসংখ্য । গণেশ্বরসমূহ স্বীয় 
স্বীয় প্রভাবলে কোটিগণের তাহারা অনন্দে বিহ্বল হইয়| 
আগমন করত ক্ষণে নৃত্য, গীত ও হ্গণে ক্ষণে চঞ্চলভাবে 
ইতন্তত ব্চিরণ করিতে লাগিলেন। তাহাবা মুখে প্রভৃত 
বাস্তব্দন করিতে লংগিলেন। কেহ রথে, কেহ গে 
কেহ অশে, কেহ সিখহে, কেছ মর্কট-বাহনে ও কেহ কেহ 
রত্বখচিত রথে আরোহণ কবিয়া আগমন করত ভেরী, মুদ) 
পণব, ঢাক, গোমুখ, পটহ, পুফর ও অন্যান্ত বিনিধ বাদিত্র- 
বান কনিতে লাগিলেন | ভেরী,মুরজ,ডিগিিম,মর্দল,বেণু বীণা, 
ছুর্দূন, কচ্ছপ প্রভৃতি বাদ্য সকল সুতালে তলঘাতবশত তুমুল 
নিনাদে সভাস্থল প্রতির্ঘনিত করিল । তৎপরে সেই মহাঁ- 
ব্ল পরাক্রাস্ত সকল দেবগণের ঈশ্বর স্বরূপ গণেশ্বরসমূহ, দেব- 
গণের সতাস্থলে উপস্থিত হইয়া কুদ্রদেব ও দেবীকে প্রণাম 
করত বলিলেন, ভগবান্‌ ব্ষ্ধজ! আপনি কি জন্ত আমা- 
দিগকে স্মরণ করিয়াছেন, আজ্ঞা করুন ) ব্রযন্থক! আমাদের 
কি কোন সাগরে গমন করিতে হইবে? কিংবা অনুচরবর্ণের 
সহিত দেবরাজকে বিনাশ করিব? কিত্বা মৃত্্যুতনয়া 
বা পদুযোনিকে পশুর ন্তায় বিনাশ করিতে হইবে? 
অথব| আমর! ক্রৌধভরে দেবগণ সহ ইন্ত্রকে, বায়ুর 
সহিত বিষুডকে, কিংবা দানব কুলসহ দৈত্যদিগকে 
দু ভাবে বন্ধন করিরা আপনার মমক্ষে আনয়ন 
করিব? দে! আপনার আজ্ঞাক্রমে আমর! অদ্য কাহার 
ঘ্বোরবিপদ্দ সম্পাদন করিব, কাহার বা "দ্য আভিলধিত 
সমৃদ্ধি পাইবার সুপিন, হইবে ; গণেশ্বরকুল অতি সদর্পে এই 
রূপ বলিলে, ভগবান তাহাদের যথাযোগ্য অভ্যর্থনা 
কণয়া বলিলেন, বঙ্মগণ | তোমরা জগতের হিতকারক, 
তোমরা যে জন্য আহত হইয়াছ তাহা এব্ণ করিয়া সুদূর 
শঙ্কা করিত্যাগ করত স্থির হও, সকলের ঈশ্বরের ঈশ্বর 
স্বরূপ এই নন্দীশ্বর আমার পুত্র, তোমাদের সেনাপতি 
পর্দের অতি উপদুক্ত লোক; অতএব আমার আজ্ঞাক্রমে 
এই ফোগ-পরাঘণ নন্দীশ্বরফ়ে তোমরা সেনাপতি পদে 
অভিষেক কর, এই আমার অভিলাষ। ভগবান্‌ এই' কথা 
বলিলে গণেশ্বরগণ « তাহাই হইবে ”, এই বলিয্া সেই বাক্যে 
অনুমোদন করত উপায়ন সমস্ত সাদরে ভগবানকে অর্পণ 
করিলেন। তৎপরে নুবর্ণধচিত হুমেরু স্বশ মনোহর আসন 
প্র্ধান করিয়া, পরে মুক্তাদামজড়িত.মনোহ'র বহু বত্ৃ- 
স্স্তষুক্ত মণ্ডপ নিশ্বীথ করিলেন। তাহাতে সারি সারি 
ক্ষুদ্র ঘন্টিকাসমূহ বিদোলিত হইতে লাগিল) দেই 
মগুলের ঢারিছ্বার রত্বময় কপাটযুক্ত। এইরূপ মণ্ডল 
নি করিস্লা তাহম্র মধ্যে, তাহার আদন বিস্য্ত করত 


পুর্বীভাগ । 


ধ্ছর়ের নবস্কীরবিহীন ব্যক্তি বারংবার তাহরি নাম 
টচ্চারণ করিলেও ঘশ ব্রহ্ধহত্যা তুল্য মহাপাপে বিলিগু 
ইয়া থাকে ) সেইহেতু নমস্কার প্রভৃতি কার্ধ্য অবস্ত করিবে। 
প্রথমত নমস্কার: করিবে, ততপরে শিব প্রাপ্ত হইতে 
পারিবে ॥ ৩৫--৪৯ | 

চতৃশ্চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 





পঞ্ধশ্ত্বারিংশ অধ্যায় । 


ঝধষিগণ বলিলেন, হে হৃত! আপনি শঙ্করের সমস্ত 
বয় অতি দ্র টতাবেবর্ণন করিলেন ; এক্ষণে সর্বাত্বা কুদ্র- 
দবের ভাব এবং স্বরূপ“ বর্ণনা করুন। মৃত বলিলেন, 
(বিগণ! ভূর্লোক, ভূবর্পোক, স্বর্পোক, মহলোক, জন- 
লাক, তপোলোক, সত্যলোক, পাতাল, কোটি নরক, 
মুদ্র, তারকাসমূহ, চন্দ্র, হুর্ধ্য প্রভৃতি গ্রহ, ঞ্রব, 
গুধিগণ ও অন্যান্ত স্বর্গলোকবামী দেবগণ, ইহারা সকলেই 
।ই কুদ্রদেবের প্রসাদে অবস্থান করিতেছেন। ইনিই এইরূপ 
[মস্ত স্ছজন করিয়াছেন এবং এ সমস্তই ইচ্ছার স্বরূপ। 
নি সমস্তের সমহ্ইিত্থরূপ। ইনি সর্বাস্তর্যামী, সব্র্দ! ঘঞ্লময় 

। নিয়ত বিদ্যমান ॥ ১৪ ॥ মুঢ়গণ তাহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া 
সেই সর্ধাভর্ধামী মহাত্বা মহেশ্বরকে জানিতে পারে না। 
এই ত্রিভুবনূ, সেই রুদ্র দেবের শরীর স্বরূপ ; অতএব আমি 
তাকে গ্রণাম করিয়া জগজ্রয়ের নির্ণয় বর্ণন করিতেছি! 
যেরূপে ব্ঙ্গাণ্ডের স্ষ্টি হইয়ান্ছে,তাহ! বর্ণন করিয়াছি; এক্ষণে 
বদ্মাগুমধ্যে ভুবনত্রয়ের স্বরূপ বলিতেছি । পৃথিবী, অস্তরক্ষ, 
স্বর্পোক, মহলোক, জনলোক, তপোলোক, দত্যলোক প্রভৃতি 
সপ্তলোকই অগ্ডসস্তুত। হে ছ্বিজগণ! এই সপ্তুলোকের 
অধোদেশে মহাতল প্রভৃতি সপ্ততল, ক্রমে তাহার অধোভাগে 
নরকচয় বিদ্যমান আছে। মহাতল ও হেমতল নানাবিধ 
এত্বে বিভৃষিত এবং শঙ্কর ভবনের বিচিত্রি প্রাসাদশ্রেণীতে 
হুশোভিত। সেই অট্।লিকাভ্যন্তরে অনন্ত মুচুকুন্দ নিয়ত 
বিরাজ করিতেছে । তাহাতে প্বর্রূপ পাতালবাসী বলি তথায় 
অবস্থান করেন। হে বিপ্রগণ !. কথিত আছে, রসাতল শিল্ম- 
ময়, তলাতল সিকতাময়, মুতল গীতবর্ণ, ষিতল বিদ্রমের স্তায় 
প্রভাশালী, অতল শুভ্র এবং কৃষ্ণবর্ণ তল। পৃথিবীর বিস্তার, 
যেরূপ সণ্ড পাতালের সেইরূপ বিস্তার। সমীপস্থিত 
মেঘসমন্ধিত আকাশের আয়ঙন সহঅ যোজন দশসহত্র 
যোজন, লক্ষ যোজন ও সপ্ত সহঅযোজন, মহাতলাদি 
তলাতল পধ্যস্ত চার পাতালের সমীপবন্তাঁ মেযুক্ত আকাশের 
ধথাক্রমে পরিমাণ। বিতলাদিত্রয়ের সমীপস্থ আকাশের 
আয়তন ত্রিংশ সহত্র যোজন ॥ ৫_-১৫॥ হে ুনিশ্রেষ্ঠ- 
পপ! রসাতল সুবর্ণনার্গ ও বাহুকি নাগের দ্বার! বিখ্য।ত 
এবং অস্তান্ক নাগগপও তথায় অবস্থান করে। বিরোচন 
হিরগ্যাক্ষ নরকগ্রতৃতি অন্ুরগশ নিরস্তর তলাতলে বিরাজ 
চরে বলিয়া তলাতল অতি বিখ্যাত এবং বহু শোতাসম্পন্ন। 
কালনেমি, বৈনায়ক ও অন্ত[ন্ত অনুর প্রভৃতি হৃতলে নিয়ত 
বরাজ করে ; সেই নুতল অতি শোভাশালী। এইরূপ বিতলে 
তারক ও অঙগিমুখাদি দানবগণ সর্বদা অবস্থান করে এবং 

র 


৫১ 


ক 


মহাত্তকাদি নাগগণ ও অনুরবর প্রহলাদ নিয়ত বাস করিয়া 


থাকেন; বিতল কুবলাঙ্বের অধিষ্ঠিত স্থান বলিয়া বিধ্যাত ভল- 
বীরশ্রেষ্ঠ মহাকুস্ত, হয়গ্রীব, শঙ্ুকর্ণ ও নমুচি' প্রভৃতি অন্তান্ত 
নানারূপ বীরের অধিষ্ঠিত স্থান এবং অত্যন্ত শোতামম্পমন। 
সেই সমস্ত তলেই গণেশ্বরগণ সহ পুত্র নদীশ্বর ও পরী 
জগদম্বার সহিত মহেশ্বর নিতা অবস্থান করেন। হে মুনি- 
শরেটগণ! তলসমূহের উর্ধভাগে ক্রমে সপ্তভুবন ও সপ্ত 
পৃথিবী বিদ্যমান অ।ছে। সে বিষয় আপনাদের নিকট বর্ণ 
করিতেছি ॥ ১৬২৩ ॥ 
পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


পিস 


ষট চত্বারিংশ অধ্যায়। 


হত বলিলেন, হে খযিগণ ! পৃথিবী সপ্ুদ্ীপা) ও নদী 
পর্বতসন্কুলা। তাহা চারিদিকে সপুসাগরে বেষ্টিত; দ্বীপসমূছের 
নাম যথা; জন, প্্ষ, শান্সলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পু্ধর এই 
দ্বীপ সকল ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিদ্যমান আছে। 
সেই সমস্ত দ্বীপে ই শঙ্কর স্বীয়গ্রণের সহিত নানারূপ বেশ 
ধারণ করিয়া, নিঘুত বিরাজ করেন । লবণ-সমুদ্র,ইক্ষুরস-সমুদ, 
সুরা-সমুদ্র, স্বত-সমুদ্র, দধি-সমুদ্র, ক্ষীর-সমূদ্, জল-সমুদ্র,_ 
এই সগুসমুদ্র। সমুজ্রসমূহে গিরিজাকাস্ত শ্বীয় গণের সহিত 
জলরূপ ধারণ করতঃ উন্ষিমালারপ বাহুদ্বারা নিয়ত ত্রীড়। করেন 
॥১__৫| ক্ষীর সমুদ্রের অমৃতরাশির গ্ভায় শ্রীহরি শিবচিন্তায় 
মগ্র হুইয়া ক্ষীরসাগরে যোগনিদ্বায় শয়ান রহিয়াছেন। যখন 
সেই ভগবান্‌ পরম কাকুণিক হরি প্রবুক্ধ হইয়া থাকেন, তখন 
এই অখিল জগৎ প্রবুঙ্গ হয় এবং যে মম তিনি শয়ন 
করেন, সে সময়ে তন্ময় চরাচর স্থপগ্ত হইমা থকে । তিনি এই 
অখিল জগৎ ছৃজন করিয়াছেন এবং তিনিই শিবানুগ্রহে 
ধারণ, রক্ষা ও সংস্কার করিয়া থাকেন ॥ ৬৮ ॥ হে মুনি- 
শ্রেগণ | গুষেণ প্রভৃতি বিখ্যাত হবিভঙ্চি'পবাধণ ব্যক্িগণ 
সেই শঙ্গচক্রধারী পুরুষশ্রেষ্ঠ অনিক্ুদ্ধকে নিয়ত পুজার্দি 
করেন। তাহারা ভগবান্‌ অনিক্ুদ্রকে ধ্যান করত আ্ম- 
তত্বজ্ঞ হইয়া নারায়ণ তুল্য ও নিখিল সনদিশালী হইয়া- 
ছেন। এইরূপে ভগবান্‌ সনক, সনন্দ, সন'তিন, বালখিলা 
প্রভৃতি মুনিগণ) সিদ্ধগণ ও মিত্রাবক্ুণ, মেই বিশ্বজষ্টা হরিকে 
সতত পুজাদি করিয়া থ.কেন। সগ্তুহ্থীপে সমুদ পথ্যস্ত আয্ত 
নানাশৃঙ্গ-গহ্বরবুক্ধ গিরিসমূহ বিদ্তমান আছে । কালের 
গৌরববশতঃ বহুতর ধরাপতি সকল বর্তমান [ছুলেন। অতীত 
বর্তমান ও অনাগত মধস্তর গ্রসৃতি সমস্ত মনস্তরেই 
তাহারা ভগবান শঙ্করসমীপে সামর্থ প্রাপ্ত হইয়া 
সফল বিষয়ে পারদর্শী হইয়াছেন ॥ *__১৪॥ সেই ধরাপতি- 
দিগের বিষয় পরে তোমাদিগকে বলিব, অধুনা দায়স্ুব 
মন্থর অধিকৃত কালের রাজগণের বিষয় বর্ণনা করিতেছি; 
্বায়ভূব মন্ুর পৌত্র প্রিযত্রতাত্বজগণ, দশ ভ্রাতা ) সকলেই 
তুল্যাভিমানী ও মহাবলপরাব্রাস্ত এবং সকপ্পের তুল্য 
প্রয়োজন । তাহ|দের নাম বথা ;_আত্ীপ্র, আগিবাতু। মেধা, 
মেধাতিধি,বপুজ্বান্‌, জ্যোতিস্ান্‌, ছ্যতিমান্‌, হব্য'সবন, পুত্র । 
্রিয়ব্রত এই পুর্পগণকে স্তস্বীপেক্ঠ” অধীশ্বর টি 


সূ 


6. 


র্‌ ১ 
'তাহ!র মধ্যে মহাবল পরাক্রাস্ত আগ্মী্রকে জন্ৃম্বীপে, মেধা- 
তিথিকে প্রক্ষদ্বীপে, বপুস্মান্কে শালমলিত্বীপে, জ্যোতিস্মান্কে 
কুশদ্বীপে, চুযুতিমানকে, ক্রৌঞ্চদ্বীপে, হব্যকে শাকরীপে ও 
সবনকে পুঙ্ষরদ্বীপে, অভিষেক করত অধীশ্বর করিলেন । পুক্র- 
দ্বীপে সবনের ছুইটা পুল্ল জন্মগ্রহণ করে। তাহার এক জনের 
নাম মহাবীর, অপর জনের নাম ধাতকি। মহাবীরের 
নামানুস।বে মশ্তাবীর বর্ম ও ধাতকির নামানুসারে ধাতকীখণ্ড 
হইয়ছে। শাকছীপাধিগপতি হন্যের পুক্র, জলদ, কুমাব, 
হ্ুকুমার, মণীচক কুহ্ুমোন্ুর, মোদ।কী ও মহাক্রম এই মল 
পুর্ু। তাহার মধ্যে প্রথম জলদের নামান্ধসাবে অলদন্ধ 


নামে প্রসিদ্ধ হইল । এইরূপ দ্বিতীয় কুমারের নামে কৌমাব ৃ পু 
| অভিষেক করিলেন। 


বর্ষ; তৃতীয় শ্থুকুমারের নামে হুকুমারবর্ষ, চতুর্থ মশীচকের 
নামান্তসরে মাণীচকবর্ষ, পপম কুমুমোন্তরের নামানুমারে 
কুহমোনণবর্ষ, ষষ্ঠ মোদাকির নামানুমাৰে মোদকনর্ধ, 
সপ্তম মহাক্রমের নামানমাবে মহাক্রমব্্ষ প্রসিদ্ধ হইল। 
পৃথিবীতলে হব্যরাজার এই সপ পুত্রের নামে সপ্তুটী 
বর্ষ হইয়াছে ॥ ১৫--২৯॥ 
কুশল, যন্ুগ, উষ্ণ, গীনর, অন্ধকাবক, মুনি, ছুন্দূতি এই মাত 
পুর | ক্রৌকগ্ীপের মধ্যে তাহাদের স্ব প নামে প্রসিদ্ধ দেশ 
আছে। তাহার মধ্যে কুশলেব নামে কুখল, মন্গগের নামা- 
নুনারে মনোনুগ, উষ্জের নামানুসারে উ্ণ, গীববের নাখা- 
নুলারে গীবর, অন্ধকারকের নামানূস!রে অন্ধকারক, মুনির 
নামে মুনি, ও ছুন্দভির ন।মে ছুন্দুতি দেশ প্রসিদ্ধ হইল! 
কৌক্ষদ্বীপে এই সমস্ত জনপদ রাজা ছ্যতিমানের পুত্রগণের 
ন।মে খ্যাত হইল; কুশদ্বীপে জ্যোতিম্ম।ন্‌ রাজাব সাত পুত্র 
উদ্ভিদ, বেণুমন, দ্বৈরথ, লবণ, ধুতি, প্রভাকর, কপিল, তাহার 
মধো প্রথম উদ্ভিদের নামে উদ্ভিনবর্ষ, দ্বিতীয় পুল্র বেখুন 
নামে বেণুবধ, তৃতীয় ছৈরথের নামে দ্বৈরথবর্ষ, চতুর্থ পুত্র 
শবণের নামে লব্ণবর্ধ, পঞ্চম ধতিমানের নামে ধুৃতিমদ্বর্ধ, 
ষষ্ঠ প্রভাকরের নামে প্রভাকরবর্ধ ও সগ্ুম কগ্রিলের নামে 
কপিলবর্ষ প্রসিদ্ধ হইয়াছে ॥ ৩০_-৩৭॥ এইরূপ শাখলি- 
ছীপের অধীশ্বর বপুক্মানের মাত পুত্র। তাহার প্রথম শ্বেত) 
দ্বিতীয় হরিত, তৃতীয় জীমুন, চতুর্থ রোহিত, পঞ্চম বৈছ্যুত, 
ষষ্ঠ মানস, সপ্তম স্থপ্রভ। শ্বেতের নামে শ্বেত, হবিতের 
নামে হারিত, জীমুতের নামানুসারে জীমূত; রোহিতের 
নামানুসারে রোহিত, বৈদ্যতের নামে বৈছ্যাত, মানমের 
নামানুসারে মানস ও শ্বপ্রভের নামে হপ্রভ দেশ সিদ্ধ 
হইল। জন্ুদ্বীপ হইতে প্রক্ষদ্বীপের মধ্যগত সমস্ত বিষয় বর্ণন! 
করিতেছি ॥ ৩৮--৪ ॥ মেধাতিথিন সাতটা পুত্র। তাহারা 


থা কু্রার্চনতৎপর অন্থান্ত, প্রজাগপও উদ্ভৃত হইল 


 ভাহায়া সকলেই প্রজাপতি. ও রুদ্রদেবের ভাবরূপ অস্ 
(পানে মন্ত ॥ ৪১_-৪৯| 


ূ 
| ৃ 
ৃ সগ্তচত্বারিৎশ অধায়। 


) 
1 


ক্রৌঞ্চছ্বীপাধিপতি ছাতিমনের 





লিঙ্গপুরাণ। 


বল, ওধন্্ম সকলি সর্ধ্ব সাধারণের প্রতি "মান এব 


ষট চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত। 





সত বলিলেন, হে দ্বিজগ্রেষ্ঠগণ! রাজকুলতিল, 
্রিশ্বব্রত জ্যেষ্ঠ পুক্র আশ্মীত্রকে জন্ৃত্বীপের অধীশ্বর পা 
আগ্মীপ্র অত্যন্ত শিবভক্তিপরায়ণ 
সর্বদা তপন্তা রত ও তরুণ বয়স্ক। তিনি সর্বদা শি 
করিয়া থাকেন। তাহার শরীরলাব্ণ্য অতী 

কমনীয় এবং তিনি অতি বুদ্দিম।ন্। সেই মহাত্মা 
প্রজাপতি সদৃশ নয়টি পুত্র। সকলেই মহেশ্বরের পুজা 
বত ও শিবপরায়ণ। তাহ!দের মধ্যে জ্যেষ্টের না 
নাভি, তাহার অনুজের নাম কিম্পুরুষ, তৃতীয় হরিবঃ 
চতুর্থ ইলাবৃত, পঞ্চম রম্য, ষষ্ঠ হিরণ্মান্‌, সপ্তম কুরু, অই 
ভদাশ্ব, নবম কেতৃমাল। ইহাদের প্রত্যেকের দেশের বিং 
বলিতেছি, শ্রবণ কর। আপগ্ীধ, প্রির তনযু,নাতিকে হেঃ 
নামক দক্ষিণ বর্ষ প্রদান করিলেন। আত্মীপ্ররাজ, এইর? 

| কিম্পুরুষকে হেমকুটবর্ষ, হরিকে নৈষধবর্ধ,, ইল্সাবৃত, 
মেরুযুক্বর্ষ, রম্যকে নীলাচলাশ্রিত বর্ষ, হিরগ্নান্কে নীল 
চলোশিত বর্ষের উবরস্থিত শ্বতবর্ষ ; কুকুকে শৃঙ্গবর্ষ, ভদ্র 
শ্বকে মালাবান্‌ বর্ষ, কেতুমালকে গশ্ধমাদন বর্ষ শীদা 
করিলেন। আগ্ীপ্র এইরূপ বর্ষষকল পৃথক পৃথব 
রূপে ভাগ কবিয়া পুত্রগণকে তাহার প্রত্যেক বধে ষথাত্র 
অভিষেক করিলেন) এবং তিনি স্য়ং তপস্তায় রত হইলেন 
তৎ্পরে তিনি তপস্তা দ্বার! বিভাবিত ও স্থাধ্যায় নিরত হুই 
পরে শিবধ্যান্পরায়ণ হইলেন। মঙ্গলময় কিম্পুকষা 
অষ্টবর্ষ, অতি হুধের স্থান। তাহাতে অবত্বসিদ্ধ সুখান্গৎ 
হয়, এবং সকল কার্ধ্যই স্বভাবসিদ্ধ হইয়। থাকে। সে 
বর্ষসমুহে কোনরূপ বিপধ্যস্ত ভাব, কি জরামৃত্যু ভ 
র্্াধর্শ, উত্তম অধম ও মধাম ভাব প্রভৃতি কিছুই উৎপ 
হয় না এবং সেই অষ্ট ক্ষেত্রেই যুগব্যবহার নাই 
স্থাবর অথবা. জঙ্গম যেরূপ জীব হউক না কেন, যাহ 
কুদ্ক্ষেত্রে মৃহ্রা হইবে ; তাহারা সকলেই ভূতনাথের প্রাসঙ্গি 
তক্তর্ূপে পরিণত হইবে । কুদ্রদেব তাহাদের হিতের নিমিত 


সকলেই প্লক্ষত্বীপের অধিপতি । তাহাদের মধ্যে (ষ্ঠ । এই অষ্টক্ষেত্র নির্মাণ করিয়াছেন। সেই স্থানে মহাছে 
শাস্ততয়। তাহাদের নামেই সপ্তবর্ষ প্রতিঠিত হইয়াছে। চ স্বয়ং কডরক্ষেত্র সৃ-প্রাসজিক ভক্তগণের সমীপে সর্ব 


সেই শাস্তভয় হইতে শিশির, হুখোদয়, আনন্দ, শিব, 
ক্ষেমক, ফ্রধ এই মেধাতিধির পুত্রগণের নামে অপ্তবর্ষ 
হইয়াছে এবং তাহীরাই স্াযস্বব মন্তস্তরে 'এই সকল 
বর্ষের সংন্থাপন করিয়া! তাহাতে ব্ণাশ্রমাচারী প্রজাগণ 
প্রতিষ্তিত করিয়াছেন। প্রন্ষদ্বীপ হইতে শাকছীপ পর্যযস্ত 
পঞ্চ দ্বীপেই বর্ণাআ্ম বিভাগ বর্তমান আছে। হে 


হিতে মুখণ! সেই ্বীপসমূহে হুখ, পরমাযু, স্ত্ীয়রপ, 


অবস্থান করেন। অষ্টক্ষেত্রনিবাপী মানবগণ ভ্ৃতভাং 
মহাঠ্দবকে সর্ধ্দা হৃদয়-পটে দর্শন করিয়া অনুক্ষণ হু 
ভোগ করতঃ অস্তে স্বগয় গতি লাভ করেন ॥ ১--১৮ 
হে ছ্বিজগণ। এই হিমলাস্িত প্রদেশে নাতির বিষয় বর্ণ 
করিতেছি অবগত হও । মহামতি নাভি, শ্বীকনপত্বী মরুদেব 
গর্ভে এক পু উৎপাদন করেন; তাহার নাম খষও 
তিনি ক্ষক্িয়-কুলের পুজিত। ফেই খযছের পু 


পূর্বভাগ। রঃ 


[ত। পুজুধৎসল খাধভ পুজেতে সমস্ত রাজ্যভার 
পর্ণ করিয়া, ভীষণ বিষধর সদৃশ ইঙ্িয়সকল জন 
ত স্থীয় জ্ঞানবলে বৈরাগ্যাত্রমে প্রবৃত্ব হইলেন; এবং 
ধপ্রকারেই পরমাস্বা-স্বরূপ পরমেস্বরকে দ্বীয় আত্মাতে 
স্থাপন করিষা জটাচীর ধারণ করত নিরাহাবে 
দহ পরিত্যাগপূর্বক অজ্ঞান-শৃন্ত হইয়া শিব সম্ব- 
পরম পদলাভ কৰিলেন। খাধভ হিমগিরির দক্ষিণ 

ভবতকে প্রদান করিষাছেন ; এজন্য পণ্ডিতগণ শেই 
'তাবিকৃত বর্ষের নাম ভারতব্ষ বিয়া সম্যকূরপে অবগত 
ছেন। কালক্রমে ভরতবাজের সুমতি নামে এক পুজ 
লি! তরত তাহার প্রতি সমস্ত রাজা ভার অর্পন করিয়া 
₹ং স্বীয় রাজ্যলক্ষমী পুত্রে সমর্পণ করিয়া বনগমন করি- 
ন্‌ | ১৯২৫ ॥ 

সপ্রচকারিংশ অধ্যায় সমাপ্র | 





অভ্চস্কারিংশ অধ্যায় । 


্ত এই দ্বীপের মধ্যে মেরুনামক মহাগিরি 
ছে । সেই পর্বাত নানারূপ রহুময় শৃঙ্গে হশোভিত। 
হার দৈর্ঘ্য চতুবশীতি সহত্র যোজন, অধে।ভাগ ষেড়শ 
ন বিস্তভ) শবাবের স্যাষ তাহার আকারবশত অগ্রভাগ 
ধ্রিংশভাগ বিস্তৃত) ইহাব ত্রিগুণ বিস্তার, এই পর্বত এত- 
"বিশাল যে, ইহাব অগ্রভাগ হর্ধযমগডল পর্যন্ত স্পর্শ 
রিয়াছে। মহানেনের হৃবিমল অঙ্গ-স্পর্শে ইহা হেমময় 
রিরগে গরিণত হইবাছে। পুস্ভুব পুণ্পের স্তায় এই 
দিত অতি মনোহর এবং সকল দেবতার আবাস স্থান। 
বুল এই পর্ব তএরেষ্ঠে ব্রীড়। করেন এবং ইহাতে অনেক 
শ্চধ্য বিষয় বর্তমান 'আছে। এই মহাসিরিব আমাম লক্ষ 
'জন। দিতিতনে ইহার ষোড়শ সহশ্র যোজন প্রবিষ্ট 
ইয়ছে। হে দিজশ্রেষ্টগণ ! পণ্ডিতগণ সেই শঙ্গধন মেরুর 
|য ও উপবিভাগের মুলারাম ও বিস্তার যে বর্ণন করিঘাছেন, 
হাতে বলিয়াছেন যে মুল হইতে, দীর্ঘের পরিমাণ অপেক্ষা 
সার দ্বিগুণ! গিরিব পূর্কাভাগ পদ্ুরাগ মণির আভা সম্পন্ন 
ক্ষণ 'ভীগ হেমেরা ন্যায় উজ্জ্বল 'আভাঘুক্, পশ্চিম ভাগ 
লবর্ণ, উত্তর নিদ্রমের স্তায় শোভাশালী। সেই পর্কাতের 
ধিভ।গে অমরাবতী বিরাজিত। তাহাতে বহ্ুপ্র।সাদশ্রেণী 
[ভা পাইতে ছে। তাহা মণিমন্ধ জালে আবৃত এবং দেধগণ 
রত্তর তথায় বিরাজ করেন। সেই অমরাবতীর নানাব্ধপে 
রচিত পুরস্ধার মকল হৈম ও রত্ব দ্বারা বিভূধিত ও মণি- 
ভোরণ সকল ন্ুবর্ণসমূহে বিমগ্ডিত হইয়া 

তি মনোহর শোভা! সম্পাদন করিতেছে । মণিময় ভূষণে 
ভুষিত ও ভ্তনতরে অবনমিত সহত্র সহতর রমণীরত্ব *ও 
প্পরাসমূহে সেই অমরাবতী পরিব্যাগ্ত এবং তাহা- 
বর. মধুরালাপ-জনিত মনোহর ঝঙ্কারে অমরাব্তীর 
ব্রত আরও অধিক হইয়াছে। অমরাবতীর দীর্ঘিক! সকল 
তি বিচিত্র। বিকচপথ-নিচন়্ ও হেমবিনিশ্মিত সোপান- 
পিতে তাহার অতি মনোহর শোভা সম্পাদিত হইয়াছে । 
মম স্থগন্কি নীলোৎপল ও 'অন্তান্ত উৎপলশ্রেণী- 


৮. ৫৩ 
বিরাজিত তড়াগ, নদী ও নদসমূহ সেই অমরাবতীতে 
বিদামান আছে । সেই মনোহর পুরীতে এই পর্বত অতিশয্ব 
শোভাশালী হইয়াছে । পর্ধতের উপরিভাগে অগ্থিকোণে 
অমরাবতী সম তেজস্বিনী নামে এক মনোহব শো ভ।যুক্ত 
পুবী অ'ছে। তাহা পাবকের নিকেতন । দর্িণে 'ষমের 
'আবাস স্থান নৈবস্তী নামক পুরী। তাহা হুবর্ণসয় ভবন- 
মমুহে পরিবৃত ! এরূপ নৈঝতকে।ণে কুষণব্র্ণ মুধধবতী নামক 
পুরী) পাযুকে ণে মনোহাবিণী এন্ধবৃতী নামে পুবীঃ উত্তরে 
মহোদয়; উশান্তকোণে যশোব্তী। দিগস্তস্িত এই সকল 
পুরী ব্রক্গা, বিধু১, মহেখর ও অন্তানা দেবগণেব আবাস- 
স্থান। এই পুৰী দকল সমপ্ত ভোগের আকর এবং মনোহর 
বহুবিধ দীর্ধিকামূহে শোভামম্পন্ধ ও পুণাময়। তাহাতে 
কত যন, সিঙ্গ, গ্ধর্জ, শ্রেষ্ঠ মুনি ও অন্যানা বিবিধ আ।কার- 
বিশিষ্ট ভৃতসমৃহ নিষত বিবাজ করে ॥ ১২০ ॥ হে 
নিপ্রেম্রগণ ! মেই পর্বতের উপরিভাগে বাষদিকে তুঙ্ধ 
স্টিকেব ন্যায় অবদ!ত আভি বিস্তীর্ণ বিমান বস্তমান 

আছে। তাহাব উপরিত।গে মোম-সৃধ্যাগরিলোচন মহাভুঙ্গ 
শঙ্ঈন মণিম্য সিংহাসনে গান্দতী ও কাওিকেছের সহিত 
বিরাজ করেন। শঙ্ষবের বিমান হইতে অন্ধ বিস্তীর্ণ 
পিম।নে শ্রীহবি অবস্থান করেন । পর্দাতের উপরিভাগে দক্ষিণে 
ব্হ্মাৰ পদ্ছবাগ-মণিমম মপ্তুতন ভবন ! এই পর্বতে ইজের 
অতি রমণাদ পুণ্মী। ত,হার চাবিদিকে যম, মৌম) বরুণ) 
নি তি, পাবক, বায় ও কদের আলয সকল বিদামান 
আছে। দেখগণেব সেই সমস্থ সঞ্গুতল-প্রাসাদসমূহে 
এবং ঈশ্বরঙ্গেরে দেবপুজ! প্রভৃতি মংকা্্য নিয়ত 
প্রতিষ্টিত। এই পর্লতে সিদ্ষেখবগণ ও শিষ্যবণেব সহিত 
শৈলাদি, মিদ্ধগণের সহিত মনহকুমার, মনক সনন্দ ও সহত্্র 
সহস্র দেবগণ নিয়ত অবস্থান করেন। ইহাৰ কোন স্তান 
খে|গড়ম ও,কোন স্থান ভোগভুমি তাহাতে তরুণ হৃর্যের 
তায় প্রন্ভশালী মপুতল প্রাসাদ; লু এক ভবন বির।জিত 
রহিয়ছে। সেটা শৈলাধির আববাস স্থান। তাহ।তেই গণেশ্বর- 
কুল অবস্থ।ন করেন এবং কাওকে) গণেশ, গণসমূহ) আুযশ। 
স্ছনেত্রা মাঠগণ ও মদন প্রস্তুতি পেবগণও দেই ভধনেই 
অবস্থান কেন । জদ্ুণামে নদী গেই ভবনেব মুলদেশ বেইন 
করিয়া রহিয়ছে। তাহার দগ্িণতপার্খে জঙুরঙ্গ শোত। 
পাইতেছে। বৃক্ষেব অগ্রভাগ অতি উচ্চ ও বিস্তীর্ণ। সেই 
বৃক্ষ সকল কালেই ফলপ্রদ | মেক্ুব চারিদিকে অতি বিশ্বীর্ণ 
ইলারুতবর্ষ। তাহাতে ভোগিগণ কেহ জশু-ফলাহারে, কেহ 
অমুত*ভোজন করিয়| সুব্ণের স্তায় বর্ণ ধারণ করত কিংবা 


ঞ্লানারূপ বর্ণ ধারণপুর্বাক নিত “অবস্থান করে। হে 


বিপ্রগণ | মেরুর পা্ধাশ্িত অতি মনোহব এই মধ্যম দ্বীপ । 
ইহাতে নংলর্ষ নদী-নদ গিরি সমুদয় দ্দিমান ছে । 
জন্থুীপ ও নববর্ষের সমত্ব বিস্তার ও মণ্ডল যোজন 
পরিমাণে যথা-যথরূপ বর্ণন করিব | ২৯৩৫ ॥ - 


অই্াচকারিংশ অধায় সমাপ্ত | 





লিঙ্গপুরাণ । 


কনা করিয়াছেন। হে বিপ্রকুলোত্রমগণ! মেকু নামক কন 

একোনপপাশ অধ্যায় । পর্বত অতি উচ্চ। ইহার চারিটা প্রত্যাত্ত পর্র্ষত, চারিদিত 

সত বলিলেন, হে বিপ্রগণ! সেই ত্বীপ লক্ষযোজন | চারিটী শ্রেষ্ঠ পর্বতরণে বিখ্যাত। স্তদ্বীপা পৃথিবী তাহাদে 
বিস্তীর্ণ। তাহার অনুগ্বীপ সকল চারি সহজ যৌজন। | সহিত দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হুইয়৷ অবিচলিততাবে অবস্থা 
তাহাতে সমদ্রুক্তা ধরাও পঞ্চাশ কোর্টি যোজন বিস্তীর্ঘা। | করিতেছে । তাহাদের আয়াম দশ্শ সহজ যোজন। মে 
পৃথিবীতে সপ্তদ্ঠীপ ও,লোকালোকে পর্ন বিদ্যমান আছে । | চারিটি পর্বতের মধ্যে পূর্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গরন্ধমাদ। 
তাহাতে যে মেক নামক পর্বত আছে,_তাহার উত্তরে নীলা- ! পশ্চিমে বিপুল এবং উত্তরে হুপার্্ব ৷ এই সমস্ত পর্ধবতের উপ 
চল, তাহার উরে শ্বেত পর্বত, তাহার উত্তরে শঙ্গী, তাহার | ভাগে কেতুর ন্যাম চারিটা বুক্ষ আছে। তাহার মধ্যে মদ 
উন্চরে তিন বর্ষ পর্দ্দত। মেরুর পূর্্মদিকে জঠর € দেবকুট | পর্বতের শৃঙ্গে কেতুর রাজা স্বরূপ কদন্য বৃক্ষ আছে। তাহ' 
নামে পর্বত বিদ্যমান আছে, দঙ্ষিণে নিষধ পর্বত এবং | সুবিস্তৃত শাখাচয় চারিদিকে বিলম্বিত হইয়া শোভা পা 
তাহার দক্ষিণে হেমকুট নংমে গিরি ও তাহার দক্ষিণে তেছে। এইরপ দক্ষিণদিকস্থ গন্ধমাদন পর্বতের উপরিশ্থি 
হিমালয়) মেুর পশ্চিমে মাল্যবান্‌ ও গঙ্গমাদন, এই ছুই : শবঙ্গে পবিত্র ফলশালী জম্ৃ-রৃক্ষ আছে। তাহা' মনোহর মাল 
পর্বত বিদ্যমান আছে। এই পর্বতসমূহে সিঙ্গচারণগণ ; জালে হুশোভিত ও দেবগণ সেই বৃক্ষ শ্রেষ্টের বহু সম্ম 
নিন্নত অবস্থান করিয়। থাকেন। ইঙ্কাদের প্রত্যেকের অভ্য- | করিয়া থাকেন। সেই জন্বু-বৃক্ষ কেতুন্বরূপ ও লোকপ্রসিথ 
স্তরে দূরতানব সহতযোজন । এইইৈমনন্তবর্ষ, ইহাই ভারতবর্ষ | পশ্চিমদিকস্থ বিপুলাচলের শিখরদেশে এক মহ] অশ্ব বু 
নামে খ্যাত হইসাছে ' হেমকূটেব পৰ কিম্পুকষবর্ষ। হেমকুট | আছে। উত্তরদিকস্থিত সুপার্খ্ব পর্ধবতের শৃঙ্গে বিপুল শাং 
হইতে নৈষধপর্কত পর্যযস্থ হৰিবণ । ভরিবর্ধের পর হইতে মেরু | পর্বাদিঘুক্ত উড়্বর বৃক্ষ আছে। সেই বৃক্ষ বহু যোহ 


রি 


পর্ঘাত্ত ইলাবৃত নর্ধ। ইলাবৃত হইন্তে নীলাচল পর্যন্ত রম্যক |বিস্তৃত। হে বিপ্রগণ! 
বর্ঘ। রম্যক হইতে শ্বেত পর্বত পর্য্যন্ত হিবন্মথ বর্ণ । হিরন্ময় | বিষয় বিশেষরূপে বর্ণন 


ক্রমান্যয়ে মেই শৈলচতুষ্ট 
করিতেছি । সেই শৈলচতু! 


বর্ধার পর শৃঙ্গী নামক পর্বাত ' তাহার পর কুরু বর্ষ, তাহার | সর্বকাল রমণীঘ়্ ও অমানুষিকভাবসম্পন্ন দেবতাদিট 
দক্ষিণোত্তরে ধন বাকারে অবস্থিত দুইটা বর্ষ আছে । তাহাতে | ক্রীড়ার একমাত্র স্থান মনোহর চারিটা বন আছে। ৫ 
দীর্ঘ চাবি বর্ধ। তাহার মধ্যে ইলাবৃত বর্ষন মেরুর পূর্বব ও | বনচতুষ্টয়ের মধো পুর্কে চৈত্ররথ, দক্ষিণে, ক্ষমা? 
পশ্চিমে দুইবর্ধ, তাহ: দীর্ঘ নহে। নিষধ পর্বতের উত্তর- পশ্চিমে বৈভ্রাজ ও উত্তরে শিবের বন। এইবরূপ প্‌ 
শ্থিত প্রদেশ বেদ । বেদার্দের দক্ষিণে তিন বর্ষ । উত্তরে | মিত্রেশ্বর, দক্ষিণে হষ্টেশ্বর, পশ্চিমে বর্যেশ্বন ও উদ 
তিন বর্ষ। ইহার মধো মেক মধাশ্মিত ইলীবৃত বর্ষ; এবহ ; অমকেশখর। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! যেখানে মুন্গিণ ক্রীড়া কে 
নীলাচলের দক্ষিনে নিমধেন উত্তরে মালাবান্‌ নামে মহাপর্বাত | সেই পার্বত্য কাননে চারিটা সরোবর আছে। পু 


বিদামান আছে। তাহার 
বিস্তুহ্। তাহা আষাম চতুক্সিংশতৎ্ মহঅযোজন। তাহার 


উপবিভাগ ছুইসহত্রযোজন | অকুণোদয় সরোবব, দক্ষিণে মীন্স সরোবর, পশি 


সিতোদ নামক সবোবর ও উত্তরে মহাভদ্র নামক সরো 


পশ্চিমরিকে গণ্ধমাদন নামে এক পর্বত আছে। সেই পর্বাত | দক্সিণে শাখের ক্ষেত্র, পশ্চিমে বিশাখের গেত্র, উত্তরে ট 
আঘামে মালাবানের স্তায় বিস্তৃুত। জঙন্বৃত্বীপের চারিদিক; মেয়েব ক্ষেত্র এবং পূর্বের কুমারের ক্ষেত্র। অরুণোদ ন। 
সমন বিস্তানব্শ ৩. এই ছয়টা বর্ম পর্বত পুরোভাগে আয়ত | সরোবারের পূর্বদিকে স্বনামপ্রসিদ্ধ ষে শৈলেব্্রগণ ্ি 
হইয়া পশ্চিম ও পূর্ব সমুদে ভাবনত হইয়াছে ॥ ১--১৭ ॥ ; মান আছে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপরূপে বর্ণনা করিতে 


হিমালয় পর্বত হিগমুক্, হেমকুট ও হেমবিশিষ্ট নিষধ বাঁলা- 
তের গ্ভায় প্রদীপ্ত এবং হিরণানিশিষ্ট । মেক নামক পর্কাত 
রহম্য সামুতে তুশোতিত ও চানিবর্ণে বিচিত্র দৃশ্টা। তাহার 
বিস্তৃতি উদ্ধাদিকে, আকৃতি হুগোল এবং তাহার বিশালতা চারি- 
দিকে বিস্তীর্ণ । নীলাচগ বৈহূর্্য-মণিময় শ্বেত পর্বত শুর্ুবর্ণ 
এবং হিরণ পর্দ্ঘতের বর্ণ ময়ুর-পিচ্ছেৰ ন্যায় । শরঙ্গী পর্বাত 
সুবর্ণময় শূঙ্গত্রয়ে হশোভিত : এই সমস্ত বিষয় সংক্ষেগে বর্ণন 
করিলাম; এক্ষণে শ্রেষ্ট গিরি-সমূহের কথা বলিতেছি, শ্রাবণ 
কর। মন্দর ও হেমকুট, এই ছুই পর্বত পূর্ব দিকে বিদ্যমান 
আছে। কৈলাস, গন্ষমাদূন ও হেমবান্‌ পর্বাত,_ইহারা পূর্বব- 
পশ্চিমে আয়ত ও সমুদ্র পর্যাস্ত প্রবিষ্ট । .নিষধ ও পারিপাত্র,_ 
এই ছু পর্বত পশ্চিম, দিকৃকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করি- 
ততেছে। এই পর্বতদ্বয়ের যেরূপ পুর্বভাগ, সেইরূপ দক্ষিণ তাগ 
1 ১৮+-২৩॥ ত্রিশৃঙ্গ ও জীরুধি--এই ছুই পর্বত উত্তরদিকে 
বিদ্যমান আছে। সটৃহীরা পূর্বদিকে আঙত ও অমুস্রপরধ্যসত 


'বিস্তাররূপে বর্ণন করিতে সগ্মম হইব না। তাহা 


ূ নাম সিতান্ত, কুরণ্ড, কুরর, বিকর, মণিশৈল, বৃক্ষ, 


মহানীল, রূচক, সবিন্দু দছুরর, বেনুমান্, সমেশ্, ৫ 
দেবপর্বত। এই সমস্ত শ্রেষ্টপর্বত ও অন্থান্ত গিরিসঃ 
ক্রমাশয়ে বিদ্যমান আছে। ইহারা মন্দর পর্বতের গ 
ভাগে সিদ্ধগণের আবাস স্থান বলিয়া কলিত হইয়া 
সেই সেই গিরীজ্রসমূহে, বনে, গুহায়, রুদ্রক্ষেপ্র 
ক্ষেত্র আছে। মানস সরোবরের দক্ষিণে অনেক মং 
আছে। তাহাদের সকলের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করি 
তাঁহাদের নাম শৈল, বিশিরা, শিখর, একশৃঙ্গ, মহ 
গজশৈল, পিশাচক, পঞ্চশৈল, কৈলাস ও হিমালয় । 
সমস্ত পর্বত আতি উচ্চ ও দেবতার্দিগের আবাস- 
ইহার প্রত্যেক পর্বতে বন ও গুহাতে হুরশ্রেষ্ঠগণ ৫ 
রুদ্রক্ষেত্র সংস্থাপন করিয়াছেন । দক্ষিশদিকের কথা তে 
দিগকে বলিলাম । এক্সণে পশ্চিমধিকের কথ! বলি 


প্রষিই। মুন্ীষিগণ ওই পর্কসমূহকে সীর্মা পর্বত বলিয়া 1২৪--৪১। সিতোদ, সরোবরের পশ্চিষে ছুরপ, মহাবল। 


অবস্থান করেন। 


শিমের "স্বরূপ দেবশ্রেষ্ঠ 
চলনা করিয়াছিলেন এবং তিনি বিভূর কঙ্কন স্বরূপ । 
1নস বৃক্ষের বনে শুক্র ও দানবগণ, বিশ।খক বনে কিন্নর- 


ধর্গেব সহিত উরগগণ অবস্থান কবেন এবং মনোহর বনে 
হ্গণ সর্ধ কোটিসমদ্িত ;_-তাহাতে নন্দীশ্বর গণসমূহের 
শ্তবে সন্তোষ সহকারে অবস্থান করেন । সম্তানক "্থলীমধ্যে 


শাক্ষাৎ্ সরন্বতী দেবী অবশন্থান করেন। এইরূপ সংক্ষেপে 

[নসমূহে বনবাসীদিগের বিষয় উত্ত হইল) কিস্ত এ সমস্ত 

বয় অসংখ্য; বিস্তররূপে বর্ণন করিতে সক্ষম নহি ॥১৮--৬৯। 
একোনপঞ্াশঅধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চাশ অধ্যায়। 


সত বলিলেন, হে দ্বিজোত্তমগণ ! শিতান্ত পর্বতের 
শধরদেত পারিজাত বনে দেবরাজ ইজ্স অবস্থান করেন । 
চাহার পূর্বাদিকে অতি বিস্তৃত কুমুদ নামে পর্বত আছে। 
ঢাহাতে দানবদিগের আটটী পুর আছে। হে স্থিজ- 
লাবতংসগ্গণ। এরূপ পুণ্য সুবর্ণ কোটরে মহাত্বা নীলক 
'ভূতি রাক্ষসগপের অষ্ট যি সংখ্যক পুব বিদ্যমান আছে+ 
শলশ্রেষ্ঠ মহানীল পর্বতে অশ্বমুখ কিন্নরগণের পঞ্চদশ 
বন আছে, -এবং মহাশৈল বেণুসৌধ পর্বাতে বিদ্যা- 
রঙগণের তিনটী পুর আছে। বৈকুঠে গরুড়, করগ্রে নীল 
পাহিত বিরাজ করেন, ও বস্ুধারে বনুদ্িগের নিবাস 
ভিত আছে। গিরিশ্রেষ্ঠ রত্সধারে সিঙ্ধায়তনযুক্ত পবিত্র 
প্তধিগণের সপ্ত স্থান নিরূপিত হইয়াছে এবং নগশ্রেষ্ঠ 
ক শূজে প্রস্থাপতির আয়তন । গঅশৈলে চূর্ণ! জীভৃতি দেবী- 


ুর্বভাগ। 


মধুফান, অন, মুকুট, কষ, পাঁতু, সহজশিখর, পারিজাত, 
শৈলেন্র, জীণৃক্ব। এই সমস্ত পর্র্বত দেবতাদিগের আবাসম্থান 
অতি উচ্চ এবং রুদ্র ক্ষেত্রযুক্তু। মহাভদ্র সরোবরের উত্তরে 
থে সমস্ত পর্বত আছে, তাহাদের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণন করি- 
তেছি, অবগত হও। তাহাদের নাম; শঙ্খকুট, মহাশৈল, 
বৃষভ, হতস পর্বত, নাগ, কপিল, ইন্্রশৈল, সানুমান্‌, নীল, 
'কন্টক শূঙ্গ, শতশৃঙ্, পু্পকোষ, প্রশৈল, বিরজ, ববাহপর্ধ্ত 
ময়ূর পর্বত, জারধি শৈলেন্্র, ইহার উত্তরদিকে বর্তমান 
রহিয়াছে! এই সমস্ত স্বগঁয় শৈলসমূহ দেবদেব ভূঙনাথের 
অসংখা মণ্ততল ভবনে শোভা পাইতেছে। এই সমস্ত 
পর্ধ্বতের অভ্যন্তরে দ্রোণী সরোবর ও বন প্রভৃতি বিদ্যমান 
আছে। তাহাতে শিবপরায়ণ দেবগণ, মুনিগণ ও সিদ্ধগণ 
পিতামহের অনুগ্রহে সস্ত্রীক অবস্থান করেন। এইরূণে 
বিশ্ববনে লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবীগণ, অজ্জন বৃক্ষবনে, কশ্ঠাপ প্রস্থৃতি 
তালবনে ইন্্র বামন এবং প্রধান সর্পগণ, উড়ম্থর বনে কর্ম 
এবং অন্যান্য মহাত্বাগণ অবস্থান কারন এবং পুথ্যময় 
আমবনে বিদ্যাধর ও সিদ্ধগণ, নিম্ববনে নাগসমূহ ও সিদ্ধগণ 
সেইরূপ কিংশুকবনে রধ্য ও রুদ্রগণ, 
বীজপুর বনে বৃহস্পতি, কৌমুদবনে নিষু, প্রভৃতি মহাত্মাগণ 
এবং শ্থলপদ্মবনে ও ন্যগ্রোধবনে নাগরাজ অনন্ত অবস্থান 
করেন। অনস্তদেব জগতের কালস্বরূপ এবং হিনিই পাতালে 
অবস্থ[ন ঝরেন। তিনি বিশ্বগুরু বিষুমুর্তি ও সাক্ষাৎ বল- 
শ্রীহরি তাহাকে শষনকপে 











৫৫ 
চি ৫ ্ 
গণের আব্তন। সুমেধ পর্বতে বস্থগণের নিব'স এবং আদিতা- 
গণ, কুদ্রগণ ও অস্থিনীকুমারপ্বয় ইহাদের নিবাস। ' অঙ্গীতি- 
সংখ্যক সবরপুরী হৈমকক্ষ পর্বতে নিদিষ্ট আছে ॥ ১_৮॥ 
এরূপ হুনীলপর্বতে রাক্ষমদিগের পঞ্চকোটি শত-সংখ্যক ভবন 
ও পঞ্চকোটে পঞ্চকোটিপুর নিরূপিত হইয়াছে। শতশুন্সপর্ববতে 
অতি তেজস্বী যক্ষদিগের একশত ভবন কর্জিত আছে হে 
বিপ্রশরেষ্ঠগরণ !তা'মাভ পর্বতে কাদ্রবেয়াদিগের আবাস) বিশাখে 
গুহেব আবাস; শ্েতোদরে শুপর্ণের আবাস ) পিশীচক পর্বতে 
কুবেরের আবাম; হরিকৃটে শ্রহবির আবাস) কুমুদপর্ব্তে 
কিন্নরদিগের আবাস; অগ্জনগর্ষ্তে চারণদিগের আবাস; 
কৃষ্ণপর্বতে গন্ধর্দিগের আবাম এবং পাও্‌পর্কতে বিশ্বের 
অশেষ ভোগযুক্ত বিদ্যাধরপ্দিগের সপ্তপুর নিরপিত আছে। 
হে বিপ্রেজগণ! এরূপ সহঅ-শিখর পর্বতে উগ্রকর্ধ। দৈত্য- 
দিগের বাসস্থান অপ্ত-সহঅপুর পরিকলিত হইয়াছে। 
পুষ্পকেতু মুকুটপর্বাতে পন্নগদিগের আবাস স্বান। শৈলশ্রেষ্ঠ 
তক্ষকপর্বতে বৈবস্বত সোম বায়ু ও নাগাধিপ প্রভৃতির 
চারিটী আয়তন এবং ব্রহ্গা, বিষু', রুদ্র, মহাত্মা গুহ, কুবের, 
সোম ও অন্তন্ত মহাত্রাদিগের শ্রেষ্ঠ আয়তন মকল বিদ্যমান 
আছে। তাহার সীমা-পর্ধত শরীক? পর্বাতে গুহ।বাসী শঙ্কর 
উমাব সহিত বাস করেন। সর্বদেবেশ্বরের শরীকঠে আধিপত্য । 
তিনিই এই ব্রহ্গাণ্ডেৰ প্ররৃত্তিকারক ; তাহাতে মংশয্স মাত্রও 
নাই। শিবষ্বাহাযো অনস্ত ও ঈশ-প্রৃতি সকপেই এই 
অণ্ডের প্রতিপাঙ্গক ; এই ব্রহ্গাণ্ডে বিষ্যেশ্বরগণ চক্রবস্তা। 
মর্ধ্যাদা পর্বতে শ্রীকঠধিষ্িত) সংক্ষেপে তাহা বলিতেছি, 
আপনার! শ্রবণ ককুন। কালামি হইতে শিব পর্যন্ত এই 
চরাচর বিশ্ব স্মস্তই শ্রীকণ্ঠে অধিষ্টিত; হৃতরাৎ সবিস্তারে 
বলিব কিরপে ? ॥ ৯--৯১॥ 


পঞ্চাশং অধ্যায় সমাপ্ত । 





একপবাশৎ অধ্যায়। 


হৃত বলিলেন, হেমকুট 'গিরির মধ্যে এক মহাকৃট 
নামক পর্বত আছে। তাহ! হৈমনবৈদর্চা, মর্ণি মাণিকা ও 
নীল মণিদ্বারা ও অন্তান্ত শ্রেঈমণি দ্বাবা নির্মলভাবে 
বিনিশ্মিত ও শত সহশ্র শাখামুক্ত এবহ বৃঙ্গ সকল দ্বারা 
বিড়ৃধিত ও চম্পক 'অশোক পুন্নাগ বকুল প্রভৃতি হ্থারা 
বিমণ্ডিত। সেই পর্বাতে প'রিজাত বুশ্ষ মারি সারি শোভা 
পঙ্ইতেছে এবং কত কত পক্ষিগণ ভাহার শিখরদেশে 
রৃক্ষশাখায় তুখে অবচ্মান করে। সেই পর্নাতশ্রেষ্ঠ বহুচিত্রে 
চিত্রিত এবং তাহাতে বিচিত্র কুম্ুম সকল বিকসিত 
হইয্া মনোহর গন্ধে আমোদিত করে। তাহার নি'তম্মদেশে 
স্বরে স্তরে পৃষ্পসকল বিলঙ্গিত রহিয়াছে এবং ন্ত্প্রাণী 
তথায় অবস্থান করে। ভাহাতে পানীয় সকল বিমগ ও 


হুশ্বাহু এবং বহু প্রত্রষণ বিদ্তমান'আছে। মেই পর্ধবত- 


প্রদেশ নির্ঝর ছ্বারা ও চারিদিকে কুহুমদামে* আনৃত। 
পৃ্প নক্ষত্র এবং শ্রবৎসলিল! নদীস্বারা সেই পর্বত * 


অলস্কৃত হইয়াছে । সেই পর্বে অতি সি "অতি 


৬ 


বিস্তীর্ণ মূল, অনেক শাখ। প্রশাখাদিযুক্ত বৃক্ষ ছ্বারা মনোহর 


রি 


শোভাসম্পন্ মণ্ডলাকারে দশ যোজন বিস্তৃত ঘনচ্ছায়াযুক্ত 
ভূতবন নামে এক রমনীয় বন আছে। তাহা নিখিল 
ভুতগণের আবাসম্থান। তাহাতে মহামণি-বিভুবিত 
ভগবান্‌ শঙ্গরের অতি উজ্জ্বল এক আয়তন আছে। তাহ 
হেমমন্ত্র প্রকারে বেষ্টিত এবং মণিময় তোরথে সুশোভিত । 
তাহার পুরদ্ধার সকল বিচির শ্কাটক দ্বারা সুন্দররূপে 
গঠিত। ৩ হাতে বিমল আবস্থরণমুক্ত মণিমর সিংহাসন 
নুশোভিত আছে। ক্ষিতিতল চারিদিকে শিবাধিষিত। 
অল্পানমালাথচিহ-নানাব্্ণের গৃহ মকল তাহাতে শোভা 
পাইতেছে। কত কত ক্ষাটকময় স্তস্তযুক্ত সুবিচিত্র মণ্প- 
সমূহ সেই বনভূমির মনোহর শা মল্পাণন করিতেছে । 
সেই ভূতবনমধ্য স্থিত হবভবনে ইন্দ্র ও উপেক্দ্রপুজিত সর্ব 
ভূতেন্্রগণ ; বরাহ, গজ, সিংহ, শার্দুল, হস্ত, গৃণর, উলুক, 
যুগ, উষ্ট, অঙ্গ প্রভৃতি জন্তগণ ৮ ইতস্তত বিচরণ করত 
নুখক্রীড়ায় নিয়ত আমন্ত। সেই ভূতগণের মুখ বরাহ, 
গজ, সিংহ, শাদুল, ভলুক, টি গুধ, মৃগ) উষ্র, এবং 
ছাগলের নায়। শঙ্ষরভবনে গিরিকুটস্দুশ প্রমথগণ নিয়ত 
বিরান্ন করিয়া থাকে। প্রমথগণের কেহ ভয়ঙ্কর, কেহ হরিত, 
কেহ রোমশ, কেহ বা মহাবাহু ও নান] 'অকৃতিযুক্ত ও নানা" 
বর্ণ। বহুমংস্থানে অবস্থিত প্রধীপ্ত-বদন, ব্রহ্মা ইতর ও বিষুঃর 
ন্যায় প্রতিভাশালী, অণিমাদি গুণমুক্ত নন্দীশ্বর প্রসৃতি 
দেবগণ তাহাতে নিত্য অবস্থান করেন । সেই ভবনে দ্বেবগণ, 
ঝাজ, শংত্খ, ঘণ্টা, ডিওিম প্রভৃতি বাদনপুর্বক নিত্য ভূত- 
পতির পুজা করিয়া থাকেন) এবং সেই পুজাসময়ে কত 
ললিত সঙ্গীণ ও নহু আমোদ হইঘ| থ থকে । এইবপে সিদ্ধি, 
দেব, গন্ধন্ব, প্রমথ, ত্রক্ধা ও উপেন্দ্ প্রভৃতি অন্যান্য দেবগণ 
শঙ্ষবকে যথানিষমে পুজা করিসেন। পর্বাতে শখ, 
বর্চল মনোহর শিখব বিভন্ষ হইয়াছে, সেই কৈলাস ম 
কুবের ও অন্যানা কোটি কোট যক্ষেব আবাল: স্থান 
তাহাতেও দেবদেব মহাদেবের এক মহৎ আয়তন হী 


- সেই আয়তনে শঙ্গব কীয়ু গণের সহিত সন্দদা অবস্থ।ন 


করেন। তাহাতে বিপুল - সলিলপুর্ণ মন্দাকিনী সর্বদা 
প্রবাহিতা। তাহার সোগানশ্রেণী সুবর্ণ ও মণিময় ! সেই 
অন্দাকিনী গন্ধ ও ম্পর্শগুণমুষ্ঠ নীল নবৈদূর্ধা-পত্রবিশিষ্ট 
স্ুবর্ণময় বিকশিতপদ্মে এব, গন্ধধুদ্ত মহোতখপল কুমুপ- 
খণ্ড ও মহাপন্মে অত্যন্ত শোত্তাসম্পনন। যক্ষ ও গন্ধর্ব 
বনিভাগণ এবং অপ্নরোগণের ম্াানাবগাহনে তাহার সলিল- 
রাশি সদ্দাকাল পবিত্র হইয়া থাকে এবং দেব দানব ফক্ষ 
গব্ধর্ব ও কিন্নর গণের »্পর্শেও সেই মন্দাকিনী সব্বদা 


পবিভ্রময়। তাহার উত্তর"পার্শে বৈদূর্যমণিনির্মিত শঙ্করের | | রকলেই কালাম্রভোজী নিঃশঙ্ক ও রতিপ্রিয্। 
মঙ্গলময় আ'ঘ়ুতন। তাহাতে অব্যয় শঙ্কর সদাকাল অবস্থান আমুঃস্খ্যা দশ সহ 


। তেছে। যে গঙ্গা 


 লিঙ্গপুরাণ। 


করিয়া উমার সহিত ও স্বীয় গণের সহিত তাহাতে ক্রীড়া 
করেন। এএগ্ত সেই শ্থান শিবালয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে । 
হে মুনিশ্রেষ্টগণ! প্রতিদ্বীপে পর্বতে বনে নদী নদ তড়াগ 
প্রভৃতির তীরে ও অর্থবসমূহের সন্ধিশ্থানে রূপ শঙ্করের 
শত সহ আয়তন আছে ॥ ১৩১ ॥ 


একপঞাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 





দ্বিপকাশ অধ্যায় । 


শত বলিলেন, হে দ্বিজাত্তমগণ ! বহু জলপুর্ণা সরোবব- 
সন্ঠুত। অসংখ্য নদীব কথ পূর্বে বলিয়াছি। উত্তরদিক হইতে 
প্রাহুর্ভূত নদীসকল পূর্বববাহিনী, দক্ষিণবাহিনী বা পশ্চিম- 
বাহিনী হইয়া থাকে। প্রতিবর্ষেই এইরূপ নিয়ম। আকাশ 
সমুদ্রের নাম সোম বলিয়া কথিত আছে। সেই সমুদ্র 
সর্ধভূতের আধার ও দেবগণের অমুতাকর। সেই সোম 
নামক সমুদ হইতে পুণ্য-সপিলা আকাশগামিনী নদী উদ্ধৃত 
হইয়াছেন । তিনি সপ্তম অনিল পথে প্রবাহিত হইতেছেন। 
তাহার জলরাশি অমুতন্গরূপ। সেই নদী জ্যোতিঃসমূহের 
অন্ুবর্তন কিয়া থাকেন। জ্যোতিঃসমুহও তাহাকে সেবা 
করেন। সেই নদী আকাশ ও কোর্ট কোটি তারকারাজি 
দ্বারা অলঙ্কৃত চন্দের গ্তায়। অহরহ তাহারও পরিবর্তন হইয়া 
কে। দেই নদী চতুবশীতি সহত্র যোজন বিস্তৃত । তাহার 
মধান্থলে শ্রীকঠের ক্রীড়াস্থান মহামেক বিদ্যমান আছে। 
তাহাতে সমাসীন হইযা, শঙ্গর সকল গণ ও উমাৰ 
সহিত চিবকাঁল নীড়া কবেন। এজন্য তাহার সলিল অতি 
পবিত্র । সেই পুণানলিল! নদী, মেক গিরিকে প্রদক্ষিণ 
করিয়া প্রবাহিতা। নদী এক্ধূপে ৫ "হনী যে, অনিলের 
প্রতিকূল বেগে তাহার সলিল বি, ৭ প্রবাহিত ৯ 
মেক্ুুব আস্তব- কুটচতুষটয় পতিত. ₹ য়াছে এবং 
শঙ্গবের নিয়োগান্ুস'বে, সেই নদী, চারিদিকে ভি 
সমস্ত পর্বত অতিক্রম করিয়া মহাসমুদ্রে পতিত হইয়াছে। 
কথিত আছে যে. এই নদী হইতে শত সহত্র নদী নহির্গত 
হইয়া মকল দ্বীপ, সমস্ত পর্বত ও সকল বর্ষে প্রবাহিত হই- 
আকাশ হইতে বিনির্গতা হইয়া, পৃথিবীতলে 
প্রবহিতা হইতেছেন, সেই গঙ্গা এবং অসংখ্য ক্ষুজ 
নদীও তাহা হইতে বহির্ণতা। কেতুমাল পর্দতে মনুষ্য 
সকল কুষ্ণবর্ণ ও সকলে পনসন্োজী এবং স্ত্রীগণ উৎপল 
বর্ণা। সকলেরই আমুঃসংখ্য! অমুত বর্ষ । ভদ্রাস্থে পুরুষগণ 
শুক্রবর্ণ ও স্ত্রীগণ চন্দ্রকিরণের ন্তাত্ব অতি নির্মলবর্ণা। 
তাহাদের 
বসব এবং তাহারা শিবভক্ত 


করেন। হে দ্বিজগণ! কনকনন্দার পূর্ব দক্ষিণ তীরে মৃগ- | এবং দেখিতে হিরশ্য়ু পুত্তালিকার শ্তায়। তাহাদের চিত্ত 


পক্ষি,সমাকুল একবন আছে। তাহাতে ' দ্বিজকুল নিয়ত 


বাস কেন? সেই বন্মধ্যশ্থিত পর্বত সদৃশ গৃহাভ্যন্তরে | স্তগ্রোধ ফলভোজী। 
ভূতন:ঘ আশ্বিকা ও গণের সহিত ক্রীড়া করেন। নন্দার : একশত পঞ্চদশ বংমর। 
পশ্চিমতীরে কিঞিং দক্ষিণভাগে বহুবিধ প্রাসাদযুক্ত কুদ্রপুরী | শিব্ধ্যানপরাধুণ। 
নামে'এক পুরী আছেন্ছশস্কর আপনাকে শততাগে বিভক্ত ; সর্বদা 


রমণক পর্বাতে জীবগণ সকলেই 
তাহাদের আয়ুংসংখ্যা দশ সহশ্র 
তাহারা সকলেই শুরুবর্ণ ও 
হিরণ্মঘব্াঁয় মানব সকল হিরগপ্বনে 
তাহার! ম্হাভাগ্যশালী, 


সর্বদা ঈশ্বরে অর্পিত। 


অব্জান করিষা থাকে । 


পূর্বভাগ। 


তাহাদিগের পরমাযু একাদশ সহজ্ম একশত পঞ্চদশ বর্ষ। 
তাহারা সকলেই অশ্বখভোল্ী হিরণায পুত্তলিকার স্ভায়। 
ঈশ্বরে সর্বদা তাহার] চিত্ত, অপপণি করিয়া থাকে ॥ ১--১৮ 
কুরুবর্ধে কুরুগণ, স্বর্গলোক "হইতে বিচ্যুত হইয়া পতিত 
হইয়'ছে | তাহারা সকলেই মৈথনজাত। শ্সীর সদ্বশ তাহাদের 
অবয়ব ও ক্ষীর ভোজন তাহাদের জীবনে।পায়। তাহার! 
*“গরম্পর পরস্পরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ;) অতএব তাহার! 
চক্ডুবক সধশ্মাঁ। তাহারা ক্বোগশূন্য, শোকবিহীন ও নিত্য 
হুখ-নিরত। তাহাদের পরমাযু তয়োদশ মহআ একশত পঞ্চ 
দশ নংসব | তাহার! অন্ত স্মীপরায়ণ নহে, কেধল শ্ীয় 
স্্রীতে নিমুত আসন্ত। মহাব্ল পৰবাক্রান্ত স্ববামী মেই 
কুরুগণের সহমরণ হইয়া থাকে। তাহারা সর্কাদা হু, মর্দদা 
প্রবুদ্ধ ও অমৃত ভোজনে রত। তাহাদের যৌবন চিনস্থযী। 
তাহাবা শ্টামাঙ্গ ও সর্্ব ভূষণে বিভূষিভ এবং চন্দ সাব বম- 
নায় জমৃদ্বীপে কুরুবংশই অতি শোভাশালী। তাহ|তে উক্্র- 
মৌলি শন্তুর চন্্প্রত নামে এক আমতন আছে ॥ ১৯__২১। 
ভারতবর্ষে মানবগণ পুণ্যবান্‌ এবং সকলেৰ কর্খজনিত আমু, 
তাহার সংখ্যা শত বসব ব্শিয়! কথিত আছে । তাভাবা 
নানারূপ বর্ণ ও ক্ষুদদেহী! তাহাবা নানাঞপ দেব/চ্চনে 
রত ও নানারূপ ফশ্ভোগী। 
ুর্বল ও অল্সভোগনিরত। জন্ৃদ্বীপের মানব্গণেব মধ্যে কেহ 
কেহ ইন্তীদ্বপে, কেহ কেহ কাপরুক দ্বীপে, কেহ কেহ তাম- 
দ্বীপে, কেহ কেহ গতস্তিমদ্দেশে, কেহ কেহ নাগন্ীপে, 
কেহ কেহ সৌম্যদ্বীপে, কেহ গান্ধর্বদ্বীপে ও কেহ বারুণ- 
ছ্ীপে গমন কশিষীছে । এই ভাবতবর্ষে কেহ কেহ ক্লে, কেহ 
কেহ পুলিনা, কেহ কেহ ব| নানা জাতিসদুত। পুদ্দদিকে 
কিরাত, তাহাৰ সমীপে পশ্চিম দিকে যন এনৎ মধাদেশে 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্থা.এবং হদ্র 1. .এই চাব বণ, যর, হদ্গ, 


বাপিন্য প্রতি নিজ নিজ কার্ধো বত। তাহাদের পরস্পরের | 


নংবানহান বর্ণ ও গাশ্রমের নি নিজ ধশ্মার্থ কামন্ষিনক 
ঘকল্প ও অভিমান এই ভারাতনর্ষেই গ্রচলিত। এই 
ভারতবর্ষেই বর্গ ও অপরের নিমিন্ত মানুষীগণের প্রবল, 
তাহাদের প্রতিই যুগকশ্ব ব্যবশ্থিত, অন্তত্র সেকুপ নহে |) হে 
ঘুনিশ্েষ্ঠগণ । কিম্পুকষ বর্ষে যানবপিগের আ.মুৰ ম'গা। দশ 
গহআ্র বংসর | তাহাদের মধো পুকুষেব বর্ণ হৃবর্ণের ম্তা'ঘ) 
ত্রীগণ অপ্পরা সর্ৃশী মনোহাররিণী। রোগ খেক ইত্যাদি 
তাহাদিগকে কিছুতেই স্পর্শ কবিতে পাবে না, তাহারা 
শুদ্ধ সহমন্পন্ন ও স্বীয় দারার মহিত প্রক্ষ কল ভক্ষণ 
করিয়া থাকে ॥ ২৫--৩৪॥ হরি বর্ষে মানবগণ মহা 
জতের স্তায় শুত্র। দেবলোক হইতে নিচাত হইয়াছে 
[লিয়। সকলেই দেবতার আকার বিশিষ্ট । ভাহাবা সর্বোশন 
ঙ্করকে জন করে এবহ মধুর ইনুর পান করিয়া থাকে! 
চাহাদিগকে কখনও জরাম় অভিভূত হইতে হয় না। সেই 
[রি বর্ধে মানবগণ দশসহম্র বৎসর জীবিত থ!কে। পূর্ন 





| 


তাহারা বহুজ্জানার্থসম্পন্্ ৷ 


৫৭ 
মুখ, পদ্ঘপত্র সদৃশ চক্ষু, শরীর পদ্দপত্রের স্তায় সুগন্ধি । 
তাহাবা জদ্বুফলের রস ভক্ষণ করে। তাহারা স্থিরপ্রকৃতি ও 
সর্বদা সাগন্ধমুক্ত। তাহ'তে দেবলোকগনত অজরামরগণও 
জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। এই ইলারৃত বর্ধে নরশ্রেষ্ঠগণ 
ত্রয়োদশ সহঅ বত্মর জীবিত থ'কে এবং তাহারা 
জন্বু ফলের রমপান করে। তাহাদিগকে জরা, মৃত, ক্ষুধা 
ও ক্লান্তি কিছুতেই বাধা দিতে মক্ষম হয় না। এই 
বর্ষে জান্কুন নামক স্বর্ণ দেবতাদিগের ভূষণ । সেই জামুনদ 
অতি প্রণীপ্ট ও ইজ্রগোপের ম্যায় তাহাৰ প্রতিভা 
॥ ৩৫--৪৩॥ এইবপে আমি নববর্মাননতর্খ বর্ণ, আয় ও 
ভোজনাদির বিম্য় বিস্তার না করিয়া মক্ষেপে বর্ণন 
কবিশাম। হেমকুট পর্দতে গন্ধন্লা ও অগ্াবাগণ অবস্থান 
করে। নিষধ পর্দতে অনস্ত, বাস্ুকি, ত্গক প্রতি নাগগণ 
বস করে। বৈদূর্য্যময নীল পর্বতে মভাবল পরাক্রান্ 
এযস্থিংশং মংখাক যাজ্জিক স্ুরগণ, মিদ্বগণ ও লুবিমল- 
হ্দব ব্রক্ষধিগণ বাস করিয়। থাকেন; এবং শ্বেত পর্ব্বতে 
দৈত্য ও দানবগণ বাস কদে। এইকপ শাঙ্গবান্‌ পর্মত 
পিতগণের আবাস শ্ভান, হিমালয় পর্বত যক্ষণণের ও ডুতে- 
শরেব আবাম স্বান। মহাদেব--হরি) ভ্রক্মা, উমা, নল্গী 
ও গণেন সহিত সকল পর্বত) বর্ষ ও বনে আনস্বান কবেন। 
নীল, শ্বেত ও গিশ্যন পর্বাতে ভগবান্‌ নীলসেোহিত মিদ্ঈগণ, 
দেবগণ ও পিতগণের সহিত বিশেষূপে নিত্য অবশ্যান 
কবেন। নীঙ্গ পর্দত নৈদ্র্ধ্যমম, শেত পর্বত শুরুবর্ণ, 
হিরন পর্বাত মমুরপিচ্ছের সবর্ণ, জিশুঙ পর্বত হবর্ণময়। 
এই পর্ব্র তণাজসকল জন্ৃদ্বীপে অবস্থিত ॥ ৪৪ ৫১॥ 


ছিপধাশ অধ্য।ম় মমাগু। 


ভ্রশ্াশ অর্ধায়। 


ঁ 


হত বলিলেন, প্রক্ষ প্রভৃতি মণ্তুদীপে গ্রতিদিকে ধ্জু ও 
আত বর্ষ পর্সাভ মকল প্রতিষ্টিত "আছে । প্লগদ্ধীপে সপ্তটা 
মহাচল আছে, তাহার বিষয় বর্ণনা করিতেছি ;-এই 
প্রশ্ন দীপে প্রথম গোমেক ন।মক পর্কাত, দ্বিতীয় চান্দপর্মাত, 
ভতার শারদপক্কাত, চতুর্থ ছুন্দভিপিবি, পর্ণম মোমকগিরি, 
যষ্ঠ হুমনা নামক পর্বত, ইহার নামশ্থর বৈভব) সপ্রম 
বৈভ্রাজ। এই সাতটা পর্লাত প্লক্ষ্ধীপে নস্তমান, ইহ] 
কথিত অছে। এইরূপ শপ্সলি ছ্বীপেও সাতটা পর্বত 
আছে। তাহাদের বিষয় অন্ুক্রমে বর্ণনা করিতেছি ১ 
পর্দ্দতের নাম, _কুমুদ, উত্তম, বলাহক, দোণ, কঙ্গ, মহিষ 
ও রুকুগ্বান্‌। কুশন্বীপেও সপ্তদ্ধীপ ও সপ্ুকুল পর্দাত 

ছে, তাহ'দের নামমার সঙ্ক্ষেপকূপে বর্ণনা করিতেছি ১ 
পর্লিতগণের নাম, প্রথম বিদ্রম। দ্বিতীয় হেমপর্কাত, 
তৃতীয় ছুতিমান্‌, চহুর্থ পুষ্পিত, পঞ্চম কুশেশয়, ষষ্ঠ হরি- 


চখিত মধ্যম ইলাবৃত বর্ষে দিবাকর মানবগণকে সন্তপ্ু ূ গিনি, সপ্তম মহাদেবের নিকেতন মন্দর গর্বাত। মেই 
টেন না এবং জরাও, তাহাদিগকে অভিভূত করে না।। পর্কাতভূমিতে প্রবাহিত' সলিলরাশির নাম মন্দা। সেই 
চাহাতে চজ সৃর্ধ্য ও নক্ষত্রগণ কখনও প্রকাশিত হয় না। | পর্বত মন্দা নামে সলিলরাশি ধারণ করিয়াছে বলিয়া এই * 


'লারৃত বর্ধে মানবগণের পদ্ষের ন্তায় কাস্তি,পদ্দের সায় । পর্ধতের, নাম “মলর? .হইক়্াছেএ এই 


টি 





৫৮ লিঙ্গপুরাণ ৷ 
ভগসান্‌ রষধ্বজ উদ! ও নন্দীর সহিত উম টহমগৃহে বাস প্রবহ, অন্থবহ, সংবহ, বিবহ, তাহার উর্্ে এবং বারপহ 
করেন। পুরে মনরপর্ত মহেখ্বরকে তগঙ্গা্ারা সন্ষ্ট | তাহার উর্ধে পরিবহ। হে বিপ্রগণ! এই বায়ুর অধিকৃত 
করিয়াছিল। এজন্য মহাক্ষেতর পরিত্যাগ না করিষাও | স্থানে ক্রমান্বয়ে বলাহকগণ, হৃর্মা, চন্দ, নক্ষত্র ও রাশিগণ, 
পরমপদ লাভ করিয়াছে । মগনশিরি মহাদেবকে উমার । গ্রহসমূহ, সপ্তবি মণ্ডল, এবং প্রুব নক্ষত্র প্রভৃতি এক একটা 
সহিত তথায় বাস করিতে প্রার্থনা করিয়াছিল । দেই । করিয়া প্রত্যেকে অবস্থান করে। যহীর পৃষ্ঠ হইতে পঞ্চদশ 
জন্য শঙ্গব, উমা, নন্দী এ প্রমথাদিগণের 'দহিত সমাগত ! যে'জন উর্ধে করব লোক, উর্ধে পঞ্চদশ নিযুত যোজন ভূমিতল 
হইদ্না সেই মন্দর পর্দ্মতে বাস করেন) কদাচ ও পরিত্যাগ ; হইতে এক নিযুত যোজন উর্ধে হৃর্ঘয মণ্ডল, তাঁহার উপরি-' 
করেন ন1।- ক্রৌর্বীপে কী প্রভৃতি সপ্ত পর্বত আছে । ! ভাগে ভাস্কবের ফোড়শ সহত্র রথ বিদ্যমান আছে। ভূতল 
তাহাদের নাম, প্রমথ, রৌর্চ) বাযনক, কারক, অঙ্ক কানন, হইতে চতুবশীতি সহস্র যোজন উপরিভাগে মেরু, প্রবলোক 
দিলানুখধ, বিবিন্দপর্্য ত,পুণনীক পর্ন্দত, দুন্দৃি স্বন পর্ন্ঘত, এই | হইতে কোটি' যোজন উপরে মহর্লোক । হে দ্থিজগণ ! এইরূপ 
রত্বমধ্ধ পর্বত কল কন দ্বীপে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১_-১৬॥ | মহর্লোক হইতে হুইকোটি যোজন উর্ধে জনলোক। 
এইন্ধপ শাকবীপেও সাতটী পর্দত 'অছে। তাহাদের | জনলেক হইতে চারিকোটি যোজন উর্ধে তপোলোক। 
বিষয় তোমরা অবগত হও) উদর পর্ন্লত, নৈবত, শ্টামক, | প্রজাপত্য লোক হইতে ছনলক্ক যোজন পরিত্যাগ করিয়া 
রজেত, হুশোভন, আশিকেয়, সর্ব ষধিদুক্ষ বমা পর্বত, বায়ুৰ ! বক্ষলোক। হে স্থিজগণ' এই ছয়লোক ব্রহ্ষাণ্ড মধ্যে 

ৎপন্তি স্থান কেদরী পর্বত; শাকদ্বীপে এই সপ্ত । পুষ্ষন । পুণ্যময় লিয়া কথিত আছে। সপ্তুতলের অধোভাগে কোটি 
হ্বীপে একপর্নত আছে,_ভাহার নাম মহাশিল। বিচির নবক বিমান আছে; এবং ধোরাদি মায়া পর্য্যন্ত 
মণিময় কূটে সমুদ্িত ণিলাজালে সেই পর্বত আতিশম : অই্টাবিংশতি সংখ্যক নরকও তথায় বিদ্যমান আছে। 
শোভাসম্পন। মহাশিল পর্বত উর্ধিকে পঞ্চাশং সহজ ' পাপীগণ স্ব পু কর্খান্থমারে সেই নরকসমূহ ভোগ করিয়া 
যোজন উচ্চ এবং অধোদিকে চতুস্থিংশৎ সহত্মোজন। ! থাকে। রৌরব'দি নরকও তথায় বিদ্যমান আছে । তাহাদের 
এই দ্বীপের অর্দাভাগে মানমোন্র নামক পর্বত প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকের কথা বলা আছে। তাহার মধ্যে পীচটী নরকের 
আছে। এই পর্বত বেশভূমির সমীপে অবশ্মিত হইয়া ' কথ! বিশেষরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পূর্বে অগ্ডের 
নবোদিত চন্দ্র ম্যাষ শোভা পাইতেছে । তাহার উর্ধে: বিষর ও তাহার আচরণেব বিষয় বর্ণন করা হইযাছে। এক্ষণে 
পঞ্চাশৎ মহত যোঞ্জন। সেই রূপই পার্খে মগুলাকারে । হিবণ্যগর্ড সর্গ প্রসন্নক্রমে বিস্তাবরূপে বর্ণন করিতেছি" 
বিস্তীর্ণ। তৎপরে' মানস নামক পর্ধত। সন্গিবেশের | প্রক্কতি সর্ধগামী বলিয়া কথিত ? ঈদৃশ অগ্ড সহঅ্কোটী। 
বিভিন্তাবশত এক মহা দান ছুই ভাগে বিভক্ত হইযাছে। | উরদাগ, অপোভাগ ও পার্স, সরম্ই অবান্থিত এই সমস্ত 
সেই দ্বীপে মানস পর্বতের মণ্ডলসমীপে পবিত্র রজতময় : অণ্ড মধ্য চতুর্দশ ভুবন । হে দ্বিজশেষ্ঠগণ ! এক মহেশ্বর 
ছ্ইটা ভীনপদ আছে । মানস পর্বতের বহির্তভগে মহাবীত ৃ সকল তগ্ের হেতু ক অট্ডে আগর বহির্তাগে এবং অগ্ের 

রুসযৃধ্যে একটা স্থানের নাম ধাতকীখু৩ বলয় জাহরণমমুহে-জম পর্ণন ভাহাতে অন্মূর্তি প্রতিিত আছে। 
প্রসিদ্ধ । পুক্ষর দ্বীপ বহু উদ দমমূহে পরিবৃণত ৃ পরমাত্মা স্বরূপ দেহহীন শঙ্করেবও দেহ অনস্ত অগ্রমূর্তি। 
এবং চারিদিকে অতি বিস্তীর্ণ ও অতি মনোহর! এই ৰ গৃহী শঙ্ষরের গৃহিণী প্রকৃতি দেবী; পুত্র মহদাদি; তাহার 
রূপে দ্বীপসমূহ সাত সাতটা পর্বতে পরিবৃত। দ্বীপের | কিঙ্গর দেহাভিমানী পশু সকল। যিনি আদ্য ও অন্তহীন, 
অনস্তর যে সমুদ্র, সেইটী সপ্তম সমুদ্র বলিয়া কথিত। | অনন্ত পুরুষপ্রধান প্রহ্থতি সপ্ত প্রধান মুর্তি, তিনিই 
উদ্দকসমুদ্র পুষ্কর দ্বীপকে চারিদিক বেষ্টন করিয়া! অবস্থিত । আষ্টশুনুবিশিষ্ট মহেশ্বর । ভীহারি আজ্ঞাবলে এই জগতে 
তাহার পরে মহৎ জনপদ বর্তমান অছে। তাহাৰ ভূমি । ধরা, ধরাঁধর, বারিধর সমুদ্র সকল, জ্যোতিরণ, শক্র প্রভৃতি 
কার্চনময় ও দ্বিগুণ । তাহ! এক শিলাসদৃশ অথণ্ড। তাহার | দেবগণ স্বর্বাসিগণ ও স্থাবর জঙ্গমসমূহ সকলেই স্ব 
পরে এক পর্বত আছে। তাহার পরিধি সীমান্বরূপ সেই | ্ব নিয়োগ প্রতিপালনে তৎপর হইয়! অবস্থান করিতেছেন 
পর্সত এক অংশে প্রকাশিত ও অন অংশে অপ্রকাশিত। র ॥ ১৭৫০ ॥ একদা ইন প্রভৃতি দেবগণ লক্ষণবিহীন 
তাহার নাম লোকালোক বলিয়া খাত। হে স্বিজোন্তমগণ! : ষক্ষরূগী ঈশ্বরকে দর্ণন করত “এ কি্ূপ?" এই প্রকার 
যে পধ্্ন্ত সেই লোকালোক পর্বতের বিস্তৃতির সীমা, দেই : সন্দিগ্ধ চিপ্ত হইয়া, নিশ্চয়ের নিমিত্ত পীবক প্রভৃতি সকলেই 
অবধি পৃথিবীরও সীমা । এই পর্বতের উচ্চতা দশ সহস্র বক্ষ সমীপে গমন করিলেন । তথায় গমন করিয়া,াহার! 
যোজন, মেই পরিমাণে ইহার বিস্তৃতি। সেই লোকালোক 1 হ্ষীণশক্তি হইলেন। এজগ্ত বহি এই বক্ষের মমক্ষে তৃণ 
গিরির দক্ষিণ অর্ধভাগ রবি-রশ্মি-জালে প্রকাশিত থাকে । পর্য্যন্ত 'দঞ্চ করিতেও সম্বম হইলেন না এবং বাযুও তৃণ- 
এবং পবের অর্জভাগ নিত্য তমোরাশিতে আবৃত থাকে । এই । চালনে সক্ষম হইলেন না। সেইরূপ অন্তান্ত দেবগণও 
জন্ত পর্বাতেরু নাম লোকালোক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছে। | স্বীয় স্থীয় প্রভাব-বিহীন হইলেন। তখন সর্কবসমৃদ্ধি 
এইরূপ সংক্ষেপে সমস্ত বর্ণন করিলাম | হে মুনিসত্তমগণ | | কারণ স্বয়ং বৃত্ররিপু ইন্জ হুরেজ্বর্গের সহিত হুরেশ্বর 
এক্ষণে নুর্তয হুতে পৃঙ্িবীর বৃত্বান্ত এবং ঞ্রবলোক হইতে ৷ ধঙ্ষকে জিজ্ঞাসা করিলেন; “ম্হাত্মন্! অ।পনাকে কুতৃহলী 


| 
তারের বুঝাস্ত বর্ন করিতেছি শ্রবণ কর। আবহ প্রভৃতি: দেখিছি, আপনি কে?” এইকথধা জিজ্ঞাসা করিবাঙ্গাত্র ' 
মাসির আমাল লিজ আই । জেতা পয়লা আবহ 1 বস আনস্ট হইলেন । তখনই প্রাসন্লবদনা হৈমবতী অন্বিকা 





€ 


পুর্বাভাগ । ৫৯ 

গু রা 

বন্ুবিধ মনোহর আভরণে বিডূহিতা হইয়া তখায় আবি- স্থিত পর্বতে সৃষ্ধ্যদেব অলীতি অধিক পূর্ণ শতমণ্ডল অতি 
হইলেন, তাহার দর্শন পাইবামাব্র ইন্দ্র প্রভৃতি | তেক্গে পরিভ্রমণ করেন । উত্তরায়ণ ও দ্গিণায়নৈ বানু ও 
দেবগণ, সেই মনোহর শ্টোভাশালিনী হৈমবতী উমাকে | অত্যত্তরের বিষয় বলিলাম। হর্ঘযদেব প্রত্যহ সেই মগডলসমূছে 
জিজ্ঞাস) করিলেন, «হে জগদন্বে! এ কিরূপ ভাব? যে | বিচরণ করেন! কুলালচত্রের প্রাস্তভাগ যেরূপ শীঘ্র বিঘর্ণিত 
বক্ষ দেহ পূর্বে্বে দেখিয়াছি, সেই মহাত্মা কে?” অশ্থিকা | হয়, সেই দক্ষিণায়নের উপক্রমে সূর্ধ্যদেবও অতি বিশ্তীর্ঘ 
বলিলেন, «ক্ষ এই স্থানে অদৃষ্ঠট হইয়াছেন” দেবগণ তাহা | ভূমি অল্সকাল মধ্যে গমন করিয়া! থাকেন" দক্ষিণায়নে হৃর্য্য 
এরবণ করত, সেই লোহিত শুরু কৃষ্ণ অজন্যা উমাকে প্রণাম | দ্বাদশ মুহূর্তে পৃথিবী চত্র ভ্রমণ * করেন, এবং একদিনে 
করিয়া বহু সম্মান করিলেন । তখন হ্থরাম্ুরদিগের প্রবৃত্তি- | সার্ধ ত্রয়োদশ নক্ষত্রে সঞ্চরণ করেন ও অষ্টাদশ মুহুর্তে 
স্বরুপা উমা দেবগণকৃত বহুসম্ম্ীনে সন্মানিতা হইয়া বলি-। রাতিতে সমস্ত নক্ষত্রে বিচরণ করেন! কুলালচন্রের 
লেন. হে দ্েবগণ! আমি পূর্বে পুরুষের প্রকৃতি হইযা | মধ্যভাগ যেকপ মন্দ মন্দ সঞ্চারিত হয়, সেইরূপ উদ্ধরায়ণে 
যন্ষেব আজ্ঞানুবর্তিনী ছিলাম, হে ছ্িজগণ! এই জন্যই | স্র্যযদেবও মন্দগতিতে সঞ্চবণ কবেন ; সেই জন্ম বহুকালে 
তাইার নিয়োগবশতঃ সকল অণ্ড সেই অজ হইতে: অলস ভূমি অতিক্রম করিয়া থাকেন। তান্র রথে অ'দিত্যগণ 
উৎপন্ন হইয়াছে ; অজও অণ্ড হইতে উৎপন্ন এবং এই | ও মুনিগণ অবস্থান করেন। সহত্রাংশু তাহার অগ্রন্ভাগ, 
অধিল জগৎও অও হইতে উৎপন্থ। জ্যোতিগণবিশিষ্ট | পুষ্ঠভাগ ও অধোভাগ গন্বর্ক, অপ্লরা, গ্রামনী, সর্প ও 
লেক সকলও অজাত্মক ॥ ৫৫-_৬২ ॥ রাঙ্গন প্রভৃতি দ্বারা প্রদীপ্ত করেন। তিনি উর্ধাদিকে কর 
পবিত্যাগ পূর্বক মনোহব ব্রন্গ সন্গন্ধীয় সভাকে পরিত্যাগ 


ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সম'প্ত । 
করিয়া সন্ধ্যাসময়ে মুনিগণ-পরিত্যন্ত সলিল দ্বারা সমাগত 
৯2  নিশাচবদিগকে পুনঃ পুনঃ বিনাশ করত প্রাঙ্গণগণের 
র ঈাদশ মুতর্তে উত্ত- 
৫পঞ্চাশৎ অধায়। সহিত বিচরণ করেন এনং তিনি অ 
55 এ. রাষণে পশ্চিমদিকে গমন কবেন। তাহাতে একদিন হয়। 





হত বলিলেন, হে ছ্বিজগণ! গ্রহচাবের প্রসিদ্ধির নিমিত্ত : ভাস্কব রাত্রিকালে মন্দ গতিতে সার্চভয়োদশ নক্ষত্ে ছ্বাদশ 
দ্দ্তোদিগের ক্ষেত্রনকল অবলোকন কবিয়া অগ্ুমধ্যে : | মুহত্তে পত্িভ্রমণ করেন, এবং দিবাতে অগ্লীদশ মুহর্তে নক্ষত্র 
' জ্ঞোতিগ্ণ প্রচার সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর ;-- ৰ । সকলে পরিভ্রমণ ক্দন। চক্রেব নাভিগেশে যেকপ মৃছ্‌ 
মেরুর পূর্বে মানস পর্কাতের উপরিভাগে মাহেক্ী নামে ; দর্ণিত হয়, এবং চক্র মধাস্থিত মৃৎপিগ যেরূপ মন্দ মন্দ 
একপুবী আছে এবং দক্ষিণে ভানুপুত্র বরুণের বারুণী । বিদুর্ণিত হয়, সেইবপ ক্ষব পরিভ্রমণ করে । পুরাবিৎ পণ্ডিত- 
নামে পুবী মাছে । সৌম্যে সোমের বিপুল| নামে পুরী গণ বলেন, উভষ কাষ্ঠাব মধো শ্র্যদেবমণ্ডুল সমৃহকে 
বিঙগামান আাছে। তাহাতে দিগ্দেবতা সকল অবস্থান করেন । | ত্রিংশত মুহর্জে মে একবার পরিভ্রমণ করেন, তাহাই আহো- 
অমবাবত্ী,সংযমনী, স্ুখা ও বিভা নামে চারিটী পুরী আছে । । রাত্র। কুল[ল চত্রের নাভিদেশ ষেরপ মহুখতিতে পরিভ্রমণ 
লোকপালের উপরিভাগে মকল স্থানে দক্ষিণায়নে দর্গিণাদিগত | কবে, সেইরূপ সব্ণ গ্রহের অগ্রবনাঁ কব ও গ্রহগণের 
নৃর্ধোর ষে গতি, তাহা বর্ণন করিতেছি অবগত হও। দক্ষিণা- ! সহিত'পরিভ্রমণ কবে ' সপ্তর্ধিমগুল ও জোতিগর্ণও তাহার 
যনের উপক্রমে নূর্ধাদেব প্রক্ষিপ্ড ইধুৰ স্যায় ধাবিত হইয়া । অনুসরণ করিয়া থাকে! শূর্ধ্দেব সমীরণ ও ধ্ুব্সহ মিলিত 
জ্যোতিশ্চক্র সমস্ত গ্রহণ করত গমন করেন। যে সময়ে রঘ্যাদেব হইয়| কিরণের দ্বারা! তোয়র'শিকে গ্রহণ করত অবস্থান 
শক্রের পুরাভ্যন্তর গত হন, তখন সকলেই সৌর উদয় লক্ষ্য : করেন । বিষ্তুর অনুগ্রহবশত তঁন্তাপাদ নক্ষত্র করবত্ব প্রাপ্ত 
করিয়া থাকে । সেই ুর্ঘ্যই হ্বখাতে নিশাস্তরগত হইয়া ূ ৮ হর্ধাদেব মলিলরাশি পান কবেন। ক্রমে তাহা 
দুষ্ট হন,এবং বিভাতে তাহার অস্ত হয়। এই বাপি তঙ্বর-সূর্ধ্য ; চন্গে সংক্রান্ত হয়, এবং চক্স হইতে ত্রমে সেই সলিল 
অমরাবন্তীতে তবষ্ট হয় এন সংযমনী, হখা! ও বিভাকে প্রাপ্ত ৰ মেঘে মং রা হয়। সেই মেঘনিচয় বাযুবেগে তাড়িত 
হইয়া যেরূপ ভাবে অবস্থান করেন, তাহ! আমি বলিলাম! | হইয়া পৃথিবীতলে বর্ষণ করে । সুর্যদে জগৎ প্রদীপ্ত করেন, 
এইরূপ ৃর্ধ্যদেব ষে সময়ে পুক্ষর মধ্যে গমন করিয়া থাকেন; ! এজন্য হার নাম তাক্গর | তোগরাশির ঝোনরূপে নাশ হয় 
তধন অপরাহ্রে অশ্নিকোণে, পূর্ববাহ্নে নৈধ্ধত কোণে, শেষ * না। প্রাণীদিগের হিতের নিমিঘ, শঙ্গর হুর্ধ্যের এই 
রাত্রিতে বাযুকোপে এবং পূর্ব রাত্রে ঈশান কোণে অবুস্থান | রূপ গতি বিধান: করিয়াছেন। তু ভূঁবঃ স্বঃ জল অন্ন ও 
করেন। সকল দিকে এইএ্প তাহার গতি। হৃধ্যদেব মূহূর্তৃমাত্র । অমৃত প্রতিও, জগতের হিতের নিমিত শঙ্কর বিধান 
কাল মেদিনীতে ত্রিংশ ভাগ গমন করেন। মুহূর্ভ সময়ের | করিয়াছেন। জল, জগতের প্রাণ স্বরূপ এবং ভূত সমূহ 
প্রতি যোজনের এই সংখ্যা অবগত হও। সেই পুর্ণ সংখ্যা : ভুবনের স্বরূপ; অধিক কি সমস্য জগতের রূপ, সলিলের 
একত্রিংশৎ লক্ষ যোজন এবং কাহারও মতে সহত্রাধিক ; আধিপত্যে ভগব'ন 'শিব স্বয়ং ব্যবন্থিত আছেন ; এবং 
পঞ্চাশৎ লক্ষ যোজন। এইটা ভাস্করের গৌহুর্তিক গতি। এই ; কধিতও আহ্কে ঘে, জপের 'অধিপতি জয়ং শল্তু। এই 
গতিষে'গে সৃতধ্যদেব দৃক্ষিণ- কাষ্ঠাভিমুখে গমন করেন এবং | সমস্ত জগৎ শিনাক্বক, তাহাতে কোনও পংশয় নাই। 
দিনের শেষ ভাগে সৌম্যবিকে অবস্থান করেন এবং দক্ষিণা- | ভগবান্‌ প্রীহরির নারায়ণত্ব আপের দ্বারাই কঙ্গিত হইয়াছে। 
বনে পুক্ষর মধ্যে ভমগ করিয়া থাকেন । মানসপর্বতের উত্তর বিষ জগতের আলয় স্বরূপ, কির অপ, সেই জগ্যালয় বির 








৪ 


১ 
আলয়॥ ১--৩৭| চরাচর সমস্য ভম্মীভূত হইলে পৃথিবীর 
ধূমরূপে যেগুলি বায়ুস্থারা চালিত হইয়া উদ্ধাদিকে গমন করে, 
সেইগুলি অগ্মি এবং বায়ুর সাহাধ্যক্রমে অন্রন্ূপে পরিণত হয়, 
এই জন্ত বিতর ব্যক্তিরা বূম, অগ্রি ও বায়ুর সংযোগই অত্র 
বলিয়াছেন। বারিসমূহ বর্ষণ করে বলিয়া 'অভ্রনাম 
হইয়াছে । মেই 'অজের অধিপতি ইন্দস। দ্বিলগণের যজ্ঞ 
ধুমোদ্ভুত অজ অতি হিতর্কাবী, পাবাপ্রির ধূম সস্ভুত 'অন্র বন- 
সমুহের হিতকর,) এপৎ মৃত পুমা্পমন অত্র অতি অশুভোৎ- 
পাদক। এ্ুঁদপ আভিটারাগি মমুদ্ধত ণমধাশি হইতে উৎপন্ন 
অভ্রনমূহত্ড ভূতবর্দের বিনাশের নিমিন্ধ হয়। হে দ্বিজগণ! 
এইরূপ পূমবিশেষে জগতের হিত ও 'অহিত হইয়। থাকে। 
এক্জন্য মানবকুন অভিচারাগ্রিসমুদ্ধত পূমবাশি যঙঃপুর্বক 
আচ্ছাদন করিবে। যদি (কোন দ্বিজ অভিচানসশন্ধীয় 
ধুম আচ্ছাদন ন| করিয| উদ্দেশ সকলেব জন্য ক্রিয়ায় প্রবুন্ধ 
হয়, তাহা হইলে সেই গ্রিয়া লোকের বিনাশের নিমিত্ত 
হইয়। থাকে । হে মুনিশেঠগণ ! মেখসমুহ সলিল রাশির 
আধাদ। জগতের চিতের নিমিন্ত পবনের আজ্ঞান্ুসারে 
ছম।স পরাস্ত সশিপমনূহ বর্ষণ করে। এই জগতে সেই 
মেধসমুহের গর্জন ব।যব্য, দৈদ্যুত ও গাবকোন্তব, এই 
তিন রূপ হয় এবং ইহা হিমোতৎপন্তিও হইঘ্া থাকে। 
যাহ! হইতে মলসর।শিত্র না হয়, সেই অভ্র) সেই সলিল- 
সমুহের মেহন অর্থাৎ সিএন হয যাহা হইতে, তাহাই মেব, 
তাহা তিন প্রকার, কাষ্ঠাবাহ্‌, বৈরিঞ্য এবং পক্ষসন্ভৃত। 
অগিসমুহের কাষ্ঠনহসংযোগ হইলে অগ্নি হইতে যে 
ধূমরাশি উদগত হয়) সেই শমসন্ভুত মেধ কাষ্ঠাবাহ ; 
বিরিধির উচ্ছাস বামুতে যাহার উত্পন্তি হয় দেই বৈরিঞ্চয 
এবং ইজ্জর পর্বতসমূয়ের যে পক্ষ চ্ছেদন ' করিয়াছিলেন, 


উহা হইকে-মুধ উৎপহ হইয়াছে, মেই পথসত 


বাহ্ছেয় মেঘ সকলের নাম জীমৃউ, ভাহাকি অনবহ বায়ুর হনে 
অবন্থান করে। বিবিধেচ্ছামজাত মেখ সকল প্রবহ* বায়ুর 
অধিকৃত স্থানে অবস্থান কবে এবং পক্ষজাত পুক্ষর প্রভৃতি 
মেদ, নিঃশন্দে জপ বর্ণ করে; কিন্য দেই মেখসমূহ যখন 
গভীর গর্জানে পিকৃপিগন্তর কম্পিত কবে) তখন সেই 
দেই কার্যে অ্র জল বর্ষণ কবে এবৎ বহু মময় শীতল 
সমীরণ প্রবাহিত হয় ॥ ৩৮--৫০॥ জীবক নামক মেখ 
অতি ক্ষীণ এবং বিহ্যতের ধ্বনিশুস্ত ধর পৃষ্ঠ হইতে ইত- 
স্তত কেবল গর্জানম(েই তাহাৰ চরিতার্থতা। জীমূত মকল 
পর্বতের উপরিভাগে ধরা হইতে অর্ধ ক্রোশ দূরেই অবস্থান 
করে। মেখপমূহ ধর পৃষ্ট হইতে যোজনমাত্র উদ্ধে হইলে 
পৃথিবীতলে বহু তোয়রাশি প্রণান করে। সেই মেঘ বিছ্াৃক্খণ- 
মুক্ত। এই সমস্ত মেখের দৃষ্টির বিষয় বর্ন করিলাম। পক্ষজ ও 
কজজ মেখ পর্বতে বর্ষণ কৰে। তাহারা জগতের নাশের 
নিমিত্ত রাত্রিকালে বর্ধণ করিয়া থাকে । পঙ্গজ ও পুষ্ধর প্রভৃতি 
মেত যে সময়ে জল বর্ষণ করে, তখন সমস্ত জগৎ জলরাশিতে 
পরিপূর্ণ হয়, তাহাতে স্বয়ং বিষ্থ শয়ন করেন। হে দ্বিজ- 
অেষ্গণ ! আমগ্েয়, শ্বামজ, পক্ষজ, জলদসমূহের ধূমের নাম 
আপ্যায়ন, এবং "ৃর্িসকল পৌগ্ু,! তাহার বিছ্যুৎসমূহ 
শীত শঙ্ত প্রদান করে। ঘেষে সমুহের পুগুেশে ঠ্ীতিত 


১ 


_ লিঙ্গপুরাণ। 


শীকরসমৃহ অতি শীতল। গঙ্গাজলসভভূতা 'লীকরের 
নাম গঞ্গা। পর্ষাতসমূহ, নর্দাসমূহ, দিগগজ ও মেঘ- 
সমূহের পুথকৃ যে জলরাশি পক্াবহ বামুদ্বারা সমাকুলিত 
করে, সেই জল নগসমুহে গমন করিয়া থাকে। পরাধহ 
বায়ুকে অস্থিকা গুরুকে আনয়ন করে। অপর বৃষ্টির 
শেষভাগ মনকাপতি হিমালয়কে অতিক্রম' করিয়া শস্ত 
সকলের বৃদ্ধির নিমিত্ত গমন: করে। বৃষ্টিসমূহের কথ! 
দ্বিধারূণে বর্ণন করিলাম; শস্তদ্বয়ের কথা বুদ্ধিত্রমে সংক্ষেপে 
বলিতেছি)-বুষ্টিসমূহের ক্জনকর্তী মহতেজাঃ ভাজ । 
তিনি বিশে আক্টা এবং ভিনিই সাক্ষাৎ শিব। হে 
মুনিশ্রেষ্ঠগণ | তিনি তেজঃন্বরূপ ;) বহাস্বরপ ) যশঃ চঙ্ুঃ 
শোত্র, মন, নত্যু, আত্মা, মনা, বিদিক্‌, দিক্‌, সত্য, খত, 
বামু, অন্বর, খচর, লোকপ'ল, হরি, ব্রহ্মা) রুদ্র, সাক্ষাৎ 
মহেশ্বর প্রভৃতির কপ । ক্ঠাহার সহজ কিরণ, এবং অষ্ট 
হস্ত। তিনি অর্দী নারীনপু মাক্ষাৎ ত্রিলোচন স্বরূপ । হে 
দ্বিজগণ! ইহ্ারই প্রসাদে বৃষ্টিসমুছ বিভিন্নকূপে পরিণত 
হয়। ববি সহত্র সহআ গুণরাঁশি পরিত্যাগ করিবার নিমিন 
কিরণ দ্বাৰ! জলরাশি গ্রহণ করেন। ইহার বিচারক্রমে 
জপের বৃদ্ধি কিনাশ নাই। বায়ু ধব-মহ মিলিত হইয়া 
বৃষ্টিকে বিনাশ করে এবং হূর্ধ্য গ্রহ হইতে নিঃত হইয়া 
সমস্ত নগভ্রমগডলে এবং ক্রবসহ মিলিত হইষা! চারসমীপে 
প্রবেশ কবে | ৫১৬৮] 


চহ্ঃপঞ্জাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


রে 


পঞ্চপঞ্চাশ অধ্যায় । 


হত বলিলেন) হে -বিপ্রশে্টগ্ণণ হুর, চত্ত্র ও গ্রহগণ ও 
অন্তান্তেৰ বথের বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি এবং বেকপে 
হর্ধা গমন কবে, তাহ।ও বর্ণন করিতেছি শ্রবণ কর) ুর্ধেৰ 
রথ ব্রহ্ষা কার্ধযবশত নিশ্স্ীণ করিয়াছেন । এই রথ এক বৎসর 
কাশ পর্যাস্ত অবয়বাদি ছারা গঠিত হইয়াছে । ইহা তিনটা 
নাভি € পঞ্চ-অরমুভ্ত-চক্রবিশিষ্ট এবং হুবর্ণ নিশ্ষিত। 
ইহাতে সমস্ত দেবগণ ও ভাস্কর জয়ং বাম করেন। সেই রথের 
বিস্তার নবসহত্র যোজন । রথের উপস্থ হইতে ঈষার্দণড রথের 
বিস্তাব হইতে দ্বিগুণ দীর্ঘ হইলেও তাহা পরিমিতরূপে 
সংঘর্টিত। সেই দণ্ড পরস্পর অসংশ্লিষ্ট অশ্বযুক্ত, সেই অশ্ব- 
মমুহ মগ্ুচ্ছন্দে সুশিক্ষিত এব চক্রের পক্ষদেশে নিবদ্ধ । 
রথের করবে অক্ষ অর্পিত আছে । তাহাতে অশ্থের সহিত চক্র 
এবং অঙ্কের সহিত খ্ব নিষুত বিধুর্ণিত হয়। 'অক্ষ করব ভিন্ন 
এক উত্রের সহিত যুক্ত হইয়া ভ্রমিত হয়। প্রুব বাতরশ্মি- 
বিশি হইয়। জ্যোতিসমূহ প্রেরণ করে। রথের অঙ্ববন্ব ছয়, 
মুগ ও অক্ষের অগ্রভাগে নিবদ্ধ আছে। সেই মুগাক্ষনিবন্ধ 
রশ্মি ঞ্বের সহিত বিঘ্নিত হইয়! ধাকে। ভ্রমণশীল খের, 
ও রথের মণ্ডসসমুহ বিদ্যমান আছে, যুগ এবং অঙ্গের 
অগ্রভাগদ্ধয় রথের- দক্ষিণ ভাগে বিদ্যমান । এ্রবের,; 
সহিত রজ্ভু দ্বারা প্রগৃহিত চক্রবিরহিত অঙ্স্থয় সেই 
ভ্রমণপরায়ূণ প্রবের অনুগমন .করে। সেই উত্তয় রশি ও 


ছ 


পূর্ববভাগ। 


তাহার অন্গমন করে। সেই বাতোর্দি শদনেরও যুগাক্ষ 


৬১ 


বর্চা পর্যযস্ত সকলেই মহ+দেবকে খামে বহন করে এবং 


! 
কোটি বিদ্যমান আনে! রখের কীলে নিবদ্ধ-রজ্জু হইয়া | দ্বাদশ গন্রর্সমূহ ভাহাকে মনোহব মম্সীত দ্বারা উপাসন। 


রথ সকল দ্ছানে ভ্রমণ করিয়া থাকে। উত্তরায়ণে মণ্ডল- 
সমূহে ভ্রমণশীল রথের রশিদ বর্ষিত হয়। দক্ষিণায়নে ক্রব- 
সহ মিলিত হইয়া মণ্ডসসমূহকে আকর্ষণ করে। অনস্তব 
রথের অভ্যন্তরস্থ হৃর্ধ্যমণ্ডল সমূহ ভ্রমণ করেন এবং দেই 
হৃর্য্য ফ্রবিমুক্ত রশ্রিদ্বয় দ্বারা কাষ্ঠা্বয়ের অভ্ান্তরগত 
অশীতিশত সংখ্যক মণ্ডল পরিভ্রমণ করেন। সেইরূপ বহি- 
ভাগশ্থিত হুর্যামগুলনকল পরিভ্রমণ করেন এবৎ বেগের 
সহিত উদ্ধাদিকে বেষউটন করিয়া মগ্ডলসমুহে গমন করিয়া 
থাকেন ॥ ১--১৫॥ হে বিপ্রগণ। দেবকুল সেই দেবশ্রেষঠ 
ভাস্করকে নিয়ত পুজাদি করিয়া! থাকেন । (দেবগণ, আদিত্যা- 
গণ, মুলিসমূহ, গন্ধর্ব ও অপ্ধারাগণ) গ্রামগী সর্প ও রান 
সমুহের মহিত হুর্ধ্য রথস্থ হইয়া থাকেন। ইহীরা ছুই 
ছুই মাস করিয়া হুধ্যে অবস্থান করে। মুনিগণ, তেজ দ্বানা 
ভাস্করের সহিত বিশেষ আপ্যায়িত কবেন এবং গ্রাথিত 
বাকাবলি দ্বারা রবিকে স্তৰ করিয়া থাকেন। গন্বর্কাকুল 
নৃতা ও গীত দ্বারা তাহাকে উপাসনা কবেন। গ্রামনী, যঙ্গ ও 
ভূতসমূহ তাহার রশ্মি সংগ্রহ করিয়া থাকে। সর্পগণ, 
হর্ধ্যকে বহন করে এব রাক্ষলকুল তাহার অনুগমন করে। 
বালখিল্য প্রহতি রবিকে উদয় হইতে নিবারণ করিয়া 
অন্তমিত করেন। ইহার! সকলেই ছুই ছুই মাম শুর্ষ্যে 
অবস্থান কেন ॥ ১৬--২১॥ হে মুনিগণ! মধু, মাধব, 
শুত্র, শচি, নভ, নভস্ত, ই, উর্ত্র, সহ, সহস্তা, তপ ও তগস্) 
এই ছবাদশ মাস মানবদিগের বর্ষ। তাহাতে নামস্তিক, গ্ৈগ, 
বাধিক, শারদ, হিম, শৈশির এই ছয় কু বত্তমান আছে। 
হে মুনিশ্রেষ্টগণ! ধাঁতা, অর্ধযম, মিত্র, বণ, ই, বিবন্ধান্‌, 
পুষা, পর্ধাস্ত, অংশ তগ, রষ্টা, বিষ, পুলস্ত্য, পুলহ, অত্রি, 
বমিষ্ট, অন্দিবা, ধীসষ্পন্ন ভন, ভবদ্বাজতনয়, গৌতম, কশ্ঠপ, 
বহু, জমদগ্রি, কৌশিক, ব!হুকি) কঞ্গনী, কর এবং তক্ষক 


নাগ, এখাপত্র নাগ, শঙ্খপাল অন্তান্ ন'গ ও উরাবত, 
ধনঞ্জঘ, মহাপদ্‌, কর্মটক, কঙ্গল, অশ্বতব, তনুর, নারদ এবং 
হাহা, হুহ, বিশ্বাবহথ, উগ্রসেন, সক্কচি, পবানম্থ, চিত্রযুপন, 
মহাতেজ। উর্ণায়ু প্রহতি গন্ধ্দগণ দ্ৃতরাষ্্র, সৃর্ধানর্চ্চ) 


সাক্ষাদ্দে ীন্ব রূপা কৃতস্থলা, শুভাননা, শুভাশ্রোণী, পুর্সিক- 
স্থলী, মেনকা, সহজন্ত, প্রশ্নোচা, শুচিস্মিতা, অনুয্নোচা, 
স্বৃতা, বিশ্বাচী, উর্বশী, "পুর্বচিন্তি, সাক্ষাৎ, দেবীস্গরূপা 
তিললোস্তমা, রন্তা, অস্বে(গবদনা, রথকত গ্রামনী, রথৌজা, 
রখচিত্র জবান, রধস্থন, বরুণ, হৃষেণ দেনজিৎ, তাক্ষ , অরিষ- 
নেমি, ক্ষতজিৎ, সত্যজিং, রক্ষ, হেতি, প্রহেতি, পৌকুষেয় 
বধ, সর্প, ব্যাপ্র, চাপ, বাত, বিদ্যুৎ, আদর,ব্রক্ষোপেডরক্ষে 
যজ্ঞেপেত, এই সমস্ত দেবগণ ক্রমে হুর্ধ্যে প্রবেশ করিয়া 
থাকেন, স্থানাভিমানী এই সমস্ত দেব! দ্বাদশ সপ্ুকগণ 
ধাতা অবধি বিষণ, পর্য্যন্ত দেবতা ছ্বাদশগণ বলিষা কথিত। 
তাহারা পরম দেবতা ভানুকে স্ববে জাপ্যাফ়িত করেন। ছে 
মুনিসতমগণ! পুলস্থ্য প্র্ৃতি পর্য্যন্ত মুনিগণ দ্বাদশ 
স্ব দ্বারা যথাক্রমে ভানুকে স্ব করিয়া থাকেন এবং বানুকি 
প্রভৃতি নাগগণ স্বতর প্রভৃতিকে ও তুমবুরু প্রভৃতি শৃর্ধ্য- 





করেন। কুতস্থল৷ প্রভৃতি অপ্মারোগণ ভগবান ভাস্করকে 
মনোহর নৃত্যদ্বার উপাসনা করিয়! থাকে। গ্রামনরথকৃৎ 
অবধি সতাজিং পর্ধাস্ত দিবাপুরুষগণ দ্বাদশীশ্ক ত্রমে হয 
দেবেব রশ্বি সংগ্রহ করেন। রক্ষোহেতি.আদি যজ্জোপেত 
পর্য্যন্ত আয়ুধমুক্ত এই দ্বাদশ রাক্ষস" ওহাব অন্ুগমন করে। 
ধাতা, অর্ধ্যমা, পুলস্তা, পুশহ, প্রজাপতি উরগ, বাসথকি, কন্ধ- 
ণীক, তুপুরু, নাবদ, গ।ন-পবাণ গন্ধর্কছয়, রত স্ছলা ও পুঞ্িক- 
স্থল] অপ্ধারা, গ্রামণী রথরত, রঘৌজা এবং বক্ষোহেতি, 
প্রহেতি, রাক্ষসন্ধয় ইহ।রা মধু ও ম.ধব থতুর গ্রণ এবং 
ইহারা এই গ্রীষ্ছ কালের ছুই মাস সূর্যে বাম বরে। 
মিএ, বরুণ, অত্রি ও বসিষ্ঠমুনি, তগ্গকনাগ, মেনক! ও 
সহজন্যা অপ্সরা, হা হাঁ হু গন্র্দদ্ধয। রথচিত্র ও সুবহা 
নাম গ্রামণীদ্ধয় এবং পৌরুষেয় ও বধনামক, রাক্ষসগণ 
শুচি ও শুক্র এই ছুই মাস পর্য্যন্ত কুর্ষে্য বাস করে। 
এইরূপ অন্যান্ত দেবতাগণও শুধ্যে বস করিয়া থাকেন । 
ইন বিবস্বান্‌, অঙ্গিরা ভূগড এপাপর্র ও শঙ্খপাল সর্পনবয় 
বিশ্বাবহ উগ্রসেন বরুণ রথ স্গন, প্রম্নে। ও অনুয়লোচা 
অপ্সর।দয় বাঞ্সসমূহ সর্প ও ব্যা্র, ইহর। নভ নভস্য 
মষের গণ এব এই ছুইমাসকাল ইঙ্জারা স্র্ধে বাস 
কবেন। পর্যান্ত পৃষ| ভরদ্বাজ গৌতম ধনগ্রষ ইরাবান 
সবরুচি, পরাবশু, অপ্নগা, শ্রেষ্টা, ঘতাচী ও বিশ্বাচী, সেনজিৎ, 
হষেণ এই সেনানী গ্রামণীদয় আপ ও বাত এই রাঞ্চসন্ধয়, 
ইহারা উর্জ ও ইষয এই হৈমাস্তক ছুইমাস দিবাকরে 
বাস করিয়া থাকেন ॥১২- ৫৮॥ অংশ, ভগ, কশ্প) ক্রতু, 
ভুজঙ্গ, মহাপদ্ধ ও কর্বটক প্রড়ৃতি নাগগণ, চৈত্রসেন ও 
উর্ণাযু গন্ধবদ়্, উর্বশী ও পুর্বচি্তি অপ সরাদয় তাক্ষ 
ও অরিষ্টনেমি প্রতি সেনানী ও গ্রামবীদয় বিছাুৎ ও 
দিবা এই ছুইজন রাঙ্মমশ্রেষ্ঠ। ইহ বা সকলেই মহ ও 
গহস্ত এই ছুই মাস হৃর্ধ্ে অবস্থান করে। এই শিশির 
ঝতুর ছুই মাস ইচ্তাব! সূর্য্য বাস করে। তষ্টা, বিষণ, 
জমদগ্রি। বিশ্বামিত্র, কাদবেয়। কাদগণ ও 'অখতর নাগছ্ছয়, 
ধৃতরাস্ ও নৃর্ধ্যবর্চা গঙ্গর্নাঘয়, অপ্পরাশ্েঠা তিলোক্মা ও 
রম্তা, গামনী, রথজিং ও সতালিৎ। রঙ্গোপেত ও মঙক্গোপেত 
রাক্ষসদ্বয় ইহারা ছুই ছুই মাম অর্কে বাস করে। ইচ্ঠারা 
স্ানাতিমান্দী দ্বাদশ মগ্তুকগণ, ইহারা তেজ দ্বাবা হুর্ধ্যকে 
আপ্যায়িত করিম! থাকেন। মুনিগণ প্রথিত নাক্যাবলি দ্বারা 
ভগ্নবান্‌ ভাক্করের স্ভব করেন এবং গঙ্গর্বকূলও মেই প্রভা- 
শালী হ্ধ্যকে নৃত্য গীত দ্বারা উপাসন! করেন। গ্রামমী 
যক্ষ ও ভূত সকল হ্ৃধ্যদেবের রশ্বিসমূহ সংগ্রহ করেন। 
সর্গগণ হুর্ধকে বহন করে; রাঙ্গসকুল তাহার অনুগমন 
করে। বালখিল্য প্রহথতি উদয় হইতে শৃ্যকে নিবারণ করিয়া 
অস্থমিত করেন।: এই সমস্ত দেবতার যেক্ধূপ তেজ, যেরূপ 
তপস্া, যেক্ূপ যোগ, যেকূপ মন্ত্র যেরূপ ধর্ম ও বল, স্ৃর্যা 
ইছই(দিগের তেঙ্গেমুক্ত 'হইস্া, তদ্ূপ তাপ প্রদান করেন। 
ইহারা সকলেই ছুই হই মাস দিবাকরে বাস বরেন। খধি- * 
গণ) -দেবৃতা, গন্ধর্বব, পন্বগ ও ডুসরাগণ, গ্রামণী, লমূহ, 


৬২ 
ষক্ষ ও রাক্ষদসমূহ। ইহারা তাপ প্রধান করেন, বর্ষণ 
কবেন, দীপ্তি করেন, বাত সপ্গালিত করেন এবং 
ছঙ্জন করেন। ইহীর! ভূতবর্গের অণ্তত কার্ধ্য সকলও 
নাশ করিয়া থাকেন এবং ছুষ্ট মানব্গণের শুভ নাশ করেন; 
শুপ্রচার ব্যক্তিসমূহের ছুদ্ধৃতিও বিনাশ করিয়া থাকেন 
এবং ইহারা কামগ দিব্য বিমানে শৃর্ধ্য সহ অবস্থিত হইয়! 
ভ্রমণ করত বর্ষণ এবং" তাপ প্রদান করেন ও আহ্লাদ 
জন্মাইয়। থাকেন। তাহার! ভূতবর্গকে বিনাশজনক কার্ধ্য 
হইতে রক্ষা করেন। অতীত ও অনাগত ন্ছানাভিমানী এই 
সমস্ত দেবগণের মন্বপ্তরসমূহে স্থান কল্পিত আছে এবং সম্্তি 
. ধবাহারা বিদ্যমান আছেন, তাহারা সকলেই হুর্য্যে অবস্থান 
করেন, চতু্দশ বর্ষে ও মন্বস্তরসমূহে ইহারা চতুর্দশ ও 
সণ্কগপ ॥ ৫৯-_-৭৮॥ হে মুনিশ্রেষ্টগণ! যেরূপ হইথ়াছে 
এবং যেকপ শুনিয়ছি, তাহা কিয়ৎপরিমাণে বিস্তাররূপে, 
কিয়ৎপরিমাণে সংক্ষেপে বর্ণন করিলাম । এই সমস্ত দেবতা 
দুই চুই মাস ক্রমানবষে হুর্ধেয অবস্থান করেন, ইহ।রা দ্বাদশ 
সপ্তকগণ ও শ্থানাভিমানী শুর্ধ্যদেব হরিদ্বর্ণ সপ্ত অশ্ববিশিট 
এক চক্র রথে দিবারাত্রি সপ্ত সমুদ্র ও সগ্রন্বীপা পৃথিবী 
পরিভ্রমণ কারেন ॥ ৭৯--৮২ ॥ 


পঞ্পঞ্চাশ অধ্যাধ সমাণ্ড। 





মট পরশ অধ্যায়। 


হত বলিলেন, হে ছিজশ্রেষ্ঠগণ ! চন্দ্র, পথানুবস্তা নক্ষত্র- 
মগুলে পরিভ্রমণ করেন। তাহার রথেব তিন্টা চক্র ও 
উভয় পার্খে আশ । সেই অশ্বত্রয় শুর্লুবর্ণ, মনের ন্তাষ গতি 
শীল, পরম্পর অসংশ্লিষ্ট এবং প্ুপকায়। সেই রথ, শত-অর- 
যুন্ত। চন্রদেব ও পিতৃগণ সেই সেই রথে আরোহণ করিয়া 
গমন করেন। তিনি অম্ভুমষ শুক্লচিহ্নে গভস্তিমান্'।" তিনি 
শুরু পক্ষের আদিতে হৃর্ধ্য হইতে ক্রমে পাদরূপে সঞ্চারিত 
হন, এবং দিবসরুমে তাহার অভ্যন্তব পুর্ণ হয়। ক্ষয় সময়ে 
দেবগণ ভারক্ষত চত্্রকে ভাস্কর আপ্যাষিত করেন এবং তিনি 
হুযুয়ারাশিদ্বারা পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত চজ্্রকে পান করেন। 
তৎ্পরে মেই রশ্িত্বারাই পুনর্ধার ভাগ ভাগরূপে পূরণ 
করেন। এইরূপে চন্দ্রের অঙ্গ হৃর্যযদ্বারা আপ্যাফ়িত হয়। চক্দা, 
।পৌর্ণমাসীতে সম্পূর্ণমগ্ডল ও শুক্রবর্ণ দৃষ্ট হইয়া থাকেন। 
এইবূপে চন্দ্র দ্দিন দিন পুর্ণ হন, তৎপরে কুষণপক্ষের ছিতীয়া 
অবধি চতুর্দশী পর্যন্ত, দেবগণ চত্্রের অন্বুময় হুধামৃত পান 
করেন । হুর্্যতেজোছারা অঞ্ঈমাসে চক্রে অমৃত সঞ্চিত হয়, 
সেই অমৃতরাশি পান করিবার নিমিত্ত সুরগণ, পিতৃগণ ও 
ঝঁষিগণমহ পৌর্ণমাসীতে একরাত্রি চত্ত্রকে উপাসনা করেন। 
কৃষ্ণপক্ষের আদিতে হুর্ধ্যাতিমুখ চজ্োের অভ্যন্তরে পীয়মান 
কলা সকল ক্রমে ক্ষয় হইতে থাকে। ত্রবস্ত্িংশৎ শত, তরয়- 
স্কিশৎ ও ত্রধস্ত্রিশৎ সহজ সংখ্যক দেবতা চত্ত্রকে পান 
'করেন। দ্রিন দিন ক্রমে এইরূপ চত্ররশ্ি পান করিলে 
“ অর্ধমাস পান করিয়া অমীবন্তাতে গমন করিয়া থাকেন। 
৬৬০৪ অবশিউ পঞ্চদশ ভাগ থাকিলে, পিতৃগণ 


পর, পা 


লিঙ্গপুরাণ। 


অমাবন্তা ও নিশাকরকে উপসনা করেন এবং তারা অপ 
রাহ জন্যরপে চক্্রকে উপাসনা! করিয়া! দ্বিকলা পরিমিৎ 
কাল চন্দ্রের অবশিষ্ট কলাকে পান্করেন।, অমাবন্তাতে গভস্তি 
সমূহ হইতে নুধামৃত নিঃহত হয়। দেবগপ মাসমাত্র কাঃ 
অত্যন্ত তৃপ্তিলাভ করিয়। অমৃত পান করত গমন করেন 
পুর্ণিম।তে পিতগণকর্ক পীয়মান চক্রের কলা, যে পর্ধ্যত্ত 
ক্ষয় হয় তাহার পঞ্চদশ ভাগ, অমাবস্তাতে অবশিষ্ট থাকে, 
তাহার পর সেই কলার ক্রেমে অভ্যত্তর পূর্ণ হয়, পন্গে 
আদিতে প্রতিপদে চন্দ্রের বৃদ্ধি ও ক্ষয্ণ হইতে আরতু হয় 
নিশাকরের পক্ষ-বৃদ্ধির কারণ সূর্য্য ॥ ১১৮ ॥ 


ষট পঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 





সপ্তপঞ্কাশ অধ]ায়। 


হৃত বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্টগণ! সোমপুত্রের রথ অষ্ট 
অশ্বযুক্ত, মেই রথ বারির এবং তেজোময়, তাহার অশ্বসমূহ 
পিঙ্গলবর্ণ এবং ক্ষ)মঘ রথ দৈত্যাচাধ্য শুকরের দশট 
স্ুল অশ্বপরিশোভিত এবং সোমতনয়ের অষ্টাশ্বযুনত 
রথ, তাহা! হেয়নিম্মিত, বৃহস্পতির রথ হেমময় অষ্ট' 
অবমুক্ত, শর্টনশ্চরের রথ আয়সনিশ্মিত ' এবং অতি 
হুন্দব, ভাস্করারি স্বর্ভাত্র রথও অষ্ট অশবযুক্ত। শতরশি 
সহ প্রগ্রহ সকল ধবনিবদ্ধ। হইয়াছে। এইরূপ রথের, ধবে; 
দ্বারা বিণূর্ণিত হইয়া রশ্রিসমুহ যেরূপে ' হয়, যতগুঝি 
তার। আছে তভগুলি রশি, সেই রশ্বিসমূহ ক্রবনিব 
হইয়া বিঘর্ণিত হয়, এবং %বকেও বিদূর্ণিত করে, শতচত্রে 
চালিত হইয়া ভলাতচক্রের ম্যায় গমন করে, যে বায 
জ্যোতিঃসমুহ বহন করিয়া থাকে, তাহার লাম প্রবহ বা 
নক্ষত্র সর্ধ্য প্রতি সকলেই গ্রহ ও তারাগণ সহ উন্মুখ € 
অভিমুখ হইয়! চক্রাকাবে আকাশে আশ্রয় গ্রহণ করেন 
সেই গ্রহগণ সহ নক্ষত্র শুধ্য প্রভৃতি দেব সমুহ, এ্বসং 
মিলিত হইয়া, ধ্রবকে প্রদক্ষিণ করিয়া ঈশ্বরের দর্শনাভিলাযে 
মেধীভূত ক্বসমীপে গমন করেন। সবিতার বিশ্বস্ত (ব্যাস) নং 
সহজ্র যে'জন। তাহার মণ্ডলের বিস্তার ইহ! হইতে ত্রিগুণ 
হুর্ধ্যের হইতে চক্রের দ্বিগুণ বিস্তষ্ণ। ইহার উভয়ের সমতুং 
রাছু বিস্তৃত; রাহ মণ্ডলাকৃতি পৃথিবীর ছায়া ধারণ করিয় 
অধোদেশ হইতে রাহুর বৃহৎ তমোময় তৃতীয় স্থান কলিং 
আছে। বিষ্স্ত মণ্ডল ও যোজন মংখ্যাত চন্্র হৃধ্যের যোড়শ 
ভাগ বৃহস্পতি ভার্গৰ হইতে একপাদ হীন, ঞবং তাহা হইবে 
একপাদ হীন, বক্র ও সৌরি, মণ্ডল এবং বিস্তারে বুধ, তাহ 
হইতেও একপাদ হীন, তার। নক্ষত্র গ্রভৃতি বপুত্মান্‌ যাহার 
বাহারা,আছেন) াহারা সকলেই বুধের সমতুল। তত্ব 
বিদগণ বলিয়া! থাকেন, নক্ষত্রসমূহ প্রায় সকলেই চক্রে 
সহিত যুক্ত, তারা নক্ষত্রসমূহ পরস্পর হীন, পঞ্চাশত চত্বা 
রিংশ যোজন তাহাদের বিত্ত, সকলের উপরিদ্া 
নিকৃষ্ট তারকামণ্ডল, তাহা যোজন মাত্র, এই মৃণ্ডদ 
কুদ্রমডল নাই। তাহার অধোভাগে দৃরসর্া সৌর, অঙগিতর 
বক্র, মন্দসঞ্চরী এই তিনটী গ্রহ আছে, তাহার অধোভা 


নদ 


পূর্বাভাগ। 


৬৩ 


হুধ্য, সোম, বুধ, ভার, এই চারিটা থহ বিদ্যমান আছে। বিস্থকে, বসুর আধিপত্টে পাবককে, প্রজাপতির আধিগন্ত্যে 
ইহার! অতি শীত্রগানী। বতগুলি নক্ষত্র, ততগুলি তারকা। | দক্ষকে, মরুত্ের আধিপত্যে শক্রকে, দৈত্য ও দ্বানবগণের 
পরব হইতে লক্ষত্রমার্গে ইহাদের অবস্থিতি; মণ্তাস্ব হুর্ধ্ের | আধিপত্যে গ্র্াদকে, পিতৃপ্পপের আধিপত্যে ধর্মকে, 


নীচ ও উচ্চ ক্রমে "ইহারা 
উদ্ধরায়ণ মার্গস্থিত হইলে, উচ্চতাবশত শীঘ্র দৃষ্ট হইয়া 
থাকেন। তাহার গতস্তিমালা অপরিস্কট থাকে এবং দক্ষিণায়ন 
মার্স্থ হইলে. নীচ পৃথিবীকে আশ্রয় করেন। যে সময়ে 
পু্ণিমা ও অমাবস্তাতে হুর্য ভূমিরেধাবৃত হয়,তধন যথাকালে 
লীগ অন্তমিত হুইয্রা থাকেন; সেইজন্ত অমাবস্তাতে 
নিশ।কর উত্তরমার্গে অবস্থান করেন; দক্ষিণমার্ধে মামান্ত- 
রূপে দৃষ্ট হয়, কিন্তু বিশেষরূপে নহে। জ্যোতিসমূহের 
গরতিষোগে শুর্ধ্যের তমোরাশিতে আবৃত হইয়া থাকেন। 
চক্র হুর্য বিষুবে সমানকালে অস্তমিত ও সমানকালে 
উদ্দিত হইয়া থাকেন । উত্তরশ্থমার্গে সীম! প্রদেশ হইতে 
অত্ান্তরেই উদয় ও অস্তমিত হইয়া থাকেন। তাহারা 
পুর্ণিমা ও অমাবস্তাতে জ্যোতিশ্চক্রের অনুবত্তাঁ হন, এবং 
রশ্িমান্‌ হৃধ্য যে সময়ে দক্সিণায়ন মা্স্থ হইয়া সঞ্চারিত 
হুন, তখন গ্রহণের অধে।দেখ প্রঙ্গত হইয়। থাকেন। তাহার 
উদ্ধীতাগে চত্দ্রমণ্ডপ বিস্তীর্ণ করিরা সঞ্চরণ করেন) তাহার 
উপরিভাগে নক্ষত্রমণ্ডল বিরাজ করে । নশ্বত্র হইতে উর্্ে 
বুধ, বুধ হইতে উর্ধে ভার্গব, তাহ! হইতে উত্ধে বক্র; তাহার 
উর্ধে বৃহস্পতি, তাহ।র উদ্ধে শনৈশ্চর, তাহার উর্ধে সপ্তষি 
মণ্ডল, তাহার উদ্ধে কব, দ্বি সহত্র যোজন কিংবা শত যোজন 
দূর হইতে তাহাকে পরম বিষু। লোক জ্ঞান করিয়া মানবগণ 
পাপরাশি হইতে মুত্ত' হয়, গ্রহ নক্ষত্র তারা ক্রমান্বয়ে অব. 
স্থানের বিষয় বর্ণন কনিলাম, গ্রহগণ ও চন্্র শৃধ্য ইহার] দিব্য 
(তেজোরাশি দ্বার! মুক্ত, ইহারা অহনিশি গশীল ও নিত্য 
নক্ষত্রে মিলিত হন, গ্রহ নক্ষত্র ও হৃর্য ইহারা নীচ উচ্চ 
ও সরল ভাবে সংশ্িত, প্রজাগণ সমাগম ও ভেদে দর্শন 
করিয়া থকে, ছয় খতুতে তাহাদিগের পাঁচ প্রকার সমাগম 
হয়। তাহাবা পরম্পর সংশ্থিত ও পরম্পরেব মহিত যে।গ 
আছে, কিন্ত তাহাদের যোগ অসঙ্কররূপে। হে দ্বিজগণ! 
তাঙ্বরপ্রস্থতি গ্রহ সমুহের গতি যেন্নূপ গুনিয়াছি তাহ! 
সংক্ষেপে বর্ণনা করিলাম। রুদ্ধ যেরূপ গুহকে অভিষেক কনিয়া- 
ছেন, সেইরূপ ব্রহ্ষা, গ্রহগণের আধিপত্যে ুর্্যকে অন্ভিষেক 
করিয়াছেন,সেই জন্ত পণ্ডিতগণ আদিত্য ও গ্রহ পীড়াতে এবং 
কাধ্যার্থ সিস্কিরণনিমিত্ত অণ্মতে গ্রহার্টচন করিবে ॥ ১-৩৯॥ 


সপ্তপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


আর এরা 


অঃপরশ অধায়। ৪ 


খবিগণ বলিলেন, হে মুনিত্রেষ্ঠ! প্রজাপতি ব্রশ্ধী দেব 
দৈত্য প্রভৃতি সকলকে কি জন্ত আধিপত্যে অতিষেক করিয়া- 
ছেন, সমপ্রতি তাহা বর্ন করুন। হৃত বলিলেন, হে 
খবিগণ ! প্রজাগতি ব্রহ্ধা গ্রহগণের আধিপত্য, দিবাকরকে 
নক্ষত্র ও ওষধির জাধিপত্যে চন্্রকে, জলের আধিপত্যে 
বরুণকে ধনের আধিপত্যে কুব্রকে, আদিত্যের আধিপত্যে 


ঙ 
পচ 


' অবস্থান করে। চন্রর, পর্ধে | রাক্ষসগণের আধিপত্যে নিচ তিকে, পশুগণের ( ভূতগণের ) 


আধিপত্যে কুদ্রকে নশীসমুহের আধিপত্যে গণপতিকে, 
বীরগণের আধিপত্যে পিশাচগণের ভয়ঙ্কর বীরভদ্রকে 
মাতগণের আধিপত্যে সর্ধদেব-নমন্থত চামুণ্াকে ও কুত্র- 
গণের আধিপতো দেবেশ্বর নীললোহিতকে নিযুক্ত করিয়াছেন, 
এবং বিভ্বসমুহের আধিপত্যে গণপতিকে, স্ত্রীগণের আধিপত্যে 
উমা দেবীকে, বাকোর আধিপত্যে মরস্বতীকে, মায়াবটদিগের 
'সাধিপত্যে বিষুকে, জগতের আধিপত্যে স্বীয় আ'য্মাকে, 
গিরিসমূহের আধিপত্যে হিমালয়কে, নদীসমূহের আধি- 
পত্যে জাহ্নুবীকে, সকল সমুদ্রের আধিপত্যে পয়োনিধিকে, 
বক্ষগণের আধিপত্যে মশ্বখ বুক্ষকে এবং গদ্ধর্ষ বিদ্যাধর 
ও কিন্নরগণের অ[ধিপত্যে চিত্ররথকে অভিষেক করিয়াছেন। 
এইবপ উগ্রবীর্ঘ্য বাস্থুকিকে নাগগণের অধিপতি, তক্ষককে 
সর্পের অধিপতি, উর্লাবংকে দিগ্গগজ সমুহের অধিপতি, 
সুপর্ণকে পক্ষীগণের অধিপতি, উচ্চৈঃশ্রবাকে অশ্বগণের 
অধিপতি, সিংহকে ম্ণগণের অধিপতি, ব্ষ্কে- গোর 
অধিপতি, শরভকে মৃগাধিগ সমূহের অধিপতি, কার্তিককে 
সেনাধিপগণের অধিপতি, ও লকুলীশকে শ্েতি ও স্মৃতি 
সমুহের অধিপতি পদে অভিষেক করিয়াছেন এবং হৃধর্শ্া, 
শঙ্ঘপপ, কেতুমণ্ড ও হেমরোমাকে দিকের পিকসমুহের 
আধিপত্যে নিযুক্ত করিয়াছে। পৃথিবীর আধিপত্যে যহেখরকে 
এবং চহুণুর্তিতে শঙ্গরকে অভিষেক করিঘাছেন, প্রজাপতি 
ভগব'ন্‌ শন্তর অনুগ্রছে যথাক্রমে পুর্ষে অভিষেক 
করিয়াছ্েন। হে দ্বিজশ্রেষ্টগণ ! যাহাদ্িগকে বিষে নি ব্রঙ্গা 
অভিষেক করিয়াছে, তাহাদের কথা বিস্তাররূপে নর্ণন 
করিলাম ॥ ১--১৭॥ 


অষ্টপঞ্চাশৎ অধ্যায় সমাগত । 





একোনসষ্টিতম অধ্যায় । 


হত বলিলেন) মুনিগণ এই প্রকার অভিষেক উপাখ্যান 
শ্রবণ কবিয়া আবার সংশঘিতচিত হই! পুনরায় হৃতকে 
উত্তর জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বাগ্িশ্রেষ্ট শত! আপনি 
এই যাহা বলিলেন, ইহা বিস্তার করিয়া কাত্তন করুন 
ও পূর্বহৃচিত জ্যোতির্থণের নির্ণর ও বিস্ত'রঞ্গপে বর্ণনা 
করিয়া আমাদিগের সংশয় অপনোদন করুন। কুধিগপের 
এতাত্শ বাক্য শ্রবণে হুত সমাহিতচিত্বে তাহাদিগের সংশয় 
দূর করিবার নিমিক' পরম বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন। 
এ বিষয় মহাপ্রাজ্ঞ শান্তনুদ্ধি ব্যাসাদি যাহ! বলিম্াছেন, 
সেই শুধ্য, চক্রের গতি ও ঘষে প্রকারে হুর্য চত্রাদি 
গ্রহ দেবগণের গৃহ হইয়াছেন্ত, তাহা! বলিতেছি, শ্রবণ 
করুন। এক্ষণে দিব্য ভৌতিক ও পি এই তিন প্রকার 
অগ্ির ব্রিবিধ উৎপত্তি বর্ণনা করিতেছি, "তাহ! সমাহিতঃ 
চিত্তে শ্রধণ করুন। ব্যক্ত ব্রহ্মার রজনী » গ্রাতাত- 


৬৪ | লিকপুরাণ । 

) ৪ র 

ঞায় হইলে, এই ব্রদ্জাও নৈশ অন্ধকারে আচ্ছপ্ন থাকার রশ্মি উষ্ণতা জন্মাইয়া থাকেন । তাহাদিগের মধ্যে কতকগুলি 
অবাক্তভাবে ছিল। বিশেষতঃ এই চতুর্ভাগে বিভক্ত লোক ! নাম গীতাভা, কতকগুলির নাম শুরু, কতকগুলির ককুড 
বিনাশপ্রাপ্ত হইলে তখন সব্লোকার্থ প্রকাশক ভগবান্‌ স্বয়ন্ত ! ও অবশি গুপির নাম বিশ্বভৃড়। ইহাদিগের পকলের নাম 
জগংস্কজন করিবার নিমিত্ত খদ্যোতের স্তায় বিচরণ করিতে: শুক্লু। সেই হ্ুর্ধ্যরূলী দেবদেবী সেই সকল রশ্বির দ্বারা 
লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ পৃথিবী ও জল আশ্রয় করিয়া মঞ্ষ্য পিঠলোক ও দেবতাগণকে পোষণ করিতেছেন। 
অগ্সি জান করিলেন ) পরে সেই পৃথিবী জল সংহার করিয়! ' মনুব্যগণকে ওষধির দ্বারা স্বধা অর্থাৎ শ্রান্ধাদিতে পিতৃভোজ্য 
লোক প্রকাশের নিমিপ্ক সেই অগ্নিকে তিন প্রকারে বিভক্ত | দ্বারা পিতলোককে পরিতপ্ত করিতেছেন। আর দেবগণের, 
করিলেন । ইহলে।কে যাহা পবন বলিয়া ও জ্ঞাত আছে, । অমৃতের দ্বারা তৃপ্তি করিতেছেন। এ হুর্ধ্য বসন্ত *ও 
তহ পাধিব বহি, আর যে এই সুর্য তাপ দিতেছেন,! গীম্মকালে তিন শত রশ্মিতে তাপ প্রদান করেন এবং 
ইনি শুচিবহ্ছি, আর বৈছ্যাত বহি জলীয় বলিয়া কথিত হয়, । বর্ধা ও শরতকালে চারশত রশ্বিতে বৃষ্টি বর্ষণ করেন; 
তাহাধিগের লক্ষণ বলিতেছি শ্রবণ করকুণ। বৈহ্যতাগ্ি | ও হেমন্ত ও শীতকালে তিনশত রশি দ্বারা হিঙ্নবর্ধণ 
জাঠরাগি ও সৌরাগ্ি এই তিন অগ্নি বারিগর্ভ অর্থাৎ | করেন। ইন্দ, ধাতা ভগ, পুষা, মিত্র বরুণ, অর্ধ্যমা, 
ইহ।দিগের অভ্যন্তরে জল আছে, সেই হেতুই সূর্য্য জল | অংশু বিবঙান্‌ তৃষ্টা, পর্জন্ত, বিষুব, ইহারা মাধাদি 
পান করিয়া কিরণে দীপ্তি পাইয়া থাকেন। আর জলজ মাসানুস'রে প্রত্তিমীসে এক একজন কূর্ধ্যরূগী হইয়া! কার্ধ্য 
বৈহ্বাতাগ্ি দলেই থাকে) এ অগিও জলে নির্বাপিত হয় না। ; করেন। তাহাৰ এ ম বথা--মাঘ মাসে বরুণ,ফান্তন মাসে হৃরধ্য, 
মানবগণের কুপ্সিস্থ পাথিবাপ্ি অর্থাৎ ধাহাকে জাঠর বলা যার | চৈত্র মাসে অংশ, বৈশাখ মাসে ধাতা, জ্যেষ্ঠ মাসে ইন, 
সে পাবকও জনে নির্ব।পিত হয় না। যখন অচ্চিগ্রান্‌ পবন ! আধাট মাসে অধমা) শ্রান্ণ মাসে বিবস্বান্, ভাদ্র মাসে 
নিপ্রত হয এবং যাহ! মগডলাকার ও শুক্লবর্ণ ধারণ করে ও । ভগ, আশ্বিন মাসে পজন্, কাণ্িক মাসে তষ্টা, অগ্রহায়ণ 
উপ্ঝ শৃণ্য হয়, তাহাকেই জাঠরাপ্রি বলিয়! থাকেন ॥ ১--১৩॥ | মাসে মিত্র ও পৌষ ম।সে বিষু তাপ প্রান করেন। বক্ুণ 
খুর্ঘায তস্য গমন করিলে পরে রাত্রিতে সেই সৌদীপ্রভা যখন তাপ প্রদান করেন, তখন তাহার পঞ্চ সহত্র রশ্মি হয়, 
অগ্সিতে প্রদেশ কৰে । তাহাতেই অগ্নি বাত্রিতে দূর হইতে ; পুষা৷ ফট সহস্র রশ্মিতে তাপ প্রদান করেন এবং অংশ সপ্ত 
প্রক।শ পাইম। থাকেন। পলে আবার যখন ন্র্ধ্য উদ্দিত হন) স্চত্ত রশিতে) ধাতা নষ্ট সহত্র রশ্বিতে, ইজ নব সহ 
'তখন সেই অগ্নির উঞ্ণতা হ্র্ধ্যতে পুনব্্ধার প্রবেশ করিয়া | রশিতে, বিবন্গান দশ সহজে, ভগ একাদশ সহজে, মিত্র 
থাকে। এ অগ্নি পার্িবাগির প্রবেশেই তাপ দিয়া থাকেন। | সপ্ত সহজে, এষ্টা অষ্ট সহজ্রে, অর্ধমা দশ সহজে পজগ্তি 
ক্র সৌর ও আগ্নের তেজের প্রকাশ ও উন্মাই শ্বরূপ। এ | নব সহত্রে ও বিষ ফট সহত্র সংখ্যক রশ্মিতে প্রদান করিয়া 
মৌর আগ্েয় তেজ পরস্পর পরম্পরে প্রবিষ্ট হইয়া পরম্পরে- ; খাকেন। শৃধ্য ব্স্ত কালে কপিল বর্ণ হয্ধেন, এবং গ্রীচ্ 
রই ত্বপ্তি (অর্থাৎ উজ্জ্বলতা) বর্দন করে। এ স্ুধধ্যাগ্রি ; কালে হুর্ধ্যের হু বরের ন্যায় বর্ণ, বর্ষাকালে শ্বেত বর্ণ শরৎকালে 
কখনও উত্তর ভূমিভাগ ও কখনও দক্ষিণ ভূমিভাগ হইতে | হেমন্তে তামবর্ণ ও শীতকালে হৃর্ঘ্য তামবর্ণ হয়েন; ইহাই 
উদ্দিত হন। আবার জণে প্রবেশ করেন; সেই ছে হূর্ধোর বর্ণ কথিত আছে। ও ক্বর্ধ্য ওষথীতে বলদান করেন 
দিবতে জলে রাত্রি প্রবেশ করে বলিয়া, জল তায বর্ণ হয় | এবং প্রধা দ্বারা পিচলোকের অমৃতের দ্বারা দেবগণের বল দিয় 
আবাব শ্ৃধ্য অস্ত যাইলে, এ দিবা জলে প্রবেশ করে বলিয়া; থকেন। আদিতোর ওঁ সকল লোকের প্রয়োজনসাধক 





রাত্রিতে জপ ওকুবর্ণ দেখা গিয়া থাকে । এই ক্রমানুসারে | জলমীতোষ্ণাদিপ্রদ রশি সহজ এইরূপ বিভিন্ন হইয়। 
দৃ্ষিণ ভুমি তাগে উদঘাস্ত হইয়া থাকে এবং নিযুতই ) থাকে। এই শুরুবরণ হুর্মণ্ুলই নক্ষত্র গ্রহ চক্র ইহাদিগের 
পি ও বাত্রি জলে প্রবেশ করিতেছে । এ সুরা শিল্পত : প্রতিষ্ঠা। চক্সগ্রহ, নগমত্র ইহারা সকলে হুর্ধ্য হইতে উৎপন্ন 
কিবণমালায় জল শোষণ করিয়া তাপ দিয়া থ।কেন। ঞঁ হইয়াছেন ' নক্ত্রীধিপতি চচ্দ ভগব।ন্‌ শিবের বামনেও 
পার্ধিবাগরমশ্রিত দিব্য হৃর্ধাগ্সিই শুচি বলিয়া কথিত | আর স্বয়ং ভাস্কর তগবানের দক্ষিপনেত্র। ই ভাস্কর ভগবান্‌ 
হয়। এ হু্ধ্য গোসাকার কুত্ত সদৃশ, উনিই চতুর্দিকে | শুলীবই নয়ন বলিয়া ইহলোকে সকলের দৃষ্টিশক্তি প্রদান 
সহঅ কিরণে নদী, সমুদ্র, কুপ, মেঘ, দীর্ধিকা, ও কত্রিম | করিয়া থাকেন ॥ ১৪__৩৫॥ 

সরিতের জল, অধিক কি স্থাবর জঙ্গম সমস্ত জলই শোষণ 

করেন। সেই হুর্যের সহত্ররশ্মির কিয়দংশ শীতপ্রদ, কিয়দংশ একোনবন্তিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 
উঞ্ণতাত্রাবী, ও কিমদংশ বৃষ্টিবর্ষণ করিয়া থাকে। তাহার 
মধ্যে বিচিত্রমূর্তি চারশত কিরণ বৃষ্টি বর্ষণ করে, তাহাদের 
কতক গুলন্র নাম তজন) কতকগুলির নাম মাল্য, কতকগুলির 
নাম কেতন, ও কতকগুলির নাম পতন এবং সকলের নম 
অনৃত। আর' তিনশত, তাচাদের মধ্যে কতকগুলির নাম 
রেশা, কতকগুলির নাম মেঘ, কতকগুলির নাম বাৎস্য, 
চকতকগুপর' নাম হ্ুণাদ্িনী, এ তিনশত রশ্মির সমগ্রের 
নাম চ্রতা, ইহারা শীতজনক। . এবং অবশিষ্ট তিনশত 


| ষষ্টিতম অধায়। 


হত কহিলেন ;-_-এই শৃধ্য চন্রাদির অন্ত মঙ্গলাদি পাঁচটা 
গ্রহ ঈশ্বর এবং কামচ।রী । এ হুর্ধাই অগ্নি বলিয়া! কথিত হন 
চন্রই জল বলিয়৷ প্রসিদ্ধ আছেন। আর শেষ গ্রহের ষাছ! 
সম্যকূরূপে বলিতেছি, শ্রবণ করুণ। পণ্ডিতের! তুরসেনাপতি 
কার্তিকেরই মঙগলগ্রহ বলিয়া, কথিত হয়েন, এবং যেব নারা- 


চি 


পূর্ববভাগ। রর 


রণকেই বুধ বলিয়া ধাকেন। আর সর্বলোক-প্রতু দ্বয়্যমই 
মন্দগামী মহাগ্রহ শনৈশ্চর, আর প্রজাপতিনৃতঘ্য়ই দেবানুর- 
গুরু ছ্যুতিমান্‌ মহাগ্রহ গুক্র ও বৃহস্পতি বলিয়া! কধিত 
হন? এই অখিল ত্রিলোকের ঘে আদিত্যই মূল, তাহাতে 
কোনও সদ্গেহনাই।. & আদিত্য হইতেই এই দেবানুর- 
মানুষস্ুল গজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে । রুদ্র, ইত্, উপেজ্জ, 
স্তর, শরষ্টব্রাহ্মণ, অদ্িসকল, দেবতাগণ ও লিখিত হ্যুতিমান 
গ্রণের ধাহা হ্যতি ও সর্ব্বোলৌকিক তেজ, সেই সকল সর্ব- 
লোকেশ্বর প্রজাপতি হুর্ধ্যরূপী মহাদেবেরই ম্বরূপ। এজগতে 
ছৃরধ্যই ত্রিলোকেশ্বরও তিনিই পরমদেবতা এবং মুল কারণ। 
ত্রাহাযহইতে সকল উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই সকল লীন 
হইয়া থাকে। পুর্বে এ হুরধ্য হইতেই ভাব ও অভাব নিঃসৃত 
হয়। এ রবিকে কেহ জীনিতে পারেন না এবং উনিই দীপ্তি 
মান ও উনিই তুপ্রভ বলিয়! প্রসিদ্ধ । এ আদিত্য হইতেই 
সকল ক্ষণ, মুহুর্ত, দিবস, নিশা, পক্ষ, মাস, সম্গৎসর, ধনু, 
নুগ, প্রভৃতি, কাল, উৎপন্ন হইতেছে এবং তাহাতেই বিনাশ 
প্রাপ্ত হইতেছে। যে কাল ব্যতিরিক্ত কোনও নিয়ম হয় না; 
দীক্ষা কি আহিক, কি ক্রম, কি ত্রতু বিভাগ কিছুই হয় না) 
ঘে কাল ব্যতিরিক্ত কি পুষ্প, কি ফলমুল, কিছুই হয় না; 
সেই কালস্খ্যা ৪ আরিত্য ব্যতীত আর কিছুই 
নয়। এ জগতে জগত্তাপন কুদ্রন্ূপী ভাঙ্করবিহনে শস্ত 
পরিপাক কোথায়? এবং, কি তৃণৌষধিগণ, কি স্বর্গে মতে 
ব্যবহার বা জন্তগণের উৎপত্তি বিনাশ, কিছুই এ রুদ্ররূপী 
ভাস্কর ব্যতিরিক্ত হয় না। এ দ্বাদশাত্বা ভাস্করই প্রজা- 
পতি । উনিই কাল এবং উনিই অগ্নি। তিনিই এই সচরাচর 
ত্রিভুবনে তাপ প্রদান করিতেছেন ) এবং তিনিই সর্ববলে।ক- 
বিখ্যাত। তিনিই তেজোরাশি, ও তিনিই এই জগতের 
সমস্ত আর সেই প্রভাশালীই উত্তম পথাবলন্গনে রাত্রি 
দিবা বিভাগ করত 'এই জগতে উদ্ধীও অধংপার্খ সর্বত্রই সকল 
সময়ে তাপ প্রদ্দান করিতেছেন। যেমন এক দেদপ্যমান 
গৃহমধ্যস্থিত দীপ গৃহের উদ্ধীও অধংপার্শে স্থিত অন্ধকার 
বিনাশ করে, সেইরূপ সহত্রকিরণ জগং-প্রু গ্রহরাজ সৃর্ধয 
ও স্বীয় কিরণে এ সকল জগত প্রকাশমান করিতেছে । পূর্বে 
ঘে এঁ তাস্করের সহত্ররশ্বি বিষয় কথিত হইয়াছে, তাহার 
মধ্যে গ্রহযোনি সপ্ত রশ্যি শ্রেষ্ট । নুযুদ্ধ হরিকেশ, বিশ্বকর্মা) 
বিশ্বব্যচাঃ, সমপদ্ধ, সর্ববাবহ্, স্বরাট, এই সাতটা তাহাদিগের 
নাম। উহার মধ্যে নুযুয় নামক স্যরি দক্ষিণ রাশি চল্্রকে 
ছ্যাতিমান করে এবং প্র শুযুন্ন রশ্মি উর্ধ অধ: পার্কে 
দীপিত করিয়া থাকে; হরিকেশ নামক রশি নক্মত্রগণকে 
প্রকাশমান করে; দক্ষিণ দিকস্থ বিশ্বকর্মী নামে রশ্রি 
বুধ গ্রহকে দীন্তিমান্‌ করিয়; থাকে ; পশ্চাতে স্থিত বিশ্বব্যর্ঠঃ 
শামক রাযি শুক্রকে প্রকাশমান করিয়া থাকে । সধদ্ধ নামে 
পঞ্চম রশ্মি মঙ্গল গ্রহকে উদ্দীপিত করিয়া থাকে। 
সর্ধাবহু নামক বষ্ঠরশ্মি বৃহস্পতিকে প্রকাশিত করে এবং 
সগুষ শ্বরাট নামে রশ্মি শনিকে দীপ্তিমান করিয়া থাকে। 
এইপ্রকারে হুর্ধ্যেরই প্রভাবে.নক্ষত্র, গ্রহ, তারকগণ আকাশে 
হাতিমান হইয়া লোকের নয়নগোচর হয় এবং এই অখিল 
বিশ্বও সেই হুর্ধ্েরই প্রভাবে প্রকাশ পাইয়াছেন ও পাইয়া 


৬৫ 
থাকেন। সেই নক্ষত্রগণ ক্ষয়প্রাণ্ড হয় না বলিয়াই নক্ষত্র 
নাম ধারণ করিয়াছে ॥ ১--২১॥ 

যষ্টিতম অধ্যায় সমাণ্ড। 





একোষষ্ঠিতম অধ্যায় । 


হত কহিলেন, এই সমস্ত ক্ষেত্রকেই হ্র্ধ্যকিরণে উদ্ভাসিত 
হয়। এই ভারতবর্ষে পুণ্যাচরণফলে এই সকল ক্ষেত্র 
লাভ করা যায়। আবার পুণ্যক্ষয় হইলে গ্রহাশিত এই 
তারা-নক্ষত্ররূপী পুণ্যবানৃদ্িগকে হৃধ্য গ্রহণ করেন। 
নিশ্তারক বলিয়া এবং শুর্ুবর্ণ বলিয়া ইহারা তারক নামে 
অভিহিত। দ্বিব্য, পার্থিব এবং নৈশ মকল প্রকার তেজ 
এবং অন্ধকার আদ্দান (অভিভব) করেন বলিয়া! হর্ধের 
নাম আদিত্য । মুধাতুর অর্থ প্রসব এবং ক্ষরণ। তেজঃ- 
প্রসব এবং জলক্ষরণপ্রযুক্ত হৃর্ধ্যের নাম সবিতা । চন্দ 
শবের প্রকৃতি চদ ধাতুর আহ্লাদনার্থেই বহুল প্রয়োগ 
শুক্ুত্ব, অমৃতত্ব এবং শীতত্ব ও চদ ধাতুর অর্থ বটে। 
আকাশন্ছিত শুভ্র চত্্র ওহুর্যমণ্ডল দিব্য ভাস্বর, শুরুবর্ণ 
এবং বর্ডুল কুস্তাকৃতি, তন্মধ্যে একটা জলময়, একটা 
তেজোময়। চত্্রমগুল নিবিড় জলময় আর শুরু শুর্ধ্য- 
মণ্ডল নিবিড় তেজোময়। সকল দেবতাগণ) সমুদয় মনস্তরেই 
নক্ষত্র গ্রহচক্র এবং হৃরধ্যকে অবলম্বন করিয়। এই সকল 
স্থানে বাস করেন। গৃহই গ্রহ ৷, দেবগণের গৃহ বলিয়াই 
সূর্ধ্যাদিগ্রহ নামে অভিহিত । র্ঘযদেব হুর্যযস্থানে থাকেন। 
চজদেব চক্দ্রস্থানে অবশ্থিত। প্রভাপমম্পন ষোড়শ কিরণ 
শুক্লাচাধ্য শুক্রন্থানে বত্তমান। সুরগুক বৃহস্পতি এই 
বৃহম্পতি স্থানে বান করেন। মঙ্গলদেব মঙ্গল স্থানে অধিষ্ঠিত। 
ৃর্ধ্যপুত্র দেব শনৈশ্চর শনি স্থানে অবস্থিত । বুধ বুধস্থানে ও 
রাহু রাহুস্থানে বর্তমান । নঙ্গব্র দেবগণ নক্ষত্র্থানে বাম 
করেন৷ * এই সকল জ্যোতিই পুণ্যাত্মাদিগের গৃহ । কল্পের 
প্রথম হইতে প্রবৃত্ব এই ব্রঙ্মনিশ্মিত সমুদয় স্থানেই দেবগণ 
প্রলয় পধ্যস্ত বাস করেন ॥ ১-১৩॥ সকল মন্বস্তরেই 
সমস্থ দেবম্থানে তততৎ স্থানাভিমানী দেবগণ 'আবশ্।ন করেন। 
দেব্গণ, তত্তৎ স্থানাভিযানী অতীত ও বর্তমান দেলগণ্র 
সহিত এই সকল শ্মানে অবস্থান করেন। এই নৈবস্বত 
মনবস্তরে বিমানকারী গ্রহগণ এবং অদিতিপুত্র বিবগান্‌ নুর্ধ্য 
ছ্যতিমান্‌ খষি পুত্র বহ,চজ্রদেব। অহ্রযাজক ভার্গব 
শুক্র দেব। শ্থরাচাধ্য মহাতেজো! অঙগিরঃপুত্র এবার বৃহ- 
স্টাতি। মনোহরাকতি ঝষিপুত্র বুধ। বিবস্বৎপুত্র সংক্গা- 
গর্ভসন্ভুূত বিরূপ শলি এবার শনৈশ্চর। বিকেশীনাযী পত্থীর 
গর্ভোৎপন্ন রুদ পুত্র অগ্জি এই 'মুবা "মঙ্গল। দাক্ষায়ণীগণ 
ঝক্ষ নক্ষত্রনামী। ভূতসম্তাপন অনুর সিংহিকাপুত্র, এবার 
রাহু। চন্ত্র, নক্ষত্র, গ্রহ এবং শৃধ্যের অভিমানিনী দেবতার 
বিষয় কখিত হইল। এই সমস্ত স্থান এবং স্থানাভিমানী 

দেবতাগণের কথা বলা হইয়াছেণ 'সহত্রাংগু ধিবদ্বান্‌ অগ্নি- 
ময় সৌর স্থানের অধিকারী । চত্ত্রস্থান জলময় এবং শুক্ল। 
মনোহর রশ্বিযুক্ত বুধগ্রহ জলময় এবং শ্ঠামবর্ণ। সুত্র * 


স্থান ছোড়শরশিযুক্ত ওরবর্ণ এবং জলময় । যশঙগস্থান 
€ 


৬৬ * 
রক্তবর্ণ ও নবরশিয়ুক্ত। বৃহস্পতি স্থান যোড়শরশিসম্পন্ন 
হ্রিদ্রাবর্ণ এবং বৃহৎ্। শনৈশ্চর গৃহ অষ্টরশিময় ও 
কষবর্ণ। স্বর্ভানুর গৃহ ভূতসন্তাপক অন্ধকারময় ॥ ১৪-_২৫। 
খধিগণ এবং নক্ষত্রগণ একরশ্রিসম্পন্ন । সেই সমস্ত 
সুকতীদিগের আশ্রয় স্থানে তাহাদিগ্সের বর্ণাম্থসারে শুরুবর্ণ, 
নিবিড় জলময় এবং কল্পারভেই নির্মিত। হৃর্ধ্যরশ্মিসংযোগে 
সেই গৃহ সকল স্ুপ্রকাশ। নব সহত্রযোজন হৃর্ধ্যের 
বিদ্বস্ত। তদীয় মণ্ডলের পরিমণণ পূর্ব্বাপেক্ষা তিন 
গুণ । চন্দ্রের বিস্তার হুর্যবিস্তার অপেক্ষা দ্বিগুণ। রাহ 
তাহাদিগের তুল্য পরিমাণ হইয়া অধোনভাগে আগমন করে। 
রাহুমণ্ডস, আদিত্য হইতে শির্গত হইয়া পুর্ণিমাদিবসে 
চক্্রসমীপে গমন করে। আবার চক্র হইতে নিজ্রাত্ত হইয়া 
অমাবস্ত।ধিনে হুর্যের সমীপে গমন করে। স্বর্গে ভামুকে 
অর্থাৎ হৃর্য্যকে বিক্ষিগু করে বলিয়া উক্ত রাহুর নাম স্বর্ভানু । 
শুক্রের বিক্ষস্ত এবং মণ্ডল চন্সের বিক্ষস্ত এবং মণ্ডলের 
ষোড়শ'ভাগের এক ভাগ পরিমাণ। বৃহস্পতির মণ্ডল- 
বিচ্বত্ত শুক্র-বিষ্ষম্ত অপেক্ষ। এক চতুর্থাংশ কম। মঙ্গল এবং 
শনির মণ্ডলাদি বৃহস্পতির মগ্ডলাদি অপেক্ষা পাদোন। 
বিস্তারে ও মণ্ডলে বুধ, তদপেক্ষা৷ পাদহীন। তারা-নক্ষত্র- 
রূপী আর যে সকল মূর্তিমান জ্যোতি আছে, তৎসমস্তই 
বিস্তারে এবং 'মগ্ডলে বুধের তুল্য। তত্বজ্ঞ ব্যক্তি প্রায় 
সকল নক্ষত্রকেই চক্রসংবাদ বলিয়া জানিবে। *তারা নক্ষত্র- 
বন্দ পরম্পরে দ্বিশত, ত্রিশত, চতুঃশত এবং পঞ্চশত যোজন 
পর্য্যস্ত ; ইহার উপরে দূরসপরণ তিন গ্রহ-_শনি, বৃহস্পতি 
এবং মঙ্গল। এই সকল গ্রহ মন্দচারী। ইহা্িগের 
গতি পূর্বে যথাক্রমে কথিত হইয়াছে । নিয়লিখিত নক্ষত্র 
গ্রহগণের উত্পন্তি। হে মুনিবরগণ! গ্রহগণের মধ্যে 
প্রথম গ্রহ অদ্িতির পুত্র বিবন্ান্‌, বিশাখা নক্ষত্রে উৎপন্ন । 
ছ্যুতিমান্‌ ধর্মপুত্র বস্থ শীতরশ্ি নিশাকর চত্রদেব, কৃত্তিকা 
নক্ষত্রে সম্ভতৃত। তারাগ্রহ প্রধান ষোড়শাংশু ভূগুপুত্র শুক্র, 
হুর্য্যের পরেই পুষ্যানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। জগদগরু 
দ্বাদশাৎশ আঙ্গিরস বৃহস্পতিগ্রহ,পুব্ব ফল্তণী নক্ষত্রে উৎপন্ন । 
প্রজাপতিপুত্র নবকিরণ মঙ্গলগ্রহ, পূর্ববাধাঢ়ানক্ষত্রে উৎপন্ন । 
সপ্তাচি হুর্ধ্যপুত্র শনি, রেবতী নক্ষত্রে উত্পন্ন। পঞ্চকিরণ 
সৌম্য বুধগ্রহ, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জাত। মৃত্যুপু্র প্রজাক্ষয়কর 
সর্বনাশক তমোময়ু শিখী মহাগ্রহ কেতু, অশ্নেষ! নক্ষত্র 
উৎপন্ন । আর দাক্ষায়ণীগণ, নিজ নিজ নামের নক্ষত্র 
জন্মিয়া্ছেন। তমোবীধ্যময় কৃষ্ণ-মণ্ডল চন্্র-সথর্ধ্য-মর্দক 
রাহুগ্রহ ভরণী নক্ষত্রে উদ্ভৃত। এই ভার্গবাদি তারাগ্রস্থগণ 
নিজ নিজ জন্ম নক্ষত্রোৎপন্ন রোগে বিগুণ হইয়া থাকেন। 
তখন সেই বিগুণ গ্রহের উপাসন! করিলে সেই দোষ হইতে 
মুক্তি লাভ করা বায়। আদিত্য সনস্ত গ্রহের আদি। শুক্র 
তারা গ্রহণের আদি। ধুমবান্‌ কেতু, কেতুগঞ্থের আদি। 
চতুর্দিকে বিভক্ত গ্রহগণের আদি ফ্রব। নক্ষত্রগণের আদি 
ধনিষ্ঠা। অয়নের আদি উতন্তরায়ণ। পঞ্চবিধ বৎসরের মধ্যে 
. সংবৎসর আদি। * শিশির খাতু খুতুগপের আদি। মাঘ 


* সংবসর, পরিবৎসর, ইদা বৎসর, উদ্দা বদর, অনু 


বৎমর। এই পঞ্চবিধ ইৎমর়। 


অজি 


ম 


লিগপুরাণ । ০ 


মাস মাসের আদি। পক্ষের মধ্যে প্রথম শুরু পঙ্গ; তিথির 
মধ্যে প্রতিপৎ প্রথম। অহোরাব্র বিভাগের মধ্যে দিবসই 
প্রথম। মুহূর্তগণের মধ্যে রৌদ্রযুহূর্তই প্রথম । 
গতিবিশেষবলে, নৃর্ধ্য চত্রব ভ্রমণ করেন। প্রন 
ঈশ্বর ূর্ধ্য, তন্বারাই কাল ব্যবহারের নিদ্লামক। তিনি 
স্বেদজ, উ্ভিজজ, জরায়ুজ, অগ্ডজ এই চতুর্ধ্বিধ ভূতগ্রামের, 
প্রবর্তক ও নিবর্তক। ভগবান্‌ রুদ্র; তাহারও প্রবর্তক | মহা- 
দেব, লোকব্যবহারের নিমিত্ত, জ্যোতিশ্ক্রের এইরূপ 
সন্নিবেশ এবং অর্থ নির্ণয় বিধান করিয়াছেন । ভগবান রুদ্ত, 
কল্লারস্তে বৃক্ধিপূর্বক এই সমস্ত প্রবর্তিত করেন। সেই 
জ্যোতিশ্য় সকলের আশ্রয় এবং সর্ধবাভিমানী। প্রকৃতি 
একরূপা, কিন্তু তাহার পরিণাম অন্ত নানাবিধ । প্রকৃতি 
পরিণামের যথার্থরূপে সংখ্যা করিতে কেহই পারে না। 
মাৎসনেত্র পণ্ডিত মনুষ্য, গ্রহার্দির গমনাগমন, শান্ত্রবাক্য, 
অনুমান এবং দৃরবীক্ষণাদি-সাহায্য-সগ্গাত প্রত্যক্ষবলে, 
বুদ্ধিপুর্ধবক নিপুণ ভাবে পর্যালোচনা করিয়া তদ্দিষয়ে শ্রদ্ধ! 
করিবেন। হে মুনিসভ্তমগণ ! জ্যোতিশ্ক্র প্রমাণ বিষয়ে 
চন্কুঃশাস্তর, জল, লেখ্য এবং গণিত এই পঁ।চটা হেতু ॥- ৬-৬৩॥ 
একফষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 





দ্বিষষ্টিতম অধ্যায়। 


ধষিগণ বলিলেন, হুবুদ্ধিশ্রেষ্ঠ এব, ঝিঞু প্রসাদে 
কিরূপে গ্রহগণের নিষস্ত! হইয়াছেন, তাহা এক্ষণে আমা- 
দ্রিগকে বলুন, শ্থৃত বলিলেন, হে ছ্বিজগণ! আমি 
পূর্ব্বে নানাশীস্্রবিশারদ মার্কগেয়কে এই বিষয় জিজ্ঞাসা 
করিলে তিনি আমাকে শুশ্রাযু বুঝিয়া তাহ] কীর্তন 
করেন। মার্ক্েয় বলিয়াছিলেন, পুর্বে শক্সধারিগণের 
অগ্রগণ্য, সার্বভৌম, মহাতেজা উত্তানপাদ রাজ! পৃথিবী 
পালন করিতেন। স্থনীতি ও হুরুচি নামে তাহার ছুই 
মহি্ষী ছিলেন। মহাঁষশী মহামতি কুলপ্রদীপ মহাপ্রাজ্ঞ 
ফ্রবু প্রধানা মহিষী সুনীতির গর্ডে উৎপন্ন হন। তিনি অপ্তম 
বর্ধ বয়সে একদিন পিতার ক্রোড়ে উপবেশন করেন। হে 
বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! তখন সেইরূপ গৌরবশালিনী বিমাতা 
স্ুরুচি, প্রবকে ক্রোড় হইতে তাড়াইয়৷ দিয়! হুষ্টাস্তঃকরণে 
নিজ পুজকে তথায় উপবেশন করাইলেন। সুবুদ্ধি গ্রব, 
পিতার ক্রোড়ে বসিতে না পাওয়ায় ছুঃখিতাস্তঃকরণে মাতার 
নিকটে আসিয়া বারবার রোদন করিতে লাগিলেন। গ্রুব- 
জননী সুনীতি, অতিশয় হুঃখার্তা হইয়া রোরুদ্যমান 
পুত্রকে বলিলেন, বাছা! হুরুচি, পতির প্রিয়তমা মহিষী: 
তাহার পুত্রও ত্তাহার প্রিয়তম । আমি অভাগিনী;) আমার 
গর্ভে “তোমার জন্ম, অতএব তুমিও অভাগা!) কেন আর 
মিছামিছি বারংবার রোদন করত শোক প্রকাশ করিতেছ 
বাছারে! তুমি ছুঃখিতচিত্ত হইলে আমার শোকের 
সীম! থাকে না। পুত্ররে ! এখন তুমি হুস্থচিতে নিজশক্তি 
বলে, গ্রবস্থান লাভ করিতে যত্ববান্‌ হও। জননী এই কথ 
বলিলে, গ্রব, বনগমন করিলেন। অনস্তর তিনি, বিশ্বা 
মিত্রকে দেখিতে পাইয়া বধাবিধি প্রণাম করত স্ৃতাঞ্লিপু 


পূর্সভাগ | 


জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগগবন্‌ ! বলিয়! দিন, .কি উপায়ে সর্ষো- 
পরি শ্থান লার্ত হয়। হে মুনিসত্ম ! আমি একদা পিতার 
ক্রোড়ে উপবিষ্ট ছিলাম-_বিমীতা সুক্ুচি, আমাকে তাড়া- 
ইয়া দেন, আমার পিতা মহারাজাও তাহাকে কিছুই বলি- 
লেন না। ব্রন্ধন্‌! এই কারণে আমি ভীত ও ছুঃখ্বিত হইয়া 
'জননী হুনীষ্ির নিকট গমন করিলে, তিনি আমাকে বলি- 
'ল্রেন; পুত্র! শোক করিও না। নিজ কর্মুফলে সর্বোত্তম 
শ্থানলাভে যত কর। হে মহামুনে ! আমি তাহার কথা শুনিয়া 
আপনার আশ্রম--এই ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। 
ব্রহ্মদ! অন্ত আপনার সাক্ষাৎকার লাভও করিলাম। 
প্রভো! আপনার প্রসাদেই আমি অদ্ভুত উত্তম স্থান 
লাত করিব ॥ ১--১৬॥ ফ্রব এই কথা বলিলে, মুনিবর 
বিশ্বামিত্র হাস্ত করত বলিলেন, রাজনদ্দন ! গুন, সর্বজ্ঞ 
মহাদেব শিবের বামালসম্ভৃত, ক্রেশনাশক জগদীশ্বর 
কেশবের আরাধনা করিলে উত্তম স্থান লাত করিতে পারিবে । 
হে মহাপ্রাজ্ঞ! সংযতেন্ত্িয় এবং জপহোমত্পর হইয়া 
সনাতন বিষুকে ধ্যান করত সর্বপাপ-বিনাশন, ইষ্সিদ্ধিকর 
পরম পবিত্র অতিনির্মল বিশুদ্ধ ও নমে। ভগবতে বাতুদেবায়, 
এই উৎকৃষ্ট মন্ত্র উচ্চারপপূর্ধ্বক নিত্য জপ কর। মহাযশা 
ঞুব্‌ মুনিকর্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া! তাহাকে প্রণামপুর্ব্বক 
ষ্টান্ত:করণে সনিয়মে পুর্ববমুখ হইয়া উক্ত মন্ত্র জপ করিতে 
লাগিলেন। ক্রুব, এক ব২সর আলস্তশুন্ত এবং শীকমূল- 
ফলাহারী হইয়া অবিরত প্র মঙ্ত্রজপ করিলেন। মহাত্মা 
এ্রবের বুদ্ধিমোহোতৎ্পাদনার্থ, বেতাল, ঘোরতর রাক্ষস এবং 
সিংহাদি ভীষণ প্রবল জন্তমকল), তাহার নিকটে বিচরণ 
করিতে লাগিল; কিন্তু তিনি বাহ্দেব নাম জাপে একাগ্রচিন্ত 
হওয়াতে কিছুই জানতে পারেন নাই। এক পিশাচী, মাতা 
সুন্টীতির রূপধারণপুর্ধবক তাহার নিকট আসিয়া অতিশয় 
ছুঃখিতচিত্তে রোদন করিতে লাগিল এবং তুমি আমার এক 
মাত্র পুত্র; কি জন্ত ক্লেশভোগ করিতেছ ; আমি অনাথা, 
আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তপস্যা অবলম্বন করিয়াছ ? 
সুনীতি-রূপধারিনী পিশাচী এইরূপ নানা কথা বলতে 
লাগিল ;__কিন্তু মহাতপা গ্রুব, সে দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া 
হুষ্টাস্তঃকরণে হরিনাম জপ করিতে লাগিলেন। কিছুদিন 
পরে, আর কোনরূপ বিদ্ব রহিল না। অনস্তর কৃষ্ণ-জলধর 
কান্তি মহযিগ্ণ কর্তৃক স্তবুমান রিপুহুদন ভগবান্‌ বিজু, 
সর্বদেবগণে পরিকৃত হইফ্বা গক্ুড়ারোহণে ধ্রুব সমীপে 
সমাগত হইলেন। মহাছ্যুতি ধ্রুব, সেই জগদীশ্বর হৃষী- 
কেশকে সমাগত দেধিয়! “ইনি কে ?” এইরূপ চিন্ত। করত 
অনিমেষ নয়নে একাগ্রভাবে তাহাকে দেখিতে দেখিতে 
বাসুদেব নাম জপ করিতে লাগিলেন। তখন, গোবিন্দ, 
পাঞ্জন্ত শঙ্খের প্রাস্তভাগ দ্বার! ধ্রবের মুখ স্পর্শ করি- 
লেন ॥ ১৭৩১ ॥ এব, ইহাতে পরম জ্ঞান লাত করিয়। 
সর্ধলোকেশ্বর পুরুষোত্তম হরিকে কৃতাগুলিপুটে স্তব করিতে 
লাগিলেন ১-হে শঙ্খ-চক্র-গদাধর | দেবদেবেশ! প্রসন্ন 
হউন। হে সর্বাত্বন্! বেদেও আপনার স্বরূপ নিরূপণ 
নাই। হে কেশব! আমি আপনার শরণাগত। যখন 
প্রসাব্বরূপগী আপনাকে জানিতে সনকাদি মহধিগণ 


৬৭. 


অশক্ত, তখন আমি জানিব কিরূপে ?--ছে জগদীশ্বর ! 
আপনাকে নমস্কার । বিজু হ্বান্ত করিয়া গ্ুবকে বলিলেন, 
বখ্স! এস); তোমার নাম পরব) তুমি গ্ুবস্থান লাভ করিয়া 
জ্যোতিশ্চন্রের অগ্রগণ্য হইবে। তুমি জননীর সহিত 
মেই জ্যোতি স্থান লাভ করিবে। আমার ই ক্বশ্থান, 
নিত্য পরম হৃশোভন। দেবদেৰ শঙ্করকে তপস্তায় আরাধন। 
করিয়া তাহার প্রসাদে এইস্থান প্রাপ্ত হই। ষে জ্ঞানী ব্যস্তি 
ও নমো ভগবতে বাহুদেবায় এই মন্ত্র জপ করেন, তাহার 
ফ্রবলোক প্রাপ্তি হয়। (মার্কগেয় বলিয়াছিলেন) অনস্তর, 
দেবগণ, গন্বর্ববগণ, সিদ্ধগণ ও মহর্ধিগণ সকলে 'বিষুর 
আজ্ঞাত্রমে ঞ্ুব ও ধ্রবজননীকে সেই স্থানে নিবেশিত 
করিলেন। এইরূপে মহাতেজা গ্রব, দ্বা্দশাক্ষর মন্ত্রপ্রভাবে 
চুর্ণভ জ্যোতির্নোক লাভ করেন। (সত কহিলেন) ধ্রুব 
যেরূপে মহাসিদ্ধি লাভ করেন, তাহ! এই আমি তোমা- 
গিগের নিকট কহিলাম। যে মানব, বাশুদেবকে প্রণাম 
করে, সে প্রবসালোক্য এবং ধাবের গায় চিরস্থায়িত্ব লাভে 
সমর্থ হয়? ৩২--৪২॥ 
দ্িষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


পা সপ 


ত্রিষষ্ঠিতম অধ্যায়। 


ধাষিগণ বলিলেন, হৃত! আজ আমাদিগের নিকট দেব 
দানব, গন্ধরর্ব, উরগ ও রাক্ষমগণের সর্বোৎকৃষ্ট উৎপত্তি- 
বিবরণ যথাক্রমে কীর্তন করুন। হত বলিলেন, কথিত আছে 
পূর্ধব প্রজাপতিগণ, সঙ্কল্প, দর্শন ও স্পর্শদ্বার সষ্টি করিতেন, 
প্রাচেতস দক্ষ হইতেই মিখুন-সংসর্গ-সম্ুত সুষ্টি। দক্ষ যখন, 
পূর্র্বনিমমান্ুসারে দেবগণ, ক্কষিগণ এবং পন্নগগণের গুষ্টি 
করিতে থাকিলেও প্রজাবৃদ্ধি হইল না, তখন তিনি মৈখুনযোগে 
নিজ ভার্যা সুতির (প্রহ্থতি ) গর্তে পঞ্মহত্র পুত্র উৎপাদন 
করিলেন। নারদ, মেই সকল দক্ষ নন্দন মহ।ভাগ হর্ধ্যশ্বগণকে 
বিবিধ প্রজা সজন অভিলাষে সুমাগত দেখিয়া বলিলেন; 
অহে মুনিবরগণ ! লিঙ্গশরীরের বিস্তার আদি-অন্ত সম্পূর্ণ- 
ভানে জানিবার পর তোমরা বিশেষরূপে কৃষ্টি করিও । 
হর্যশ্বগণ, নারদের কথা শুনিয়৷ চতুদ্দিকে গমন করিলেন । 
যেরূপ নর্দীগণ, সমুদ্ব হইতে প্রতিনিব॥ হয় না, তদ্প 
তাহারাও অগ্ঠপি প্রতিনিবূত হন নাই। হ্র্্যশ্বগণ, 
এইরূপে নিকুদ্দেশ হইলে, প্রত দক্ষ প্রজীপতি, শুতির গর্ে 
পুনরায় সহঅপুজ উৎপাদন করিলেন। শবলাশ নামে খ্যাত 
হুর্ধের ম্যায় তেজঃসম্পন্ন সেই বিপ্রগণ, “টির জন্য সমবেত 
হইলে, নারদ, আবার তাহাদিগ্রকে বলিলেন, লিঙ্গশরীরের 
সম্পূর্ণ পরিমাণ এব ভ্রাত্ৃগণের অনুসন্ধান করিয়া আসিম! 
বিশেষরূপে স্ষ্টি করিবে। শবলাশ্বগপও সেই পথ অবলম্বন 
করিয়! ভ্রাত্গণের অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১--১*॥ আহা 
রাও এইরূপে নিকুদেশ' হইলে প্রঙ্গাপতি প্লাচেতস দক, 
বৈরণীর গর্ভে ষট্টি কন্তা উৎপাদর্ন করিলেন। অনস্তর তিন 
ধর্মকে দশ, কশ্ঠুপকে ত্রয়োদশ, চশ্রাকে সপ্তবৈংশতি, অরি্- 
নেমিকে চার, বহপুক্রকে হুই, জ্ঞানী কৃশাশ্বকে ছুই এবং 
অঙ্গিরাঁকে ছুই কন্তা প্রদ্ধান রর্রেন। প্রথমে প্রজাবিষ্থার 


৬৮ লিঙ্গপুরাণ। 
ধাহগাদিগের দ্বার হইয়াছে, সেই দেব-মাতা! দক্ষতনয়াগপের : দিগের ভ্ভতপুর্র্ব। মুনি মুনিবৃ্জ ও অগ্মারোগণকে এবং 
সবিস্তারে নাম শ্রবণ করুন। ম্ত্বতী, বন্থ, যামী, লম্বা, ভানু, | অরিষ্টা বহুতর গন্ববর্ধ কিশ্নরগণকে প্রসব করেন। ইলা, 
অরুন্ধতী, সন্কস, মূহূর্তা, সাধ্যা এবং বিশ্ব! ইহারা ধর্শের | তৃপ, বৃক্ষ, লতা, এবং গুন সমস্তই উত্পাদন করেন। ত্বিষার 
পর্ধীবলিয়া আধ্যাত; ইহাদ্দিগের পুত্রের কথা আপনা- | গর্ভে কোর্ট কোটি ধক্ষ রাক্ষস উৎপন্ন হয়। এই কণ্ঠুপ 
দিগকে বলিতেছি। বিশ্বার গর্ডোন্তব বিশ্বপেবগণ, সাধ্যা | তন্য়গণের কথা সংক্ষেপে কথিত হইল।. ইহীদিগের পুত্র 
সাধ্যগণকে প্রসব করেন। মরুত্ৃতীর গর্তে মকুত্বান্গণ, | পৌন্রাদি বংশ বহুতর। মহাত্মা কশ্ঠপ, এইরূপে প্রজা 
বন্ হইতে বনুগণ, ভানুহইতে দ্বাদশ সুর্য, মুহূর্তার গর্তে | স্া্টি করিলে, স্থাবর জঙগমাত্মক সমুদয় প্রজাই প্রতিঠিত 
ুহূরতাধিষ্টাতা দেবগণ এবং লম্বা হইতে ধোষাধিষ্ঠাতা | হইল। তখন প্রজাপতি, সেই সমস্ত প্রজাগণের মধ্যে স্ব 
দেবগণের উৎপত্তি। নাগবীথির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা,যামি হইতে | জাতীয় প্রধানদিগকে তজ্জাতির আধিপত্যে অভিষিক্ত 
উৎপন্ন; অকুদ্ধতীর গর্তে পৃথিবীবাসী সকল জাতীর চরাচর | করেন। বৈবস্বত মনুকে যনুষ্যগণের অধিপতি করেন। 
প্রাণীর উৎপত্তি | সঙ্গলার গর্জে সঙ্গলের জম্ম । বহুক্ির | পূর্বে ব্রহ্মা, স্বায়ভূব মন্বস্তরে ধাহাদদিগকে রাজ্যাভিষি 
কথা বলিতেছি শ্রবণ কর। যে সকল দেবগণ, সর্ব্বদিগ্যাপী | করেন, এখনও সপ্তৈত্বীপবতী পর্কাতশালিনী এই সমুদয 
জ্যোতিম্ম(ন্‌ এবং সর্বভূতহিতৈষী, তাহারা বন্ুনামে খ্যাত। | বহুমতীকে তাহারা ধন্দমোপদেশীনুসারে পালন করিতেছেন। 
আপ, রব, সোম, ধর, অনিল, অনল, প্রত্যুষ এবং প্রভাস | ব্রহ্ধা, শ্বায়স্বমন্বস্তরে যাহাদিগকে রাজ্যাভিধিক্ত করেন) 
ইহারা অষ্টবন্থনামে কীর্তিত। অজ, একপাৎ, অহিত্র্ন, | অন্য মন্বস্তরেও তাঁহারা অভিষিক্ত হন এবং তন্মধ্যে কেহ 
বিরূপাক্ষ, তৈরব, হর, বহুরূপ, দেবশ্রেষ্ঠ ত্র্যন্ক, সাবিত্র, | কেহ বা মস্থও হন। নূতন মব্বস্তরে অতীত মব্ত্তরের 
জয়ন্ত এবং অজেয় পিনাকী এই একাদশ জন গণাধিপতি | পার্থিবেরাও অভিষিক্ত হন, অস্ভেরাও অভিষিক্ত হন। 
কুদ্রনামে আখ্যাত। কণ্ঠপ ভার্ধ্যাদিগের পুত্র পৌত্রের কথ! | এক এক মন্বস্তরে অতীত অনাগত সকল প্রকার রাজাই 
বলিতেছি। অদিতি, দিতি, অরিষ্টা, স্থুরসা, মুনি, সুরভি, | অভিষিক্ত হইয়া থাকেন। কশ্ঠপ, প্রজাবৃদ্ধির জন্ত এই 
বিনতা, তারা, ক্রোধবশা, ইলা, কদর, ত্িষা, এবং দন | সকল সন্তান উৎপাদন করিয়া গোত্র করিরার অভিলাষ 
ত্রয়োদশ জন কশ্যপপত্রী। আপনাদিগের নিকট ইহাদের | আমার গৌত্রকর পুত্র হউক চিন্তা করতঃ পুনরায় তপপ্থা 
পুল্ল সকলের নাম কীর্তন করিতেছি। অুদিতির দ্বাদশ ; করিতে লাগিলেন ॥ ২৮__৪৫॥ মহাস্মা কণ্তপ,, এইরূগ 
পুক্র। যে দেবগণ চাক্ষুষ মন্বস্তরে তুষিত নামে অভিহিত | চিন্তা করিলে, তাহার ব্রগ্ধতেজঃ প্রভাবে বৎসর এবং 
হন, বৈবস্ত মধস্তরে তাহারাই দ্বাদশ আদিত্য। ইত্র, | অসিত নামে মহাতেজা ছুই পুত্র ্রাদুর্ূত হইলেন, 
ধাতা, ভগ, তষটা, মিত্র। বরুণ, অর্ধ্যমা, বিবন্থান্‌, সবিতা, | তাহারা উভয়েই ব্রক্মবাদী। বতমর হইত নৈঞ্ব এবং 
পুষা, অংশুমান্‌ এবং নিষু। এই দ্বাদশজন অদিতিনন্দনই | সুমহাযশা রৈত্যের উত্পত্তি। রৈভ্য হইতে রৈভ্যবংশের 
সহত্র কিরণ শৃর্ধ্য। (অপ্দিতির পুত্র বলিয়া ইহাদিগের নাম | উৎ্পত্তি। নৈঞবের কথা আপনাদিগের নিকট কীর্তন 
আদিত্য)।. দিতি, কশ্ঠপের ওরসে হিরণ্যাঞ্ ও হিরণ্য- | করিতেছি । চ্যবন্কন্তার গর্তে শ্রমেধার জন্ম । চ্যবন- 
কশিপু নামে ছুই পুত্র লাভ করেন, ইহা আমরা শুনিয়াছি। কন্তা, নৈপ্রবের ভার্যা এবং কুগ্ডপায়ি-ধষিগণের জননী । 
॥ ১১১৭ ॥ দন, কশ্যপ ইইতে বলদর্পিত 'শত পুক্র | কগ্ঠপপুত্র অসিতের ওরমে একপর্ণার গর্ভে শাপ্ডল্য 
লাভ করেন। হে দ্বিজশ্রেষ্গণ! সেই শত পুত্রের মধ্যে | শ্রেষ্ঠ ব্রহ্গিষ্ঠ সুমহাতপা শ্রীমান্‌ দেবল উত্পন্ন হন, 
প্রধান বিপ্রচিন্তি। হে দ্বিজপুজবগণ! কশাপপত্বী তাজা, | শগ্ডিল্য, নৈঞ্রব এবং ৈভ্য-_কশ্তপের এই তিন ধারা। 
শুকাঁ, শ্বেনী, তাসী, স্ুগ্রীবী, পৃত্রিকা এবং শুচি নারী | পু্স্ত্যের সন্তান নযুটী রাক্ষস, আপনাদিগের নিকট 
ছয় কন্যা প্রসব করেন। শুকী--শুক ও উলুকগণকে স্বধন্মান্ু- | তাহা কীর্তন করিতেছি । বৈবস্থত মন্ুুর একাদশ চতুর্ধ গ 
সারে প্রসব করেন। শ্োনী শ্যেনগণকে, ভাসা কুরঙ্গবৃন্দকে, | অতিক্রান্ত ; ছবাদশ চতুযু'গের অর্ অবশিষ্ট) * দ্বাপর 
গৃণ্রী গৃধ, কগোত ও কপোতজাতীয় বিহঙ্গমগণকে, শুচি ] সুগ প্রবৃত্ত হয় নাই; সেই সময়ে মনুপুত্র নরিদবতের 
হংস, সারস, কারগুব ও পানকৌড়িদিগকে এবং হৃগ্রীবী, | দম নামে এক পুত্র ছিলেন, তাহার পুত্র তৃণবিন্দু। তৃণবিশ্ 
ছাগ, অশ্ব, মেষ, উর ও গর্দভগণকে প্রসব করেন। কল্যামী | ত্রেতাযুগের তৃতীয়াংশে রাজা হন। তৃণবিনূর অনুপম রূপ: 
বিন্তা, গরুড়, অরুণ এবং সর্ব্লোক ভর়ঙ্করী কন্যা সৌদা- | বতী ইলবিলানায়ী এক কন্তা জন্মে। সেই রাজধি নি 
মিনীকে প্রসব করেন। স্থরমার গর্ভে সহত্র সর্পের উৎপত্তি। | কন্ত। পুলস্ত্যকে প্রদান করেন। পুলস্ত্যের ওরসে ইলা- 
সুব্রত! কদর, সহল্র সহত্র-শীর্ষ সর্পের ননী হন। তন্মধ্যে | বিলার গর্ভে বিশ্রবা পুষির উতৎপত্তি। বিশ্রবার নামান্তর 
অনস্ত, বান্ুকি, কর্কোটক, শঙ্খ, উীরাবত, কম্বল, ধনঞ্জয়, মহা- | উলবিল। বিশ্রবার চার পত়ী। সকলেই পুলস্ত্য বংশের 
নীল, পদ্ম, অশ্থতর, তক্ষক, এলাপত্র, মহাপদ, ত্রা, বলা- | বৃদ্ধি সাধন করিয়াছেন । দেববর্ধিনী-নারী কল্যামী বৃহস্পতি 
হক, শঙ্খপাল, মহাশঙ্খ, পুষ্পদংঘ্র শুভানন, শঙ্খলোমা, নহুষ, | তনয়া তাহার এক পত্বী। মাল্যবান্‌ রাক্ষসের কন্তা পুণ্পোৎ" 
বামন, ফণি, কপিল, ছুম্ধুখ এবং পতগ্গলি এই ফড়বিংশতি কটা ও বলাক! এবং মালী রাক্ষসের কন্তা কৈকসী স্তীহার 
অত্যুত্তম্কাদ্বেয় সর্পই প্রধান। ক্রোধবশা ,মায়াবী রান্মস- * এক এক চতুর, গের পরিমাণ দৈব ছাদশ সহঅ বৎসর । 


গণ এবং ক্ু্রগণকে প্রসব করেন। রমনপ্রধান তুরভি ৮৯৬১ ছয় সহজ বৎসরে ত্রেতাঃ 
কশ্তাপঅংসর্গে গো মহত, উত্পাদন করেন। ইহা! আমা- ? অর্থাংশ অতীত হয় 
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। অপরাপর পর্থী। ইহাদিগের সন্তান সন্ততির কথা শ্রবগ 
| 
 কক্ুন। বিশ্রবার সংসর্গে দেববপিনী, কুবেরকে উৎপাঙ্গন 
করেন; ইনি জ্যেষ্ঠ পু। , কৈকসী, রাক্ষসরাজ রাবণ, 
কুস্তকর্ণ, হুর্পনখা এবং নুবুদ্ধি বিভীষণকে প্রসব. করেন। 
হে ছিজশ্রেষ্ঠগণ! পুণ্পোৎ্কটা বিশ্রবার সংসর্গে মহোদর, 
 ষহাপার্খ খর এবং কন্তা কুম্তীনসীকে উৎপাদন করেন। 
' এখন বলাকার সন্তানের কথা শ্রবণ করুন। ত্রিশিরা, দূষণ, 
 বিদ্লুজিহ্ব রাক্ষস এবং কন্ঠা মালিকা-_বলাকার সন্তান । 
নয় জন পৌলস্ত,ক্ররকর্খা রাক্ষস । আর বিভীষণ অতি বিশুদ্ধ- 
স্বভাব এবং ধর্মজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত। হ্তরাং বিভীষণ 
৷ এই নয়জনের মধ্যে নহেন, কুবেরত নহেনই। সফল, মুগ, 
ব্যান, দত পণ্ড, ভূত, পিশাচ, সর্প শৃকর, হস্তী, বানর, 
। কিন্নর এবং অস্তান্ত কিংপুরুষগণ পুলহের সন্তান ॥ ৪৬__৬৭ | 
 বৈবস্থত মবস্তরে ক্রুতু নিঃসস্তান বলিয়া প্রসিদ্ধ। অত্রির 
দশ পত্বী, সকলেই হুন্দরী ও পতিব্রতা। হে বিপেন্ত্রগণ ! 
স্বতাচী অগ্চারার গর্ভে রাজধি ভদ্রাশ্থের ভদ্রা, অভদ্রা, জলদা, 
মন্দা, নন্দা, বলাবলা, গোপা, অবলা, তামরসা এবং বরত্রীড়া 
নামে দশ কন্তা উৎপন্ন হন। প্রভাকর অত্রি ইহ্াদিগের 
স্বামী। ইহারা অত্রিবংশের প্রসবিত্রী। হুধ্য রাহুর আক্র- 
মণে আক।শ হইতে ভূতলে পতিত হইতে ছিলেন। তাহাতে 
ত্রিলোক অন্ধকারাভিভূত হইবার উপক্রম হইলে, অত্রিই 
ভগতে প্রভা প্রবর্তিত করেন। অর্থাৎ অব্রি হুর্্যকে তাদৃশ 
অবস্থা পমদেখিয়া বলেন,“হৃ্ধ্য! তোমার মঙ্গল হউক।" ভূতলে 
পতনোন্ুখ বি হু্ধ্য, বচ্ষধির বচনপ্রভাবে আর আকাশ 
হইতে বিচ্যুত হইলেন না। এইজন্য মহর্ধিরা প্রহথ অত্রিকে 
প্রভাকর বলিয়াছেন। তপোধন অত্র, ভদ্রার গর্ভে যশশ্বী 
চজ্রকে উৎপাদন করেন। অন্তান্ত পত্বীর গর্ভে অন্ত পুক্র 
সকল উৎপাদন করেন। সেই সমস্ত বেদপরা়ণ ৭ষিগণ, 
ষ্ত্যাত্রেয় নামে বিখ্যাত। তন্মধো আব্রেয়-প্রধান জ্যেঠ 
দত্ত এবং কনিষ্ঠ দুর্বাসা এই ছুই জনই বিখ্যাতকীর্তি এবং 
মহাতেজা। ব্রহ্মবাদিনী অমলা উাহাদ্িগের কনিষ্ঠ ভগিনী । 
অত্রির ছুই গোত্রের মধ্যে শ্টাব, প্রত্বস, ববন্ত এবং গহ্বর 
এই চার জন ভুূমগুলে প্রথত। ' মহাত্মা অত্রেরদিণ্রোর 
এই চার প্রকার ভেদ! কণ্ঠ, নাবদ এবং শ্াস্তিগুণাবলন্্ী 
পর্ধততও ব্রহ্মারমানস পুজ। এক্ষণে অরুত্বতীকুত সৃষ্টির 
বিষয় প্রণিধান করুন। নারদ, বসিঠকে নিজ কন্তা অকু- 
হ্বতী দান করেন। পরে মহ।তেজা নারদ, দক্ষের শাপে 
উদ্ধরেতা হন। পূর্ব্ককালে, তারকামর নামে ঘোরতর 
দেবার সংগ্রাম হইলে, সমুদয় লোক, লোকপালগণের 
সহিত অনাবট্টিপীড়িত এবং উগ্রভাবাপন্ন হইয়াছিল। 
তখন, ধীমান্‌ বসিষ্ঠ, তপোবলে এই প্রজাগণকে রক্ষা করিয়া 
ছলেন। তিনি দয়া করিয়া তপোবলে, অন্জল, ফলমুল ও 
ওমধি সজন করত তদ্দারা এবং ওঁষধ দ্বারা অনাবৃষ্টিপীড়িত 
প্রলাগণকে জীবন দান করেন ॥ ৬৮--৮২॥ বসিষ্ঠ, অরুষ্ধ- 
তীর গর্ভে শত পুল্র উৎপাদন করেন। তন্মধ্যে জ্যো্ 


কষ্্বৈপায়নকে উৎপাদন করেন। দ্বৈপায়ন, অরণনীর গর্ডে 
শুককে এবং পীবরীর গর্ভে উপমন্ুকে উৎপাদন করেন। 
ভূরিশ্রবা, প্রভু, শত, কৃষ্ণ এবং গৌর এই পাঁচ জন শুক- 
পুত্র জানিবে। যশদ্বিনী ব্রতপরায়ণা যোগমাত। শুকেব্ব 
কন্তা। ইনি অন্ুহের পত্তী এবং ব্রহ্গদত্তের জননী ।, শ্বেত, 
কৃষ্ণ গৌর, শ্রাম, বৃ, অরুণ, নীল এবং বাদরিক ইহীরা 
সকলে পরাশর বংশোৎপন্ন। মহাত্মা পাঁরাশরদিগের এই আট 
প্রকার ভেদ। ইহার পর ইন্্প্রমিতির বংশরত্াস্ত শ্রবণ 
করুন। ঘৃতাচী অপ্রার গর্ভে বমিষ্ঠের ওঁরসে কপিঞজলের 
উৎপত্তি। এই কগিঞ্নল, ত্রিমূর্তি এবং ইন্দপ্রমিতি নামে 
অভিহিত হন। পথুকস্তার গর্ভে ইন্্প্রমিতির ওরসে ভড্রের 
জন্ম । ভদ্রের পুত্র বহু) বন্ুর পুত্র উপমন্থ্য ; উপমস্যু সম্ভান 
বছতর। মিত্রাবরুণ পুত্ররূপে উৎপন্ন হইবার পর বসিষ্ঠের 
কৌগ্ডিন্ত নামে বিধ্যাভ কতকগুলি পুত্র হয়। তাহারা 
এবং পূর্বোক্ত পরাশরসস্ৃত ও ইন্প্রমিতিসম্তুতগণ 
সকলেই বামিষ্ঠ নামে বিখ্যাত এবং সমানপ্রবর। মহাত্মা 
বািষ্ঠদিগের এই দশ প্রকার ভেদ। ভূমগলে বিখ্যাত 
রক্ষাকর্তাী মহাভাগ এই সকল ব্রক্ষার মানসপুত্রগণ এবং 
ইহাদিগের বংশের বিবরণ কীর্তিত হইল। এই দেবর্ষিকূল 
সম্ভৃত ধ্বষিগণ, ত্রিলোকরক্ষণে সমর্থ, ইহাদিগের আবার 
পুত্র পৌত্র শত সহজ্র। ত্রিলোক, হুধ্যকিবণের ন্ায় 
ইহাদিগের দ্বারাও পরিব্যাপ্ত ॥ ৮৩__৯৫। 
* ব্রিষা্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


































চতুঃযষ্টিতম অধ্যায়। 


ঝধিগণ পলিলেন, হে বাগ্সিগ্রবর শৃত! শত্রি, এবং 
শত্রির অনুচরগণ, রাক্ষস কর্তৃক তক্ষিত হইলেন কিরূপে ? 
তাহা আমাদিগের নিকট ব্যক্ত করুন। পূর্নকালে, রূধির 
নামে রাঞ্জম, শত্ি প্রভৃতির প্রতি শাপ থাকাতে, সানুজ 
বসিষ্নন্দন শক্রিকে ভঙ্গণ করে। বিশ্বামিত্রপ্রেরিত 
রুধির, বসিষ্ট-যজ্রমান ছুপতি কর্পাযপাদে আংবিষ্ট হইযা 
শক্তি প্রহৃতিকে ভোজন করে। শজিমতপ্রধান ধর্শজ্ 
শত্রি, ভ্রাতগণের মহিত রাক্ষম কর্তৃক ভগিত হইয়াছেন 
শুনিয়া বসিষ্ঠ বারংবার হা পুর! হা পুএ! বলিয়া ক্রন্দন 
করতঃ ছুঃখিতান্তঃকরণে অর্ুন্মতীমহ ভূতলে পতিত 
হইলেন। শক্ষিমান্‌ বসিষ্ঠ, বংশ নষ্ট হইল শুনিয়। এবং 
শত্রি প্রভৃতি শতপুত্রকে স্বণ হওযাতে মরিতেই কুতনিশ্চয় 
হইলেদ। তিনি সর্ধজ্ঞ, আত্মবিৎ এবং মনগী হইয়।ও 
শক্তি ব্যভীত আমি আর জীবন ধারণ করিব না, এই নিশ্চয় 
করিয়। ছুঃখিত চিন্তে সাশ্নয়নে পরীর মহিত পর্জাত- 
মন্থকে আরোহপপূর্বক তথা হইতে ভূতলে পঠিত হইলেন । 
পৃথিবী বিচিত্রক্ঠী, গজেন্ত্-মন্দগামিনী রমণী দুর্ভি পরিগ্রহ- 
পূর্বক পর্বতশিথর হইছে নিপতিত সেই সভাধ্য ঝধিকে 
ধারণ করিলেন, এবং সেই রোদন্পরায়ণ পুষিকে করকমল- 
ক্রি। অনূশ্যস্তীর গর্ভে শক্কির গরমে পরাশরের জন্ম। | যুগলে ধা?ণ'করিয়। তিনিও রোদন করিতে লাগিলেন । 
চধির নামে রাক্ষম শত্রিকে উক্ষণ করিবার পর পরাশর | তখন, শক্রিপন্থী মযা অদুশ্য্তী, ভগ্মবিহ্লা এবং রোদন- 
মিষ্ট হন। কালী ( মতস্তগন্ধা) পরাশরের সংসর্গে প্রভু পরায়ণ! হয়! বদতাংবর মহামুনি এবমিষ্ঠকে বলিলেন হে 


৭০2 
প্রাভা! বিপ্রশ্রেষ্ঠ! ভগবন্! আমার গর্ভোন্তব নিজ পৌত্র 
দেখিবার জন্য আপনি এই আপনার শুভ দেহ রক্ষণ 
করুন। হে ব্রাক্ষণণ্রেষ্ঠ! আপনার এই হৃশোভন দেহ 
ত্যাগ করা উচিত হইতেছে মা। যেহেতু, শ্বির ওঁরস- 
জাত সর্বার্থসাধক পুত্র, আমার গর্ভস্থ আছে ॥ ১১২ 
কমলনয়ন! ধর্জ্ঞী অদ্রশ্যস্তী, ছুই হাতে শ্বশুরকে 
ত্রথাপনপুর্বক প্রণাম করিয়া জলদ্বারা নয়ন মার্জনা করিয়া 
ন্নিলেন। নিজে অত্যন্ত ছুঃখধিতা হইলেও দুঃখিত শ্বশুর 
এবং ছুঃখিতা শ্বত্রা কল্যণী অরুত্ধতীকে রক্ষা করিবার 
জন্য" প্রার্থনা করিলেন। বসিষ্ট, পুত্রবধূর কথা শুনিয়া 
চৈতন্য লাতের পর অক্ুঙ্কতীকে অবলম্বনপূর্বক ভূতল 
হইতে গাত্রোখান করিলেন। এদিকে অদৃশ্যস্তী নিজ 
হুঃখাবেগে ভূতলে পতিত হইলেন । অরুন্ধতী, সেই অশ্রু. 
পূর্ণনয়না অদ্ৃশ্যস্তীকে ছুই হস্তদ্বারা ধরিয়া রোদন 
করিতে লাগিলেন। পুত্রবংদল মুনিশদূল বসিষঠও সেই 
ভার্ধ্যার সহিত রোদন করিতে লাগিলেন। অনম্তর, 
বিস্ধনাভি-কমলে অবস্থিত ব্দ্গার ন্যায় অদৃশ্যন্তীর গর্তাশয় 
স্থিত বালক, বেদর্বনি করিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্‌ 
বসিষ্ঠ আদরপুর্বক সেই বেদমন্ত্র শ্রবণ করিয়া «এ 
বেঘমন্ত্র কে উচ্চারণ করি?" এই চিন্তায় ধ্যানমগ্ন 
হইলেন। তখন সর্ধঝাস্বা, করুণাময় পুগুরীকাক্ষ হরি 
গগনা্জনে আবির্ভূত হইয়া সদয় ভাবে বসিষ্টকে বলিলেন, 
“বৎস! ও বস! পুত্রবৎসল ব্রাঙ্গণশ্রেঠ বসিষ্ঠ! 
অপ্য তোমার পৌত্রের মুখকমল হইতে এই বেদমন্্ 
নির্গত হইয়াছে । মুনে! শ্রিসস্ভূত তোমার এই 
পৌত্র আমার তুল্য শক্তিমান হইবে। অতএন হে 
ব্ষনন্দনশ্রে্ট ! শোক পরিত্যাগ করিয়। সাদরে গাত্রোখান 
কর। এই গর্ভস্থ বালক, কুদ্রতত্ত ও রুদ্রপুজাপরায়ণ হইয়া 
কুদ্রেদেবের প্রভাবে তোমার বংশ উদ্ধার করিবে» ককুণাময় 


ভগবান্‌ পুরুষোত্তম, মুনিবর বিপ্র ব্সিকে এই*কথা বলিয়া 


সেই খানেই অন্তহিত হইলেন। তখন, মহাতেজা বমিষঠ, 
কমললোচন নাবাযণকে নতমস্তকে প্রাণাম করিয়া অদুশ্ঠতীর 
গর্ভস্পর্শ করিলেন। হে ছ্বিজগণ! কিন্ত কিয়ৎক্ষণপরেই 
আবার হা পুএ! হা পুত্র! বলিয়। হৃঃখাবেগে ভূতলে পত্তিত 
হইলেন এবং রোকুদ্যমানা অক্ুদ্ধতীর প্রতি ঢৃট্টিপাত 
করিয়া নিজ পুত্রকে ম্মরণ করত ছুঃখাবেগে বিলাপ করিতে 
লাগিলেন; “পুত্র! একবার এস; অহে শাক্রি! এই কুলরক্ষণ 
তোমার পুত্র অবলোকন করিয়া তোমার জননীর মহিত 
আমি তোমার নিকট গমন করিব সনেহ নাই।” * হত 
বলিলেন, বিপ্র বসিষ্ট, অকুহ্ধতীকে আলিঙ্গন করত এইরূপ 
বিলাপ করিয়া ভূতলে' পতিত হইলেন। তখন কল্যাণী 
অদৃশ্যত্তী দুঃখিত চিত্তে তনয়েব আশ্রয়স্থল স্বীয় গর্ডে 
করাঘাত করত বিলাপ করিতে করিতে ভূতলে পত্তিত হইলেন। 
তাহাতে মহামতি বসি্ঠ এবং অরুত্ধতী ভীতিবিহ্বল 
হইয়া বাঁলিকা পুত্রবধূষ্ধে উত্থাপনপূর্ব্বক যথাক্রমে বলিতে 
লাঙ্গিযোন, বিচারশৃন্তে! আধ্যে ! নিজ হূর্লত গর্ভস্থলে কর- 
কমল আঘাত করিয়। সমস্ত বসিষ্ঠবংশ নির্শুল করিতে কেন 
উদ্যতা হইয়া বল। ॥ +৩--৩১॥ মুন্দিবর ' বসিষ্ 
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লিঙ্গপুরাণ। 


শক্রির ওঁরসজাত সন্তান তোমার গর্ভস্থ ' জধনিয়া এবং 
সেই মহাষ পুত্রের মুখনির্গত বেদমন্ত্রধ্নিকূপ অমৃত পান 
করিয়াই নিজ শরীর রক্ষার্থ সম্পূর্ণপে নিশ্চয় করি. 
য়াছেন, 'অতএব নিজ শরীর রক্ষা কর। শত বলিলেন, 
বসিষ্ঠ এবং অকুদ্ধতী পুত্রবধৃকে এইরূপ বলিয়া! তৃষীন্থাব 
অবলম্বন করিলেন। অরুন্ধতী শোক-কাতরা ও বিহ্বলা 
হইয়া বসিষ্ঠের সম্মুখে পুত্রবধূকে বলিলেন, 1হ মুত্রতে ; 
এই গর্তন্ছথ বালকের, মুনিবর বসিষ্টের এবং আমার জীবন 
এখন তোমার উপরে নির্ভর করিতেছে । অতএব জীবন 
রক্ষা! কর, দেহ ধারণ কর; অনুচিত কাধ্য করিও না। 
অদৃশ্যস্তী বলিলেন, মুনিবর ! আপনি যখন আমার জন্ত 
নিজ মন্বলকর দেহ রক্ষা করিতে নিশ্চয় করিয়াছেন, 
তখন আমিও আমার এই অশুভ দেহ কষ্টে প্রতি- 
পালন করিব। আমি যে নিতাস্ত অভাগিনী, তাহাতে 
কোন সংশয় নাই; যেহেতু আমি পতিবিরহ্যন্তরণা 
ভোগ করিতেছি। মুনিবর! আমি যে, দুঃখেদগ্ 
হইতেছি। মুনে ! আমি বড় আশ্চধ্যব্যাপার দর্শন করিলাম। 
প্রভো ! আমি আপনার পুত্রবধূ হইয়া কি না ছুঃখভাগিনী 
হইলাম। হে জগদৃগরো ! ব্রঙ্গপুত্র ! বরঙ্গন! আমাকে 
দুখ হইতে পরিত্রাণ করুন। যাহাই হউক, ইহলোকে 
বিধব। স্ত্রীর বড়ই হাীনাবস্থ]) হে আধ্যশ্রেষ্ঠণ বিধবা নারী 
পরিভূতাই হইয়া থাকে। আমাকে দে কষ্ট হইতে রক্ষা 
করুন। পিতা, মাতা, পুত্র, পৌঁজ এবং শ্বশুর ' ইহারা 
স্সীলোকের প্রকৃত পক্ষে বন্ধু .নহেন। ভর্তাই স্ত্রীজাতির 
বন্ধু এবং একমাত্র গতি। পণ্ডিতগণ যে বলেন, ভার্ধ্যা 
স্বামীর অর্দান্, আমার পক্ষে তাহাও মিথ্যা হইল; কেননা 
শত্রি পরলোকে গিয়াছেন, আর আমি জীবিতাবন্ায় 
বর্তমান। মুনিপুঙ্গব! ওঃ ! আমার মন কি কঠিন! আমার 
সকল উত্সবের আধাব সেই প্রাণতুলা গতিকে কি ন! ছাড়িয়া 
রহিয়াছি ! বসিষ্ঠ ! যেমন অশ্ব সদৃশ বৃহৎ পাদপ আশ্রয 
করিয়া অবস্থিত লতা মূলহীন হইলেও, সত্বর মরে না, 
সেইরূপ পতিসঙ্গতা রমধীরাও বহুকেশেও ম্লান হয় না) 
কিন্ত আমি স্বামী হারাইয়া দীনভাবে অবস্থান করিতেছি! 
ধীমান আশ্রমী বসিষ্ঠ, পুত্রবপূর কথা শুনিয়া আশ্রমগমনে 
কৃতনিশ্চয় হইলেন। অক্ুন্ধতীরও সে বিষয়ে অভিমতি 
হইল। ভগবান পুণ্য স্ত্া বসিষ্ঠ অতি কষ্টে ভার্ধ্যা অরুন্ধতী 
এবং আদৃশ্বাস্তীর সহিত চিন্তাকুলিতচিত্তে ক্ষণমধ্যে আশ্রমে 
প্রবেশ করিলেন ॥ ৩২9৪ 1 হে মুনিবরগণ ! পতিত্রত্ত 
শত্রিপত্বী বমিষ্ঠ বংশরক্ষার্থ বছক্েশে গর্ভ রক্ষা করিতে 
লাগিলেন। অনন্তর অরুন্ধতী যেমন শক্তিমান শক্তিকে 
প্রসব করিয়াছিলেন, সেইরূপ শত্রিপক্িও দশমাস পূর্ণ হই 
সুপ্ত তনঘ্ব প্রসব করিলেন। অদিতি যেমন বিষ্কে। 
স্বাহা ষেমন কার্তিকেয়কে এবং অরণি যেমন অগ্সিকে প্র্গ 
করেন, সেইরূপ শত্রিপত্বিও সাক্ষাৎ পরাশর খবিকে প্রন 
করিলেন। যেই শক্তির পুক্র ভ্ুতলে অবতীর্ণ হইলেন; 
অমনি পুণ্যাত্ম! শত্র্ি ভ্রাতগণের সহিত ছুঃখ 
করিয়া পিতলোকের সমতা প্রাপ্ত হইলেন। হে সুলিপুক্গব' 
গণ! ধন সেই বসিষঠপুত্র পিতলোকে অবস্থিত হই 
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১০০, 


ত ভাখরের ভয় ভাতগণ সমভিব্যাহারে 
শোভা পাইগ্ডে লাগিলেন 1 হে বিপ্রবরগণ ! পরীশর ভূমিষ্ঠ 
হইলে, পিতৃপিতামহ প্রপিতামহগণ সকলেই নৃত্য্গীত 
করিয়াছিলেন । ভূতলে ব্রহ্ষবাি মুনিগণ এবং গর্গে দেবগণ 
মৃত্য করিয়াছিলেন। পুক্বরাদি মেত্বগণ যৃহ্বর্ণ এবং 
দেবগণ পুপ্পবৃষ্টী করিলেন। গৃত্রা্দি পক্ষিগণ রাক্ষসদিগের 
নগরে নগন্রে অণ্তভ চীৎকার করিতে লাগিল। আশ্রম- 
ব্সী মুনিগণ, আননপরম্পরা অনুতব করিলেন। 
হুর্ঘসূশি তেজস্বী প্রাশর, ব্রহ্ধা্ড হইতে ব্রহ্ষার ম্যায়, 
জলদজাল হইতে দিবাকরের সভায়, আনৃশ্স্তী-গর্ভ হইতে 
অবতীর্ণ হইলেন। হে স্বিঞ্জগণ ! তখন অনৃশ্স্তীর পুত্র মুখ 
দর্শন ও মৃত পততির ম্মরণ হওয়াতে যুগপৎ সুখ ছুঃখ হইল। 
অকুদ্ধতী ও বসিষ্টেরও যুগপৎ সুখ দুঃধ হইল। বালিকা 
অনৃশ্ঠত্তী, নিজ তনয় মহাছ্যতি পরাশরের দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়। বিহবলভাবে রোদন করিলেন এবং রুদ্ধক্ঠী হুইয়া 
ভূতলে পতিত হুইলেন। শুহাসিনী অনৃষ্টাস্তী, মহামতি 
পরাশর জম্মিবামাত্র তাহাকে দেবদানব্গণপুজিত অন 
বিয়া জানিতে পারিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে বিলাপ করিতে 
লাগিলেন। হী প্রভো বসিষ্ঠনন্দন! এই পুজর দর্শনাভি- 
লাধিণী ম্লানমুখী ভার্ধ্যাকে বনমধ্যে পরিত্যাগ করিয়া 
কোথায় গমন করিলেন ? তোমার ওঁরসজাত অন পুত্রকে 
অবলোকন কর। যেমন মহাদেব মহাশ্যবদনে নিজ প্রমথগণ 
দমভিব্যাহারে কার্তিকেরকে অবলোকন কিরয়াছিলেন, 
শক্রে! সেইরূপ তুমিও .ভ্রাড়গণের সহিত মিলিত হইয়া 
এই নিজ তনয়কে অবলোকন কর। অনস্তর মুনিবর বসিষ্ঠ' 
পুজবধূর সেই বিলাপ শ্রবণে হুঃখিত হইয়া তাহাকে বলিলেন, 
'রোদন করিও না” ॥ ৪৫--৫৯ ॥ হরিণ-শীবক-নয়ন! বসিষ্ঠ 
ফুলবধূ বালিকা অনৃশ্থস্তী,বসিষ্ঠের আজ্ঞাত্রমে শোক পরিত্যাগ- 
পূর্বক বালকের লালন পালন করিতে লাগিলেন। একদা 
পক্ত্রিনন্দন পরাশর অশ্রুপূর্ণনয়না, শোকার্তা সাধবী জননীকে 
মঙ্গলাভরণ-রহিতা দেখিয়া বলিলেন, হে অনধে! জননি! 
তোমার এই দেহ মঙ্গলাভরপ-শৃন্ত বলিয়া চন্্রমণ্ুলরহিত 
রজনীর ম্ায় শোভাহীন হইয়াছে । মঙ্গলাভরণ ধারণ না 
করিবার কারণ কি? অদ্য তাহ! বলিতে হইবে। আবার 
বলিলেন, অমা! মা! অশোভনে! তুমি ব্ধিধার ম্যায় 
মঙগলাভরণ ত্যাগ করিয়া বিয়া আছ কেন ; বলিতে হইবে। 
অনৃশ্যনী পুন্দের কথা শুনিদাও ভাল মন্দ কিছুই বলিলেন 
না। তখন ভগবান শত্রিনন্দন, অপৃশ্টাস্তীকে আবার 
বলিলেন, মা! আমার মহাতেজা পিতা কোথায় ? বল, শীন্ত 
বল।- আনৃ্ঠত্তী পুত্রের বাক্য শ্রবণে অত্যন্ত বিহ্বল! হইয়া 
রোদন করত বলিলেন, “তোমার পিতাকে রাক্ষসে ভল্লুণ 
করিয়াছে' বলিয়াই ভূতলে নিপতিত হইলেন। পৌন্রের 
কথা শুনিয়! দয়ালুবসিষ্ঠী এবং অরুন্ধতী রোদন করত ভূতলে 
নিপতিত হইলেন। মুনিবর বসিষ্ঠের আশ্রমবাসী মুনিপুক্সব- 
গ্ণও অবশিই রহিলেন না। ধীমান পরাশর “তোমার 
পিতাকে রাক্ষসে ভক্ষণ করিয়াছে” এই কথা মাতার মুখে 
শুনিয়া অশ্রুপুর্ণনয়নে বলিলেন, মাতঃ! আমি দেবদেব 
“মহাদেবের অর্চনা করিয়া তাহার প্রসাদে ক্ষপকাল মধ্যে এই 


নি 


সচরাচর ব্রেলোক্য দগ্ধ করিব । আমি হ্বম্ং পিতাকে .দর্শন 
করিব এবং সকলকে দর্শন করাইব, এই আমার নিশ্চয়। 
তখন, অনৃষীভী, সেই শ্বণহখকর কথা শুনিয়া বিস্মিতভভাবে 
ঈষৎ হান্ত করত পুত্রের 'ছিকে চাহিয়া তাহার এবিযম়ে 
স্থিরনিশ্চয় বুঝিয়া বলিলেন, পুত্র ! পুত্র! মহাদেবের 
পূজা কর ॥ ৬*--৭০ ॥ কৃপামিধি ধীমাম্‌ 'মুনিপুঙ্গব 
তগবান্‌ বসিষ্ঠ, পৌত্র শত্তিনদনের সন্ব্ 'জানিতে পারিয়া 
বলিলেন, হে হুব্রত! মুনিশ্রেষ্ঠ! পৌঁত্র! এই সন্কল তোমার 
উপযুক্ত হইয়াছে বটে, কিন্ত লোকক্ষয় করা তোমার উচিত 
নহে। শত্বিনন্দন | শুন, রাক্ষসেরাই অপরাধী ; রাক্গসগণের 
বিনাশের জন্য সর্বেশ্বর শিবের অচ্চনা কর। ত্রেলোক্য ত 
তোমার নিকট অপরাধী নহে। অনস্তর মহামতি শক্তি- 
নঙ্গন, বসিষ্ঠের আদেশে রাক্ষস বিনাশে কৃতনিশ্চয় হইলেন । 
অনস্তর, তিনি অনৃশ্ঠত্তী, বসিষ্ঠ এবং অকুন্ধতীকে প্রণাম 
করিয়া বসিষ্ঠ সমীপে অস্থায়ী পার্থিব শিবলিঙ্গ নির্খাগপূর্ববক, 
শিবস্ক্ত, শুভ ত্র্যশ্বক মন্্রদ্বারা তাহার পুজা করিলেন। 
অনস্তর শত্রিনদ্দন পরাশর, তৃরিত রুদ্র, শিবসঙ্কল, নীলরুদ্র, 
শোভনকদ্র, বামীয় ও পবমান হৃক্ত এবং ঈশানাদি পঞ্চমগ্তর 
হোত়ৃমন্ত্র। লিগহৃত্ত আর অধথর্বা শিরোমস্ত্র জপ করিয়া 
যথাবিধি তাহার পূজাস্তে অষ্টাঙ্গ অর্থ প্র্দানপুর্বাক বলিলেন, 
ভগবন্‌! রুদ্র! শঙ্কর! কুধির রাক্ষস, আমার মহাতেজা 
পিতাকে পিতৃব্গণের সহিত ভক্ষণ করিয়াছে; ভগবন্‌! আমি 
আমার পিত্বাকে পিতৃব্যগণের সহিত দেখিতে ইচ্ছা করি। 
লিঙ্গের নিকট এই কথা বারৎবার বিজ্ঞাপন করত ভূতলে 
নিপতিত হুইয়া হা রুজ!হা ক্ুদ্র! বলিয়া রোদন করিতে 
লাগিলেন। ভগবান্‌ শঙ্গর, রুদ্র, তাহাকে দেখিয়া দেবীকে 
বলিলেন, মহাভাগে ! ছুর্গে! অশ্রুপূর্ণলেচন, আমার 
অনুম্মরণে ও আরাধনে সতত তৎপর একটা বালক দর্শন 
কর। সর্বজন প্রশংসিতা মহাদেবী, গরাশরের প্রতি দৃষ্টিপাত 
করিলেন। দেখিলেন, ছুঃখসম্ভত নয়নজলে ঠাহার সর্ধাঙ্গ 
সিক্ত, নয়নমুগল পরিপূর্ণ; তিনি লিঙ্গপুজা কার্যে একান্ত 
আসন্ত এবং “হর! রুদ্র" এইনপ কথাই তাহার মুখে লাগিয়া! 
আছে। তখন উমা, জগতের মঙ্গলবিধাতা| দ্বামী ঈশানকে 
বলিলেন, পরমেশর ! প্রসন্ন হউন ; এই বালকের সকল অভি- 
লাষ পূর্ণ করুন । ভার্ধ্যা আর্ঘ্য। উমান কথা শুনিসা হলাহলাশন 
পরমেশ্বর শঙ্কর, তাহাকে বলিলেন, দুল্পনীল-কমললোচম 
এই স্বিজ বালককে আমি রক্ষা করিব। ইহাকে আমি দিব্য 
দৃষ্টি প্রদান করিতেছি; এই বালক আমার রূপ দর্শনে 
সক্ষম । ত্রহ্ষা, বিষুঃ, একাদশকুদ্র এবং ইজ্দাদি দেবগণ- 
'রিবৃত পরমেশ্বর তগবান্‌ নীললোহিত।, এই কথা বলিয়া 
সেই ধীমান্‌ মুনিবংলককে আপনার রূপ প্রদর্শন করিলেন। 

1শরও মহাদেব, দর্শনে আনন্দাশপূর্ণ-নয়ন ও হষ্টচিত্ত 
হইয়া সাদরে তাহার পাদমুলে নিপতিত হইলেন | ৭১৮৯ | 
অনরস্তর ভবানীর এবং মহাত্মা নন্দী পদযুগলে নিপতিত 
হইয়া ব্রহ্মাদি দেবগণের নিকট বলিলেন, আজ আমার 
জীবন সকল হইল। আজ ঈয়ং শশিকলাশেখর মহাদেন 
যখন আমাকে রক্ষা করিবার জন্য সমাগত হইয়ছেন, তখন, 
এ জগতে কি দেবতা, কিদানব আমার তুল্য কে আছে? 


শু 


অনভ্তর, শত্রিনন্দন পরাশর, তথায় ক্ষণমধ্যেই পিতাকে 
পিতৃব্যগণ সমভিব্যাহারে আকাশমগ্ডুলে অবস্থিত দেখি: 
লেন। তিনি পিতাকে নুর্ধ্যমণ্ডল সদৃশ ভান্বর সর্বত্রগামী 
বিমানে তরদীয় ভ্রাতৃগণ সহ" অবস্থিত দেখিয়া প্রণাম 
করিলেন এবং অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তখন 
গণনাথবৃন্দ-পরিরৃত সভাধ্য দেবদেব বৃষধ্বজ, পূত্র-দর্শন- 
তৎপর বসিষ্ঠ-নন্দন শত্িকে বলিলেন, বিপ্রেন্্র! শক্রে! 
আনন্দাশ্রপূর্থলোচন বালক পুত্র, পত্বী অনৃশ্তাস্তী, পিতা 
ব্সি্ঠ এবং মাতা দেবতাস্বশী মহাভাগা কল্যাণী অরু- 
হ্ধতীকে অবলোকন কর। হে মহামতে! মাতা-পিতা 
উভয়কে প্রণাম কর। তখন শক্তিমান শত্রি, দেবদেব 
মহাদেব, এবং উমীকে প্রণাম করিয়া জগদীশ্বর শিবের 
আদেশে শ্রেষ্ঠ বসিষ্টকে এবং পতিদেবতা কল্যাণী মহাভাগা 
মাতাকে প্রণাম করিলেন! অনস্ভর বলিতে লাগিলেন, 
বম! অ বৎস! বিপ্রশ্রেষ্ঠ মহাদ্যুতি পরাশর! হে 
তাত! হে মহাত্বন! তুমি গর্ভস্থ থাকাতে আমি রক্ষিত 
হুইয়াছি। হে বস পরাশর | হে বালক! আজ যে 
তোমার মুখ দেখিলাম, ইহা আমার অণিমাপ্গি রশ্র্য্য লাভ 
সদৃশ। বত্স! মহামতে! মহাভাগা অসৃশ্তস্তী মহাভাগা 
অরুন্ধতী এবং আমার পিত। বসিষ্টকে জর্ধবদা রক্ষা করিবে। 
বস! আমার সমুদ্রয় বংশ তুমি উদ্ধার করিলে। মনীষি. 
গণ সদাই বলিয়া থাকেন, পুত্রদ্থারা ইহ পরলোক জয় 
করা যায়। লোকভাবন প্রভু ঈশানের নিকট অভিলধিত 
বর প্রীর্থনা কর। আমি ভ্রাতৃগণের সহিত ঈশ্বর শঙ্করকে 
বন্দনা করিয়া গমন করিব। জিতেক্দিয় শত্রি, পুত্রকে 
এইরূপ উপদেশ প্রদান, মহেশ্বরকে প্রণাম এবং মুনি 
সমাজে ভার্ধযাকে অবলোকন করিয়া পিতৃলোকে গমন 
করিলেন। শত্ি-নন্দন পিতা গমন করিলেন দেখিয়া 
অর্চনাপুর্বক শশিভূষণ শিবকে সুমধুর বাক্যে স্তব করি- 
লেন। অনস্তর ম্মরহর অন্ধকহ্দন মহাদেব, তুষ্ট হইয়া 
শক্রিনন্দন পরাশরের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশপূর্ধক্ক' সেই 
স্থানেই অস্তহিত হইলেন। জগদম্ার সহিত মহেশ্বর 
অন্তহিত হইলে, মন্ত্রজ্ত পরাশর মহেশ্বরকে প্রণাম করিয়! 
মন্ত্র প্রভাবে রাক্ষমবংশ দ্ধ করিতে লাগিলেন ॥ ৯০--১০৭ | 
তখন ধর্মজ্ক বসিষ্ট, মুনিগণপরিবৃত হইয়া পৌত্রকে বলি- 
লেন, রস! অত্যন্ত ক্রোধ করা কর্তব্য নহে; ক্রোধ 
পরিত্যাগ কর। রাক্ষমগণের অপরাধ নাই; তোমার 
পিতার অদৃষ্টেই তাহা ছিল। ক্রোধ, মুড়গণেরই হইয়া 
থাকে, জ্ঞানীদিগেব হয় না। তাত! কে কাহাকে মাবিতে 
পারে? মনুষ্য ত আপনার কৃত কর্মেরই ফল ভোগ 
করিয়া থাকে। বৎস! ক্রোধ__মনুষ্যগণের অতি ক্লেশ- 
সঞ্চিত যশ ও তপস্তা “ফল বিলুপ্ত করে। নিরপরাধ অক্ষম- 
রাক্ষসদ্িগকে আর দগ্ধ করিয়া কাজ নাই। তোমার এই 
রাক্ষদ যজ্ঞের বিরাম হউক; কেন না, ক্ষমাই সাধুগণের 
সার বস্থ। বসিষ্ঠ বাক্যের অলজ্নীয়তা প্রযুক্ত, মুনিপুন্ধব 
শত্রিনন্দন। উটাহার আদেশমাত্রেই ততক্ষণাৎ রাক্ষসযজ্ঞ 
শেষ কবিলেন। তাহাতে মুনিসত্তম তগবান্‌ বসিষ্ট, বড়ই 
.« প্রীত হইলেন। অনস্তর ব্রহ্গপুত্র মুনিবর পুলস্ত্য, সেই 


[লঙ্গপুরাণ। 
ধজন্থলে সমাগত হুইয়! বসিষ্ঠপ্রদত্ত অর্ঘ্য গ্রহণ, ও আসনে 


উপবেশনপূর্ব্বক প্রণত হইয়। অবস্থিত পযাশরকে বলিলেন, 
বৎস! অত্যন্ত বৈরস্থলেও তুমি যে গুরুবাক্যে ক্ষমা 
অবলম্বন করিয়াছ, এই ফলে তোমার সমস্ত শ্বাস্তে অতি- 
জ্বতা জন্মিবে। তুমি যে কুদ্ধ হইয়াও আমার সন্ততি- 
বিচ্ছেদ করিলে না-_এজন্ত হে মহীভাগ | তোমাকে অন্ত 
এক প্রধান বর প্রদ্দান করিতেছি । বৎস! তুমি পুরাণ. 
সংহিতা কর্তা হইবে। তুমি দেবতাদিগের গৃঢ় তত্ব সম্পূর্ণরূপে 
জানিতে পারিবে। বৎস! আমার প্রসাদে তোমার করের 
প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি উভয় মার্গেই অসংদিগ্ধ নিশ্মল জ্ঞান 
হইবে। অনস্তর বদতাংবর ভগবান্‌ বসিষ্ঠ বলিলেন, পুলস্ত) 
যাহা বলিলেন, এতৎসমস্তই সফল হুইবে। অনস্তর, 
পুলস্ত্য এবং জ্ঞানী বসিষ্ের প্রসাদে পরাশর ছয়অংশে 
বিতক্ত সর্ধার্থসাধক নিধিলজ্ঞানের আধারভূত বিষ্কুপুরাণ 
রচনা করেন। এই বিষ্থপুরাণ ষট.সহজ্ম শ্লোকাত্মক। নিখিল 
বেদার্থপূর্ণ, পুরাণের মধ্যে চতুর্থ এবং সংহিতা সকলের 
মধ্যে হুশোভন । হে মুনিপুজব্গণ! এই আমি তোমাদ্দিগের 
নিকটে সংক্ষেপে বসিষ্ঠ সম্ভতিগণের উৎপত্তি এবং শত্তি- 
নন্দন পরাশরের প্রভাব বিবরণ কীর্তন করিলাম ॥ ১০৮--১২৬॥ 
চত্ঃষষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত। 





পঞ্চষ্টিতম অধ্যায়। 


ঝষিগণ বলিলেন, হে বংশজ্ঞপ্রধান রোমহর্ষণ ! তোমাকে 
আমাদিগের নিকট সংক্ষেপে হুধ্যবংশ ও চন্ত্রবংশ কীর্তন 
করিতে হইবে। শুত বলিলেন, হে দ্বিজগণ! অর্দিতি 
কশ্যপসংসর্গে পুজ আদিত্যকে প্রসব করেন। সেই 
আদিত্যের তিন ভার্ধ্যা ছিল। রাজ্ৰী ছিলেন সংজ্ঞা; 
প্রভা ও ছায়া আর ছুইটী ভাধ্যা। ইহীদিগের পুক্রগণের 
কথা তোমাদিগকে বলিতেছি, তব তনয়া রাজ্জীসংজ্ঞা) হৃর্য্য- 
সংসর্গে অত্যুত্কষ্ট বৈবস্বত মনু, যম, যমুনা এবং রেবতকে 
উৎপাদন করেন। প্রভা, আদিত্য-সহবাসে প্রভাতের জননী 
হইলেন। ছায়া সংজ্ঞাকলিত নিজচ্ছায়। মূর্তি। হে 
দ্বিজগণ! ছায়। আদিভ্যসৎসর্গে সাবণিমনু, শনি, তপত্তী 
এবং বিষ্টিকে যথাক্রমে উৎপাদন করেন! ছায়! নিজতনয় 
সাবণিমন্থুর প্রতি অধিক স্ষেহ প্রকাশ করিতেন। বৈবশ্বত 
মন, ইহা সহা করিতেন। কিন্তু যম একদা ক্রোধে 
অধীর হইয়া ছায়াকে দক্ষিণ পদাখ্াত করেন। ছায়া 
যমকর্তৃক তাড়িতা হইয়া অত্যস্ত ুঃখিতা হইলেন । তাহার 
শাপে যমের সেই উৎকৃষ্ট চরণ খানি, ক্লেদযুক্ত, পুয়শোণিত- 
পূর্ণ এবং কমিসমূহে পরিব্যাপ্ত হইল। তখন যম গোকর্ণ 
তীর্থে গমনপূর্ব্বক, ফলাহারী, জলাহারী এবং বায়ুভোল্সী 
হইয়৷ অমুত অযুত বৎসর মহাদেবের আরাধনা করিলেন । যম, 
শিবের প্রসাদে উৎকৃষ্ট লোকপালত্ব ও পিতৃগণের আধিপত্য 
লাভ করেন; এবং সেই দেবদেব শৃলপাণির প্রভাবে 
শাপমুক্তও হন। 

ূর্ববকালে, অনিন্দিতা তৃষ্টংতনয়া সংজ্ঞা, হৃর্য্যতেজ সহ 
করিতে নাপারিয়া ছায়া নামে আপনার ছাস়ামুর্তি নির্মাণ 


পূর্ববাগ। 


কণেন। তঁহাকেই সু্ধ্যালে রাখিয়া সেই হুবভা, আপনি 
বড়বারূপধারণ পূর্বক তপস্যা করিতে লাগিলেন। (ছায়া 
এইনূপে হুর্ধ্যপত্থী হন)। হাক়াপতি প্রভূ হুর্ধ্য, কাল- 
ক্রমে বহুধত্ে ছায়াকে-ছায়া বলিয়া! বুকিতে পারিয়া বিশেষ 
অনুসন্ধানপূর্্ক বড়বারূপিমী সংজ্ঞাতে অশ্বরূপে উপগত 
হুন। তখন বড়বারপিণী তৃ্ু-তনয়া সংজ্ঞা, হৃর্ধযমংসরগে 
দেবগণের 'বৈয্য-প্রধান অস্থিনীকুমারছুয়কে উৎপাদন করেন। 
'পরে সংজ্ঞা-পিতা মহাত্মা! ত্বষটা হুর্্যকে টাচিয়া তাহার 
কিঞিং তেজ হ্রাস করিয়াছেন । ভগবান্‌ তৃষ্টা, প্রধান দিব্য 
অস্ত্র ভীষণ বিষুচত্র, শূর্ধ্যমস্তল হইতে অর্থাৎ ক্ষেদন- 
বিচ্যুত শুরধ্যতেজদ্বারা নিশ্মাণ করেন। ভগবান কৃষ্ণ, 
সুদর্শন নামে ধ্যাত কালামিসদ্িত সেই শুভ চক্র রুদ্র- 
প্রসাদ লাভ করেন। 

বৈবস্বত মন্ুর আত্মসদৃশ নয়টা পুল্প উৎপন্ন হন। 
ইক্ষাবু, নভগ, ধৃষ্ছ শর্ধ্যাতি, নরিষ্যস্ত, বুদ্ধিমান নাভাগ, 
দিষ্ট করূষ এবং পৃষধ এই নয় জন মনুপুত্র। ইলা, মন্ত্র 
প্রধান জ্যোষ্ঠা কন্যাঁ। ইলা পরে পুরুষত্ব প্রাপ্ত হন। 
হে মুনিবরগণ! মিত্রাবরণের প্রসাদে পুরুষত্ব প্রাপ্তির 
পর ইলার নাম হয় হুছায়।১২০॥ সেই মম্পূত্র 
শ্রীমান্‌ হৃচ্যুয়, এক শরধণে গিয়া শিববাক্যপ্রভাবে পুনরায় 
্্রীত্ব লাভ করেন। তাহার এই সতীত্ব প্রাপ্তিই চক্বংশ- 
বিস্তারের কারণ। ইক্ষাকুর অশ্বমেধপ্রভাবে, ইলা কিম্পুরুষ 
হন। “অর্থাৎ ইলা এক মাস স্ত্রী ও এক মাস পুরুষ 
থাকিবেন। এই নিয়ম হওয়াতে ক্টাহার নিন্দিত পুরুষত্ব 
লাভ হয়। ইলা একমাস অন্তর ধখন পুরুষ হইতেন, 
তধন তাহার .নাম হইভ মুছ্ায়। তিনি এক মাস 
বীরপুরুষ হইতেন, আবার এক মাস স্ত্রীলোক হইতেন। 
ইলা একদা সোমপুল্র বুধের গৃহে গমন করেন। বুধ, 
অবকাশ পাইয়া তাহাকে মৈথুনে বত করেন। তথ্পরে 
সেই চক্্র-নন্দন বৃধেব রসে ইলার গর্তে পুৰরবার জন্ম হয়। 
তিনি চক্্বশীয় লিকূ্টীণের পূর্বপুরুষ, বুদ্ধিমান, প্রতাপ- 
শালী এবং শিবতক্ত। হে তপোধনগণ ! ইক্ষাকুর বংশ 
বর্ণনা পরে করিব। হে দ্বিজোত্তমগণ ! সেই নুছ্যম়ের 
উৎকল, গ্রয় এবং বিনতাশ্ব নামে তিন পুর হন। উৎকল 
উৎ্কলের, পশ্চিম রাজ্য বিনতাশ্বেৰ এবং পরম শেো'ভনা 
গয়াপুরী গয়ের অধিকারতুক্ত। সেই গগ্বাতে দেবগণের সম্পূর্ণ 
অধিষ্ঠান এবং পিতৃগণের সন্ত অবস্থান। জোষ্ঠপুত্র ইক্ষাকুই 
জ্যেষ্টতাঞ্জেচিত মধ্যদেশ প্রাপ্ত হন। আ্্ীভাবপ্রুক্ষ ুহ্যায় 
প্রধান ভাগ প্রাপ্ত হন নাই। বসিষ্টের বাক্যানুসারে প্রতিষ্ঠান 
নগরে মহাছ্যুতি মহাআ ধণ্মরাজ শুদ্যুদ্ের অধিকার হইল। 
স্্ীপুরুষলক্ষপাস্িত মহাভাগ মহাযশ! মনুপুত্র ছাদ 
সেই রাজ্য পাইয়া তাহা পুরূববাকে প্রদান করেন। 
ইক্ষাকু হইতে বিকৃক্ষির উৎপত্তি। ইক্ষানুর এক শত 
পুত্রের মধ্যে ধর্মমবিত্তম বীর বিকৃক্ষিই জোষ্ঠ। িকুক্ষির 
পঞ্চদশ পুন; তন্মধ্যে জ্যেষ্ট ককৃতস্থ। ককুৎন্ের পুত্র 
হযোধন ॥ ২১৩২ | হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! মুযোধনের পুত্র 
পৃধু পৃথুর পুত্র রাজা বিশ্বক' বিশ্বকের পুত্র বুদ্ধিমান 
'আদ্রক। যুবনাশ্ব আদ্রকের পুত্র। মহাতেজা শ্রাবন্তি 
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মুবনাশ্ের পুত্র। হে ত্বিজবরগণ! শ্রাবন্তি গৌঁড়দেশে 
শ্রাবন্তী নগরী নির্মাণ করেন । শ্রাবস্তির পুত্র বংশক। বংশক 
হইতে বৃহদশ্ের উৎপত্ি। কুবলাশ্ব বৃহদশ্বের পুত্র। 
মহাবল ধু্ভু অন্ুরকে বিনাশ করাতৈ কুবলাশ্বের ধুদ্ধুমার 
সংজ্ঞা হয়। রুজ্ুমারের-দৃঢ়াশ্ব, চণ্ডান্ব এবং কপিলাশ্ব, 
এই তিন পুত্র ত্রেলোক্য বিধ্যাত। ২৩__-৩৬॥ 'দৃঢাস্বের 
পূত্র প্রমোদ । হর্ধ্যশ্ব প্রমোদের পুত্র। হর্যযর্থের পুত্র 
নিকুত্ত। মংহতাশ্ব নিহুত্তের পুত্র। সংহতাশ্থের ছুই পুত্র 
কশা্ এবং রণাশ্ব। রণাশ্ের পুজ মুবনাশ্ব। মান্ধাতা 
মুবনাশ্ের পুত্র। মান্ধাতার পুরুকুৎস, বীর্ধাবান্‌ অনুরীষ 
এবং পুণ্যাত্মা মুচকুন্দ এই তিন পুত্রই ত্রিভুবন বিধ্যাত। 
শেষ মুবনাশ্ব অন্বরীষের পুত্র। যুবনাশ্বের পুত্র হরিত। 
এই হরিত-বংশ্লীয়গণ ব্রাঙ্মণ হইয়া হারিতনামে বিখ্যাত 
হইয়াছেন। ইন্বারা জঙ্গিরোবংশের পক্ষাশ্রিত এবং 
ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ । মহাষশা ত্রসদ্থ্য, পুরুকুৎসের ওরসে 
নর্ম্দার গর্ভে উৎ্পন্ন। ত্রসদহ্যর পুত্র সম্ভৃতি। সন্তুতির 
এক পুত্র বিষুণবৃন্দ। এই বিষ্ুবৃন্দ হইতে বিষুবৃন্দ ব্রান্ধীণ- 
গণের উৎপত্তি । এই সকল ব্রাহ্মণ অঙগিরোবংশের পক্ষাশ্রিত 
এবং ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ । সম্ভৃতি অন্রণ্য নামে আর 
পুত্র উৎপাদন করেন। হে দ্বিজগণ! রাবণ ত্রিলোক- 
বিজয়ের সময় এই অনরণ্যকে যুদ্ধক্ষেত্রে বধ করেন। 
অনরণ্যের পুত্র বৃহদশ্ব। হত্যশ্ব বৃহদশ্ের পুল । হত্যস্থের 
ওরসে দৃষস্বতীর গর্ভে বহুমনা রাজার উৎ্পত্তি। শিব- 
চিন্তাপরা়ণ ত্রিধন্বা বন্থমনার পুত্র ॥ ৩৭--৪৫ ॥ সেই 
শিবভক্ত প্রতাপসম্পন্ন রাজা, ব্রহ্মনন্দন তীর শিষ্য 
হইয়া তাহার আদেশে সহত্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠের ফল- 
প্রাপ্তি পুবংসর গণাধিপত্য প্রাপ্ত হন। ধশ্মাত্বা রাজা 
স্ুধস্বার তাণৃশ ধন ছিল না। তিনি একদা কিরূপে অশ্বমেধ 
যজ্ঞ করি? এই চিন্তায় আকুল আছেন, ইত্যবসরে ; ব্রহ্মপুত্র 
তণ্ডি ন|মূক ব্রাহ্মণকে দেখিতে পান। হে দ্বিজসন্ভমগণ! 
রাজা, সেই তণ্ীর নিকট হইতে ব্রহ্মকথিত শিবের সহজ 
নাম প্রাপ্ত হন। পূর্বে ব্রঙ্গপুত্র দ্বিজোত্বম তণ্ডি, এই সহত্র 
নামদ্বারা মহেশ্বরের স্তব করিয়া গাণপত্য প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন । অনন্তর, রাজী ত্রিধস্বা,তগ্ডার নিকট সহত্র নাম লাভ 
করিয়।, তগ্ডিকথিত সেই সহত্র নাম জপফলে গাণপত্য প্রাপ্ত 
হন ॥ ৪৬--৫০॥ প্ষিগণ বলিলেন, ্রঙ্গনন্দন তওডী, নিখিল 
বেদার্থপর্ণ যে ণিবের মহজ্র নাম কীর্তন করিগ্নাছিলেন, 
হে সুব্রত! হৃত! এই ব্রাক্মণমণ্ডলীর মধ্যে সেই সহশ্র 
নাম তোমাকে বলিতে হইবে। লৃত বলিলেন) হে সুত্রাততগণ ! 
স্বাঁডৃতের আ'স্বসপ্নপ 'অমিততেজ। শিনের ক্টোন্তর সহত্র 
নাম শ্রবণ কর। হে মুনশ্রেষ্টগণ ! ইহা পাঠ করিলে গাণপত্য 
শান্ভ হয়। শিবের মহ নাম স্তোত যথা স্সির, শ্বাণু, প্রন, 
ভানু, প্রবর, বরদ, বর) সর্ব্াত্থা, সর্ববিধ্যাত, সর্দাকর, তব, 
জা, দণ্ডী,'শিখপ্ডী, সর্ধগ, সর্বভাবন, হরি, হরিণ্যাঙ্গ, সর্ব- 
ভূতহর, প্রবৃতি, নিবৃতি, শাস্থাস্বা, শাশ্বত, করব, শরাশানবাসী, 
তগবান্‌, খচর, গোচর, অর্দ্ন, অভ্িবাপ্য, মহাকর্ম্া। তপস্গী, 
ভূতধারণ, উম্ম্তবেশ, প্রচ্ছ্, সর্ফলোক, প্রজাপতি, 'মহারপ, ৪ 
মহাকায়, শবনধূপ, মহাষণ মহাম্া, সর্ধহৃত, বিরূপ, বামন 
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নর, 'লোকপাল, অন্তহিতাত্বা, প্রসাদ, ভয়দ, বিভু, পবিত্ 
আমিকর, | বামন, 


মহান, নিয়ত, নিয়তাশরয়, হয়ত, সববর্কপ্া, আতি 
দিধি, সহতক্ষ বিশালাঙ্ক, সোম, নক্ষব্রসাধক, চক্র হ্্য্য, 
শনি, কেতু, গ্রহ, মঙ্গল, গ্রহপতি বৃহস্পতি, মত (বুধ), 
রাজা (শুক্র), রাজ্যোদয় (রাহ) কর্তা, মৃগবাণার্রণি, ঘন, 
মহাতপা, দীর্ঘতপা, অপৃষ্ঠ, ধনসাধক, সংবৎসর, কৃত, 
মনত প্রণাক়াম, পরস্তপ, যোগী, যোগ, মহাবীল্গ, মহারেতাঃ, 
মহাবল,) নুবর্ণরেতাঃ। সর্বজ্ঞ, হুবীজ, বৃষবাহন, দশ- 
বাহ্‌, অনিমিষ, নীলকঠ, উমাপতি, বিশ্বরূপ, সবয়ংশ্রেষ্ঠ, 
বলবীর, বলাগ্র্ী, গণকর্ত।, গণপতি, দিগ্র।সাঃ, কাম, 
মন্ত্রিৎ, পরম, মন্ত্র (৩প্ত সংভাষণীয়, ) সর্ধ্বভাবের, হর, 
কমগুলুধর, ধন্বী, বাণহস্ত, কপালবানৃ, শরী, শতত্বী খঙ্গী, 
পাপী, অযুধী, মহান্‌ ( মহতত্বন্বরূপ ), অজ, মৃগনপ, 
তেজ, তেজস্কর, বিধি) উষ্কীষী, হুবত্, উদগ্র, বিনত, 
দীর্ঘ, হরিকেশ, সতীর্থ, কুষ্ণ, শৃগালরূপ, সর্বার্থ, মুণ্ড। 
সর্বশুঙ্কর, সিংহ শার্দূগরূপ, গন্ধকারী, কপদ্দাঁ, উর্ধারেতাঃ, 
উর্ধলিঙ্গী, উর্াশায়ী, নভঃ, তল, ব্রিজটা, চীরবামা, 
রুদ্র, সেবা, পতি, বিভু, আহোরাত্র, নস্ত, তিগ্ামন্, 
সুবর্চ, গজহা, দৈত্যহা, কাল, লোকধাতা, গুণীকর, 
সিংহশার্দূলরূপাণা মার্দরচর্্ান্নরধর, কালযোগী, মহানাদ, 
সর্ব্বাবাস চতুষ্পথ, নিশাচর, প্রেতচারী, সর্কদর্শা, মহেশ, 
ব্তভৃত, বছুধন, সর্ধ্বসার, অমুতেশ্বর, নৃত্যপ্রিয়, নিত্যনৃত্য, 
নর্তন, সর্বসাধক, সকার্পুক, মহাবাহু, মহাখোর, মহাতপা) 
মহাশর, মহ'পাশ, নিত্য, গিরিবর, অমত, সহত্রহস্ত, 
বিজয়, ব্যবসায়, অনিন্দিত, অব্মর্ধণ, অমর্ধণাত্মা, যজ্জহা, 
কামনাশন, দক্ষহা, পরিচারী প্রহস, মধ্যম, তেজ?) 
অপহারী, বলবান্‌, বিদিত, অভ্্যুদিত, বু, গস্তীর 
খোষ, যোগাত্মা। যজ্জহ|, কামনা, অশন, গশীরঘো ষ, 
গ্রসতীর, গম্তীর-বলবাহন, ন্যগ্রোধরূপ, ম্যগ্রোধ, বিশ্বকর্মা, 
বিশ্বভুক্‌, তীক্ষ, অপায়, হ্ধ্যশ্ব। সহায়, কর্ম, কালবিৎ, 
বিঞু, প্রসাদিত, যজ্ঞ, সমুদ্র, বড়বামুখ, হুতাশন সহায়, 
প্রশাস্তাত্ব।, হুতাশন) 'উগ্রতেজ।, মহাতেজা, জয়, বিজয় 
কালবিৎ, জ্যোতিষাময়ন, সিদ্ধি, সন্ধি, বিগ্রহ, খঙ্জী, শী, 
জী, ছালী, খচর, ছ্যুচর, বলী, বৈণবী, পণবী, কাল, 
কালক$, কটক্কট, নক্ষত্রবিগ্রহ, ভাব, নিভাব, সর্ববতোমুখ, 
বিমোচন, শরণ, হিরণ্যকবচোস্ভব, মেখলা, আকৃতিরূপ, 
জলাচার, স্বত, বীণী, পণবী, তালী, নালী, কলিকটু, 
_ জর্ধতূর্যনিনাদী, সর্বব্যাপী, অপরিগ্রহ, ব্যালরূপী, বিলা- 
বাসী, গুহাবাসী, তরজবিৎ, বৃক্ষ, শ্রীমালকন্মা, সর্বাবন্ধ- 
বিমোচন, বজন, হুরেল্দমুদ্ধে-শক্রবিনাশন, সখা, প্রহীস, 
ছুর্ববাপ, সর্বাসাধুনিষেবিস্ত, প্রস্থদ্ধ, আবির্ভাব, তুল্য, যজ্ঞ- 
বিভাগবিৎ) সর্ধ্ববাস, সর্বচীরী, হুর্ববাসা, বাসব, মত, হৈম, 
হেমকর, যজ্ঞ, সর্ব্ধারী, ধরোত্বম, আকাশ। নিব্বি- 
রূপ, বিবাসা, উরগ, খগ, তক্ষু, ভিশ্ষুরূপী, রৌদ্ররূপ, 
দৃরূপবানূ, 'বস্ুরেতা, ছুবষ্ভন্বী, বন্ুবেগ, মহাবল, মন, বেগ, 
নিশী, চুর, সর্ধলোকগভপ্রদ, সর্ব্াবাসী, ত্রয়ীবাসী, উপ- 


দেশকর, অধর, মুনি, আত্মা, মুনি ( বককৃক্ষত্বব্বপ), লোক, 


ভাগ্য, সহতভুক্‌, পৃ্ী, পক্ষরূপ, অতিদীপ্ত নিশাকর, 


[লঙ্গপু্াপ । 


সমীর, দমনাকার, অথ অর্থকর, বশ, বাহদেব, ঘ্বেব, বাধন 
সিদ্ধিযোগাপহারী, দি, সরবার্ঘসাধক, অনু, দুধ 
বৃষণ, মু, অব্যয়, মহাসেন, বিশাধ, যরিভাগ, গবাংপ্থ 
চক্রহস্ত, বিষ্তী, মুলত্তভন, থতু, তৃকর, তাল, নযু, মধুকর 
বর, বানম্পত্য, বাজনন, নিত্য,আশ্রমপুজিত, লোক, 
চারী, সর্ব্বচারী, হুচারবিৎ, ঈশান, ঈশ্বর, কাল, লিশাচারী 
অনেকদৃক্‌, নিমিত্ষ্থ, নিমিত্ত, নন্দি, নন্দিকর$ হর, ন্দ্দী, 
ঈশ্বর, সুনন্দী, নন্দন, বিষমর্দন, ভগহারী, নিয়স্তা, ঝুল 
লোকপিতামহ, চতুর্দুখ, মহালিজ, চারুলি্গ। লিঙগাধ্যক্ষ 
সুরাধ্যক্ষ, কালাধ্যক্ষ, যুগাবহ, বীজাধ্যক্ষ, বীজকর্তা 
অধ্যাত্বা, অনুগত, বল ইতিহাস, কল্প, দমন 
জগদীশ্বর, দত্ত, দরত্তকর, দাতা, বংশ, বংশকর, কলি 
লোককর্তী, পশুপতি, মহাকর্তী, অধোক্ষজ, অক্ষর, পরম 
্র্, বলবান্‌, (রূপবান্‌ ), শুক্র (শুরুবর্ণ) নিত্য, অনীশ 
শুদ্ধাত্মা, শুদ্ধ, মান, গতি, হবি, প্রাসাদ, বল ( কৈলাসাদি 
স্বানপতি ), দর্গ, (অহ্থরমোহক ), দর্পণ, হত্য, ইত্রজিৎ 
বেদকার, হ্ত্রকার, বিদ্বান্‌, পরমর্দন, মহামেখ, নিবাসী 
মহাঘোর, বশীকর, (সংহারক ), অগ্নিজাল, মহাজাল 
পরিধূ্জাবৃত, রবি, বিষণ, শঙ্গর, নিত্য, বর্চস্বী, ধুমলোচন 
নীল, অঙ্গলুপ্ত, শোভন, নরবিগ্রহ, স্বস্তি, স্বস্তিস্বভাব 
ভোগী, ভোগকর, লঘৃ, উৎ্সঙ্গ, মহাঙ্গ, মহাগর্ত, প্রতাপবান্‌ 
কুষ্বর্ণ, হৃবর্ণ, ইন্জিয়। সর্ধবণিক, মহাপাদ, মহাহস্ত 
মহাকায়, মহাষশা, মহামুর্ধা, মহামাত্র, মহামিত্র। মগালয় 
মহাস্বষ্ব, মহাকর্ণ, মহোষ্ট, মুহাহন্থু, মহানাস, মহাকণ 
মহাগ্রীব, শ্বাশানবান্, (কাশীপতি ) মহাবল, মহাতেজা 
অন্তরাত্ব। সুগালয়, লম্বিতোষ্ঠ, নিষ্ঠ, মহাশষ, পয়োনিধি 
মহাদস্ত, মহাদং&, মহাঁজিহব, মহামুখ, মহানখ, মহারোম 
মহাকেশ, মহাজট, অসপত্ব, প্রসাদ্দ (অস্থরঘাতী,) প্রত্যয় 
গীতসাধক) প্রন্থেদন, অন্সহেন, আদিক, মহামুনি, বৃষ 
বুষকেতু, অনল, বামুবাহন, ৯৮ দেববাহ 
অথর্কাশীর্ষ, সামাস্ত, খক্‌সহআ্িতেক্ষণ, যজুঃপাদভু 
গুহা, প্রকাশৌজাঃ, অমোদার্থপ্রসাদ, অস্তর্ভাব্য, সুদর্শন 
উপৃহার, প্রিয়, সর্ব, কনক, কাঞ্চনশ্থিত। নাভি, নন্দিক; 
(যজ্জরল সমুদ্ধিকর্তী ) হর্্মা, পুক্ধর, স্থপতি, স্থিত, সর্বশান্ 
( সর্বশাক্সপ্রবর্তক ) ধন, আদ্য, যজ্ঞ, যা, সমাহিত, নগ 
নীল, কবি, কাল, মকর, কালপুজিত, সগণ, গণকার, ভূত 
ভাবন, সারথি, ভম্মশীয়ী, ভম্মগোপ্ত', ভম্মভূততন্ন, গ' 
আগম, বিলোপ, মহাত্মা, সর্বপুজিত, শুর্লু, স্ত্রীূ্পসম্পঃ 
শুচি, ভূতনিষেবিত, আশ্রমস্থ, কপোতস্থ, বিশ্বকন্মা, পি 
বিরাট, বিশালশাখ, তামোষ্ঠ; অন্ুজাল, হুনিশ্চিত; কপিঃ 
'ুলশ, স্থল আযুধ, রোমশ,গন্বর্্ব, অদিতি, তাক্ষ অবিজ্ঞে 
হুশারদ, পরশ্বধাযুধ, দেব, অর্থকারী, স্থবান্ধব, তুম্ববী' 
মহাকোপ, উদ্ধরেতা, জলেশয়, উগ্রবংশকর, বংশ, বংশবাদ 
অনিন্দিত, জর্বাঙ্গবপী, মায়াবী, সুদ, (সারুগণে 
আশ্রয়) অনিল, বল, (€ বলরামস্বরূপ ) বন্ধন, বন্ধকর্ত 
হুবন্ধন বিমোচন, রাক্ষসন্ত্, কামারি, মহাদংই্, মহাযু 
লশ্ঘিত, লম্ঘিতোষ্ঠ, লশ্বহত্, বরপ্রদ, বাহু, অনিন্দিত, সর্ধ 
শঙ্কর, অকোপন, অমরেশ, মহাঘোর, বিশ্বদেব, শুরারিহ 


দুব্বভাম। 


অহিব্র্ন, নিধতি, চেকিভান, হলী, অজৈকপাৎ, কপালী, 
শঙ্ুমার, মহাগিরি, ধ্বস্তরি, ধূমকেতু, হুর্ঘ, বৈশ্রবণ, ধাতা, 
বিষুঃ, শি খিত্র, বা, ধর, করব, প্রভাস, পর্বত, বায়ু, অর্ধ্যমা) 
বিভা, রবি, ঘৃতি, বিধাতা, * মান্ধাতা, ভৃতভাবন, নী, 
তীর্থ ভীম, র্কাকর্মা, গুণোদ্বহ, পদ্মগর্ত, চকবতর, নত, 
অনত্, বলবান্‌, উপশাস্ত, পুরাণ, পুণ্যকৃত্বম, ক্রুরকর্তী, 
কুরবাসী, শিমু, আত্মা, মহৌষধ, জর্ব্বাশয়, সর্কচারী, 
প্রণেশ) প্রাণিনাংপতি, দেবদেব, হৃধোৎসিক্ত, সৎ, অসং, 
সর্ধরত্ববিৎ,কৈলাসন্থ,গুহাবাসী,হিমব্ গিরিসংশ্রয়, কুলহারী, 
কুলকর্তা, বহুবিস্ত, বহুপ্রজ, প্রাণেশ, বন্ধকী (মায়া), বৃক্ষ 


_ মোয়াচ্ছেদক,) নকুল, অদ্রিক, ত্স্বগ্রীব, মহাজানু, অলোল, 


মহৌধধি, সিদ্ধাত্তকারী, সিদ্ধার্থ ছন্দ£, ব্যাকরণৌম্তব, 


 সিংহনাদ, সিংহদংই্, সিংহাস্ত, সিংহবাহন, প্রভাবাস্মা, 
_ জগৎকাল, কাল, কল্গী, তক্লু, তনু, সারঙ্গ, ভূতচক্রাঙ্ক, 


_ কেতুমালী, 


স্ুবেধক, ভূতালয়, 'ভুতপতি, অহোরাত্র 
হুর্য্যত্রাতা ), অমল, মল, বনুতৃৎ, সর্ধভূতাত্বা, নিশ্চল, 
হৃবিছু, বুধ, সর্বভূতানামহহৃৎ, নিশ্চল ( অমনস্ক ), 
চলবিৎ, বুধ, অমোধ, সংযম, হুষ্ট, ভোজন, প্রাণধারণ, ধৃতি- 
মান্‌, মতিমান্‌, ত্র্ক্ষ, স্ুকৃত, মুধাৎপতি, গোপাল, গোপতি, 
গ্রাম, গোচ্মীবসন, হর, হিরণ্যবাছ, গুহাবাস, প্রবেশন, মহা- 
মনা, মহাকাম, চিন্তকাম, জিতেক্িয়, গান্ধার, হরাপ, তাপ- 
কর্মরত, হিত, মহাভুত, ভূতরৃত, অপ্নরাঃ, গণসেবিত, 
মহাকেতু, ধরাধাতা, নৈকতানরত, স্বর, অবেদনীয়, আবেদ, 
সর্বগ, তুখাবহ; তারণ, চরণ, ধাতা, পরিধা পথিবী), পরি- 
পুজিত, সংষোগী, বদ্ধিন, বৃদ্ধ, গণিক, গণাধিপ, নিত্য, ধাঁতা) 
সহায়, দেবাহুরপতি, পতি, যুক্ত, মুক্তবাহু, সুদে, সুপর্বণ, 
আধা, হৃষার, স্বন্ধদ, হরিত, হর, বপুঃ, আবর্ভমান, অন্য, 
বপুশ্রেষ্ঠ। মহাবপুঃ, শিরঃ, বিমর্ষণ, সর্বলক্ষল্যক্ষণভূষিত, 
অক্ষপ্ন, রথগীত, সর্বভোগী, বহাবল, সাম়ায়, মহায়ায়, 
ীর্থদেব, মহাঁষশা, নিজ্জাঁব, জীবন, মন্ত্র, হভগ) বহুকর্কশ, 
রত্বভৃত, রত্বাঙ্গ, মহার্ণবনিপাতবিৎ্, মুল, বিশাল, অমত, 
ব্যক্তাব্যক্ত, তপোনিধি, আরোহণ, অধিরোহ, শীলধারী, 
মহাতপাঃ মহাকঠ, মহাযোগী, মুগ, যুগকর, হরি, ষুগ্ুক্ূপ, 


মহারূপ, বহন, গহন, নগ,স্তায়, নির্ববাপণ, অপাদ, পণ্ডিত, 


অচলোপম, বহুমাল, মহামাল, শিপিবি, হথলোচন, বিস্তার) 
লবণ, কূপ, কুসুমার্দ। ফলৌদয়, ধষভ, বৃষত, ভঙ্গ, মণিবিন্ব- 
জটাধর,) দৃঃবিসর্গ,মূমুখ শৃর,সর্ন্ব।মুধ, সহ,নিবেদন, হধাজাত, 
বনি, মহাধনু, গিরাবাস, বিসর্গ, সর্বলক্ষণলক্ষবিৎ। 
গদ্ধমালী, ভগবান্‌, অনস্ত, সর্বলক্ষণ, সন্তান, বহুল, বাহু, 
সকল, সর্বপাঁবন, করম্থালী, কপালী উদ্ধীসংহনন, মুবা, 
ঘগ্রতস্ত্রহবিধ্যাত, লোক (হৃর্ধ্যাদিস্বরপ) সর্ব্াশ্রয়। সৃছু, 
মু, বিরূপ, বিকৃত, দণ্তী, কুণী, বিকুর্রণ ( কর্ম্মালত্য, ) 
বাধ্যক্ষ, ককুভ, বস্ত্রী, দীপ্ততেজা, সহত্রপাৎ্, সহমমৃর্ধা) 
দেবেজ্্র, সর্ব্দেবময়, গুরু, সহত্রবাহ, সর্ধ্াঙ্গ, শরণ্য, 


অর্ধলোককৃত, পবিত্র, ত্রিমধু মন্ত্র কনিষ্ঠ, কষ্ণপিঙ্গল, 


ব্রদ্মদণ্ড বিনিশ্মাতা, শতদ্র, শতপাশঘবক, কলা, কাষ্ঠা, লব, 
মাত্রা, মুহূর্ত, অহন, ক্ষপা, ক্ষণ, বিশ্বক্ষেত্রপ্রদ, বীজ, 
লিজ, আদ্য, নিশ্দুধ, সদসৎ, র্যক্ত, অব্যক্ত, পিতা, মাতা, 
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পিতামহ, সবরন্থার, মোক্ষস্বার, প্রজাধার, ব্রিবিষ্প, নির্্াণ, 
হৃদয় € মনোগ্রাহ্ছ ) ব্রহ্মলোক, পরাগতি, দৌঁষানুর 
বিনিম্মীতা, দেবাহুরপরায়ণ, দেবাহুরগুর, দেব, দেবাছুর- 
শমন্থত, দেবাহর মহামাত্র, দেবাহরগণাশ্রয়, দেবানুর- 
গণাধ্যক, দেবাহুরগণাগ্রণী, দেবাধিদেষ, দেবর্ষি, দেবানুর- 
বরপ্রদ, দেবানুরেশ্বর, বিু, দেবামুর মহেশ্বর, সর্ধ্দেবময়, 
অচিস্তয, দেবতাত্মা, দ্বয়ংভখ, উদ্গত; বিক্রম, বৈদা, বরদ, 
বরজ, অন্বর, ইজ্য, হস্তী, ব্যাপ্র, দেবসিংহ, মহর্যত, 
বিবুধাগ্র্য, সুর, শ্রেষ্ট, স্বর্গদেব, উত্তম, সংযুক্ত, শৌভন, 
বক্তা, আশানাংপ্রভব, অব্যয়, গুরু, কাস্ত, নিজ, সর্গ, পবিত্র, 
মর্ধ্ববাহন, শৃঙ্ী, শৃঙ্প্রিয়, বক্র, রাজরাজ, নিরাময়, অভি- 
রাম, স্ুশরণ, নিরাম, সর্ধসাধন, ললাটাক্ষ, বিশ্বদেহ, 
হরিণ, ব্রহ্ষবঙ্চস, শ্থাবরাপাংপতি, নিয়তেল্লিয়, বর্তৃন, 
সিদ্ধার্থ, সর্কভৃতার্থ, অচিস্তা, সতা, শুচিত্রত, ব্রতাধিপ, 
পরব্রহ্ম, মুক্তানাং পরমাগতি, বিমুক্ত, মুস্তকেশ, শ্রীমান্‌, 
শ্রীর্ধন, এবং জগৎ। আমি ব্রক্ষার মিকট অনুমতি 
পাইয়া প্রধান নাম শিব নামের সহিত এই সহ নাম স্তোত্র 
দ্বারা যজ্েশ্বর ভক্তবৎ্সল ভগবান্‌ প্রভু শিবকে ভত্তি-- 
সহকারে শব করিলাম। মহাযশ। ব্রেলোক্যবিখ্যাত 
রাজা ত্রিধস্বা, প্রভু তণ্ডীর প্রসাদে হার নিকট হইতে 
শিবস্তব লাভ ও শিবের স্তব করিয়া সহজ অশ্বমেধের ফল 
লাতপূর্ববক গণাধিপত্য প্রাপ্ত হন |৫১-_-১৭১| হে ছ্বিজগণ। 
যে ব্যক্তি ইহা পাঠ করে, শ্রবণ করে, কিংবা ব্রাহ্মণগণকে 
শ্রবণ করায়। সে মহত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়। 
্রহ্মঘাতী, সুরাপায়ী, দ্র্ণচৌর, বিমাড়গামী, শরণাগতঘা্তী, 
মিত্রত্ধাতী, বিশ্বাসঘাতক, মাতৃখাতী, পিতৃখাতী, যজ্জদীক্ষিত- 
ঘাতক এবং ভ্রণহত্যাকারা ব্যক্তিও ত্রিসন্ধ্যা শিবালয়ে এই 
সহত্র নাম জপ ও ত্রিসন্ধ্যা শিব পুজা করিলে; সকল পাপ 
মুক্তি লাভ করে ॥ ১৭২--১৭৫ ॥ 
 &- পঞ্চযগিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 





ঘট যষ্টিতম অধ্যায়। 


হৃত বলিলেন, ত্রিধস্বা ততীর প্রসাদে শিবের অনুগ্রহ 
লাভপুর্ধাক বিশেষ যক্ুসাধ্য মহত্র অশ্বমেধফল লাভ করিয়। 
সনাতন গাণপত্য প্রাপ্ত ও সর্কদেবনমস্ত হইলেন। 
ত্রয্যারণ রাজা ত্রিধঙ্বার পুত্র। ব্রয্যারুণের সত্যব্রত নামে 
মহাবল পুত্র উৎপন্ন হয়। সত্যব্রত পাণিগ্রহণ মন্ত্র সমাপ্ত, 
হইতে না হইতে অমিতৌজা নামক বিদর্ভাধিপতিকে বধ 
করিয়া, পরিণয়মানা তর্দীয় ভার্ধ্যাকে হরণ করেন। রাজা 
্রযয্যকুণ, সেই অধর্ুুক্ধ পুত্রক্ষে পরিত্যাগ করেন। হে 
দ্বিজগণ ! সত্যব্রত পিতৃত্যস্ত হইয়া, পিতাকে বলিলেন; আমি 
যাই কোথায়? পিতা স্াহাকে চাগ্ডালজাতির সহিত থাকিয়! 
জীবন ধারণ করিতে বেলিলেন। ধীমান বীর সত্যব্রত, 
পিতৃবাক্যে চাণ্ডাল পরীর নিকট ,বাস করিতে লাগিলেন । 
ইহার পিতা ব্রষ্যারুণ বন গমন করিলেন । বীর্ধযবান্‌ পুণ্যাস্বা 
রাজা সত্যব্রত বসিষ্ঠকোপে ত্রিমাঙ্গুনামে * বিখ্যাত হন।* 
মহাতেম্বা বিশ্বামিত্র ঘুনিয তরিমাদ্যুক বরপ্রদা পূর্বক পৈতৃক 


৭৬ 


লঙ্গপুরাণ। 


£ 
রাজ্যে অভিবিত করিয়া ধজ করান। বিভু-বিখামিত,। জয় করেন। ধটো্ের পুর দীরর্বাহ । দীঘর্ষীহ হইতে 


দেবগণ: ও বসিষ্ঠের সমক্ষেহইী তাঁহাকে সশরীরে স্বর্গারূঢ 
করেন। কেকর়বংশসভভূভা সত্যব্রতা নামী তদীয় মহিষীর 
গর্ভে, নিষ্পাপ হরিশ্চন্্রের উৎপত্তি । বীর্ধ্যবান্‌ রোহিত, 
হরিশ্চজ্রের পুল । রোহিতের পুল্র হরিত। ধুম্থু হরিতের 
পুত্র। ঘুঙ্ধুর ছুই পুল বিজয় এবং হুতেজাঃ। সর্বদেশস্থিত 
হ্ষাতিয়গণের জেতা বলিয়া তাহার নাম হয় বিজয়। পরম 
ধার্মিক রাজ! রুচক বিজয়ের পুল । রুচকের পুক্র বুক, বুকের 
পু বাহু । পরম ধার্মিক রাজা সগর, বাহুর পুল । সগরের 
ছুই ভার্ধ্যা প্রভা এবং ভানুমততী। তীহারা পুক্রাভিলাষে 
অগ্নিতৃল্য ও্র্ববষিকে আরাধনা করেন। ওর্ধ্ব সন্তষ্ট হইয়া 
তাহাদিগকে যথাভিলফিত উৎকৃষ্ট বর প্রদান করেন। এ 
হই মহিষীর মধ্যে একজন যাট হাজার পুল্প এবং একজন 
বংশধর এক পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন। প্রভা বহুপুত্র 
এবং ভানুমতী একপুত্র প্রার্থনা করেন। ভামুম্তীর পুত্র 
হইলে তাহার নাম হইল অসমগ্তা। অন্তর প্রভা যষ্টিসহঅ 
পুত্র প্রসব করিলেন। এই প্রভাপুত্রগণ, পৃথিবী খনন করিতে 
করিতে কপিলরূপী নারায়ণের হঙ্কারবাণে দগ্ধ হন ॥ ১১৮ ॥ 
অসমঞ্জার পুত্র বিখ্যাত অংশুমান। অংগুমানের পুত্র 
দিলীপ । দিলীপের পুত্র ভগীরথ। এই ভগীরথই তপস্ত! 
করিম গঙ্গা আনয়ন করেন । এই জন্য গঙ্গার নাম ভাণগীরথী । 
ভশগীরথের পৃত্র শ্রুত। শিবতক্ত প্রতাপবান্‌ নাভাগ, 
শ্রুতের পুত্র। নাভাগের পুত্র অন্বরীঘ, অন্গরীষের পুত্র 
সিদ্ধুদ্বীপ। পৃথিবী নাভাগ এবং অশ্বরীষের* ভুজবল 
পালিতা হইয়া সম্পূর্ণরূপে ত্রিতাপবর্জ্দিত হইয়াছিলেন। 
সিদ্ধুদ্বীপের পুত্র বীর্ধ্যবান অমুতায়ু। মহাযশ! ধীমান্‌ 
খতুপর্ণ, অমুতায়ুর পুত্র । এই বলবান্‌ রাজা খতৃপর্ণ, নলের 
সধা এবং দিব্য অক্ষত্রীড়ায় অভিজ্ঞ ছিলেন। পুবাণে 
ছুইজন নল প্রসিদ্ধ। ছুইজনেই দুঁত্রত, এক নল বীর- 
মেনের পুত্র, আর এক নল্‌ ইক্ষাকুবংশীয়। নরপতি 
সার্বভৌম খতুপর্ণের পুত্র। ইন্দ্রতুল্য রাজা ুপধাম, 
সার্বতৌমের পুত্র। সৌদাস নামে রাজা নুাসের 
পুত্র। এই সৌদাম কম্মাফপাদ এবং মিত্রসহ নামে 
বিখ্যাত। মহাতেজা বসি, কর্মাফপাদের ক্ষেত্রে ইক্ষণকু- 
বংশবদ্ধন অশ্বককে উত্পাদন করেন। উত্তরার গর্ডে 
অশ্বকের মুলক নামে পুত্র হথ্ব। সেই রাজা পরশু- 
রামভয়ে স্ত্রীগণ করর্ক পরিবেষ্টিত হন। বন মধ্যে 
গিয়া রক্ষা পাইবার আশয় স্তরাৎ রমণীগণ, তাহার উৎ- 
ক্কৃষ্ট কবচস্বরূপ হইয়াছিল। এই পর্য্যস্ত তাহার নামও 
হয় নারীকবচ ॥ ১৯--২৯॥ ধশ্মত্বা রাজা শতরথ, মূলকের 
পুত্র। বলবান্‌ রাজা ইলবিল শতরাম হইতে উৎপন্ন। 
প্রতাপবান্‌ শ্রীমান বৃদ্ধশন্্বা ইলবিলের পুত্র। তৎপুত্র 
বিশ্বনহ। বিশ্বমহের ওরসে পিতৃকষ্ঠা দিলীপকে উত্পাদন 
করেন। এই দিলীপ খট্রাঙ্গ নামে বিখ্যাত, খট্াঙ্গ 
স্বর্গ হইতে ভূতলে আসিবার পর' এক মুহূর্ত জীবন আছে 
জানিয়া সত্য ও জ্ঞানগ্রভীবে লোকত্রয় এবং অগ্িত্রয় 


ডি সপ 


সর্থও একট কঈ স্বীকার করিলে করা যায়। 


85890562585 
* নাভাগপুত্র এবং অন্বরীষপুত্র সিল্দ্বীপের এইরূপ 


রঘূর উৎপত্তি। রঘুর- পুত্র অজ, রাজা 
দশরথ অজের পুত্র। দশরথের ওরসে ধর্মজ্ঞ লোকবিখ্যাত 
ইক্ষাকু বংশবর্ধঘন বীর রাম, ভরত, লক্ষণ এবং মহাবল 
শক্রদ্প উৎপন্ন হন। মহাতেজ! মহাবীর রাম, তন্মধ্যে সর্ধা- 
পেক্ষা শ্রেষ্ঠ । সেই ধর্শজ্ঞ রাম যুদ্ধে রাবণকে বধ এবং 
বহুতর ধজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া দশসহত্র বৎমর রাল্দ্যে করেন। 
রামের এক পুত্র কুশানামে বিখ্যাত। মুমহাভাগ, ধীমানু, 
মহাবীর লব, ত্বাহার আর এক পুত্র। কুশ হইতে অতি. 
থির উৎ্পত্তি। অতিথির পুত্র নিষধ। নল নিষধের ওরসে 
উত্পন্ন। নলের পুত্র নভাঃ। নভার পুত্র পুগরীক। 
পুণ্ুডরীকের পুত্র ক্ষেমধন্ব।। প্রতাপবান্‌ বীর দেবানীক 
তাহার পুত্র। দেবানীকের পুত্র অহীনর। তাহার পুত্র 
সহআ্রাখথ। সহআশ্বের পুত্র শুভ এবং চত্তরাবলোক। 
চক্্রাবলোকের পুত্র তারালীড়। চন্ত্রগিরি তীরাগীড়ের 
পুত্র। চক্্রগিরির পুত্র ভানুচজ্্র। শ্রুতায়ু ভামুচজ্রের 
পুত্র। ভানুচন্রের আর পুত্র বৃহদ্বল। এই মহাতেজা বৃহদ্বল 
ভারতযুদ্ধে হুতদ্রানন্দন অভিমন্যুকর্তক নিহত হন। 
ইক্ষাকুবংণীয়গণ, প্রায় সকলেই রাজা। তন্মধ্যে ইহারা 
বংশ প্রধান। প্রাধান্তপ্রযুক্ত ই্াদিগের নাম কীর্তিত 
হইল ॥ ৩০__-৪৩॥ ইহারা সকলেই পাশুপত জ্ঞান লাভ- 
পূর্ধবক মহেশ্বরের অর্চনা যথাজ্ঞান যথাবিধি জ্ঞানুষ্ঠান 
করিয়া স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। কোন কোন মহাত্মা আত্ম- 
যোগী হইয়া মুষ্টি লাভ করিয়াছেন। নুগ, ব্রহ্মশীপে কৃক- 
লাসযোনি লাভ করেন। ্বষ্টকেতৃ, বীর্ধ্যবান্‌ যমবাল 
এবং রণধৃষ্ট, ধৃষ্টের পরম ধার্মিক এই তিন পুত্র। শর্খ্যাতির 
পুত্রের নাম আনর্ত, কন্তার নাম স্কন্তা। প্রতাপশালী 
রোচমান আনর্তের পুত্র। রোচমানের পুত্র রেব, রেবের 
পুত্র রৈবত। রেবের অপর পুত্রের নাম ককুদ্বী। এই ককুছ্ধী 
একশত রেব পুজের মধ্যে জোষ্ঠ। * বকুদ্ধিকন্তা রেবতী 
বলরামের পাত্রী বলিয়া বিধ্যাতা। মহাবল জিতাত্বা নবি- 
ষ্যতের পুত্র। মনুর অপর পুত্র নাভাগের ওঁরসে প্রতাপবানূ 
বিষুভন্ত অন্গরীষ জন্মগ্রহণ করেন। সর্ব-ধর্মজ্ঞশ্রেষ্ট 
শ্রীর্মান খত অন্বরীষের পুত্র। খতের পুত্র কত, হুধর্খবা 
এবং পুষিত। করষের পুত্রগণ কারূযনামে প্রসিদ্ধ । কারূষ- 
গণ সকলেই প্রখ্যাতকীর্তি। মনুপুত্র পৃষিত, (পু) গুরু 
চ্যবন ধষির গো-হত্যা করাতে পাতকী হইয়া, স্বাহার শাপে 
শৃদ্রত্ প্রাপ্ত হন, ইহ শ্রুত আছি। দিষ্টের পুত্র নাভাগ। 
নাভাগের পুত্র ভলন্দন। পরাক্রমসম্পন্ন রাজা অজবাহন 
ভলন্দরের পুত্র। এই সমস্ত ইক্ষাকুর পুত্র পৌত্রাদির এবং 
অন্লান্ত মহাবাহ মনুগপুত্রগণের বিবরণ সংক্ষেপে কহিলাম। 
এক্ষণে পুরূরবার বংশ বর্ণনা করিতেছি । হ্ৃত বলিলেন, 
হে দ্বির্লগণ! রুদ্রতক্ত প্রতাপশালী ইলাপুত্র শ্রীমান পুরধরবা 
প্রতিষ্ঠান পুরীর অধিপতি এবং তথায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া 
যমুনার উত্তরতীর মুনিসেবিত পুণ্যতম প্রয়াগক্ষেত্রে নি্বণ্টকে 
রাজ্য করেন ॥ ৪৪__৫৬॥ তাহার সাত পুত্র। সকলেই 


* অপর-_-অভিন্ন অর্থাং বেচের পুত্র রৈবত , এবং 


ভ্রকদ্ী এন্ড বাকি । উত! অর্থাজরা 


পূর্বভাগ। 


ধর্বলোক-বিধ্যাত মহাবল মইাতেজা শিবভক্ত এবং 
খ্যাত-কীর্তি। আফ্ঃ, মায়! অমায়, বীরধ্যবান বিশ্বায়, 
তায়, শতাযু এবং দিব্য পুরুরবার এই সগ্ুপুত্র উর্ধশী- 
ভোহপর । আযুর পাঁচ পুত্র । সকলেই মহাতেজা ও বীর। 
ই রাজগণ স্বর্ভান্ুতনয়! প্রভার গর্ভে উত্পন্ন। ধর্মমত 
পাকবিধ্যা নহুষ তাহাদিগের (জ্যাষ্ঠ। নহষের ইন্দরতুল্য 
জজদ্বী মহাবল ছয় পুত্র পিতকন্তা বিরজার গর্ভে উৎপন্ন 
ন। যতি, ধষাতি, সংযাতি, আযাতি, অন্ধক এবং বিষাতি 
ই ছর পুত্র; সকলেই বিখ্যাতকীর্তি। তত্মধ্যে যতিই 
্যষ্, যযাঁতি যতির কনিষ্ঠ। অর্বব জোট প্রভু যতি মোক্ষার্থা 
ইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন। অবশিষ্ট পাচজনের মধ্যে 
হাবলপরাক্রান্ত যযাতিই জ্যেষ্ঠ। তিনি শুক্রকম্তা দেব- 
নিকে এবং অহথররাজ বৃষপর্ষ্ার দৃহিতা শর্মিষ্ঠাকে ভার্ধ্যা- 
পেপ্রাণ্ত হন। দেবযানী যছু ও তুর্বসকে প্রসব করেন। 
ঠাহারা ছুই সহোদরের শুতকর্া বিদ্যাবিশারদ এবং 
প্শৎসাঞভাজন হন। বৃষপর্ববতনয়া শর্শিষ্ঠা, জ্রহ্য, অনু 
বং পুরুকে প্রসব করেন। প্রতাপবান্‌ বিপ্রেত্র শুক্র, 
[ঘাতিকর্তৃকক তোধিত হইয়া প্রীতিসহকারে অত্যন্ত বেগ- 
নম্পন্ন অশ্রযুক্ত পরম ভাস্বর কাঞ্চনময় সুদৃঢ় দিব্য রথ 
এবং অক্ষয় তুগ্ন তাহাকে প্রদান করেন । যযাতি তাহাতে 
মারোহণ করিয়াই শুক্রকন্তাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। 
শবভপ্ত, পুণ্যায়্া, ধর্্নিষ্। সমদশী, যুদ্ধে দেবদানব 
[ানুষগণের চূরদর্য, যজ্ঞশীল,,জিতক্রোধ, সর্বভূতে দয়াসম্পন্ন 
যাতি, সেই প্রধান রথে আরোহণ করিয়া ছয়মাসের মধ্যে 
নমস্ত পৃথিবী জয্ন করেন। সেই উত্তম রথ, রাজশ্রেষ্ঠ কুক- 
'পীল জনমেজয় পর্যন্ত সকল কৌরবদিগেরই ভোগা ছিল। 
পরে পাগুবেরা তাহা পুনঃপ্রাপ্ত হন কিন্ত) প্রীক্ষিৎপুত্র 
জনমেজয়ের অধিকার কালে ধীমান্‌ গর্ণের শাপে সেই রথ 
পুরুবংশীয় রাজগণের পক্ষে একেবারে বিনষ্ট হয়।*। 
* পূর্ববশ্লোকে যে জনমেজয়ের নাম করা গেল। তিনি 
চক্র পৌঁল। পরের বর্ণনায় জানা যাইবে, ইজ সহ্ট হুয়া 
এই রথ পুরুবংশীন্ব চেদিরাজ বন্থকে প্রদান করেন। সুতরাং 
তখনও পুরুবংশীয়দিগের অধিকার এই রথে ছিল। বহর 
উত্তরাধিকারী জরাদন্ধকে জয় করিষা_ভীমসেন এই রথ 
লাভ করেন এবং ইহা! শ্রীকৃঞ্ণকে প্রদান করেন। শ্রীকৃষ্ণের 
সময়ে বা তাহার পরে তাহাই ইচ্ছাক্ক্রমে উক্ত রথ আবার 
বোধ হয় পাণগুবদিগের অধিকারে আইসে। নতুবা পরি- 
ক্ষিৎপুত্র জনমেজয়বের তাহা হইল কিরূপে? জনমেজয়ের 
সময়ে মে রথ একেবারে অদৃশ্ঠ হয়। পুরুবংশীয়দিগেন 
আর তাহাতে কখন অধিকার হয় নাই। কুরুপে 
জনমেজয়নের পিতাও পরিক্ষিৎ বটে, কিন্ত সে জনমেজয়ের 
হ্মবধ বৃত্তান্ত আর কোন স্থানে পাওয়া যায় নাই। তবে 
এই বিবরণেই তাহার" প্রকাশ; এন্প বলিয়া 
শ্রী্চের গর পাগুবদিগের সে রথে অধিকার হইয়াছিল 
ইহা না বলিলেই চলে। কেমন! প্পুরুবংশীয় সেই পরি. 
ক্ষিৎপুত্র জনমেজয়ের অধিকার .কালে গর্গশাপে রথ বিন 
হয়,পরে তাহ! চেধিরা্ বনু ইন্দ্রের প্রসাদে লাভ করেন” 


৭৭ 


রাজা জনমেজয়, গর্গের বালকপুত্র অক্রুরকে হত্যা, 
করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাতকগ্রস্ত হন। রাজর্ষি জনমেজয়, রধির- 
গঙ্ধমুক্ত হইয়া ইতস্তত ধাবমান হইলেন। পৌরজনপদগথ 
তাহাকে পরিত্যাগ করিল। তিনি কোন স্থানেই হধ লাভ 
করিতে পারিলেন না। অনস্তর তিনি ছুঃখসত্তগু হইয়া 
কোনধানেই কোন উপায় প্রাপ্ত' হইলেন না। তখন 
ব্যধিত হইয়া শরণ্য শেনক ধষির শরণাপন্ন হইলেন। 
হে দ্বিজোত্তমগণ ! ইঞ্জেতি নামে বিধ্যাত উদার বুদ্ধি মুনি, 
(শৌনকের আদেশে) পাপক্ষয়ের জন্য রাজা জনমেউযকে 
অশ্বমেধ 'যজ্ত করান? ৫৭_-৭৬॥ যজ্বে অবড়ৃত ন্বানের 
পর মহাযশা জনমেজয় কুধিরগন্ধমুক্ত এবং নিষ্পাপ হন। 
ইতিমধ্যে সেই শুভর স্বর্গে চলিয়া যায়। এই রথ পূর্ব 
একবার কুরুবংশ হইতে [তরষ্ট হয়। তখন ইন্দ্র গ্রীত হইয়া 
চেদ্দিরাজ বনুকে এ রথ প্রদান করেন। চেদিরাজ বসু 
হইতে বৃহদ্রথ উহা প্রাপ্ত হন। তৎপরে কুরুনদান ভীম, 
বৃহড্রথ পুত্র জরাদন্ধকে নিহত করিয়। সেই উত্তম রথ 
শীতি সহকারে বাহ্দেবকে প্রদান করেন। 

হৃত কহিলেন, হে ছিজবরগণ! নহুষপুজ্র প্রভু যযাঁতি, 
কনিষ্ঠ পুল পুরুকর্তৃক উপকৃত হওয়াতে ত্টাহাকেই রাজ্যে 
অভিষিজ করেন। রাজা যযাতি, কনিষ্ঠপুল পুরুকে 
রাজো অভিষিক্ত করিতে উদ্যত হইলে ব্রাঙ্মণ প্রভৃতি 
মকল বর্ণ ই তাঁহাকে এই কথা বলিলেন, প্রভো ! শুক্রদৌহিত্র, 
নেবধানির পুত্র, জ্যেষ্ঠ যছুকে অতিক্রম করিয়া কনিষ্ঠ 
পৃর রাজ্য পাইবেন কিরূপেধ তাই আমরা আপনাকে 
নিব্দেন করিতেছি, ধন্ম পালন ককুন ॥ ৭৭--৮৩ ॥ 


ঘট য্রিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


*. অপ্তযষ্টিতম অধ্যায় । 


ধযাতি বলিলেন, হে ব্রাঙ্ষণ প্রভৃতি বর্ণগণ! আমি যে 
জন্য যছুকে কোন মতেই রাজ্য প্রদান করিব না, সকলই 
আমার কথা তাহা শ্রবণ ককন। জ্যেষ্ঠপুত্র যছু, আমার 
আদেশ প্রতিপালন করে নাই । পিতার প্রতিকলাচারী পুত্র 
মাধুসমাজে নিন্দিত । মাত। পিতার অজ্ঞাকারী পুত্রই 
সাধুগণের প্রশংসাপাত্র। যে মাতাপিতার প্রতি পুত্রো- 
পমুক্ত ব্যবহার করে, সেই পুত্র। যছু, তুর্কাু, জ্র্য, 
অনু সকলেই আমার অত্যন্ত অবমাননা করিয়াছে। 
কঙ্গিষ্ঠ পুত্র পুরু আমার কথ! রাধিয়াছে, আমাকে বিশেষ 
মান্ত করিয়াছে। গে আমার জরা, গ্রহণ করিয়াছে। 


নীল; এইরূপ তাপত্ত সঙ্গত হইতে পারে। পূর্বাপ্োকে 


কৌরব জনমেজয়” এই স্থানে “পৌরব জনমেজয়” এইব্ূপ 
অনেকের সম্মত।, এই পাঠের অর্থ “পুরুপুল্র জনমেজয়” 


লইলে | ভাগবতের মতে কুরুর পুজ পরিক্ষি, পরিক্ষিতনহে এবং 


উত্ত পরিক্ষিৎ নিঃসস্তান। জনমেজয় কুকুর পৌর নহে। 
পুরুপুত্র জনযেজয় সর্বাবাদিশিদ্ধ। বিষণ পুরাণের মতে 
এই, গররিক্লিতও কুুর পুর; সেই পরিক্ষিতের পুলের নাম 
জনমেজয় বটে । র্‌ 


. ৮. 


দেবধানীর জন্য ক্র আমাকে “জরাগ্রত্ত হও” বলিয়া 
শাপ দেন। পরে অনেক অনুনয় বিনয্ধে তিনি জরা 
যাহাতে অপরে সঞ্চারিত করিতে পারেন, এইরূপ করিয়া 
দেন। কাব্য উশনা স্বয়ং শুক্র বর প্রদান করেন, যে 
পুত্র তোমার অনুবৃত্তি করিবে, সেই রাজ্যাধিকারী হইবে। 
অতএব আপনারাও" পুক্রর রাজ্যাভিষেকে অনুমতি 
প্রদান করুন। প্রজাগণ বলিলেন, যে পুত্র গুপবান্‌ 
মতত পিতামাতার হিতকারী। সে কনিষ্ঠ হইলেও প্রত 
এব€ সকল মঙ্গলের আস্পদ। আপনার আজ্ঞাকারী 
পুত্র এই পুরুই শুক্রের বর প্রভাবে রাজ্যাধিকারী। 
ইহার অন্তথাচরণ করা কাহারও সাধ্য নহে। হত 
কহিলেন, জনপদগণ তুষ্ট ইহয়া এইবূপ কহিলে, নহষ- 
পুত্র ঘথাতি, স্বীয় রাজ্যে পুত্র পুরুকে অভিষিক্ত করি- 
লেন। দক্ষিণ ও পূর্বদিকে তুর্ববস্কে নিযুক্ত করিলেন) 
এবং মহারাজ যতি জ্যেষ্ঠ পুত্র যহকে দক্ষিণ দিকের 
শমনে আদেশ করিয়া পশ্চিম ও উত্তর দিকের আধিপত্যে 
্রহ্যু এবং অন্ুকে নিযুক্ত করিলেন। এই প্রকারে 
বযাতি রাজা দ্বীয় ভূজবীর্ধ্যে উপার্জিত অবনীমণ্ডল পুরু 
দেবযানী পুত্রদ্ধয় এবং শর্মিষ্ঠার অপর উভয় পুত্রকে এই তিন 
ভাগে বিভাগ করিয়া দিলেন। নিজায়ত্ত রাজ্যলক্ষ্মী পুত্রগণের 
প্রতি সংস্থাপন করিয়া যযাতি অতিশয় আনন্দিত হইয়া 
অস্থান্ত কার্যের ভার বন্ধুবর্গে নিঃক্ষেপ করত অনির্ধচনীয় 
প্রীতিল।ত করিলেন। মহারাজ ষ্যাতি এই অবকাশে 
কতগুলি পুরাতনী গাথা গান করিয়াছিলেন। মনুষ্যগণ 
যে গাথ। পাঠ করিলে কচ্ছপ যেরূপ কর চর্ণাি অঙ্গ সকল 
সম্বরণ করে, সেই প্রকার কাম সকল প্রত্যাহরণ করিতে 
পারে; এবং তাহা দ্বারা মনুষ্যগণের শরীবৃদ্ধি হয়; অন্য কোটি 
কোর্টি কর্ম করিলেও শ্রীলাত হয় না_-কাম বিষয়োপভোগ 
দ্বার৷ প্রশান্ত হয় না। কিন্তু হবি দ্বারা « অগ্রিদেবের 
ন্যায় কাম উপভোগ দ্বারা অধিকরূপে বৃদ্ধি পাইতে থাকে। 
ব্রীহি, যব,হিরণ্য,পশ্ড এবং কামিনী প্রভৃতি যত পদার্থ আছে, 
সেই সকল বস্থ একজনেরও আশা পূর্ণ করিতে পারে 
না। সাধ ব্যক্তি এই বিবেচনায় শম অবলম্বন করিবেন। 
যখন সকল ভূতেই মনবাক্য এবং কর্ম দ্বারা পাপভয় 
বর্জন করা যায়, তখন ব্রহ্মসম্পন্তি লাভ হম়। যখন পর 
হইতে ভীত না৷ হওয়া যায় এবং পরের তয়জনক না হওয়া 
যায়, যখন পরের দ্বেষ কিংবা নিন্দা না করা যায়, তথন ক্রহ্ধা- 
সম্পত্তি লাভ হয়। ছুর্মতিগণ ঘাহাকে তাগ করিতে পারে 
না, জীর্ণ ব্যক্তিরও যাহ! ক্ষীণ হয় না, সেই প্রতি দিন 
বর্ধনশীল ভূষাকে যে ব্যক্তি ত্যাগ করিয়াছে, সেই হুখী। 
মনুষ্যগণ যখন জরাযুক্ত হয়, তখন তাহার জরাবশত কেশ 
শুক, দত্ত ভগ্ম এবং নয়ন ও শ্রবণ অন্ধ ও বধির হয়। কিন্ত 
কি আশ্চর্যের বিষয়, তখনও তাহার তৃষ্ণার কোন অংশে 
ন্যুনতা হত্ব না। কিন্তু মনুষ্যগণের সেই জরার প্রতি স্বভাবই 
একমনু্র কারণ, অন্ত কেহই নয়।' মনুষ্য জরাগ্রন্ত হইলেও 
তাহার জীধনাশা এবং ধনাশা জীর্ণ হয় না। কামক্রীড়া- 
জনিত কিংব। দ্বর্গাদি বাসজন্ত €ষ সুখ অতিশয় আদরগীয় হয়, 
সেই সুখ আশা পরিত্যাগজনিত সুখের যোড়শাংশের একাং- 
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শেরও সমতল নহে। রাজধি এইরূপ সারগর্ত বাক্য প্রয়োঙগ 
করিয়া ভার্ধ্যার সহিত বনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। মহাত্বা 
রাজা তথায় অনশনাদি উপায় দ্বার! ভূ তুঙ্গ নামক স্থানে 
তপস্ত। সাধন করত পত্বীর সহিত স্বর্গে গমন করিলেন। 
দেব এবং প্ধিগণ কর্তৃক সংকৃত তাহার পাঁচ] জন 
ূণ্যাত্ম! পুন্প সৃ্য কিরণের ন্যায় এই পৃথিবী মণ্ডল আ স্থাদম, 
করেন। মনুষ্যগণ পবিত্র যষাতিচরিত্র শ্রবণ কিংব! খ্বা$ 
করিলে ধন, পুজ, আয়ু কীর্তি প্রভৃতি লাভ করত 
অন্তে সকল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া! শিবলোকে পুজিত 
হন ॥ ১২৮। 
সপ্তষপ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


অষ্টযষ্টিতম অধ্যায়। 


হত বলিলেন, যযাতি রাজার 'জ্যেষ্ঠ পুত্র মহাতেনর 
যছুর বংশাবলি সংক্ষেপে যথাক্রমে বর্ণন করিতেছে, শ্রব 
করুন। যছুর দেবতনয় সদ্বশ পাচটা সন্তান সহতজিং 
ক্রোষ্টনীল অঙ্ক এবং লঘু নামে বিখ্যাত.। ইহাদের মধ্যে 
জ্যেষ্ঠ সহত্রজিতের পুত্র -শতজিত রাজা হয়। শতজিত্র 
হৈহয় হয় এবং বেণুহয় নামে কীর্ভিমান্‌ তিন পুত্র হয়। 
হৈহয়ের পুত্র ধর্ম নামে বিখ্যাত। তীহার পুত্র ধর্শনেত্র। 
ধর্মনেত্রের সঞ্জষ নামে কীর্তিমান পুজর হয়) "সঞ্জয়ের 


ধার্থ্িকবর মহিক্সান্‌ নামে এক পুত্র হয়। মহিস্মানের 
পুত্রপ্রতাপশালী তদ্রশরেণ্য নামে প্রদিদ্ধ। ভদ্রশ্রেণা 
রাজার দুর্দম নামে নরপতি পুত্ররূপেবিখ্যাত। ছূর্দমের 


বুদ্ধিমান ধনক নামে পুত্র। ধনকের লোক বিখ্যাত কৃতবীর্ঘ, 
কৃতাগ্রি, কৃতবন্দ্া এবং কুতৌজা নামে চারিটা পুত্র। তাহার 
মধ্যে প্রথম কুতবীধ্যেব ওরসে কার্তবীর্ষ্যের জন্ম হয়। 
তিনি স্বকীয় মহত্র সংখাক বাঁছর বলে সঙদাগরা পৃথিবী 
শসন করিয়াছিলেন। পরে ক্ষজিয়কুলান্তক নারায়ণের 
অংশব্ধরূপী পরশুতাম তাহাকে বিনষ্ট করেন। তাহার 
একশত পুল্র হইয়াছিল। তাহার মধ্যে পচজন মহারথ) 
অস্্বিদ্যায় সুপগ্ডিত, বলবান্‌, শুর, ধান্দিকি এবং মনম্বী। 
তাহারা শুর, শুরসেন, তই, কুষ্ধ এবং অয়র্ধজ নামে 
বিখ্যাত হইয়া অবস্তীর আধিপত্য লাভ করেন ॥ ১---১২। 
জয়ধ্বজের তালজজ্ৰ নামে এক মহাবল পুত্র হয়। তাহার 
ওরসে উৎপন্ন একস্ট্ পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ মহাবল বাঁতিহো্র 
রাজ্যাভিষিক্ত হন। সেই পুণ্যকন্! নরপতির বৃষ প্রভূ 
কতকগুলি পুত্রহয়। তাহার মধ্যে বংশধর বৃষের 
নামে এক পুত্র হয়। মধুর এক শত পুত্র উৎপন্ন হয়। 
তাহার মধ্যে বৃঞ্তিখশধর, বৃঞ্ধির পুত্রগণ বৃষ নামে বি 
মধুবংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া! মাধব এবং পূর্বপুরুষ 
এই নিমিত্ত যাদব নামে বিখ্যাত হন। মহাত্মা 
বংশীয়েরা পাঁচভাগে বিভক্ত । *বীতিহোত্র হর্যযক্ষ 
অবস্তি প্রথম; শুরসেন, দ্বিতীর়; তালঅজ্, তৃতীয় ; 
শূরসেন বুধ এবং কৃষ্ণ চতুর্থ? জয়ধ্বজ পকম-_এই 
কুলপ্রদীপ নৃপতিগণ পাচভাগে বিষুক্ত হইয়া! খ্যাতি ল৷ 
করিয়াছ্েন। শুরসেন প্রভৃতি দেই মহাস্বাগ্ণের শুর- 
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বীর এবং গরসেনাবি পুণ্যদেশে আধিপত্য ছিল। বীতি- 
হোত্রের নর্ত নামে বিখ্যাত এক পুত্র হয়। বিপক্ষ বল- 
বিনানী সার্থক নাম! ছঙ্জয় নামে কৃষ্ণের পুত্র । হে নরপতে! 
ক্রো্ট বংশীয় পৌরুষশালী নৃপতিগ্ণণ্রে বংশ বর্ণন করিতেছি 
শ্রবণ কর। যে বংশে বৃফিুলধুরদ্ধর বিজু বং অবতীর্ণ 
মুইয়াছেন ॥ ৯৩--২৭॥ ক্রোষ্টর বৃজিনবান্‌ নামে মহা- 
যশত্রী এক পুত্র হইয়াছিল। তাহার পুত্র ম্বাতীর কুশকক 
নামে এক পুত্র হয়। অনম্তর মহাবল কুশস্কু বুদ পুত্র 
কামনায় নানাপ্রকার দক্ষিণা দানপুর্ববক আরব নানাপ্রকার- 
ধজ্জের ফলে সকল করবে তত্গর চিত্ররথ নামে একক পুত্র লাভ 
করিলেন। অনভ্তর চিত্রখের ওরসে উৎপন্ন বীরবর 
শশবিলু নামক রাজা! বিপুল দক্ষিণা প্রদানপূর্ব্বক সর্বোৎকৃষ্ট 
ষজ্ঞ আরম্ভ করেন। মহাবল বীর্যশালী শশবিন্দু রাজ! 
সেই মহাধজ্ঞের ফলে অবনীমণ্ডলের একাধিপত্য এবং 
শতাধিক এক সহস্র পুত্র লাভ করেন। তাহার সেই পুক্র- 
সমূহের প্রধান লোকবিধ্যাত সর্বগুণসম্পন্ন জ্যেষ্ঠ পুক্র 
অনস্তকের যজ্ঞ নামে এক পুত্র হয়। যজ্জের তনয় ধুতি । 
'ধাশ্থিকপ্রবর ধৃতিপুজ উশনা এই মহীমণ্ডলের অধীশ্বর 
হইয়া এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন । সিতেমু 
নামে বিখ্যাত, উশনার পুত্র পৃথিবীশ্বর হন। কুলবর্দন 
মরুস্ত নামা সিতেষু পুত্রের বীরবর কম্বল-বর্থিষ নামে এক 
তনয় উৎপন্ন হয়। কম্বলবর্তির বিদ্যাশালী রুঝ্মকবচ নামে 
এক পুল হয়। সেই রুক্সকবচ মুদ্ধমণ্ডলে ধনুম্মান্্‌ কবচ- 
ধারী বীরগণকে নিশিত বাণ দ্বারা হনন করত প্রভৃত লক্ষ্মী 
সঞ্চয় করিয়াছিলেন । ধার্বিকবর মেই নরপণতি অশ্বমেধ যজ্ঞ 
আরম্ভ করিয়া তাহার দক্ষিণাম্বরূ্প ধাতিকৃবৃন্দকে পৃথিবী 
প্রদান করত পরবীধ্যহস্ত পরাবৃতি নামে এক অপত্য 
লাভ করেন। পরারৃতির কুঝেযু, পৃথু, ঝা, জ্যামঘ, পরিঘ 
এবং হরি নামে পাঁচটি পুজ উৎপন্ন হয়। মহারাজা পরিথ 
এবং হরি নামক পুল্পদ্বয়কে বিদেহ দেশের আধিপত্যে নিযুক্ত 
করিলেন। রুক্টেমু পিহসিংহাষনে উপবেশন করিয়া ভ্রাতা 
পৃথু রুক্সের সাহায্যে রাজ্য পালন করিতে লাগিলেনু। 
মহারাজ পরাবৃতি পুক্রগণের এখর্ধ্য দর্শন করিয়! আন- 
ন্দিতচিত্তে প্রব্রজ্যা আশ্রয় করিলেন। জ্যামঘ আশ্রমে 
বাম করিতে লাগিলেন। শান্তমুর্তি নুপতিতনয় একাকী 
ব্রাহ্মণগণকর্তৃকি প্রবোধিত হুইদ্রা বনে বাস করিতে লাগিলেন। 
সহায়রহিত সেই রাজ! এক দিন ভাতার সহিত ধ্বজবিশিষ্ট 
রথে আরোহপপূর্ব্ক দ্রেশাস্তরে যাত্রা করিয়া নর্দাতীরে 
উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে মনুষ্যশৃস্ত ঝক্ষবান্‌ পর্বতে 
গমন করিয়া সেই স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন ॥২৮-_-৩৬ & 
জ্যামঘের স্চরিত্রা' শৈব্যানান্নী পতিপরায়ণা পত্ী ছিলেন। 

শৈব্যা কঠোর তপস্ত। বলে বৃদ্ধকালে 'বিদর্ভ 
নামে এক তনয় প্রসব করেন। বিদর্ভ জনক-কর্তৃক নিজ 
জন্মের পূর্বে আনীত রান কল্ার গর্ভে ক্রথ এবং কৌশিক 
নামে ছইটি সস্তান উৎপাদন করেন। বিদর্ভরাজের পুত্র- 
বয় বীর এবং বুদ্ধে নিপুণ । তাহাদের কনিষ্ঠ রোমপাদের বত 
স্নামে এক জন্তান জন্মে। বক্র সর্ৃতি নামে এক পরম 
ধার্মিক এবং বিদ্বান্‌ পুত্র হক্স। তাহার পুত্র 
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চৈস্যাপ্ব় নামে একট তনয় হয়। বিদর্ডের আর একটা বংশ- - 
শাখা প্রবর্তক ক্রুধ নামে যে অপত্য উৎপন্ন হইয়াছিল; সেই 
ক্রথের কুস্তি নামে এক আত্ম জন্মে, কুস্তির পূত্র বৃত হইতে 
প্রতাপবান্‌ রণধুষ্টের জম্ম হয়। পরসৈম্তহস্তা নিথ্বতি রণ- 
ৃষ্টের তনয়। প্রচণ্ড-শক্রবল-বিনাশক দশার্থ নি্বৃতির পুত্র । 
দৃশর্হ তনয় ব্যাপ্তের জীমুত নামে এক পুত্র হয়। জীমূত 
পুত্র বিকৃতির ভীমরথ নামে পুত্র জম্মে। ভীমরথের দানধর্শব 
সত্য সংস্কভাববিশিষ্ট নবরথ নামে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। 
নবরথতনয় দৃঁঢরথের পুত্র শকুনি। সেই শকুনি হইতে “কর- 
তের জন্ম । করতের পুত্র দেবরাত। মহাষশা দেবরাতি দেব- 
রাতের পুল । ধিনি দেবসদৃশ এবং দেবন্ষজ্র নামে প্রসিদ্ধ । 
দেবক্ষলের মধু নামে শ্রীশালী মহাধশা সন্তান উৎপন্ন হয়। 
তিনিই মধু বংশের প্রবর্তক। তাহার কুরুবংশক নামে পু 
হয়। কুরুবংশকের পুক্র অনুর ওরযে পুরুষশ্রেষ্ঠ পুরুত্বানের 
জন্ম হয়। বিদর্তকন্তা ভদ্রাবতীর গর্তে অংশ্ুনামে পুকু- 
ত্বানের পুক্র হয়। অংশু ইক্ষাকুবংশীয় কন্ত।র পাণিগ্রহণ 
করিয়া তাহার গর্ভে সত্বনামে এক পুত্র উত্পাদন করেন। 
সত্ব হইতে সর্বগুণালক্কত সাত্বত নামে পুত্র জন্মগ্রহণ 
করেন। জ্যামঘের বংশপরম্পরা বিস্তররূপে বর্ণন করিলাম । 
জ্যামঘননপতির বংশ বর্ণন যে ব্যক্তি শ্রবণ কিংবা পাঠ করে, 
সে দীর্ঘজীবী হইয়! রাজ্যহধ অনুভব করত অস্তে দ্বর্গধামে 
গমন করে ॥ ৩১৫১ ॥ 
অই্টষ্টিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 
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একোনসপ্ততি অধ্যায় । 


হত বলিলেন ;-_সত্যশীল সাত্বত রাজার শোভাশালী 
ভজন, দেবারৃুধ অন্ধক এবং বৃষি এই চারিটী পুত্র উৎপন্ন 
হয়। ইত্যদের মধ্যে প্রথম ব্যক্তির পুত্র চতুষটয়ের বস্তাস্ত 
বিস্তাররূপে বর্ণন করিতেছি শ্রবণ করুন। ভজনের ওরসে 
হ্নীয়ীর গর্ভে অমুতায় শতাযু বলব।ন্‌ এবং হর্ষকুৎ নামক 
চারিটী পুত্র উৎপন্ন হয়। তাহা দেখিয়া দেবাবৃধ রাজা “আমার 
সকল গুণসম্পন্ পুত্র হউক" এই বাসনায় কঠোর তপ্ত 
করেন। তপস্তাবলে তাহার পুণ্যগ্রে'ক বস্রনামে এক পুত্র 
উত্পন্ন হইয়াছিল। অন্ুবংশবিৎ পুরাতন পগ্ডিতগণ এইন্প 
বলিয়া থাকেন ;__যে প্রকার দূর হইতে বর্ণে শ্রবণ করিয়াছি, 
সেইপ্রকার সাক্ষাতেও দর্শন করিতেছি, বক্র মন্ষাণণের মধ্যে 
প্রধান এবং দেবাবুধ দেবগণের তুল্য; ঘট মহত্র মাটশত 
পচষষ্টি পুরুষ দেবারৃধ এবং বক্র পুণ্যবলে মুন্সি লাত 
করিয়াছেন। মহারাজ বক্র দানশীল, .যজা, বীর, বেদজ্ঞ, 
স্থিরপ্রতিজ্ঞ, যশস্বী, ' মহাতেজা এবং সাত্বতগণের মধ্যে 
মহারথ ছিলেন। তাহার বংশে দেবতা সপ ভোজগণ 
উৎপন্ন হইয়াছিলেন। বৃষ্ধির গান্ধারী ও মাদ্রী নামে ছুই 
ভরধ্যা। গান্ধারী সুমিত্র এবং 'মিত্রনদ্দন নামক পুত্রদ্ঘয়ের 
জননী ও দেবমীট়, মান্রীর গর্ভে জন্মেন। দেবমীচুর অনমিত্র 
ও শিনি নামে ছুই পুত্র হয়। অনমিত্র-তনয় নিগ্লের প্রসেন 
এবং সুত্রাজিৎ নামে ছুই পুত্র জম্মে। সত্রাজিতের প্রাপুসন্শ 
প্রিরসখ! হৃধ্যঘেব সন্ধষ্ট হইয়! শ্ম্ক নামক মণি তাহাকে 
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প্রদান করিয়াছিলেন। সত্রাজিৎ-সহোদর প্রসেন পৃথিবীতে 
ঘত প্রকার মণি আছে, তাহার শিরোমণি সদৃশ সেই মণি 
লইয়া একদিন মৃগয়ায় গমন করিয়া মগরাজ কর্তৃক মণির 
সহিত বিনিপাতিত হুন। বৃষ্ণির কনিষ্ঠতনয় শিনির যুত্র 
নামে এক পুর হয় ॥ ১১৫ ॥ সত্যবাদী সত্যশীল সত্যক 
পুত্রের পুত্র। সত্যকের পুত্র শিনির, নপ্তা, সাত্যকি ও 
সুযুধান। যুসুধানপুত্র অসঙ্গ। অনসঙ্গের পুজ্র কুণির 
সুগন্ধরলামে একপুল্ল উৎপন্ন হয়। ইহীরা শৈনেয় বলিয়া 
বিখ্যাত। মাত্রীপুের যুদ্ধে পরাভূত বাসি, শফক্ 
নামে বিখ্যাত হইয়া! জগতের হিতসাধনের চেষ্টা করিতে 
লাগিলেন । ধনশ্বাতা মহারাজাধিরাজ শফক্ক যে স্থানে 
অধিষ্ঠান করেন, সে স্থানে ব্যাধি এবং অবৃষ্টি প্রভৃতি 
উপদ্রব থাকে না। কাশীরাজ গান্দিনী নামী নিজ কন্তা 
খফন্ককে সম্গ্রদধান করিলেন। সেই কন্তা বহুবৎসর মাতার 
গর্তে অধিষ্ঠান করিতেন। পরে তাহাকে ভূমিষ্ঠ হইতে 
ন] দেখিয়া পিতা কাশীরাজ বলিয়াছিলেন। গর্জে যেই 
অধিষ্ঠান কর, শীগ্র ভূমিষ্ঠ হও, কি নিমিত্ত দীর্ঘকাল গর্ভমধ্যে 
নিবাস করিতেছ্ছ? তখন গান্দিনী গর্ভ হইতেই পিতাকে 
বলিলেন, হে পিতঃ! তিন বতসরকাল প্রতিদিন যদি এক 
একটি করিয়! ব্রাহ্ষণকে গো প্রান করেন, তাহ] হইলে 
আমি গর্ত হইতে বহির্গতা হইব। কাশীরাজ কন্তার 
অভিলাষ পুরণার্থে তাহাই অঙ্গীকার করিলেন। গান্দিনীর 
গর্ভে শফন্তের ওরসে দাতা বীর যঙ্জা বেদজ্ঞ দক্ষিণাদায়ী 
অতিথিপ্রিয় অক্রুর জন্মগ্রহণ করেন। অক্রুর শৈবকন্ু। 
রত্ধাকে বিবাহ করিলেন। তাহার গর্ভে উপমন্থ্যু, মাঞ্ুবৃত, 
জনমেজয় গিরিরক্ষ উপেক্ষ অরিমর্দন শত্রদ্ধ ধর্মৃভৃৎ 
পুষ্ধর্ম।, গোধনবর, আবাহ এবং প্রতিবাহ এই পুত্র সকল 
উত্পন্ন হয়; এব অক্রুরের স্ত্রী উগ্রসেনকন্তা। সুধারা 
এবং বরাঙ্গনার গর্তে কুলনন্দন দ্েবসদৃশ বেদ্ববান্‌ এবং 
উপদেব নামে ছুই পুত্র জন্মে। সুমিত্রের মহাযশ! চিত্রক 
নামে পুত্র হয়। চিত্রকের বিপৃথু।পৃথু,অশ্বগ্রীব/হুবাহু, হুধাহৃক, 
গবেঙ্গণ, অরিষ্টনেমি, অশ্বধম্ম, ধর্মভূৎ, ভূমি, বহুভুমি, 
এই কয়টি পুত্র এবং শ্রবিষ্টা শ্রবণ! এই দুইটি কন্যা জম্মে। 
অন্ধকের ওরসে কাশ্ঠকন্ত।র গর্তে কুকুর ভজমান শুচি এবং 
কবল বহিনামে চারিটি পুল উত্পন্ন হয় ॥ ১৬--৩২॥ 
কুকুরপুত্র বৃষ্ণির শৃর নামে এক পুত্র হয়। শুরপুল কপোত- 
বোমার বিলোমক নামে এক পুজ হয়। এক গান বিষয়ে 
তুম্বুরু সদৃশ বিদ্ধান্‌ নল নামেবিলোমকের পুজ্র হয়। চন্দনানক 
হুনুতি, এই সুন্দর নামেও তিনি বিখ্যাত। তাহার 'অভি- 
জিৎ নামে এক.পুলপ, জন্মে। তাহার পুজ বনু নরপতি, 
পুলকামনায় অশ্বমেধ যজ্ঞ আচরণ করেন। সেই অতিরাত্র 
যজ্ঞের মধ্য হইতে বিদ্বান্‌ সর্বজ্ঞ দাতা য্জা বহু নামে এক 
পুত্রহয়। অভিজিংপুত্র বনুর আহক. এবং আহক্ী নামে 
কীর্তিমান্‌ হই পুত্র জন্মে আহকের ওঁরসে কাশ্যতনয়ার গর্তে 
দেবক, এবং উগ্রসেন এই ছুইটি পুত্র হয়। দেবকের দেব- 
সমৃশ দেবৰান উপদেব, সথদেব এবং দেবরক্ষিত এই কএকটি 
পৃত্ত জম্মে। ইহাদের সাতটা,.ভী বহুদেব বিবাহ, করেন; 
তাহাদের লাম বৃষ-দেঁধা, উপদেবা, দেবরক্ষিতা, শ্রীদেবাংশা, 


লিঙ্গপুরাণ। 


অতিদেবা, সহদেবা এবং দেবকী। তাহাদের মধ্যে হমধ্যম 
দেবকীই জ্যেষ্ঠা। উগ্রসেনের নয় পুত্র। তাহাদের মধ্যে 
জ্যেষ্ঠ কংস! তাহাদের ক্রমশঃ শত সহস্র পূত্র হইল। ধীমান্‌ 
দেবকের কন্ঠ| দেবকীকে বহ্দেব বিবাহ করেন। পতিব্রত 
দেবকী, দেবগণেরও পুজ্যা এবং বন্দনীয়া ছিলেন। পুরুবংশীয় 
বাহ্থিক রাজার কন্তা দেবগণেরও পুজ্যা। বনুদেবের অপর 
পত্বী রোহিণী,বলবান্‌ হলাযুধ বলরামকে প্রসব করিয়াছিনেন। 
কংসতমমু ভীত দেবকীর আত্মা বলদেব আশ্রয় করিয়া- 
ছিলেন। রোহিণীর গর্ভে বলদেব জন্মগ্রহণ করিলে এবং 
পাপাত্মা কংদ দেবকীর অতিশয় সুন্দর পুত্র ছয়টিকে হুদন 
করিলে বনুদেব শ্রীহরির জন্ম বিধান করিলেন ॥ ৩৩-_৪৬। 
তিনিই পরমাত্মা দেবদেব জনার্দন ॥ রজতবর্ণ ভগবান্‌ 
অনস্ত। ভগবান বাসুদেব তৃগুমুনির শাপচ্ছলে মনুষ্য 
দেহ ধারণ করিয়! দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন! 
উমা্দেহসস্ভীতা কৌশিকী যোগনিদ্র। মহাদেবের আজ্ঞায 
যশোদার গর্ভে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনিই সর্বদেবনমন্তৃতা 
সাক্ষাৎ প্রকৃতি ধরন্মমোক্ষফলদাতা শ্রীকৃষই স্বযুৎ পুরুষ। 
বুদ্ধিমান্‌ বনুদেব, কংসভয়ে চতুর্ভুজ বিশালনয়ন শ্রীবৎ" 
সলাগ্থন শ-চক্র-গদা-পদ্বিশিষ্ট জনার্দনরূপী সেই পুক্রটার 
পালনের নিমিত্ত গোপরাজ নন্দের হস্ত্বে নিক্ষেপ করত 
যশোদার কন্যা "গ্রহণ কৰিিলেন। জগতের কর্তী ভগবান্‌ 
দেবদেব মহাতেজা মহাদেবের ইচ্ছানুসারে শরীর ধারণ 
করিয়া বরপ্রদ পরমেশ্বর বলদেবের সহিত নন্দভবনে 
নিবাস করিতে লাগিলেন। কুষণ, যছুবংশীয়গণের কল্যাণ 
এব দৈত্যতারে পীড়িত ভূমির ভার হরণের নিমিত্ত 
অবতীর্ণ হইয়! দেবকীর গর্ভ পবিত্র করত আমাদের ক্রেশ 
হরণ করিলেন ॥৪৭_-৫৬॥ বহ্দেখ মহারাজ দেবকীর, 
গর্ভে সুলক্ষণসম্পন্ন। এক কন্তা হইয়াছে এই কথা৷ বলিলেন। 
«হে সব্রত কংস! এই দেবকীর অষ্টম গর্ভসম্ৃত 
সস্ভান নিশ্চয় তোমাকে হনন করিবেন” এই পুরাতন 
বাক্য কংসের ম্মৃতিপথে অরূঢ় হইলে, তিনি সেই কন্যাকে, 
হনন করিতে উদ্যত হইলেন। কন্যারূপিণী তগবর্তী 
দেবী অগ্টভুজা হইয়া আকশমগ্ডলে উদ্ধানপুর্ধ্বক মেধের 
ন্যায় গম্ভীর স্বরে বলিতে লাগিলেন ;“রে মূর্ঘ! নির্ 
দেহ রক্ষা করিবার চেষ্টা কর। তোর অনস্তকারী অনন্ত 
বূপী ভগবান অবতীর্ণ হইয়াছেন। হে কংস! নি 
দেহ রক্ষার নিমিত্ত ঘতই চেষ্টা কর, কিন্ত তোমার মৃত 
উপশ্থিত। মুর্খ! তোমার কি ছুক্বার্ধ্য! তোমার অন্তর 
উপস্থিত” দেবকীর অষ্টমতনয় কংসকে হনন করিবেন, 
এই প্রকার শুনিয়া কংস তাহার প্রতিকারবাসনায় «৫ 
যত্বু অবলম্বন করিলেন, হরির মহিমায় তাহা বৃ 
হইল। হে মুনিবরগণ! যোগমায়া ঘোগবলে কংসর্বে 
বিমোহিত করিলেন। পরে কালে অক্রিষ্টকর্মা কংসাঠি 
শ্ীকৃষ) কংস এবং অন্তান্ত দেববিপ্রবিদ্বেষী অন্রগণনে 
হনন করিলেন। ুদ্ধশীস্ত্রবিশারদ প্রছ্যায়াদি শ্রকৃফে 
অনেক পুত্র। কুষ্পপুত্র সকল গুণে কৃষের সহৃশ। এই 
সকল পুলের মধ্যে চারুদেফাদি রুব্রিদ্ীতনয়গণই বলব 
বিখ্যাত এবং শক্রধাতী। শ্রীরু্ণের শতাধিক 
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সহজ রম্্র। ভীহাদের মধ্যে রুঝিিই জোা এবং প্রাধানা । | বর্খন 


অরিকর্থা শ্রীকৃষ্ণ পুর্রকাষনা বামাযুত্র তক্ষণপূরধ্ক ঘবাদশ- 
বদর মহাদেবের পুর্জা করেন। অআনম্তর মহাদেবকপায় 
চারুদেফ) সুচাক্ু, ঘশোধর, চারুবেষ, চাকশ্রবা, চারুষশা, 
প্রদায় এবং সাম্ব এইপুর করাকে লাভ করেন ॥ ৫৭__-৬১। 
গীবান্‌ শ্রীরক্চের অন্তা পত্বী জাশ্ববতী বীরবর সপত্বীতনদ্ 
রুকিলীতনববগণকে সকল বিষয়ে পণ্ডিত দর্শন করিয়া 
শ্রীচষকে বলিলেন ;__হে পুগুরীকান্স ! আমার প্রতি প্রসন্ন 
হইয়া আপনাকে ইক্্সদৃশ গুণবান্‌ এবং বিখ্যাত পুশ্র প্রদান 
করিতে হইবে । অনিদ্দিত তপোনিধি শ্রীকুষ্ণজগন্নাথ হইলেও 
জ'ননবতীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া তপস্তা আরত্ত করিশেন। 
অনস্তব শঙ্খচক্র-গদা-পদ্বধারী নারায়ণন্বরূপ শ্রীকৃ্ণ ব্যাস্- 
পাদমুনির উৎকৃষ্ট তপোবনে গমন করত অঙ্গির! মুনিকে 
প্রণামপূর্ববক তাহার নিকট হইতে দিব্য পাণুপত যোগ লা 
করিলেন। ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ শব এবং কেশাদি মুণ্ডন করত 
রসিল্কাঙ্গে মৌন্লীমেখলা ধারণপূর্র্ক দীক্ষিত হইয়া হুর 
তপশ্থা আরম্ভ করিলেন। নিরাবলশতাবে পদান্সষ্টমাত্রে 
পৃথিবী অবলঘ্বনপুর্ধবক উদ্ধীবাহ হইয়া, কেবল ফল, জল ও 
বাযুমাতর দ্বার! তিনটা যজ্জ করিলেন। তদনস্তর মহাদেব, 
মহাস্্। শ্ীকষ্ের তগস্তায় তুষ্ট হইয়া, জান্ববরতীর সাম্বনামক 
 পুএ এবং আরও অন্তান্য বর প্রদান করিলেন। জান্ববতী 
৷ সেই গুঈীঝান্‌ পুত্র পাইয়া, দেবমাতা অদিতি আদিতাকে 
ূ পাইয়! যে প্রকার প্রীতি লাভ.করিয়াদ্িলেন; তদ্রূপ আনন্দ. 
মুক্ত হইলেন। হে মুনিপার্দূশগণ ! শরীক মহাদেব কর্তৃক 
অভিশপ্ত বাণরাজার সহঅ হস্ত ছেদন করিলেন। অনস্তর 
ঘ্রতাপশ[ শী কৃষ্ণ বলদেবের সাহায্যে দৈত্যকুল নির্ঘবুশ করিলেন 
এবং ছুট ক্ষিতিপতিগণের দণ্ড বিধান করিলেন। শরীর 
দেবাংশসম্ত দৈত্যরাজ নরককে হনন করিলেন। শরীক, 
অবলীলাক্রমে মহাত্মা বায়ু এবং নারদের অনুগ্রহে অতৃল- 
বিক্রম একশত স্বোড়শসহত্র নিজের উপভোগ্য কন্স [সমূহ 
গ্রহণ করিলেন। অচ্যুত, বিপ্রশাপচ্ছলে ষদুকুল ধ্বংস 
করিয়া, প্রভাসভীখে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৭*-_-৮৩] 
জরাকেপহারী শ্রীকৃষ্ণ মেই ভাবে একশত বদর দ্বারকায় 
অতিবাহিত করত বিশ্বামিত্র কণ নুদ্ধিমান্‌ নারদ পিগারকি 
এবং দুর্ববাসার বাক্য সত্য করিবার নিমিত্ত ব্যাধকুমারের 
অন্ত্র্ছলে ঃনুষ্যদেহ ত্যাগপৃর্ধক তাহাকে উদ্ধার করিঘ্না 
শবর্সে গমন করিলেন। অষ্টাবক্রের শাপে শ্রীকষের অভি- 
প্রাযাহুদারে চৌরগণ তাহার স্ত্রীসমূহ হরণ করিল। বল- 
দেনও নিজ দেহ ত্যাগপুর্রক অনন্তরূপ ধারণ করিলেন: 
শিফের রুঝিনী প্র্ৃতি মহিষীবৃন্দ তাহার সহিতই দেহ 
ই্যাগ করিলেন। হে দ্বিজগণ! রেবতীও অগ্নিপ্রবেশপুর্ববক 
বজ্ঞন্্ বলদেবের অনুগমন করিলেন। হে হুব্রতরণ! 
[হাবল পার্থ শরীক বলদেব এবং অন্তান্চ যাদবগণের 
বহু সৎকার করত সে সময় কোন দ্রব্য উপস্থিত না 
[কায় কন্দসূল ও ফলাদিস্বারা তাহাদের শ্রদ্ধাদি সম্পা- 
ল করিয়া, যুধিতিরাদি ভ্রাতৃর্গণের সহিত স্বর্গারোহ্ণ 
রিলেন। . অক্রিটকর্খা প্রীকৃফ . এই প্রকার শ্বে্ছাক্রে 
[হত হইব বিলীন হইলেন, এ বিষয় সংক্ষেপে 










৯৮১ 


করিল.ম। দ্বিজগণ! সোমবংশীয় ! রাজগণের 
নির্ল চরিত্র বর্ণন করিলাম । ইহা যে ব্যক্তি সবয়ং পাঠ 
করে, কিংবা শ্রবণ করে, অব! ব্রাঙ্গণ স্বারা পা করায়, 
সে নিশ্চয়ই বিষুলোকে গমন করে। ইহাতে কোন স্গেহ 
নাই ॥৮৪-__-১৪ ॥ 

একোনসপ্ডতিতম অধ্যাখ্র সমাগত ৷ 


সপ্ততিতম অধায়। 


ঞষগণ বলিলেন, হে সত! আপনি আদিমর্গ বিষয়ের 
হৃচন! করিয়াছেন; কিন্ত প্রকাশ করেন নাই? এক্ষণে হে 
সব্রত! তদ্থিষয় হবিজ্তার বর্ণন করুন। হত বলিলেন, 
হে মুনিসশুমগণ! পরমাস্তস্বরূপ মহেশ্বর মহাদেব প্রকৃতি 
ও পুরুষের পরে অবশ্থিত। সেই ঈশ্বর হইতে পরম কারণ 
অব্যক্ত উত্পঙ্ হইয়াছে । তর্বদশাঁরা তাহাকেই প্রধান বা 
প্রকৃতি বলিয়া ধাকেন। প্রথমতঃ গন্ধ,বর্ণ, রস, শব) 
স্পর্শবিহীন, অজর, নিত্য, অক্ষয়, আধঃবভূত আত্মাতেই 
অবশ্থিত, জগতের আদি, মহ1ভত, পরাৎপর, সনাতন, অর্ধা- 
ভূতশরীর, ঈশ্বরাজ্ঞা-প্রেরত, আদ্যস্ত বা জন্মরহিত, সুক্ধ, 
সব্ব-রজ-স্তমোগুণময়, উত্পৰি ও বিনাশহেতু, অপ্রকাশিত, 
অবিজ্ঞেয়, ব্রহ্মরূপা প্রকৃতি বর্তমান ছিলেন। মহাদেবের 
ইচ্ছান্সারে খ্রন্মের আত্মদ্ধারা সমস্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। 
সমগণ।স্বক অবিভক্ত তমোময় সেই অবস্থাতে ক্ষেএজ্ 
পুরুষাধিষ্িত প্রকূতির কজনকালে, গুণবাঝি'হেতু প্রকাশমান 
মহান (মহত্ত্ব) প্রাছূর্ভত হয। অবশ্য এবং সর্ধ- 
ব্যাপী প্রকৃতি সমারৃত, সন্বগুণপ্রধান মহত্ত্ব প্রথমতঃ 
কেবল সত্বামাত্র প্রকাশক ছিল। সমুৎপন্ন, হৃপ্ম, 
ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষাধিষ্িত, অদ্থিতীয় কারণ মহানৃই মনোনামে 
অভিহিত, মহান্‌ ক্জনেচ্ছান্্বার! প্রেরিত হইয়া লোক- 
তত্বার্থ কারণ ধশ্মারদির কটি করেন | ১--১১॥ মতি 
ব্হ্ধ; বুদ্ধি পুর) খ্যাতি ঈশ্বর )' প্রজ্ঞা জ্ঞান) তাহা- 
কেই মন, মহান্‌ মতি, ব্রহ্ম, পৃঃ, বুদ্ধি, খ্যাতি, ঈশ্বর, প্রজ্ঞা, 
চিতি স্মৃতি, জ্ঞান, বিশ্বপতি, ইত্যাদি বাঁলয়া থাকে। ভিনি 
সব্বভূতের চেষ্টাফল বিদিত হন); এই জন্ত হৃক্ষমতাহেতু স্কাত্র 
বিভক্ত; হুতরাৎ মন বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন । সর্ধবতত্বের 
অগ্রজ, মহৎ পরিমাণ ও বিশেষ গুপসংঘুক্ত, এই জন্যই 
মহান্‌ এই নামে অভিহিত প্রমাজ্ঞান ধারণ ও বিভ;গ কল্পনা 
করেন এবং ভোগ্-সম্বন্ধ হেতু পুরুষরূপে বিদিত হন, এই 
জন্য তিনি মতি নামে অভিহিত। সর্ধাপ্রয়ত হেতুক ভাব- 
সমুহের বৃহত ও বর্ধনরনিবন্ধন ভাবসমুছকে ধারণ 
করিতেছেন, এই জন্তই ব্রদ্ধনামে অতিহিত। যেহেতু তিনি 
সমস্ত দেবগণকে অনুগ্রহ ছ্বারা পরিপূর্ণ করেন এবং সকলে 
তাহার নিকট তন্বভাব প্রান্ত হন, সেই জন্ত তাহাকে পুঃ 
এই নাম প্রদত্ত হইয়াছে । তাহাতেই পুরুষ সকল ভাব 
এবং হিত বিদিত হন এবং তিনিই সকলকে বোধিত ,করেন, 
এই জন্যই বুদ্ধি নাষে অভিহিত। হাহা হইতে খ্যাতি ও 


প্রত্যাপত্তোগ প্রবৃত্ত হয়, সেই হেতু এবং তোগের জ্ঞানাধ/াত্ব 
হেতৃধ্যাতি নামে অভিহিত। তাহার জ্আানাদি গুপরাশি 


৮২, ০ এডি লিঙ্বপুরাণ। 


সর্দব্রই বিখ্যাত, এই জন্যই মহতের আর একটি নাম শব্দস্পর্শ-রূপ তন্জা্, রসতন্থাত্রে প্রবিষ্ট হওয়াতে জলের 
খ্যাতি। মহত্ব সাক্ষাৎ গমণ্ডই অবগত আছেন। এই | শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস এই চার গুপ উক্ত চার তত্দান্র গন্ধ- 
জন্যই ঈশ্বর নামে অভিহিত। যেহেতু তিনি জ্ঞানের | তক্মাত্রে প্রবিষ্ট হওয়াতে এই পৃথিবী শব, স্পর্শ, রূপ,রম এবং 
অনুচর ; অতএব প্রন্তা নামে অভিহিত। যে কারণ তিনি ৷ গন্ধ এই পঞ্চ গুণযুক্ত। স্থুলভুতের মধ্যে পৃথিবীই প্রশস্ত । 
ভোগের নিমিত্ত জ্ঞানাদিরূপ বহ্কন্মফল চয়ন করেন, সেজন্ত | এই পঞ্চভৃত শান্ত, ঘোর এবং মুড়, এইজন্ত ইহাদিগকে 
তিনি চিতি নামে অভিহিত। তিনি বর্তমান, জভীত ও | বিশেষ বলা স্বায়। পরস্পর সাহায্যে এই ভুত্ঠাপ পরস্পর 
ভবিষ্যৎ সমস্ত কার্ধ্য ম্মরণ করেন, সেই জন্ত স্মৃতি নাষে | ধারণ করিয়া! আছেন। এই পৃধিবীর শেষভাগ লোকালেকৈ 
অভিহিত ॥ ১২__২৩॥ যাহা হইতে সমস্ত লাভ, জ্ঞান ? পর্বতে আবৃত। বাহার! ইন্সিয়গ্রাহ, তাহারাই বিশেষ ? 
এবং উত্তম মাহায়া প্রাপ্তি হয়, সুতরাং লাতও জ্ঞানোদক ! উ বরো হ্রনম্ভৃত ভূতগণ পূর্ব পূর্ব সন্বদ্ধ বলিয়া সেই সকল 
হেহৃক ড্াহার আর একটি নাম সংবিৎ। তিনি সর্বত্র, | গু৭ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। জলে রন্ধ পাই কেহ কেহ পন্ধকে 
তাহাতেও সমস্ত বর্তমান, মেই জন্ত হে মুনিসত্মগণ! : জলের খুন বলেন, বত তাহা নহে। গন্ধ পৃথিবীরই গুণ । 
তাহাকে সংবিৎ নামে অভিহিত করে। জ্ানাধার ভগবান । যেষন পার্ণিব বন্ত মিশ্রিত বাযু হইতেগন্ধ পাওয়া যাইলে 
র্দজ্ঞতা হেতু জ্ঞান এই নাম প্রাপ্ত হইম্সাছেন এবং: গন্ধ বাছুর গণ নহে, তদ্ধপ। মহদাদি এই সপ্ত প্রক্কাতি- 
তববন্ধনাদি জয় হেতু পণ্ডিতের! তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া বিকৃতিই শ্রেষ্ট) ইহীদিপ্ের পরস্পর-আশ্রয়ে পুরুষের 
থাকেন। তত্বভাবঙ্র দেবাস্তি ্রচিস্তকগণ আস্ত এবং সর্বোত্তম . মধিষ্ঠানে ও প্রন্তুতির অনুগ্রহে মহৎ হইতে বিশেষ পথ্যস্ত 
ত্বকে ক্রমবাচক শব্দ দ্বারা ব্যাধ্য। করেন। মহান্‌-্ছজনেচ্ছা। তত্ব সকল অণ্ড উৎপাদন করে। এককালে উৎপ্ণ 
দ্বারা প্রেরিত হইয়া শী করেন। সঙ্কল ও অধ্যবসায় এই : জল বৃদ্ধ দের স্তায় সেই মহৎ অণ্ডজলোপরি বিশেষ হইতে 
ছুইটি তাহার বুন্তি। অনভ্তন রজোদ্বার! উদ্রিক্ত ত্রিগুণ হইতে উদ্ৃত হইয়াছিল। বাহিরে দশগুণ জলে অও, দশ 
অহঙ্কারের সট্টি হয়। সেই ভূতার্দি সর্গ বহির্ভাে তেজে জল, দশগুণ বায়ুতে তেজ এবং দশগুণ আকাশে, 
মহত্তত্ব দ্বারা সমাবৃত তমঃপ্রধান অহঙ্কার হইতে পঞ্চ-! বাধ আবৃত ছিল। আকাশে বামু, ভুতাঁদিতে, আকাশে, 
তক্মাত্রের স্বজন হয়, এই জন্ত পঞ্চতন্মাত্র তমোময় 8২৪-__০০৪  মহতে ভূতাদি ও অব্যক্তে মহান্‌ আবৃত ছিল। হে হ্ুব্রত- 
ভূতাদি তামস মহঙ্কার গুনবৈষম্য প্রাপ্ত হইয়। শব্দ-তন্মাত্র : গণ! অগ্ডকপালে শর্ব, জলে তব, অগ্রিমধ্যে ভগবান্‌, রুদ ও 
পন করে। মেই শঙ্দ-তত্মাত্র হইতে শব্গণসম্পন্ন ; বার়তে উগ্র বিরাজমান ছিলেন। , তখন অবনী মধ্যে ভীম, 
অবকাশাত্মবক আকাশের উৎপত্তি । শন্দ-তম্মাত্র আকাশ : অহঙ্কররে মহেশবর, বুদ্ধিতে ভগবান্‌ ঈশ ও সর্ধবত্র পরমেশ্বর 
সহযোগে ম্পর্শ-তন্মাত্রকে আবরণ করেন, সেই স্পর্শতম্াত্র । ছিলেন! এই সপ্ত প্রাকৃত আবরণে অণ্ড আবৃত ছিল এবং 
শব্দ-স্পর্শ-গুণাশিত বায়ুর উতপত্তি। ম্পর্শতন্াত্র ও অই প্রকৃতি পরম্পরকে আরৃত করিয়াছিল। ইহারাই 
বাযুকপ-তম্মাত্রকে আবরণ করিলে, সেই রূপ তন্থাত্র হইতে | সংহারকালে পরম্পরকে গ্রাস করিয়া থাকে। এইরূপে 
ল্ল্যোতির উৎপন্ধি। শন্ষম্পর্শ এবং রূপ-__জ্যোতির এই | পরম্পরে উৎপন্ন হইয্বা। আধার! ধেয় ভাবে পরম্পরকে ধারণ 
তিন গুণ। জোতি বিক্ষু- হইয়া রস-তন্মাত্রু. আবরণ | করে। ইহারা সকলেই বিকৃতি। মহেখ্বরই যুল; অব্যক্ত 
কৰিলে তাহা হইতে সর্দরসাত্বক জলের উৎপত্তি । রস- ; হইতে অগ্ডের উত্পত্তি; সেই অণ্ড হইতে হৃর্ধ্যঘম 
তন্মাত্র ও জল বিক্ষুব্ধ হুইয়া গন্ধতন্মাত্রকে জাবরণ করিলে : প্রতাশালী পুরুষ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাহাতে ইচ্ছায় 
কঠিন পৃথিবীর তাহা হইতে উৎপত্তি হয়। এই পৃথিবীর) কারধ্য-কারণ শব্তি নিহিত ছিল। তিনি প্রথম শরীর 
অমাধারণ-গুণ ধর্মী। সেই সেই শৃল্ম ভূতে সুক্ষ শব্দাদি ধারণ করেন বলিয়া পুক্রষ নামে অভিহিত হন, 
অবস্থিত বলিয়া তাহার নামতন্মাত্র। বিশেষ হৃচন! ৷ তাহার বাম অঙ্গ হইতে পরমেদ্গি পুরুষের ইচ্ছায় লক্ষ্মী 
না থাকাতে তাহাদিগকে অবিশেষ বলা যায়। তাহার! | দেবীর সহিত মর্ধদেব পূজ্য বিঃ এবং দক্ষিণ অঙ্গ হইতে 
শান্ত) ঘোব এবং মুড নহে, এই জন্ত তাহাদিগকে সরস্বতী দেবীর সহিত জগদগ্‌রু ব্রহ্মা উতৎ্পন্ন হন। সেই 
অবিশেষ বলা যায়। এইরূপে ভৃততন্মাত্রের কৃষ্টি; অণ্ড মধ্যে এই সণ্ড লোক, সমুদয় জগৎ, চর, সধ্য, গ্রহ 
সন্বপ্রধান সাত্বিক অহঙ্কার হইতে যুগপৎ বৈকারিক হৃষ্ির ; নক্ষত্র বায, লোকালোক, পর্বত ও অপর যাহ] কিছু সমস্তই 
্রবৃত্তি। পঞ্চজ্ঞানেস্সি়, পঞ্কর্ণেন্্িয়, সাধক এই দশেক্জিয়, | সমর্পিত ছিল। হে ছ্িজগণ! স্টিবিষয়ে আমি যে কাঃ 
ইন্জিয্বাধি্টাতা দশ. জন. দেবতা, নিজ গুণে জ্ঞান কর্দ-_ | সংখ্যা বলিলাম, উহাই পরমেশ্বরের দিন পরিমাণ। রাঃ 
উত্তয়াস্মিক মন, ইহাই সান্বিক অহস্কার হইতে উৎপন্ন। | পরিমাণ উক্ত দিন পরিমাণের সমান বলিয়া জানিবে। তাহা 
কর্ণ,ত্বকৃ, চক্ষু, জিহবা! এবং নাসিক! এই পঞ্চ ইন্জিয় শব্দা্ি দিনফেই সৃষ্টি ও রাত্রিকেই প্রলয় কহে, নতুব। তাহার দিন ' 
বিষন্ন গ্রহণোপঘোগী জ্ঞান সাধন ইন্্রিয়। পাঁছ, পান, | রাত্রি আছে বলিয়া খারধা করিতে পারা যায় না। লোকে 
উপস্থ, হস্ত, এবং বাক্‌, ই পাঁচটা ইক্রিয়ই গমন, ত্যাগ, | হিতেচ্ছায় এইরপ সংজ্ঞা দিয়া থাকে মাত্র । . ইজি, বিষ 
আনশ, শিল্প এবং বাক্যরূপ পঞ্চ কর্থের সাধন & ৩১৪২ ৪ | পঞ্চ মহাতুত, সর্বজীব, বুদ্ধি ও দেবগণ এই সমস্ত মহেশ্বরে 
শবদমাত্র আকাশ, শ্পর্শনাত্রে প্রবিষ্ট হওয়াতে বাব, শব্ষ ও | দিবসে বর্তমান থাকিয়া! তদন্তে রাত্রিতে লয় প্রাপ্ত হয় এব 
স্পর্শ এই হুই গুনযুক । শব ও স্পর্শতক্াত্র রূপ্তন্সাত্রে | পুনরায় রাত্রি অবসানে বিশ্বের উৎপত্তি হয়। তথ 
প্রবিষ্ট হওয়াতে অঙগির ঈখ স্পর্শ, ও রূপ এই “ভিন ও | গ্রুতি ও প্র উত্তয়ে সফকাবে সহ, রা, নে 
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গণযুক্ত ১, স্ব-কুক্ষিতে মহৎ প্রভৃতি তত্ব সংহার- 
পুর্বক নিহিত করিয়া অবস্থান করেন। তাহারা পরম্পর 
সংসর্গে ওতপ্রোত তাবে অবস্থিতি করেন। গুণের মম 
অবস্থা লয় ও বৈষম্য অবস্থা তৃপ্তি কহিয়া থাকে। 
যেরূপ তিশাত্যত্বরে তৈল অথবা ছুপ্ধ মধ্যে ঘৃত থাকে, 
তদ্রপ সত্ব, রঃ ও তমো গুণে জগৎ অনুস্থত আছে ॥৪৩--৭৪ 
প্রকৃতির আদিভূত সেই পরমেশ্বর সমগ্র রজনী উপাসনা 
করিয়া দিনারস্তে হট প্রবৃত্তি করেন। তিনি পরম যোগ- 
বলে প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবেশপুর্বক উহ্াদিগকে ক্ষোভিত 
করেন। সেই জগদীশ্বর মহেশ্বর হইতে সর্বাত্বা, শরীরী 
সনাতন, অজ্েযন্বরূপ, তিন দেবতা উৎপন্ন হইয়াছিলেন। 
ইহাবাই তিন দেবতা) ইহীরাই তিনগুণ; ইহারাই 
তিন লোক) ইহারাই তিন অগ্নি। ইহার! পরস্পরাদু- 
রক্ত, পরম্পরাশ্রিত, পরম্পরবন্জা ও পরম্পর ধারণকারী । 
ইস্টারা পরম্পরে মিখুন, পরম্পরে পরস্পরের উপজীবী) 
ইাদিগের পরম্পরের ক্ষণকাল বিয়োগ নাই--ইহ্ারা 
পবম্পরকে ত্যাগ করেন না। হঈখর পরমদেব, বিষুত মহৎ 
হইতে শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্মা রজোগুণসম্পন্ন; ইহারা সষ্টি প্রভিত 
কার্ধো প্রবৃত্ত হন। পুরুষকে পর ও প্রক্কতিকে পরা বলিয়া 
গাকে। সেই প্রকৃতি মহেশ্ববের অধিষ্ট।নে কষ্টিপ্রবৃজা হয়, 
তৎপবে মহান্‌ তাহার অনুসরণ করিয়া চিরম্থির বলিয়। 
বয়ং বিষ্য় ভজন করেন। প্রক্কতির গুণবৈষম্যে হষ্টিকুল 
উপস্থিত হয়। ঈশ্বরাধিষ্টিত, সদসদাত্রক সেই মহান্‌ 
হইতে অন্পপম তেজঃসম্পন, অক্দেয়স্বরূপ, প্রকাশক, 
ধীশক্তিশালী, কার্্যকারণে শক্ষিমান্‌ কুদ্র প্রথমে আবির্ভূত 
ইন। তিনি প্রথমে শরীর ধারণ করেন, সৃতরাং তাহাকে 
পুরুষ বলিয়! থাকে । তাহা হইতে কার্্যকারণে শল্ষিমান্‌, 
চহম্মুখ, প্রজাপতি ভগবান্‌ ত্রঙ্গা মমুদ্ধত হয়েন। একমাত্র 
মহেগব এইরূপে তিন মুর্তি ধারণ করিলেন। তাহারা 
ভিশজনেই সম্পূর্ণ জ্ঞান, অর্ধ, ধর্ম ও পৈরাগ্যে 
পঃপ্িত। উহার! মূনে যাহা যাহা করিতেন, তাহাই 
তংঘণাৎ, সম্পন্ন হইতে । ব্রঙ্গা চত্র্মুখ, কাল অস্তক ও 
পুঠষ সহতমুর্ধা স্বযন্তব এই তিন অনবস্থা। ক্রহ্গ- 
দুভতে সষ্টি, কালমূর্ভিতে মংহার ও পুরুষ-মূর্তিতে 
ওনাসান্ত, প্রজাপতির এই তিন কার্ধ্য। ব্র্গা পদ্মগচ্ছবি, 
ক₹₹ কালানন তুল্য ও পুরুষ পুগুরীকলোচন, ইহাই পরমা- 
স্বরূপ! সেই মহেশ্বব কখন এক ও কথন দ্বিধা, কখন ত্রিধা 
কখন বা বহুধ! শরীর বিভক্ত করেন। তিনি নিজলীলাবশে 
নান: আকার,নানা ক্রিয়া, নানারূপ ও নান] নাম ধারণ করিয়া 
থাকেন। তিনি তিন প্রকারে অবস্থান করেন বলিয়া ত্রিড৭ঃ 
ন'খে অভিহিত হন। চতুর্ভাগে বিভক্ত হন বলিয়! তাহাকে 
চতুত্যহও বলিয়! থাকে। তিনি বিষয় সকণ প্রাপ্ত হন, গ্রহণ 
করেন ও ভাগ করেন এবং তাহার অভ্তিত সদা বর্তমান, 
ইতরাংতাহাকে আত্ম কহে। তিনি সর্ববাস্তর্যামী বলিয়! বি, 
সকলের স্বামী বলিয়! প্রভু, সর্ধপ্রবিষ্ট বলিয়া ধাত্বরধান্থসারে 
বিষু, উবরধ্য আছে বলিয়! ভগবানৃও নির্ঘ্বল বলিঙ়্া শিব লামে 
অভিহিত হন। তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়,পরম, রক্ষা করেন বলিঙ্না 
ও, সকল জানেন বলিয়! বর্বজ্ঞ ও সর্বব্যাপী বলিয়! শর্ব। 
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সেই পরমেস্বরই আপনাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া বং 
হি, স্থিতি ও সংহার করেন। সকলের আদি বলিয়া 
তাহাকে আদিদেব, জন্ম গ্রহণ করেন নাই বলিয়া অজ, প্রজা 

বর্গকে রক্ষা করেন বলিয়া প্রজাপতি, দেবগণের মধ্ প্রধান 
বলিয়া! মহাদেব, সর্ধগামী ও কাহারও অধীন মহেন বলিয্‌ 
ঈশ্বর, বৃহৎ বলিয়া রক্ষা এবং আবির্ভূত হইয়াছিলেন বলিয়া, 
তাহাকে ভূত বলে। তাহার ক্ষেলজ্ঞান আছে, এই অর্ট 
তিনি ক্ষেজজ্ঞ, তিনি একমাত্র, এই জন্ত কেবল তিনি পুরীতে 
শয়ন করেন, এই জন্ত পুরুষ; ত্টাহার আদি নাই ও ভির্নি 
সকলের আদি, এই জন্য বয়স্তু, তিনি যাজ্য, এই জন্য যজ্ঞ” 
এবং অতীতদ্শাঁ, এই জন্য কবি নামে আখ্মাত হন |, 
ক্রমণীয় বলিয়া তাহাকে ক্রমণ বলে; পালন করেন বলিয়া 
পালক) কপিল বর্ণ বলিয়! আদিতা; অগ্রে জাত বলিয়া 
অগ্নি এবং হিরম্সয়ের গর্ত ও হিরণ্যের গর্ভ বলিয়া; 
তাহাকে হিরণা-গত বলে ॥ ৭৫১০৬ ॥ বিশ্বাত্মা ঘযভুয় 
কতকাল গত হইয়াছে, তাহা শত শত বর্ষেও নিরপর্ণ 
করা যাইতে পরে না। ব্রহ্মার গত কাল সংখ্যা পরার্ধ। 
অবশিষ্ট কালও তাহাই ধরিয়া লও, তাহার খ্যন্ডে 
প্রলয় হইঘা থাকে । কোটি কোটি সহঅ সরি কল্প অতীত 
হইয়াছে এবং পরে কোটি কোটি সহস্র সষ্টি ক হইবে। 
হে দ্বিজগণ। স্*্গ্রতি যে কল্প যাইতেছে, উহাকে বারাহ কণ্প 
বলে; তদ্িষযে" শ্রবণ কর) ইহাই যাবতীয় কল্পের প্রথম ॥ 
এই কল্পে স্বামনুব প্রর্ততি চতুর্দশ মনু ঘে গত হইয়াছেন, 
নর্তমান আছেন অথবা হইবেন, তাহারা এই সপ্রহীপা 
মপর্বতা পৃথিবীকে প্রজা ও ধর্থের সহিত পূর্ণ সহস্্যুগ পরি- 
পালন করিন্নে ) তদ্িষয়ে বিস্তৃতরূপে বলিতেছ্ছি বণ কর। 
এই এক ম্দদর ও কঙ্গের বর্ণনা অপর সমস্ত মনবসতর ও 
কল্প বুঝিয়া ণ5বে। জ্ঞানবান্‌ ব্যন্ি অতীত কর্পের স্যাগ্ 
ভবিষ্যৎ কক্স ন্নিষে উদর্ব ও অশ্বয় সহকারে তর্ক করিবে। 
পৃথিবী জলমগ্র হইলে, চহুর্দিকে কেবল মাত্র জলবাশি ছিল। 
নক্ষত্র ছিল না, সত কোন নস্তবই উপলব্ধি হইত ন1। 
যখন স্থাবর জম নষ্ট হইয়া, একাল হইয়া গেল, ভখন্‌ 
সহআক্ষ সহঅমুদ্ধ) সহত্রপাৎ, বজতবর্ণ, ইলিগের অগোচর 
পুরুষরূপে ব্রঙ্গা আবির্ঠতহন। তংকালে নারায়ণসংজ্ঞক 
বঙ্ধ। জলোপরি নিদ্বিত ছিলেন। সপ্বগুণের আধিক্যবশতঃ 
তিনি জাগবিত হইদা শৃন্ লোক দেখিলেন। এই নারা- 
ঘণ শব্দের এইকুপ বাপি কথিত আছে যথা “নর 

হইতে উত্পনন বলিমা, নার শনের অর্থ জল, সেই জল তাহার 
শরনস্থান বলিয! +হা'কে নারামুণ বলে।” প্রলয়কালে 
চারিসহস্্ মুগ উপ'দনা করিয়।, তিনি' রাঠি অবসানে সৃষ্টির 
জন্ত ব্রহ্মার কটি করেনা সেই ব্রহ্মা তৎকালে বামুমূর্তি 
ধারণ করিয়া, বর্ধাকালীন রাত্রে ধদ্যোতের ন্যায় জলোপরি 
বিচরণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে অনুমান্পটু সেই 
তগবান্‌ নারায়ণ সেই সলিলমধ্যে পৃথিবী মগ্ন আছে 
জানিতে পারি পূর্ব পূর্বব কল্পের আদি কালেরু স্যান্জ ভূমি 
উদ্ধার করিবার জন্ত অন্ত মুর্তি ধারণ করিবার ইচ্ছা! করি 
লেন। "তত্ধারে মহাত্মা সেই ভাাবান্‌ নারারণ পৃথিবী 
চতুর্দিকে জলে জাললাবিত দেখিয়া দিব্যমুর্তির চিত! করিলে 
. 4 রঙ 


কবি 


6: লিঙ্ষপুরাণ। 


প্াদি কি মুর্তি ধারণ করিয়া এই পৃথিবীকে উদ্ধার করিব 7” কার্ষেযাপযোগী অর্কাকৃজোতা গ্রাচুত হইল। অর্বাক্‌ 


এঁই চিন্তা করিবামাত্র তিনি জলক্রীড়ানুরূপ সর্বভৃতের অবৃয্য, | অর্থাৎ অধোভাগে নিবৃত্ত হইল, বলিয়া অর্বাক জোত! নামে 
শষ, ব্রচ্মদংজ্ঞক বরাহ মূর্তি ধারপপূর্ববক পৃথিবী উদ্ধারের | তাহার! খ্যাত হইল। তাহার! প্রকাশসত্বময়, তমোওণে 
প্রত রসাত্তরে প্রবেশ করিলেন। অনন্তর সেই প্রজাপতি : সংপৃ্ত, অধিক রজোগুণান্বিত অতএব হঃখ বহুল, পুনঃ পুনঃ 


_লঘ্বর উপস্থিত হইয়া সলিলাচ্ছন্ন পৃথিবীকে উদ্ধার করিলে | আবৃত্তিশীল এবং বাহিরে ও অন্তরে আবৃত মনুষ্য নামে 


এই রূপে ভগবান লোক হিতার্থ রসাতলমগ্ধ পৃথিবীকে | সিদ্ধাত্ম ও গন্ধর্ধের সহ একংম্মাক্রাত্ত। ইহাই তৈজস ছি 
ষ্াপথারা উদ্ধার করিলেন। পরে পৃধিবীধর তগবান্‌ । অর্ক শ্রোতা নামে কীর্তিত। পঞ্চম সরি অনুগ্রহ টি, 
পৃথিবীকে দ্বস্থানে আনয়নপূর্ববক পুর্বাব২ মোচন করিলে | বিপর্ঘয, শক্তি, সিদ্ধি ও তুষ্টিভেদে উহা চারিভাগে বিভ্। 
পধিবী গুরুতর বলিয়া ভাসমান থাকিল না দেখিয়া ধারণ | স্থাবরে বিপর্যয়, তির্ধযকৃজাতিতে শক্তি। মনুষ্যে সিদ্ধি এবং 
করিত! রহিলেন। তখন পৃথিবী সেই জঙলরাশির উপরে বৃহৎ: প্রষি দেবগণে উক্ত সমুদ্য়ই বর্তমান আছে। ইহাই 
মৌকার গ্ঠায় গ্রতীয়মান হইল। তং্পরে ভগবান কমল- | প্রাকৃত সৃষ্টি, নবম বৈকুতস্থি, ভূতাদি ভুতের ষষ্ঠ হরি 
লোচন জগৎ স্থাপন করিবার ইচ্ছায় সেই পৃথিবীকে | এবং বর্তমান অতীত জ্ঞানপ্রযুক্ত সপ্তম স্ষ্টি কথিত হয়। 
টৈতক্ষিণ্ত করিয়া প্রবিভক্ত করিতে মানস করিলেন। তিনি ; সেই ভূতাদিগণ, পরিগ্রাহী, সংবিভাগরত স্বাদন ও অশীল। 
পৃথিবীকে সমান করিয়া! তাহাতে পর্বত সঞ্চয় করিলেন। | এ ভৃতাদিতে বিপর্যয় আছে, শক্তি নাই। মহৎ্ষ্টিব্রচ্মার 
'্ঠৎকালে অতিবিস্তৃত পর্বত সকল পূর্বসথ ষ্টি সংবর্তক অগ্নিতে | প্রথম সষ্টি। তন্মাত্রস্্টি দ্ধিতীব, উহাকে ভূত সৃষ্টি কহে। 
দ্ধ হইলে, সেই অগ্সিতে দগ্ধ হইয়া শীর্ণ বিশীর্ণ অবস্থায় | ইন্জরিয় গণ্টি তৃতীয়, উহাকে বৈকৃত সষ্টিবলে। এইরূপে বুদ্ধি- 
সেই একার্ণবে থাকায় শৈত্যবশতঃ সেই বায়ুতে সংহত : পূর্ব্বক এই প্রাকৃত সৃষ্টি হইয়াছিল। চতুর্থ মুখ্য কষ্ট, উহাই 
হইয়া সর্বত্রই অচলভাবে ছিল। তাহ,তেই উহাদদিগকে । স্থাবরসষ্টি। তৎ্পরে সপ্তম অর্ধাক শ্রোতা মানব সৃষ্টি, 
খ্সচল বলে? পর্বব আছে বলিয়। পর্কাত) নিশীর্ণ বলিয়া! গিরি ূ অষ্টম অনুগ্রহ হষ্রি; উহা! সাত্বিক ও ত'মসিক, ইহা- 
% শয়ান বলিয়া উহাদিগকে শিলেচ্চঘ্ বলে।, পরে কোট  দিগের পাঁচটা বৈকৃত ও তিনটা প্রাকৃত স্থতি। নবম 
কোটি পর্বত ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত হইলে বিশবতরষ্টা কল্লাদিকালে ! কৌমার সৃষ্টি, উহ! প্রা্ুত ও বৈরুত । উহাদিগের মধ্যে 
সমুদ্র, ভূমি, সপ্তত্বীপ, পর্বত ও ভূর[দি চারিলোক বিভাগ প্রাকৃত সৃষ্টি তিনটা অনুদ্ধিপূর্বক ও অন্য ছয়টা বুদ্ধি 
করিয়া লোক কল্পন। করিলেন। এইরূপ কল্পনা করিয়া । পূর্বাক। বিস্তৃতরূপে অনুগ্রহ স্ষ্টি বলিতেছি শ্রবণ কর। 
বসু ভগবান্‌ ব্রহ্মা বিবিধ প্রজীবর্গের ইচ্ছায় পূর্ব পূর্ব! উহা সর্দ্ভূ * চারিপ্রকারে বিদ্যমান আছে। এই এই প্রাকৃত 
রূজের মত প্রজা সৃষ্টি করিলেন। বুদ্ধিপূর্ধ্বক স্প্টির বিষয় | ও বৈকুত নয়টা স্ষ্টি স্বীষ স্বীয় কারণে পরম্পরে অনুরক্ত 
চিন্ত। করিবার কাপে তিনি তমোময় হইলেন। তম, | পণ্ডিতেরা কহেন। ব্রদ্ধা অগ্রে প্রভু, সতৎকুমার, সনক, 
মোহ, মহামোহ, অন্ধতামিঅও অবিষ্ঠা প্রদদুর্ভৃত হইল। সনদ ও সনাতন এই কছুজন আত্মতুল্য মানস পুরে” 
তিনি অভিমানী হইয়! ধ্যান করিলে স্ষ্টি উমোব্যাণ্ত, । স্ষ্টি করেন। তন্মধ্যে পু ও সনৎকুমার এই ছুই জ. 
বী্জান্ুরের গ্ায় বাহিরে আবৃত অন্তরে অপ্রকাশ, শুদ্ধ | উদ্ধীরেতা ও সকলের প্রথমোৎপন্ন, সুতরাং অগ্রজ । ইহীর 
নিঃসংজর ও পঞ্চপ্রকারে অবস্থিত হইল। থে হেতু তাহা- | প্রাচীন ও লোকসান্ষী। অষ্টমকল্প অতীত হইলে বারা! 
প্লিগের বুদ্ধি, দুঃখ ও ইন্িয় সকল আবৃত ছিল; অতএব | কল্পে ভূর্ণোকে তেজের মংক্ষেপ করিয়া আছেন। ইহার 
তাহারা আবৃত আত্ম! হওয়াতে নগ নামে বীর্তিত হয়। উভতে স্মুক্ষ, অতএব আত্মার আত্ম! আরোপিত করিয় 
ইছাই মুখ্য কষ্ি। ত্রহ্ধা উক্তরপ স্থপি কার্ধ্ের অন্ুপষোণী | প্রজা, ধশ্্ব ও কামনা পরিত্যাগপূর্রক বৈরাগ্য আশ্র 
(েখিয়। অগ্রসন্রচিত্ত হইলেন। তখন অন্তু সপ্তির বিষয়! করিয়াছেন। এতম্মধ্যে সনৎকুমার যেমন অবস্থায় উৎপর 
চিন্তা করিলেন। ধ্যান করিবামাত্র তির্ধ্যক আতা হইল। ; সেইবূপে বর্তমান বলিয়! এ নামে খ্যাত। উক্ত ভু প্রত 
যেহেতু বক্রুতাবে তাহা! প্রবৃত্ত হইয়াছিল; অতএব তাহা , মানস পুত্রগণ ভূত স্থা্টতে অপ্রবৃত্ত, জ্ঞানী ও যোগমাত 
তির্ধ্যক আোতা মামে কধিত হয়। উত্পথগ্বামী পণশুপক্কাদি | রত হইয়! প্রজা হষ্টি না করিয়া লয় প্রাপ্ত হইলেন। তাহ 
উক্ত নামে বিখ্যাত। তিনি অন্তস্থপ্টির বিষয় চিত্তা করিবা- ; দেখিষা ব্রহ্মা কার্ধ্যসাধক জল, অগ্নি, পৃথিবী, বাযু। অন্তরীনগ 
মাত্র সাত্িক উদ্ধত্রোতার সৃষ্টি হইল। উহা তৃতীয় সষ্টি নর সমুদ্র, নদী, শৈল, বনম্পতি, ওষধি, বৃক্ষ, লতা, লব 
এবং উর্দে অবস্থিত হইল। উর্ধে প্রবৃত্ত বলিয়া উহাকে | কাঠ কল্প, মুঠ, সন্ধি, রাত্রি, অহঃ) পক্ষ, মাস, অয়ন « 
র্ধলরোতা বলিয়া থাকে। এ উর্ধআোত হইতে উৎপন্নগণ | বৎসরের হুষ্টি করিলেন। ইহারা স্থানাভিমানী ও স্থানানাত 


লগুদ্রের জল সমুদ্রে ও নদীর জল নদীতে প্রবেশ করিল। ৰ প্রসিদ্ধ হইল, উহারা তারকাদি লক্ষপতেদে আটফ্ভাঙ্গে বিভক্ত, 








: সুখ শ্রীতিময়, অন্তরে ও বাহিরে আবৃত এবং প্রকাশিত। | বিখ্য।ত। ইহারা প্রলয় পধ্যন্ত এই পৃধিবীকে ধার: 


হারা সত্বগুণে হুষ্ট' বলিয়৷ সত্বোন্ব ও হুধীগণকর্তৃক | করিয়া আছে। এক্ষণে দেব ও &িষির কথা বলিতে? 
ুষ্টাত্বা'নাম অভিহিত হয়। ইহাই দেবসন্টি। এইরূপে | শ্রবণ কর। অনন্তর ভগবান্‌ ত্রক্ষা মরীচি, ভূ, জঙ্গিরা 
উর্ধআোতা! দেবগণ দুই হইলে বরদাত৷ ছগবান্‌ ব্রহ্ধ! | পুলস্ত্য, পুল, ত্রতু, দক্ষ, অত্রি ও বসিষ্ঠ এই নয় জন সান! 
£ীত' হইয়া অপর কির.অন্ত চিন্তা করিলেন ॥ ৯৭--১৫১ ॥ | পুত্রের সৃষ্টি করিতে ইচ্ছঃ করিলেন। এই নয়জন যান? 
&গপরে সত্য -খ্যান-পহায়ণ ভগবান্‌ ঈশ্বর ধ্যান করিবামাত্ত পুত্রই পুরাণে ব্রহ্ধা নামে প্রসিদ্ধ। তগবান্‌ 'পঙ্থষোণ 


পুবজাগ। 


্ রা্রবাদী সেই নম জন মানসপূরের পূর্ত 
স্থান কল্পনা করিয়া সঙ্কল্প ও হুখাবহ ধর্ম জন করিলেন । 
সর্বলোক পিতামহ ভগবান ব্রহ্মা ব্যবসায় হইতে ধর্ম ও 
সঙ্কল সপ্টি করিলেন। মেই সন্কল্প হইতে ব্রহ্মার কুচি নামে 
মানপুত্র জন্মগ্রহণ করিল। দক্ষ প্রাণ হইতে, মরীচি 
চক্ষদ্ব র হইতে, ভূ হৃদয় হইতে, অঙ্গিরা মস্তক হইতে,অত্রি 
*এবণ হইতে, পুলল্ত্য উদান দেশ হইতে, পুলহ ব্যানদেশ 
হতে বসিষ্ঠ, সমান দেশ হইতে ও ক্রতু তাহার অপানদেশ 
হইতে উৎপন্ন হইল। ইহারা ব্রহ্মার একাদশ দিবা পুত্র 
বঙিষ্বা খ্যত। প্রথমোৎপন্ন ধর্ম প্রভৃতি সকলেই ব্রহ্ধার পুত্র। 
পূর্বোক্ত ভৃগু প্রভৃতি নয় জন ত্রহ্মবাদী,গৃহস্থও ধরব প্রবর্তক। 
পড় ও সনতকুমার, ইইারা উদ্ধারেতা, প্রথমোৎপন্ন বলিয়া 
সকলের অগ্রজ, প্রাচীন ও লোকসান্ষী। ইচ্থারা অই্ম কল্প 
অতীত হইলে তেজের মংক্ষেপ করিয়া! আছেন। ইহারা 
উভয়েই যোগী, হুতরাৎ আত্মায় আত্মা আরোপিত করিয়া 
প্রজা, ধর্ম ও কাম পরিত্যাগপূর্বক বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া- 
ছেল। জনৎকুমার উৎপন্ন অনস্থায় জাছেন বলিয়া এ কুমার 
নামে খ্যাত। পরে ধ্যান করিবামাত্র মানসী প্রজা উৎপন্ন 
হইস। কাহার গ'ত্র হইতে কার্ধ্য ও কারণস্হকারে ক্ষেত্রজ্ঞ 
স্তি হইল। 'অনস্তর ভগবান্‌ মনুষা, পিডৃ-পুরুষ, বেদ, 
অন্থর ও এই জলরাশি সষ্টি করিবার ইচ্ছায় আত্মষোগ 
করিলেনে। উহা করিবামাত্র তমোমাত্র সমুৎ্পন্ন সষ্টি হইল। 
ঠাহার জঘনদেশ হইতে প্রথমে অন্র নামে পুত্র জম্মিল। 
মল অর্থাৎ প্রাণ হইতে ভীন্ম বলিষা উহাবা অশ্ব নামে 
বধ্যাত। পরে তিনি যে শরীবে মুরগণেৰ কৃষ্টি করিয়া- 
ছলেন, তাহা গরিত্যাগ করিলেন। উহা পরিত্যাগ করিবা 
পর সৌভরী রাত্রি উদ্ধত হইল । প্রজাগণ ৯ রাত্রিকালে 
হমনারৃত হওয়ায় নিদ্রাগত হইয়া থাকে ॥ ১৫২--২০১ | 
চদনস্তর ব্রহ্মারজোরূপিণী অন্য এক তনু ধারণপূর্ববক মনে 
য সকল পুত্রের সুষ্টি করিলেন, রজঃপ্রির মেই পুত্র- 
[কল মানসপুত্র বলিয়। বিখ্যাত হইলেন। মনত্বী ব্রঙ্গা 
মই শরীরেই মনুষা-পুত্র স্থষ্টি করিলেন ॥ ২০২--২১৩॥ 
দনস্তর, প্রজাপতি অহ্ুব কৃষ্টি করিয়া স্ত্ববহুলা অব্যক্ত 
ন্তা তন্নু আশ্রয় করিলেন। সনত্কুমার সেই তনুর পুজা 
রিলেন। তনস্তর তাহার মেই শরীরে যোগ নিয়োগ 
রাতে মন শ্রসন্ন হইল। -্টাহাৰ মুখ হইতে দেবনশীল 
[বতাগণ উৎপন্ন হন। প্রজাগণ দেবতানামে বিখ্যাত; 
হেত সেই প্রজাপূতি হইতে ব্রীড়াপরায়ণরূপে তাহারা 
২পন্ন হইয়াছিলেন, এই নিমিন্তই দেবতা নামে প্রসিদ্ধ। 
বস্র্ট| সাহাদিগকে স্ট্টি করিয়া, অন্ত এক শরীর ঘশ্রয়ু 
বলেন। তাহার পরিত্যক্ত মেই শরীর দিনরূপে পরিণণ্ড 
ইল; অতএব দেবগণ ধর্শীকর দ্বিনের উপাসনা করেন। 
শিস্তর প্রজাপতি শুদ্ধ সত্বস্বরূপ অপর একটী শরীর 
বশম্ধন করিলেন। স্বয়ং জনকন্মস্ত হইয়া ধ্যানপরায়ণ 
দাপতি যে পুত্রগণের হ্থাষ্ী করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, 
ন ও রাত্রির সন্ধিকালে তাহার উদ্য়পার্খবহইতে উৎপন্ন 
ই সন্তানগণ পিতৃ নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। প্রজাপতি 
শরীর অবলম্বপ করিয়া পিতৃগনকে হি করিলেন, 
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গু 
তৎক্ষণাৎ পরিত্যক্ত মেই শরীর সন্ধ্যারূপে প্রকটিত হুইল। 
দেবতাগণের দিন এবং অহুরকুলের রাত্রি উদ্য়ের অন্তর্গত 
পিতৃগণের মন্ধ্যাই অর্ধবাপেক্ষা! গরীয়মী। অতএব দেখ 
অস্থব, ধষিকুল এবং মানবগণ আনদ্দিত হইয়া! দিন ওঁ 
রাত্রির মধ্যগতা সন্ধ্যাত্বরূপাতনুর উপাসন। করেন, 
উক্ত প্রজা সৃষ্টি করত স্বকীয় সেই শরীর পরিত্যাগ 
করিলে ভাহাই জ্যোতম্গাকপে পরিণত হইল। সেই 
জ্যোত্মার উদয়ে প্রজাবৃন্দ আনন্দিত হয়। মহাত্মা বঙ্গ 
এই মকল শরীর পরিত্যাগ করিবামাত্র উক্তক্রমে রাত্রি 
দিন মন্ধ্যা ও জ্যোত্গাকগে পরিগণ্ত হইল। জোৎগ্া, 
সন্ধ্যা এবং দিন-স্বরূপিশী তনু সত্তাত্মিকা রাত্রিকূপা তনু মাত্র 
তমঃ স্বভাবা তাহাই নিশ! বলিয়া! প্রসিদ্ধ। প্রজীপন্তি 
আনন্দিত চিত্তে দিবারূপ তনু-স্থারা মুখ হইতে ধাহাদের 
সি সাধন করেন দিবমে বলবান্‌ তাহারা দিবা বলি 
বিখযাত। লোকপ্রভু জঘন হইতে যে শরীর শ্বারা 
অহ্রগণের স্ট্টি করেন, প্রাণ হইতে রাত্রিকালে জাত 
অহ্রগণ সেই নিমিত্ত নিশি বলিয়া বিখ্যাত। অতীত 
এবং ভবিষ্যৎ মগন্তরেও দেব, অসুব, মানব ও পিত়গণ 
ব্রহ্ষার উন্ স্থান সকল হইতে উৎপন্ন হন। জ্যোতস্মা, রাত্রি, 
দিন এবং সন্ধ্যা এই চারিটি ; যাহ! অস্ত কপে ভাসমান হয ? 
পণ্ডিতগণ তাহাকেই অন্ত (জল) বলেন ॥ ২১৪--২২১॥ 
তাবাহ দীপু অর্থে উক্ত হয়? প্রজাপতি জল তৃষ্টি 
কবিয়া দেশ, মানব, দানব এবং পিতৃগণ ও আন্তান্ত নানা, 
প্রকাৰ সপ কনত সে তন্ুতাগ করিলেন। তধনস্তব, অন্য 
শরীণ 'অব্লঙ্গন পূর্কাক জ্যোতসস। *ষ্টি করলেন। তারপর 
গ্রজাপাতি তম এবৎ ?জঃ প্রায় শরীর অবলশ্গনপূর্ব্বক 
অন্ধকারে গুধাকুল আন্য যে সকল প্রজ! গুটি করিলেন; 
তাহারা সর হইবামাত্র ধায় ব্যাকুল হইয়া জলপানে 
উদ্যত হইলেন এবং এই জশ্ল রক্ষা করিব, এই কথা 
বলতে শধানিষ্ট নিশাচরগণ রাগস বলিমা বিখ্যাত। & 
গাকাবে ত্রদ্ধা কতৃক ছষ্ট মে প্রজাগণ পরস্পর জা 
হইস| জলপান করিব সলিল, সেই এট কর্দদ্বারা গুহাকগণ্ণ 


যঙ্ষনামে বিখ্যাত হয়, রমধাতু পলনার্থে অভিহিত হয়।' 


এই প্রকার যক্ষধাত ভগ্গণর্থে নিকুক্ত হয়। ধীমান 
প্রজাপতির মে মকল প্রজা দর্শন করিয়া কেশশীর্প হইল 
এবং তাহারাও উদ্দে উখানপূর্নাক শীর্ণাডভুত হইয়া গ্রজা- 
পতিকে রোধ কবে), তাহ।দের মস্তক কেশহশীন। বক্রগাধী 
ব্যালগণ বাল বলিম! প্রসিদ্ধ ও হীনতপ্রধুক্ষ আহি ন'মে্ 
বিখ্যাত। পতব্রপ্রযুক্ত পর্ণ এবং অপদর্পণ হেতু মর্প। 
প্রজাপতির ক্রোধ হইতে উত্পন্ন হুনাকুণ অগ্নিগর্ভ বিষ 
মর্পগণে প্রবিষ্ট হটুল। তদন্তর প্রহ্গা সর্পসমূহ কষ্টি 
করিয়। ছতিশয় তুদ্ধ হইয়া] যাহাদিগকে ছুষ্টি করিলেন; 
তাহারা ক্রোধাত্মা কপিশবর্ণ উগ্র পিশিতাশন ভূত বলিয়া 
প্রসিন্ক । ভূতততপ্রমুক্ত ভূত' এব গিশিত ভোজন করাকে 
পিশাচ ॥ ২২২-২৩৩॥ প্রসন্নাতীবে গান করিতে করিতে 
ব্রন্মা যে সকল প্রজা হুষ্টি করেন তাহার! গন্ববর্ধ নাষ়ে 
বিখ্যাত। ধয়তি ( ধেধাতু ) পানার্ধে পঠিত হয়, বাক্য পান- 
পূর্ধবক' যাহাদের জন্ম হইল, তাহার গন্ধবর্ব বলিয়া! বিখ্যান্ড 


নি  লিঙ্গপুয়াশ। | ১... 


লোকজষ্টা এই প্রকার আটগ্রকার দেবযোনি হষ্টি করিলেন । হইতে লাগিল ॥ ২৪৩--২৬০1 ব্খন লেন, ই 
প্রতাবামুসারে. পক্ষিত্বারা পক্ষি কল কৃষ্টি করিলেন। দেব- | বিদ্যমান কৃষ্টি প্রজা সকল আর বৃদ্ধি পাইতেছে না, 
লি! এইরূপে পণ্ুকুল কুটি করিয়া পক্িসমূহ স্থপ্টি করিলেন। | তখন কেবল তমসাচ্ছন্ন হইয়া শৌকে কাতর হইনেন। 
েঙ্ষা মুখ হইতে অজা এবং বঙ্ষস্থল হইতে মেষ কৃষ্টি; অনস্তর, তিনি__বিষ়্গামী বুদ্ধি বিধান করিলেম। পরে 
করিলেন। রক্ষা, উদর এবং পার্থ হইতে গো, অশ্ব, : দেধিলেন, সত্ব ও রজ;ঃ ত্যাগ করিয়া 'আত্মস্থিত নিয়ামক 
মাতঙ্গ, গর্ভ, গবয়) যুগ, উই, অঙ্তর, কীকরা এবং ; তমোমাত্র বর্তমান রহিয়াছে। জগৎপতি ওতরঙ্ষা সেই 
ন্টান্ঠ জাতির হুষ্টি করেন। তাহার রোম বিবর হইতে | ছুঃধে কাতর হইয়া তমোগুণ দূরীভূত করিলেন। তুম! 
প্ললমূল ও ওষধি প্রভৃতিব জন্ম হয়। লোকপ্রভু এই । অপনয়ন করিবার পর সত্ব ও রজ আসিয়া তাহাকে 
প্রকারে পণ্ড, ওষধি প্রভৃতি সৃষ্টি করত যজ্জে নিয়োগ করি- | আবৃত করিল। সেই তম বিধ্বংমিত হইয়া মিথুনরূগে 
এলেন গো, অজ, পুরুষ, অশ, মেঘ, অশ্বতর এবং গর্দন্ভ | উৎপন্ন হইল। তম হইতে অধম এবং শোক হইডে 
ইহারা গ্রাম্য বলিয়া অভিহিত। নন্ত সকলের বিভাগ : হিংসা উচ্ভৃত হইল। অনস্তর, সেই ভয়ঙ্কর মিথুন 
বণ কর । ১ম খ্াপদ (ব্যা্সাদি) ২য় দ্বিখুব) ওর হস্ত্ী, ৪র্থ। উৎপন্ন হইলে ভগবান গতান্ু হইলেন। তখন গ্রীতি 
বানর, ৫ম পক্ষী, ৬্ঠ জলজ পণ্ড, ৭ম সরীস্থপ (সর্পাদি) মহিষ | ইহাকে আশ্রয় করিল। অনস্তর, ব্রহ্মা তমোময় স্বীয় তনু 
গ্বয় (গোমঘৃশ জন্ত বিশেষ) সিংহ, প্রবঙ্গ শরভ (অষ্ট পদ নষ্ট করিয়া ফেলিলেন। মেই নিজদেহ দ্বিধা বিভক্ত করিয়া 
গগ বিশেষ) ৰৃক (ব্যাপ্র বিশে) ৭য় প্রত সিংহ ইহারাও ূ অর্দাংশে পুরুষ ও অর্দাংশে নারী উৎপন্ন করিলেন। এ 
[ 





বন্য বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ২৩৭--১৪২ ॥ অনত্ব ভগবান্‌ ব্রহ্গা । নারী শতরূপা হইল । প্রভু ইচ্ছাবশত 'ই নারীকে ভত. 
সষ্টির প্রথমে প্রথম মুখ হইতে গায়ত্রী, ঝ খন ও ত্রিবৃৎ | জনযিত্রীরপে নিরদর্শি করিলে, সে স্বকীয় প্রভাববলে পৃথিবী 
ছন্দ স।ত্বক রথন্তর, পাম এবং যজ্ঞের মধ্যে অগ্থিষ্টোম নিষ্্াণ | ও আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিল। ব্রহ্মার সেই পূর্ব- 
করিলেন । পরে দন্সিণ মুখ হইতে যন্ুর্নেদ, তিষ্ভ, ছন্দ | তন তনু আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছে, যাহা 
পঞ্চদশ সঙ্ঘাক স্তোম এবং বুহত্স'ম ও উকৃথ ছন্দ কজন | আষ্টীব শবীবাদ্ী হইতে শতবপা হইয়াছে, সেই দেবী 
করিলেন। তদনস্তর পশ্চিম মুখ হইতে সামবেদ জগতী | দশলক্ষ বঙ্সর দুক্ষর তপস্ত। করিয়া এক প্রবল যশঃ- 
ছন্দ ও সপ্তদশ স্তোম বৈষপ ও অতিরাত্র ন[মক মন্ত্র জন | শ;লী পুরুষকে সামীৰরূপ প্রাপ্ত হইলেন। সেই; পুরুষ 
করিলেন। তাহার পর উত্তর মুখ হইতে অথর্ববেদ, ; পূর্বে সঙ্বস্পুত্র মধ ছিলেন । এক সপ্ততি ধুগে এক 
অনুষ্টভছন্দ একবিংশতি সঙ্ক আন্তোর্যামা মন্ত্র কজন | মনবস্তব হয়। এ পুরুষ সেই অযোনিসম্তব শতরূপাকে 
করিলেন । ক্রমে বিছ্যুৎ বজমেঘ লোহিতবণ ইন্্রধন্থ এবং | পত্বী-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া! রতিক্রিয়া করেন। তজ্ঞন্ত তাহার 
তেজঃপদার্থ সকল সৃজন করিলেন। পরে সেই প্রজাস্ষ্টিকারী ] নাম রতি হইল। আদি পুরুষ ব্রহ্মা কল্পাদিতে সৃষ্টি, 
প্রজাপতি ব্রঙ্গার গাত্র হইতে নানাবিধ ভূতসমূহ উত্পন্ন নিহিত-চিন্ত হইয়া বিরাট পুরুষ কৃষ্টি করিলেন। 

হুইল। প্রথমে দেবতা, অসুর, মনুষ্য ও পিডগণ এই ] বিরাট হইতেও শতরূপা' এক বৈরাজ মনু হইল। সেই 
চতুর্ধিধ কজন কবিয়া তিনি বক্ষ, পিশাচ, গন্দর্ষ, অগ্দর! | বৈরাজ পুরুষ মন্থু প্রজা সুজন করিধেন। সেই বীর 
মনুষ্য, কিন্তর রাক্ষস, পক্ষী, পশু, মৃগ এবহ উঠলগ প্রস্তুতি | বৈরজ পুরুষ হইতে শতরপ! প্রিয্ব্রত ও উত্তানপাদ নামক 
স্থাবর ও জঙ্গমাত্বক ভূত্ব সকল সৃষ্টি করিলে যে সকল এই : ভ্রিলোকবিখ্যাত ছুই পুত্র এবং সৌভাগবস্তী ছুই কন্তা 
৷ নিত্য ও অনিত্য স্থাবর জঙষম ভূত সমূহ কষ্টির পূর্বের যে যে | উৎপাদন করিলেন । সে কন্তা হইতে এই সকল প্রজা উদ্ধৃত 
কর্দপরায়ণ ছিল, পুনঃপুনর্ব্বার সৃষ্টি হইয়াও সেই সেই ; হয়| উহার এক জনের নাম আকতি, ছ্বিতীয়ার নাম প্রশ্থাত। 
হিংস্র, অহিতঘ্র, মৃহুক্রুর, ধর্শ, অধর্শ, ও সত্য অমত্য-স্বরূপ : স্বয়্-তনয় মনু দক্ষকে প্রহ্থাতি প্রদান করিলেন এবং রুচি 
কর্খ প্রাপ্ত হইল। ভূতগণ সেই সেই কর্ম-কর্তৃক উদ্ভাবিত ; নামক প্রজপতিকে আকৃতি প্রদান করিলেন। যজ্ঞ ও 
হওয়াতে তাহ! প্রাপ্ত হয় এবং তাহাতে অভিরূচি হয়। ; দাক্ষিণা নামক ছুই যমজ মিখুন কুচিকর্ক আকৃতিগর্ডে 
ইল্জিয়ার্থ মুর্তি পঞ্চ মহাড়ুত ক্ষিত্যাদি হষ্ট হইলে, বিশ্ব- উৎপাদিত হইল ॥২৬১-_২৭৯। দৃক্ষিণাতে ঘজ্ঞের দ্বাদশ পুত 
আরা স্বয়ং ভূতগণের দ্বন্নকন্মে নিয়োগ করিলেন। এ বিষয়ে | জম্মিল। ইহারা স্থায়সব মন্বস্তরে শম নামক দেবতারূগে 
«কান মনুষ্য কর্ম সন্ধে পুরুষকারকে কেহবা দৈধকে : বিখাত এবং এই যক্জপুল্রগণ তজ্ন্ত বাম নামে অভি' 
মানেন। ভূতচিত্তকগণ স্বতাবকে শ্বীকার করেন, 'দৈব ও ।হিত হন্। অজিত, শুক্রগপন্ধয় এবং যে যামগণ পুর্বে 
পৌরুষকর্্ম স্বভাব বশতই ফলবান হয়। কর্ধমার্গবন্ভা ৷ উৎপন্ন হইয়াছে, তাছারাও দেবতা হইয়াছিল। অনন্ত 
জীবগণ, সংসার বৈচিত্র্য প্রতি পূর্ব্বোজ সমুদয় | প্রভুণ্দক্ষ সেই গথা়সতবকন্তা গ্রশ্থতি গর্ভে চত্যবিংশঘ 
কারখকে কারণ বলেন) আর সমদর্শা সাত্বিক পুরুষগণ | লোকমাতা কন্ঠ উৎপন্ন করিয়্াছিলেন। তাহারা সকরে 
একমাত্র কারণ বলিয়া থাকেন। নিত্য মহেশ্বর প্রথমে ! অতি ভাগ্যবতী এবং ভোগবিলাসিনী। তাহাদের লৌচ' 
যেদপ হইতে উৎপন্ন খবিদিগের নাম কল্পনা করিলেন : কমল সম্ৃশ। তাহার! বরহ্মবাদিনী এবং এই বিশ্বসংসারে 
এবং রাত্রাবমীনে তাহাদিগকে বেদবিহিতবৃপ্তি-বিধান করিয়া! | জঙনী। প্রভু ধর্ম শ্রান্থা, লক্ষ্মী, ধতি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিয়া 
দিলেন। অব্যক্তলন্মা ব্রহ্মার মানসী সিদ্ধি আশয়, করিয়] | বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শাস্তি, দিদ্ধি ও কীর্তি এই তরয্বোদ' 
«যে সকল স্থাবর জঙ্গম হ্ব্ট হইল, রাত্র্যবসানে *তাহা! দুষ্ট কন্তাকে পত্বীরূপে গ্রহণ করিলেন । হু রদ্ধী ইছাদিগং 





কক্স 


] রঃ | 
রথে দাঠিপে বিহিত করিসেন। উকন্চাদের মধ্যে অবশিষ্ট 
এগারটা যুবতী ও নুরী ইহার! সতী, খ্যাভী, স্তুতি, 
স্বৃতি। প্রীতি, কম সন্গতি, অনহৃষ্বা, উত্জা, স্বাহা এবং 
স্পা নামে অভিহিত। কুদ্র, ভৃগু, মরীচি, অঙ্গিরা, 
গুলহ, ক্রেতু, পুলস্থ্য, অল্পি, বসিষ্ঠ পিতগণ এবং অপি 
এ কন্তাদিগকে গ্রহণ করিলেন । দক্ষ, মহাদেবকে সতী, 
ভূগুকে খিতি, মরীচিকে সুতি, অঙ্গিরাকে স্মৃতি, পুলস্ত্যকে 
ল্লীতি, পুলহকে ক্ষমা, ক্রতুকে সন্নতি, অত্রিকে অনুসৃয়া, 
বসিষকে উর্জা, অগ্সিকে স্বাহা ও পিতৃলোককে স্বধ! প্রদান 
করিয়ছিলেন। এক্ষণে তাহাদিগের পুলগণের বিষয় শ্রবণ 
কব;_খ্রী মহাভাগা! অবলাগণ, হষ্টি কাল হইতে মহাপ্রলয় 
পর্যন্ত সকল মব্বস্তরেই সন্তান প্রসব করিয়া ভীবগণের 
কুশল বিধান করেন। শ্রদ্ধা কামকে প্রসব করিলেন ও 
গক্ষীর পুত্র দর্প গ্বতির পত্র নিয়ম, তুষ্টির পুত্র সন্তোষ, পুষ্টির 
পৃ লোভ, মেধার তনয় শান্ত, ক্রিয়াদেবীর ছুই পৃত্র বম ও 
শম, বুদ্ধিদেবীতে বোধ ও অবোধ এই পুত্রন্য় উৎপন্ন হন। 
পজ্জার পুত্র বিনয়, বপুর পুত্র ব্যবপায়, শান্তির তনয় মঙ্গল 
এব, সিদ্ধি হঈতে সুখ ও কীর্তি হইতে যশ উপর হন। 
ইহারা সকলেই ধর্থের পুত্র। প্রীতির গর্তে দেবী কামের হয 
নামে পুত্র উতৎপত্র হন। এই হৃতপরম্পরা ধর্খের সি 
বলিয়। কধিত হয়; অধন্ম হইতে হিংসা উৎপন্ন হইয়াছে । 
এ হিংসার পুত্র অন্ত ও কন্তা নিকৃতি। এ শিকুতির গে 
অ]ুশ্তের ওরসে ভয় ও নরক এই পুত্রদ্ব় উত্পন্ন হয়। এ 
উভধেব ষখীক্রমে মায়া, ও বেদনা ছুই পত্তী। তন্মধ্যে মাঝা 
ভয্ষের ওঁরসে সর্বভূতসংহর্তী মৃত্যুকে প্রসব কবিয়াছেন। 
নরকের ওঁরসে বেদনার গর্ভে রৌরব নামক পুত্র জাত 
হইয়াছে এবং মৃতার পুত্র ব্যাধি, জরা, শে।ক, কোধ ও 
অশ্রা, ইহারা সকলেই অধর্ম্মলি্গক ও দুঃখজনক ইহাদের 
তারধ্যা নাই, পুত্র নাই, ইহারা বন্ধার তামস হ্প্টি। এ সক" 
দেখাইয়। ব্রহ্মা জীবগণকে ধর্ম শিক্ষা দিতেছ্েন। পূর্বে 
ভগবান্‌ নীললোহিত প্রজাস্থপ্টির জন্য ব্রচ্মা-কর্ৃক আদি 
হইয়া, ক্ষণকাল চিন্তা করিবার পর ব্যাগ্রচর্ম-পরিধায়ী আত্ম- 
তৃল্য-বলশালী সহত্র সহত্র মানসপুজ্র কজন করিলেন। 
উদ্বীরা রূপে, তেজে, বলে ও বিদ্যায় শিবের সদৃশ । উহার! 
কবচী, কপদ্দী, পিঙ্গল, লোহিত এবং সিংহের স্তায় উন্নত ও 
জটিল কেশধারী অতিনীর্ঘ বিকৃত রূপ বিশ্বরূপ-স্বরূপ ; উহ্থীরা 
নৃকপীলধারী ও দৃরিদংহারী। এ শত শত বলশালী দিব্য 
পুর্ুষগণ রখারঢ় চণ্মাঁ বনী, বরুথী এবং আকাশ পখে বিচরণ- 


শীল। উচ্থীরা ত্রিলোচন, স্থুলমন্তক দ্থিজিহব এবং উহীরা, 


অনু ও মাংস তক্ষণ করেন। উহ্থীর] যন্তীত্র হবি ও সোমরম 
পান করেন। সকলেই উর্ধরেতা, নীলকউদ্ধকপালহ ব্ভোজী 
ও বিখ্যাত ধর্দনীল। কেহ কেহ উপবিষ্ট ও ধাবম্মুন। তাহার! 
ক শিখাশালী অধ্যাপক; অধ্যত্বনগীল জপপরারণ 

যোগসঈীল এবং সকলেই ধূমবান্‌। অগ্রির স্টার প্রজলিত 
রলিনা, অতি দীন্তিশালী বর়ঃপ্রাপ্ড বুদ্ধিমান্‌ বঙ্ষনিষ্ঠ শ্রিয- 
দর্শন নীলগ্রীবাবিশিষ্ট সহ নয্বন ক্ষমাগুণশালী সর্ববজীবের 
অনন্ত পরযধোরী মহাতেজী। এবং বারন্মার ভ্রমণ-লম্্ষণ- 
খাবন-তংপর নুগ্রগর্ণের মধ্যে শ্রেউ । এঁ সকল যুবক রুজগণ 
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কষ্ট হইলে, শ্রদ্ধা অবলোকন করিয়া মহাদেখকে কঁছিলেন, 
হে দেব! ঈদ্বশ প্রজা! কজন করিবেন না। আপমীর 
সনশ এপ জরামৃত্যুবিহীন প্রজ! হ্জন করা উচিত নহে। 
হে প্রভো! আপনাকে নমস্কার। অন্ত নর প্রা ছজন 
করুন, এক্স মৃত্যু-রহিত প্রজাগণ সদসং কোন কর্েরই 
অনুষ্ঠান করিবে না ॥ ২৮*_-৩১৫॥ মহাদেব এইরূপ উক্ত 
হইয়্৷ ব্রদ্ষাকে কহিলেন, জরা-মরণশীল প্রজা আমি স্থজন 
করিব না; তোমার মঙ্গল হউক, আমি নিবৃত্ত রহিলাম ; 

তাদৃশ প্রজা স্জন কর। এই যে বিক্ুতরূপ সহজ সহজ 
নীললোহিত স্বজন করিলাম ) প্র প্রজাগণ আমার দেহ হইতে 
উৎপন্ন হইধাছে; একারণ উহারা মহাবলপরাক্রাস্ত রুদ্র 
নামক দেবতা হইবে এবং পৃথিণী, অস্তরীক্ষ ও দিকৃসমূহ 
আশ্রয় করিয়া থাকিবে এব* একাত্মা শতকুদ্র হইয়া সকল 
দেবগণের সহিত যজ্তভাগ প্রাপ্ত হইলে ও প্রতি মন্বস্তরে যে 
সকল দেবগণ উৎপন্ন হইবেন, সেই সকল দেবতার সহিত 
একত্র পুজিত হইস্জা মহাপ্রলয় পধ্যস্ত অবস্থান করিবেন। 
তখন ধীমান মহাদেব এইরূপ কহিলে প্রজাপতি ব্রহ্গা 
প্রকুপমুখে তাহাকে নমস্কার করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন; হে 
প্রভো! আপনি যাহা কহিলেন, তাহাই হউক। অন্তর 
ব্রহ্মার আদেশেই সকল হইতে লাগিল ও তদব্ধি দেবদেব 
শ্থান্ধ আর প্রজা! স্জনূ না করিয়া মহাপ্রলয় পর্য্যস্ত উত্ঘা- 
রেতা হইয়া! রহিলেন। প্রভু স্থিত অর্থ প্রজান্চজনে নিবৃত্ত 
রহিলাম,*এইরপ পুর্বে কহিরাছিলেন বলিয়৷ স্থান নামে 
অভিহিত হন। শৃর্ধ্য ও অগ্ির ন্যায় তেজশ্ী এ দেব 
প্রধান পুরুষ মহাদেবের অদ্দশরীর নাধীরূপ) কারণ উনি: 
স্বমুৎ অর্ধেক স্ত্রী ও অর্দেক পুর্'ষ এই ্বিপ্রকার হইয়াছেন 
এবং এর পরমেখরই অন্য একাদশভাগে বিভক্ত হইয়া 
একাদশ কুদ্ররূপে অবস্থান করেন। তথায় যে নারী 
থাকেন, তিনি সেই মহাভাগ] ঈশ্বরের অদ্দাঙ্গবূপিণী। 

পুর্বের্চক্ত মহাদেবীই এ নারী এবং ও দেবীই পূর্বে প্রজাপতি 
দক্্ম কর্তৃক আরাধিতা হইয়া জগতের [হুতার্থে সতীরূপ 
ধারণ করিয়াছিলেন। কো কারণাধীন তাহার দক্ষিণ 
অঙ্গ শুরু ও বাম অঙ্গ কষ; উনি পূর্বে শরীরের বিভেদার্থ 
শত্ৃকর্তৃক কথিতা হইলে পর শুরা ও রুষণা এই স্বিপ্রকারা 
হইয়াছেন হে দ্বিজগণ! সেই দেবীর নাম সকল কহিতেছি 
অবহিত চিন্তে শ্রবণ কর। স্বাহা, স্বধা, মন্ানিদ্যা, মেধা 
লক্ষ্মী, সরস্বতী, সতী, দাক্ষায়ণী, বিদ্যা, ইচ্ছা, ক্রিয়াত্মিকা, 
শক্তি, অপর্ণ।, একপর্ণা, একপাটলা, উমা, হৈমবর্তী, কল্যাণী, 
একমাতকা, খ্যাতি প্রজ্ঞা, মহা'ভাগা। গৌরী, গণা, অদ্থিকা, 
মহাদেবী নন্দিনী, জাতবেদসী, সাবিত্রী, বরদা, পুপ্যা, পবনী, 
লোকবিশ্রুতা, আক্া, অবেশনী; কুর্ষা, তামসী, সাত্বিকী, 
শিবা, প্রকৃতি, বিকৃতা, রৌদ্রী,॥ হুর্গা। ভদ্দা, প্রমাধিনা, কাল- 
রাত্রি, মহামায়া, রেবতী, ভূঁতনায়িকা । তিনিই সর্ধ্মময়ী,কেবল 
রূপমাত্র পৃথক । দ্বাপরুগের অস্তে তাহার এই সকল নাম, 
গৌতমী, কৌশ্রিকী, আর্ঘ্যা,*চণ্ডী, কাত্যায়নী, কুমারী, যাদবী, 
দেবী, বরদা, কষণপিঙ্গলা, বহিধ্ জা, শৃলধর1, পরম ব্রহ্ম" 
চারিণী, মহেক্রতগিনী, উপেন্রতপিনী, ছৃঘর্তা, একশুলদ, 


'অপ্রা-জিতা, বহুরুজা, প্রচণ্ড, সিন্ধুবাছিনী, তত প্রতৃতি 
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দানবন্ষাতিনী, মহামহিষমর্দিনী, অমোধা বিদ্ধ্যনিলয়া, বিক্রাস্তা 
ও গণনায়িকা । আমি দেবী ভদ্রকালীর এই অতি ফগপ্রগ 
নাম সকল কহিলাম ; যে মানবেরা ইহা! পাঠ করে, তাহার! 
নিষ্পাপ হয় এবং অরণ্যে, পর্বতে,নগরে, গৃহে।জলে, স্থলে যে 


কোন ভয়স্থানে এই সকল পাঠ করিলে ব্যদ্র কুত্তীর চৌরাদি 
যে কোন হিৎঅ্রক হইতে রক্ষা পাওয়া যায়; অতএব সকল 
আপৎকালেই দেবীর এই নাম নকল সঙ্কীর্তন করিবে 
এবং আধ্্যক গ্রহভূত ও পৃতনা প্রভৃতি মাতৃগণ কর্তৃক 
আক্রান্ত বালকগণের রক্ষার্থ এই নাম ধারণ করাইবে। এ 
প্রধান মহাদেবী_ প্রজ্ঞা ও শ্রী এই দুই অংশে কীর্তিত 
হন। ত্াহাদিগের হইতেই সহত্র সহজ দেবী উৎপন্থ হইয়া- 
ছেন। তাহারা সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছেন। পরমেশ্বর 
দেবদেব রুদ্র. জগতের হিতার্থে সর্বদা এ সতীদেবীর সহিত 
মিলিত হইয়া! অবস্থান করেন এবং এ রুদ্র ত্রিপুরদাহের 
জন্য ্য়ং পশুপতি হইয়াছিলেন ও তীহার তেজে সকল 
দেবগণ পণ হইয়াছিলেন। যে ব্যক্তি এই কল্যাণময় 
প্রথম সষ্টিক্রম পাঠ বা শ্রবণ করে কিংবা ব্রাহ্মণগণকে শ্রবণ 
করায় সে ব্রঙ্গপোকে শবন করে ॥ ৩১৩-১২৭ | 


সপ্ততিতম অধ্যায় মমাপ্ত। 





একসপ্ততিতম অধ্যায় । 


কষিগণ কহিলেন । হে প্রভো! সংক্ষেপে ও বিস্তরে 
এই মন্গলময় স্টিম কহিলেন। এক্ষণে বলুন কি 
কারণে, মহেশ্বর ত্রিপুবদ্াহের জন্য পণুপতি হইয়াছিলেন। 
হে প্রভো! সব্রঙ্গ| ও দেনগণ তৎ্কালে পশুভ।বাপন্ন 
হইলেন কেন? পূর্বকালে ময়দানবের তপোবলে নির্মিত 
হৈমবাজত ও লৌহুময এই অন্থত্তম ত্রিপুরছুর্ণ দেব দেব 
দগ্ধ করিয়াছিলেন, এইটাই আমরা শুনিয়াছি। কিন্ধূপে 
তগনেত্র নিপাতন তগব(ন্‌ দিব্য -একটা ইযুনিপাত করিয়া 
পুবত্রয় দাহ করিলেন; আর কেনই বা বিষুঃ২পাদিত ভূতগণ 
মেই পুরত্রয় দ্ধ করিতে পারাশনা £ পুবসস্ভূত সকল বরলাভ 
অতি সংক্ষেপে শুনিয়াছি, হে সুব্রত! ইদানীং সেই সকল 
. দহনব্যাপার আপনাকে অ।মাদের বলিতে হইবে। ভাহাদিগের 
সেই বাক্য শুনিয়া পৌধাণিকো*ম হত, বিশ্বার্থহচক ব্যাস 
নিকটে যেপ শুনিয়াছিলেন মেইবপ কহিতে লাগিলেন । 
ত্রিলোকধামি, মন বাক্য কায় নিরস্তব শাপ প্রনান করাতে 
সবান্ধব ত'র পুজ তাবকাহুব স্ষন্দকর্তক অতিযতেে নিহত 
হইলে তাহার পুর মহাবল বিছান্মালী, তারকাক্ষ ও কমলাক্ষ 
ইহারা অতিশয় বীর্ধ্যবান্‌ মহাত্বা ও ম্হাবল পরাক্রম 
হইলেও তপস্তা আচরণ. করিতে লাগিলেন। পরম নিয়মে 
অবশ্থিত হইয়া উগ্রতপন্ত। আচরণপুর্রক' তপোবলে দেহ 
কৃশ করিলেন। পিতামহ প্রীত হইয়া তাহাদিগকে বর প্রদান 
করিতে উদ্যত হইলে দৈত্যগণ কহিল, প্রভো! আমর! 
থেন সর্ব্বভূতের সুর্্বদা অবধ্য হই। তাহার লোক পিতাষহ 
রত্মার [নকটে এইরূপ বর প্রার্থনা .করিলে লোকগ্রভু 
. অব্যয় ব্রহ্মা ত্বাহাদিগকে কহিলেন ॥ ১১২৭ হে 
'আঅন্থরগণ !, তোমর! নিবৃত্ত হও, হেন না সকল প্রকারে 
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অমর কেহই হইতে, পারে না.) গন খানার 
যাহাতে সমভিরুচি.হয় সেই বর গ্রহণ কর । তাহারা 
পরস্পর মিলিত হই .অভিপ্রেত নিয়য় অবগারপপুর্ব্ক 
জগদৃগুরু -ব্রন্ধাকে প্রণিপাত' করত'-তাহাকে কহিতে 
লাপিল। হেজগৎংগরো! হে লোকেশ! তোমার প্রসাদে 
আমর! পুরত্রয় নির্বাণ করিয়া এই পৃথিবীতে বিচরণ 
করিব। এবং হে অনঘ! সহম্র বসব মঞ্খ্য পরস্পর. 
সঙ্গত হইব আর এই পুরত্রয় একীভাব লাভ করিকে। 
হে ভগবন্! ষিনি সমাগত পুরত্রয় একটা বাণদ্বারা হনন 
করিতে পারিবেন, সেই দেবই আমাদিগের মৃত্যু স্বরূপ 
হইবেন। এবমস্, এই কথা তাহাদিগের প্রতি প্রয়োগ করিয়া 
প্রজাপতি, স্বধাম গমন করিলেন । অনন্তর ময় দৈত্য 
স্বকীয় তপোবলে পুরত্রয় নির্বাণ করিলেন। সেই মহাস্থা- 
দিগের পুরত্রপ্নের দ্বর্নভাগ কাঞ্চনময়। আকাশভাগ রজতময়, 
পৃথিবীভাগ লৌছুময় হুইয়াছিল; একএকটা নগর বিস্তার 
ও দৈর্ধ্যে সমান--শত যোজন । তারকাক্ষ দৈত্যের কাঞ্চন- 
ময় পুর, কমলাক্ষ দৈত্যের পুর রজতনির্মিত, বিচ্যুন্বালী 
দৈত্যের লৌহনির্বিত, এই ত্রিবিধহুর্গ উত্তম। বলবান্‌ 
ময়দানব, দৈত্য দানব পূজিত হইয়া হিরম্ময় রাজত ও 
আয়ুস এই ত্রিবিধ পুরমধ্যে নিলের আলয় নির্বাণ করিয়! 
অবস্থান করিতে লাগিলেন, হে নুব্রতগণ! দেই পুরত্রত, 
দৈত্যগণ্র পবমহুর্ণরূপে পরিণত হইল। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ! 
সেই পুবত্রয় অপর ব্রেলোক্যবৎ দীপ্যমান হইতে 
লাপিল॥ ১৩_-২৩॥ পুবত্রয় নিম্মিতি হইলে তংকালে 
দৈত্যগণ পুরব্রয়ে প্রবেশ করিষাই জগতত্রয়ের মধ্যে অতিশস্র 
বশী হুইয়াছিল। সেই পুরী কল্গদ্রম সমাকীর্ণ, বহুতর 
গজনাপিব্যাপ্ত, নানাপ্রসাদে পুর্ণ ও মণিজালমুশোভিত; 
মৃ্ধ্যমণ্ডণ সদৃশ দীত্তিশীল; অনুত্তম পর্রাগমণিশালী এবং 
চন্্ববৎ বিমান সকলে শোভিত। মেই পুরত্রয় ভিন্ন ভিন্ন জনুত্তম 
কৈনাসশিখরোপম দিব্য প্রাসাদ ও গোপুর (পুরদ্বার ) 
সমূহে শেভিত। তথায় দিব্যাঙ্গনা! সহিত সিন্দচারণ 
ও গন্ধর্বগণ বিরাজমান। হে দ্বিজোত্তমগণ! সেখানে 
প্রতিগৃহে বহুতর রুদালয় প্রতিষিত, সেই সকল কুদ্র[লদ্ধে 
মগিহোত্র ব্রাহ্মণগণ কদরের দেবকর্ধপে অবস্থিত। সকল স্থানে 
নাপী, কপ, তড়াগ ও দীর্থিকা পৃথক্‌ পৃথক পে অবস্থিত ॥ 
তথায় মন্তম।তঙ্গমুখ, হুশোভন চত্রঙ্গ, বিব্ধাকার, বিচিত্র ও 
বিশ্বমুখ রথসমুহ ভিপন ভিন্ন রূপে অবশ্থিত এবং সভা, প্রপ! 
, জলছত্র) ও নানাপ্রকার ত্রীড়া স্থানসমূহে সে শ্থান্‌ 
অলন্কৃত। বিবিধ বেদাধ্যয়নগৃহ, চারিদিকে বর্তমান; অধিক 
মআাব কি ময়বমায়ানিশ্িত সেই পুরত্রয়,। কোন প্রানী 
মনদান্রো ধর্ষণ করিতে পারে না। -হে মুনিপুঙ্গবণ! : ষেই 
পুরের সকল স্থানে পতিব্রতা নারীগণ বিচরণ করিতে- 
ছেন। মহাভাগ দৈত্যেশ্বরগণ মহৎ পাপ করিলেও 
শঙ্করের অর্চনে পাপশুন্ত এবং শ্োতগ্মার্ড, ধর্ম ও 
তঙাশ্থে নিরস্তর আসক্ত জানিবে এবং তাহারা মহাদেবের 
দেবতা ত্যাগ করিয়া কেবল কুদ্রার্চনে নিরত ; ব্যুড়ো- 
রস্ব, বৃযস্দ্ব, সদা সকল প্রকার আম্ুধধারী ও সর্ব 
ক্ষুধিত ; তাহাদিগের নয়নহয় দ্বাবান্ধি সমৃশ তাঁর দর্শন! 


০০০ 


রে ঞ এ 
হা? র্‌ ও 2 


ষ্ঠ 


তাহাদিগের( মধ্যে কেহ প্রশস্ত কুপিগ্ত, কুক, ' বামন 
কেহ বা নীলোৎপলদল ষদৃশ শ্টধবর্ণ নী কেশ- 
কলাপ, কেহ বা নীলাদ্ি বা স্থামরু তুলা, কেহ বা জলধর 
গর্জনবৎ গর্জনকারী ইহার! সকলে যুদ্ধপ্রিয় যুন্ধশান্ত 
বিশারদ ও ময়কর্ৃক রক্ষিত হইয়া সেই পুরী ভূষিত 
করিতে লাগিল। পুরী সমরাচুরাগী, হু, সুর'মথন 
দৈত্যগণ কর্তৃক অধিষ্টিত। তাহারা শিবপদ-পৃজনে লব্ধ. 
বলবীর্ধ্য রবি তুঙ্য তেজন্বী ও অন্যান্ত দেবগণ ও সুররাজ 
সদৃশ কমনীয় দর্শন ॥ ২৪--৩৭॥ হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ| যেরূপ 
দ্রমশ্রেণী দাবাগি কর্তৃক দগ্ধ হয়, তদ্রূপ দৈত্যগণের এতাদবশ 
নৈভব হইয়াছিল যে, ইন্দ্র সমেত দেবগণ পুরত্রয়ের অগ্মি 
দ্বাৰা দগ্ধ হইতে লাগিলেন। অনন্তর তাহারা দগ্ধ হইতে 
থাকিলে খন দেখিলেন নিরুপায়, তখনই দেবেশ্বর হরিকে 
স্মভিবন্দনা করিয়া সেই অপ্রতিম তেজস্বী হরিকে সকল 
বিষয় কহিলে শ্রীমন্ নারায়ণ, তিনিও চিত্তা করিতে 
লাগিলেন; কি করা উচিত? অশ্মংস্বামী সেই ভগবান্‌ দেব- 
কার্ধা বিষয়ে অভীষ্টদাতা এইরূপ মনে করিয়া যজ্ঞমু্তি 
পরনার্দন, যজ্ঞ পুরুষকে ম্মরণ করিলেন। কেন না) তিনি 
বুক্ভক্‌, যঙ্ঞা ঈশান যাগশীলগণের মনোবান্কীপূরক ও 
প্র । অনস্তর দেবকার্ধসিদ্ধির নিমিক তখন সেই 
সক্জশূরুষ ম্মৃত হইয়া উপস্থিত হইলে, মেই সময় ইন্্রসমেত 
ব্ধ্গণ সেই পুরুষকে প্রণাম ও স্তব করিলেন। ভগ্বান্‌ 
নাবমণ৪,*যন্তরূগী সেই সনাতন পুরুষকে ও ইক সমেত 
দেপপণকেও দর্শন কবিয়। কহিতে লাগিলেন; উপস্থিত 
ইপমদ যাগন্বারা পরমেশ্বর শিবকে তোমরা পুজা কর? 
তাহা হইলে পুরব্রর়ের বিনাশ ও ত্রিজগতের বিভূতি 
,5 হইবে। সত কহিলেন, অনন্তর দেবদেবের সেই 
কা শরবণে মহতৎসিংহনাদ করিয়া সেই ধীম,ন্‌ দেবগণ 
ধাচ্ছণকে স্তব করিলেন। অনম্তর ভগবান্‌ সুরেশ্বর জনার্দন 
*দই চিন্তা করিয়া পুনরায় সেই ভ্রিদশগণকে কহিলেন ; 
্"্পুদ্নক বা অন্তায় পুর্বক, প্রাণিহনন, দহন, ভোজন 
কথিলেও যদি কোন পুরুষ মহাদেবকে পুজা করে, তাহ! 
ইইলে সে পুরুষ অপাপ হইবে; এবিষয়ে সংশয় নাই। 
ঈপ পগণকে হনন করিবে না, পাপিষ্ঠগণই হননীয়, এ বিষয়ে 
[ণথনাই। হে হথরোত্তমগ্রণ! অন্থবগণ হুর্খ্দ ও পাপী; 
ত মল হহাবল হইলেওপরমেঠী রুদ্র প্রভাবে তাহাদিগকে 
ধ করিতে পরিবে নাঁ॥ ৩৮-৪৯॥ হে দেবগণ। ্ীঃ কে? 
্ধাই বা কে? দেবারিশৃন দৈত্যগণই বাকে? মহাস্বা 
নগন ভাহারই বাকে? বিতুর প্রসন্নত। যে পুরুষে আছে, 
ই খনেই বিষ্তত্, ক্রহ্নত্ব, বীরত্ব ও মাহাত্ম্য বর্তমান। 
নি সপ্তবিংশ তত্বস্থরূপ ও ন্ত্যি; যিনি পরাৎপর, ও 
যিনি বিশ্বেশ্বর ও অমরেশ্বর, যিনি জগত্বন্দ »ও 
ধার; ; তিনিই সর্বদেবস্থামী, তিনিই মহেশ্বর ; অবলীলা- 
মে তিমি দেব ও দৈত্যগণ এইরূপ বিভাগ করিয়াছেন, 
₹ণ তাহার একাংশ অর্থাৎ (শিবলিঙ্গ) পুজা করিয়া 
বহ লাভ করিয়াছেন ব্রঙ্ধা ব্রঙ্গত্ব প্রাপ্ত হইফ্াছেন। 
[মি বি প্রাপ্ত। হইয়াছি' এই জগতে তাহাকে 
| না করিয়া 'ফোন্‌ পুরুষ সিদ্ধি-ইচ্ছা করিতে পারে? 
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তিনিই লিঙ্গার্চন ,বিধিধলে ধর্মনিষ্ঠ ও নিস 
বিধিজ্ঞ। সেই সকল দৈত্যগণকে হনন করিতে পারেন। 
উপদদ্‌ ঘজ্তে প্রভু রুদ্রকে যথান্ঠায়ে পুজা করিলেই আমর! 
দৈতাসত্তমদিগকে জয় করিব। তারকান্গ ও ময়দানব, থে 
রক্ষা করিতেছে, ত্রিপুর মেই একীত্বত স্ষটিক সদৃশ গুল 
আকাশস্থ, অদ্বিতীয় ত্রিপুর সেই ভগবান ত্রিনেত্র ব্যতিরেকে 
কোন্‌ পুরুষ হনন করিতে মমর্থ হইবে? হৃত কহিলেন, 
এই প্রকার কহিয়া হরি উপবিষ্ট হইয়া উপসদূ যজ্জে 

প্রভুকে পুজা করতঃ সহঅ সহ তৃতগ্রাম দর্শন করি- 
লেন। তাহাপিগের হস্তে শুল, শক্তি, গদা, টিঙ্গ, 

পাষাণ, শিলাঘুধ এই প্রকার শস্ত্র সকল বর্তৃমান। 

তাহারা নানা বেশধারী, কালামি রুদ্র স্বশ ভয়ঙ্কর দর্শন 
ও কালকদ্রোপম। হরি সেই সময় প্রণিপাত করিয়া 
অবস্থিত তাহাদিগকে কহিতে লাগিলেন, তোমর! 
দৈত্য পুবত্রয়ে গমনপূর্বাক দৈতাগণকে যথাসম্ভব দহন, 
ভেদ ও ভোজন করিয়া পুনরায় তোমরা যেখান হইতে 
আগমন করিয়াছ, মেই স্থানে গমন করিও। এই প্রকাৰ 
করিলে তে'ম[দিগের ভূতি (ত্রশবর্যা) বৃদ্ধি হইবে, 
অনস্তর দেবেশ নাবায়ণকে প্রধাম করিয়া যেমন শলভগণ্‌ 
অগ্রিতে প্রবেশ করিয়া নষ্ট হয়, তদ্রপ তাহারা সকলে 
তরিপুবনগরে প্রবেশ করিয়া নষ্ট হইল; অনস্তর সেই ভূতগণ্‌ 
দেবের শিবের, আজ্ঞাক্রমে নষ্ট হইলে সহত্র সহত্র পৈত্য- 
গণ, নৃত্য, হর্ম ও গান করিতে লাণিল ॥ ৫০.-৬২॥ এবং 

পনম:স্বন্থগী ঈখবব দেবেশকে স্তব করিল। অনস্তর ক্র্ণ- 
কাল মধ্যে ইন্স সমেত দেবগণ, ধ্স্তবীর্ধয ও পরাজিত 
হই ভয়ক্রমে উপেক্্র সমীপে গমনপুর্বক অধিষ্ঠান করি- 
লেন। ভগবান্‌ পুকষোকুম, পরাজিত ও সন্তপ্ত দেবগণকে 
দশ্নিপূর্ননক মন্তপ্ত হইয়া চিন্তা কঠিতে লাগিলেন ও আমার 
কি করা উচিত? পঃমেষ্টিগ্রসাদে সেই দৈত্যাগণেরও 
ব্লহানি ঝাঁরিয়া কিরূপে দেবকার্ধ্য মিন্ধি করিব, বিচার 
করিয়া দেখিলেন | ধন্দি্ঠ দৈত্যগণের পাপ নাই এইটি 
নিশ্দ। ঘেইজন্য, উপসদেঃদ্ভর ভূতগণ, তাহাদিগকে 
বধ কন্ধিতে অসমর্থ হইল। ধর্ম আশ্রয় করিলে পাপ 
বিক্ষিণ্ত হয়, ধর্খে সমস্তই প্রতিষ্ঠিত এবং ধর আশ্রয় 
করিলে এগ লাভ হয়, এইপ্রকার সনাতনী শ্রুতি আছে ' 

মেই মকশ শৈত্য, ধন্রিষ্ঠ বলিয়া তাহারা অবধা 
হইয়'ছে। হে দ্রিজপুঙ্গবগণ ! মহৎ পাপ করিলেও যাহাবা 
কদ্র-অফ্চনা করে, তাহারা রুদ্রপরায়ণ হইয়া মুক্ত হইবে। 
হৃত ক্লহিলেন, হে দেবগণ! সেই জন্ত আমি দেবকার্ধযার্থ 
নিজ মায়ায় দৈত্যগণের ধর্ম বিদ্ব আচরণ করিয়া ক্ষণকাল, 


*মধ্ো ব্রিপুব জয় করিব ।, হৃত কহিলেন, 'ভগবান্‌ পুরুযো- 


»ম এপ বিচার করিয়া হরারিগপের ধর্খবিপ্ব মনে মনে 
করিতে ব্যবসিত হইলেন ॥ ৬৩৭২ ॥ নারায়ণ বলিলেন, 
অচ্যুত মায়া অবলম্বন করিয়া তাহাদিণের ধর্ম বিদ্বার্থ আতম- 
সম্তব মায়াময় পুরুষ চছদন করিলেন। কামরূপ ধক ও 
জগতের লাস পুরুষে ত্বম, যাহাতে ধর্ম বিশ্ব হয়; এনাদৃশ 
মায়ামধ শাস্ত্রও প্রচার করিলেন। সেই শাস্টু, সকলের 
মোহজনক ও দৃষ্ট প্রত্যয়দনক। নিজাসসমুত্পর পুক্ুষর্কে 
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পক লিঙগপুরাণ শৈ। 


এই মায়াময়শাস্ট উপদেশ প্রদান করিলেন । ইহাতে যোললক্ষ এবং তপোবলে সর্বজ্রকে লাভ. করিয়া স্্য করিনে। 
গরস্থ আছে ) এই শান্তর শ্রোত ও ম্মার্ত বিরুদ্ধ ও বর্ণাপ্রম | পরমাত্বা হে পরমাত্মন্‌! তুমি মহের্বর) ফেষে তোমা? 
বর্জিত। ইহাতে অন্ত মার কিছুই নাই; কেবল ইহকালেই | নমস্কার, হে শর্ব! তুমি 'নারায়? তরন্মরপী ও যাক্ষা 
দর্গণ ও নরক এইরপ জ্ঞানজনক বাকাই ইহাতে নিবেশিত। | ব্রদ্ধ; অতএব তোমাকে নমস্কার। তুমি শাঙত অন; 


ভগবান হরি, অচ্যুত স্বয্নং আত্মমস্তব পুরুষকে সেই শাস্তু 
উপদেশ করিয়া পুরত্রয় বিনাশার্থ তাহাকে কহিলেন, ভোঃ 
পুরুষ! তুমি সত্তর ব্রিপুর নাশার্থ গমন করিতে উদ্যেগী হও 
এবং সেই স্থানে গমন করিলে তাহাদিগের শ্রুতি-স্মতি- 
প্রতিপাদ্য ধর সকল বিনষ্ট হইবে; ইহাতে সংশয় নাই। 
আনস্তর মায়াশাস্ত্রবিশারদ সেই পুরুষ, তাহাকে প্রণাম 
করিয়া সবর ত্রিপুর নগরে প্রবেশপুর্বাক মুনিবেশধাবী অর্থাৎ 
শাক্যমুনি এই নামেই বিখ্যাত হওত মাথা বিস্তার করিলেন। 
্রিপুরবাসী দৈত্যগণ, তাহার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া শ্রুতি-স্মৃতি- 
নিষ্পহধ ধর্ম ত্যাগপুর্বাক তাহার শ্রিষ্য হইল এবং পরমেশর 
শঙ্করকে পরিত্যাগ করিল। ভগবান্‌ বিষুর আদেশে খষি- 
তম নারদও মায়! অবলশন করিয়া সেই নগরে প্রবেশপূর্ববক 
মায় শাকামুনির সহিত দীক্ষিত হইয়া শিষ্য ও প্রশিষ্যগণে 
গং পরিবৃত হইলেন এবং তিনি স্ত্রীগণের অভিচার ফল 
সিক্িদ স্ত্রীবন্ম প্রচার করিলেন! ব্রিপুববাদিনী বনিতারা 
'অভিচাবক্রিধায় সদ্যই ফল লাভ হব,দেখিম! স্ত্রীধশ্ম (ব্রতাদি) 
আচরণ করিতে লাগিলেন এবং তাহার] পতিরূপ দেবতা নিন্দা 
করিয্। অন্ত পুরুষে আসক্ত হইল । কলিমুগ্রে অদ্যাপি নারদ 
মুনির গৌরব বিখ্য/ত আছে ॥ ৭৩--৮৪॥ ডাহাতেই অধমা 
নারীগণ স্ব স্ব ভর্তা পরিত্যাগ করিয়া স্থৈরচারিপী হয়। 
স্্রীগপের ভর্তীই মাতা পিতা বন্ধু সখা মিত্র ও বান্ধব 
ইহ'তে সংশয় নাই; তাহার! ভর্তার প্রেমে পুলকিত- 
গাত্র! হইয়া যদি মহৎ পাপ করে, তাহলেও পরম স্বর্গলাভ 
ঝরিবে ; ইহার বিপর্যয় ঘটিলে নরকগামিনী হইবে। 
হে সুনিশদলগণ ! যাহারা অদ্বিতীয়া সাধবী, তাহারা 
সর্ব, অন্যদেবগণ ও জগৎগুর ইহাদিগকে পুজা 
না করিরা কেবল পতি পুজা করাতে স্বর্গলে।ক প্রাপ্ত 
হইয়া জরশূন্যা হণত নিত্য শ্বখভোগ করিতেছেন। 
অন্যাসক্র বনিতারা নরকগামিনী হইয়াছে। সেই জন্য 
শ্ীগণের ভর্তাই পরম উপায় শ্বরূপ। এস্থলে সুন্দরীরা 


ও অব্যক্ত তোমাকে নমস্কার। সত কহিলেন, তগবা; 
নারায়ণ, এইরূপ শিবস্তব করিয়া দণ্ডবৎ প্রণিগা তপূর্ব 
জলস্থিত হইয়া কোটিবার রুদ্র এই মন্তর্প করিণেন। 
দেবগণ, ইলা, যম, রুদ্র, মকৎগণ ও দাধ্যগণ মিলিত হইয়া 
পরমেশ্বর শিবকে স্তব করিলেন। দেবগণ কহিলেন, 
হে শঙ্কর! তুমি আর্তিছারী ও সর্বময় ; অতএব তোমাকে 
নমস্কার) হে কুদ্র! নীলরূপী তোমাকে নমস্ক।র ) কুদ্রগণের 
মধ্যে তুমি প্রধান ও প্রচেতা; তুমি আমাদিগের সর্বদা 
উপায়-স্বরূপ) হে দেবারিমর্দন ! হে অম্মৎ্বন্দ্য ! তু 
আদি তুমি অনন্ত! অক্ষয় ও প্রভু এবং তোমার অন 
নাই) তুমি সাক্ষাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ; তৃমি অষ্টা হর্তী; 
হে দ্বিজবসল! হে জগতগুবে! ! তুমি ভ্রাতা, নেতা, বরা 
ও বাজ্ময়; তুমি বাচ্য ও বাচ্য-বাচক-বজ্জিত ঘোগ-বিভ্রম 
যোগিগণ মুক্তি উদ্দেশে তোমার যাগ করিয়া খাকে। 
তুমি যোগিহৃৎপুগুরীকস্থানে সর্দা অবশ্থিত; পণ্ডিতগ 
তোমাকে পরম ব্রক্ষরপী ও সং এইরূপ কহিয় 
থাকেন। হেবিভো! এই জগতে তোমাকে তেজোরাধি 
পরাত্পার পরমাত্বা কহিয়া থাকেন। হে জগৎগুরো! 
যা কিছু দেখা যায়, শোনা যায় এবং" স্থাবর ও 
উৎ্পন্ধিমতপ্রাণিগণ পরিদৃশ্ঠমান হইতেছে, তৎসমন্তই 
আপনি। প্লষিগণ, তোমাকে অণু হইতেও হৃক্কতর ও 
মহৎ হইতেও অতিশয় মহৎ কহিয়া থাকেন। তোমা 
হস্ত ও পদ সর্ধবর্যাপক; অক্ষি, শির, মুখও জব্দ্ব্যাগ্ 
এবং সমস্তই কর্ণময়্ এবং তুমি সকল ব্যাপিয়া রহিয়ান। 
তুমি সর্বজ্ব, অনাময় ও মহাদেব এবং অনির্দে 
অর্থা, তোমাকে কেহই নির্দেশ করিতে পারে না' 
বিশ্বই তোমার-স্বরূপ তুমি বিরূপাক্ষ ও সদাশিব 1৯৬--১। 
তুমি কোটিভাস্কর সর্বশ, কোটি শীতাংগু তুলা ও কো 
'কালাগিসম, তুমি ষড়বিংশ তত্বস্বরূপ ও ঈশ্বর হইতে। 
অতিরিক্ত এই জগতে তুমিই প্রকুতির প্রবর্তক ও প্রপিতামহ 


বিষু'ব মাম্নায় বশীভূতা হওয়াতে পূর্বোক্ত পাতিব্রতা | তৃমি শ্বয়স্ু, সমস্ত জগৎ তোমাতেই-বিছ্নুমান,তুমি অভীষ্টদাও 


ত্যাগ করিয়া স্বৈরবৃত্তি হইয়াছিল । তৎকালে বিষুর আদেশে 
'পপ্ী স্বয়ং ত্রিপুববাগিনী হইলেন এবং ঘষে লক্মীকে 
'তপোবলে পরমেশ্বর নিকট হইতে তাহারা লাত করিয়াছিল, 


শ্রুতিনিকর, এই রূপে তোমাকে নির্দেশ করেন। ভ্রু 
সারবিৎ মনুষাগণ, তোমাকে শ্রুতিসার কহিয়া থাকেন 
হে অনস্তবিগ্রহ! আমরা তোমাকে নয়নগোচর ক 


সেই লক্ষী ব্রহ্মরূপী নারায়ণের আদেশে তাহাদিগকে পরি. | পারি লা, আপনি ব্যতিরেকে ইহজগতে এমন কিছু না 
ত্যাগ করিয়া, শ্থানাস্তরে গমন কবিলেন। মাধষাময় পুরুষ | অর্থাৎ তোমা হইতে সমস্তই উৎপন্ন; হে শস্তে।! 

ও নারদ ইহার উতয়ে দৈত্য ও ততবনিতাদিগকে বিঞুমায়া-শ অহুরোত্তমদিগকে হনন করিয়া দৈত্য, স্থর ও ভূতগণ! 
নির্শিত তখ।তৃত বুদ্ধিমোহ ক্ষণকাল সাধ্য দান করিয়া ধর্ম- | এবং দেব, মনুষ্য স্থাবর ও জঙ্গমদিগকে রক্ষা কর; আম 
বিশ্বার্থ অসংত্রান্ত ও নুখাসীন হইলেন। এবং তৎকালে | দিগের তুমি ভিন্ন অন্ত উপায় নাই । হে পরমেশ্বর 1 আপন 


হুশোভৰ 


শ্রোত ও ন্মর্ত ধর্ম নষ্ট হইলে বিশ্বযোশি বিজু | মায়ায় সকলই মোহিত হইয়াছে: হে দেব! থে 


পাণু ধর্ধ বিস্তার করিলে দৈত্যগণ কর্তৃক মহেশ্বর ও | তরঙ্গ ও লহরীসমূহ সমুদ্রে পরস্পর জড়ীকৃত হইয়া ! 
লিঙ্গার্ডন খরিত্যক্ত হইলে নিধিল স্ত্রীধর্্ব ন্ট হইলে এবং | করে, তদ্ধপ হুরাম্থরগণ. পরম্পর জড়ীরুত হইয়া £ 
হুযাচার কর্থে আসক্ত হইলে দেবগণের সহিত, পুরুযো- | করিতেছে। হে অজ! এই সমন্ত তোমারই ধের 


তম আপনাকে বাঁভার্থ মনে করিলেন 1 ৮৫১৫ ॥ | হৃত কহিলেন, যে 


নর, প্রা্কালে গাত্রেখানপূক 
৮ " এ 
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শুচি ইরা এহ স্ব, জপ করে যা শ্রবণ করে, তাহার, 
সর্কাকাম লাভ হয়। উস! সহিত মহেশ্বর জুরগণ কর্তৃক 
এই রূপস্যাত ও বিফু জপে পরপর হইয়া উমাকে আলিম্কন 
করিলেন। অনস্তর তিনি নঙ্গিগাত্রে একটী হস্ত অর্পণ 
করিয়া ঈষৎ হান্ত করত গম্ভীর বাক্যে তাহাদিগকে কহিতে 
লাগিলেন; এধরহে হরেশ্বরগণ! আমি এখন দেবকার্ধ্য 
ই জ্ৰত হইলাম ও ধীমান বিষ ও নারদের মায়াবলও 
জানিতে পারিলাম। হে দেবোত্তমগণ!। আমি তধর্মানিষ্ঠ 
সেই দৈত্যগণের পুরত্রয় বিনাশ করিব। হৃত কহিলেন, 
অনন্তুর তাহার বাক্য শ্রবণে সব্রক্গ দেবগণ, ইঞ্স ও উপেক্্ 
নগদ] একত্র সমাগত হইয়া প্রণাম ও স্তব করিলেন । 
ইহার মধ্যে উমাদেবী তাহাকে দর্শনপুর্র্ক ঈষৎ হাস্ত 
কবত; লীলাশ্ুজদ্বারা আঘাত করিয়া বৃষর্বজকে মধুরবাক্যে 
ক'হতে লাগিলেন; হে বিভো! রবি তুল্য তেজন্ী, 
ক্রীড়াপরায়ণ মংপুত্রবন্থুখকে অনসোকন কর। উত্তম 
মুকুট, কটক, কুগুল ও শুভ বলয়, এই সকল ভূষণ 
ইহ।ব অঙ্গে যথাস্থানে সন্গিবেশিত হইয়া রমণীয় দর্শন 
হইতেছে। নূপুর চ্ছন্নবার, উদ্‌বন্ধন কিস্ষিবী ও হৈম 
মগপত্র এই সকল মুশোভন ভূমণে ভূষিত মংপুত্রকে 
পন কর। ,হে মহাদেব! কজদ্রমজাত পৃষ্পে শোভিত, 
অলকে সৃশৌতিত, পদ্ঘরাগাদিমণিজালে উল্ভ্বলীরুত হার 
ও অ্দে ভূষিত, পূর্ণচন্্রসমপ্রভ মুক্তাফলমনন হার ও 
তিএকে শোভিত এবং কুদ্ধুমাদি লেপনে অষ্ধিত পৃত্রকে 
সিলেকন কর। তম্মনির্থিতি বর্ভুলতিলক তালে শোভা 
পাইতেছে; হে ঈশ! কমলবৃন্দ সদৃশ ইহার বক্তুবৃন্দ 
দেখ | ১০৯--১২৬॥ হে বিতো! তুমি ইহার শুভ লোচন- 
মন্হ এবং গঙ্ষাদদি কৃত্তিকাদি, বহ্ছিপত্তবী স্বাহা এবং 
মে'ডশ-মাতৃগণ-কর্তৃক অঙ্কিত মঙ্গলার্থ শুভ ও চিত্র 
অগ্ন দর্শন কর। শিব এই প্রকার লোকমাতার বাক্যে 
সম্দোধিত হইয়া কার্তিকেক্॥ মুখামৃত পান করিলেও 
গপুলাভ করিতে পারিলেন না এবং দৈত্য-শস্্র 
নিপীড়িত দেবগণকে বিস্বৃত হইলেন। স্বন্দকে আলিঙ্গন 
কবিয়া মস্তকাদি আজ্রাপপুর্র্বক পুত্র! নৃত্য কর 'এই 
কথা বলিলেন। লীলাকরণেচ্ছু কার্তিকও নৃত্য করিতে 
সাগিলেন। অস্ত সকলে তাহার সহিত মিলিত হইয়া 
শৃত্য করিতে লাগিল । গণৈশ্বরগণও তাহার সঙ্গে নৃত্য 
আরস্ত করিলেন। সেই সময় তাহার আজ্ঞাক্রমে অখিল 
ত্রেলোক্যবাসী ক্ষণকাল নৃত্য করিল। নাগগণ, ইঞ্জপুরঃসর 
পেবগণ নৃত্য ও স্তব করিল। এই সকল দর্শনে অশ্বা 
হর্ষিতা হইলেন। অন্তাস্ত মাতৃগণ পুণ্প বর্ষণ করিলেন। 
গন্ধ কিম্বরগণ গাণ করিল, পার্বতী ও পরমেশ্বর, সেই সময় 
স্ত্যামূত পান করিয়া তণ্িলাভ করিলেন। ননদিপ্রমূখ 
গণেশ্বরগণও তৃপ্তি লাত করিল। যদ্রুপ অদ্ভুদ অন্তানুদে 
প্রবেশ করে, তদ্ধপ অন্থুদবং মহাদেব নন্দী 'বন্দুখ 
€ কার্তিকের ) ও গিরিরাজ পুত্রীসহিত কাম্তিময় দিব্যভবনে 
প্রবেশ করিলেন। কিঞ্চিৎ উদ্ধিশ্নমনে দেবগণ হবার পার্থ 
দণ্ডায়মান হুইক্সা দেবদেবের স্ব করিলেন। একি! একি! 
এইরূপ পরম্পরের মুখ নিরীক্ষণ করিয়া সমাকুল হওত 


রি জীউ“ 
আমর পাপিক্ট থইকগ কেই কেহ মলে করিল, কেহ ফোছ' 
আাসরা অভাগ্য আর অন্তান্ত দেবগণ দৈত্যে্রগণ ভাগ্যবান 
এইরপও মনে করিল, কেহ তাহাদিগেরই প্রকৃত পুজা 
ফল হইয়াহ্ছে, কেহ বলিল আমরাই প্রকৃত পুজা ফল লাভ 
করিব, এইরূপ পরস্পর কথোপকথন হইতে থাকিলে ইহার 
মধ্যে মহাতেজা কুভোদরগণের মধ্যে কোন একগণ দেবগণের 
অনেক প্রকার শব্দ শ্রবণ করিয়া দওদ্বারা তাহাদিগকে 
তাড়না করিল ॥ ১২৭_-১৩৮॥ দেবগণ ভয়াক্ষ্ হইয়া 
হায় হায় আমরা কিহতভাগ্য] এইরূপ বলিতে বলিতে 
পলায়ন্পর হইলেন এবং অনেক মুনিগণ ও দেবগণ ধবহীতলে 
পতিত হইলেন। কশ্ঠগদি মুনিগণ অহো! বিধি বাম! 
এইকপ কহিলেন ।- অপর দ্বিজগণ, দেবদেবেশকে দর্শন 
করিলেও অনুর স্বেষ্টা দেবগণের অভাববশত কাধ্য সমাণ্ড 
হইল না এইরূপ কহিয়া সকল দেব্গণ ও মুনিগণ 
ইহাবা নমঃ শিবাষ এই মঙ্গদ্রারা হৃদয়ে তাহাকে পুজা 
করিলেন। অনম্তর শৃল) হাল, কুস্তল, বলয়, গদাধারী, 
জটজুটবিশিষ্ট, মহাদেবপ্রিয় মুনি নল্দীশ বৃষ আরোহণ 
করিয়া শিবেব আজ্ঞায় সুশ্বেত শ্থাদে গমূন করিলেন; অনস্তর 
কুস্তোদহগণ নন্দিকে দর্শন করিয়া নতমস্তকে প্রণার্ম 
করতঃ কবিত হইয়! গমন করিল। যেমন মেখরূপ বিধুপৃষ্ঠে 
ভব শোভিত হন, সেইরূপ সগণ ও গণণায়ক মহাতেজা নদী 
বৃষপুষ্ঠে দাঞ্জি পাইলেন। দশযোজন বিস্তৃত, মুক্তজালে 
ভাষত শৈলাদি নন্দীর সিতাপতত্র আকাশবং দীপ্তি পাইল! 
আকাশ হইতে মহাদেবকে নিপতিতা গঙ্গার স্তায় 
মুক্গফলমযী ছত্রান্ত বিলম্বিনী মালা শোভা পাইতে লাগিল। 
অনন্তর হে মুনিপুজবগণ! গণাধ্যক্ষ দর্শন করিয়া ইঞ্রের 
আদেশে দেবদুন্দুতি ধ্বনিত হইল এবং লেবগণ, ইঠ্টপ্রদ ও 
শুভজনক গণস্বামীকে বাক্য দ্বারা স্তধ করিল। যেমন দেবগণ, 
তবকে দশুনি করিয়া গ্রীতিকণীকিতগাত্র হন, সেইরূপ তখনও 
গ্রীতিকণ্টকিতগাত্র হইলেন। খেচরগণ ইন্দ্রের আদেশে 
নন্দির উপব আকাশ হইতে গঙ্ধাঢ/পুষ্পবর্ধণ করিলেন । তিন্নি 
গগনোদিত প্ষ্পবর্ষণে তুই হইয়া যথার9থ তুষ্টি ও পু্টি দ্বারা 
দীপ্তি পাইয়াছিলেন। শিবরপ নন্দী লিগ চজ্লেখাও 
দেবোৎ্*ষ গন্ধবারি দ্বারা দীণ্ডি পাইলেন। €ষের পৃষ্ঠতাগ, 
নানাবিধ পুষ্পদ্ধারা শোভিত হইল। হে সুতব্রতগণ ! যেমন 
নক্ষত্রপূর্ণ আকাশ শোভা পায় এবং চন্দ, আকাশপৃষ্ঠে শোভিত 
হন; তদ্রপ বুষপষ্টস্থিতনন্দী কুহমে আবুত হইয়া! দীপ্তি 
পাইলেন । হে সুত্রতগণ! দেবগণ ইন্জর ও উপেনোর সহিত 
মিশিত হইয়া গণবেষ্টিত নন্দীকে দর্শন করিয়া দেবদেবের 
স্তায় তাহাকে স্তব করিলেন। দেবগণ.কহিলেন, 'হুমি রর 
ভক্ত ও প্রকৃত রুর্রজপেরত ; অতএব তে।মাকে নমস্কার । 
তুমি রুদ্রতক্তগণের আর্তিহারী, লৌদ্রকর্শ্রত, কুগ্রাগুগণ 
নাথ ও যোগিপতি তোমাকে নমস্কার । তুমি অতীষ্টপুরক, 
শরপ্য সর্বজ্ঞ, আভিহারী, তুমি বেদবেছ্য, “ছে বেদগ্বা্ী 
তোমাকে নমস্কার | তুমি বঙ্জী, বন্রদং্ ও বঞ্জিবনিবারী / 
তুমি বস্ত্রালঙ্কতদেহ ও বন্িকতৃর্ক আরাধিত; তোমাকে * 
নমস্কার | ১৩৯--১৫৭ ॥ * তুমি রক্তবর্ণ) তোমার সময 
রক্তবর্ণ এবং পরিধান রক্কাণ্বর্ধ। তবপাদকমলে অনুর 


লিকপুরাণ। 
শ্রানিবে। গঙ্গাদি শ্রেষ্ঠ সরিৎ সকল স্ত্রীর, শোভিত 
চাষর গ্রাহিনী। রখোপধোনী সেই সকল ভ্রব্য স্ব স্ব স্থানে 


সন্নিবেশিত হইয়৷ রথকে অতিশয় শোতিত করিয়াছিস। 
জাবহাদি সপ্ত বন্থু; উত্তম হৈম সোপান ভগবান্‌ ব্রহ্ধা। 


৯২ , * 
পুক্তঘের কৃদ্বলোক প্রাক তৃষগি সেনাধিপতি, কুদ্রপতি, 
ধভোমাকে নমস্কার। তুমি ভূতপতি, ভুবনেশপ্তি এবং 
-প্রাপহারী। তুমি রুদ্র ও রুদ্রপতি এবং উতৎ্কট পাপহারী; 
.ক্তোযাক্ষে নমস্কার । তুমি মঙ্গলময়, সৌম্য ও কুদ্রতক্ত ; 


ফ্তোষাকে নমস্কার | গ্বুত কহিলেন, শিলাদ্দাত্বজ গণনায়ক নন্দী, 
কবে গ্রীত হইয়া দেবগ্রণকে কহিলেন, হে দেবগণ! পুরত্রয় 
বিনষ্ট হইয়!ছে, এইটা মনে করিয়া অতি সত্বর ও ধত্বসহকারে 
শুর রথ, সারথি এবং উত্তম শর ও কান্মুক করিতে 
€তামুরা যত্ববান হও। অনস্তর দেবগণ ক্রক্গা ও বিশ্ব- 
কণার সহিত অতিত্বরাযুক্ত হইয়া দেবদেবের রথ নির্মাণ 
করিলেন ॥ ১৫৮--১৬৩ ॥ 


একমপ্ততিতম অধ্যায় সমাণ্ত । 





দ্বিসপ্ততিতম অধায় । 


শত কহিলেন, অনভ্ভব বিশ্বকর্মা অতি যত ও সার্দরে 
€দেবদেবের সর্ব্বলোকময় দিব্য রথ নির্মাণ করিলেন। সেই 
রব গগনাদি পঞ্চতৃতাত্মক সর্বদেবগণে ব্যাপ্ত । সর্বদেব- 
.পমঙ্কাত সৌবর্ণ ও সকলের অভিমত। দক্ষিণ চক্র 
শৃর্ষ্য ও বামচক্র চম্দ। ইহার দক্ষিণভাগ দ্বাদশাব ও বাম 
ঘাগ ষোড়শার হে বিপ্রেন্সগণ। সেই অরের মধ্যে 
পদশ অর, ঘাদশ আদিত্য 'জানিবে। হ্তে অুব্রতগণ! 
€ষাড়ণার বামাঙ্গ চন্দ্রের ষোড়শ কলা জানিবে। নক্ষত্রগণ 
নামা চালবই ভূষণ। হে বিপ্রপুঙ্গবগণ! ছয় খতু দক্ষিণ 
ও বামতাগের নেমী সকল জানিবে। অন্তরীক্ষ তাহার 
পুফর (অবকাশ স্থান)। রখনীড় (সারথি স্থান) মন্দর 
পর্দত; অস্তাচল ও উদযাচল তাহার কুবরদ্ধয় (পূর্ব্বাপর 
সুগন্ধর ) জানিবে। মুখ্যামন সুমেকপর্ধত। 
(মকর আশ্রয়, রথবেগ সংবত্সব) দক্ষিণায়ণ ও উত্তরায়ণ 
লক্ষপ্রাভাগ জানিবে। মুহূর্তনিচয় রথের, বন্ধুর ত্রিংশৎ 
কাষ্ঠাত্বিকা কল! তাহার বুর্ভ লপটিকা; রথের ঘোণা কাষ্ঠ 
অক্ষদড কণনিচয, অনুকধ (রথের নিম়কাষ্ঠবিশেষ ) নিমেষ 
ঈিহ! (যুগাক্ষ সন্ধান) লব, গুপ্তি স্থান নিমেষ হইতেও 
হুঙ্কপা ; রথের বরূথ আকাশ) স্বর্ণ ও মোক্ষ সেই রথের 
ধিলদয় জানিবে। ধর আর বিরাগ ইহীর দণ্ড, যজ্ঞ সকল 
পথের ধ্বজদস্তপ্রগ্রহ রশি) যজ্জের দক্ষিণ। রথের সন্ধিস্থান) 
পঞ্চ।শং অগ্নি রখেন লৌহ অর্থাৎ আ'য়ুসকীলক জানিবে। 
ধর্ধ আর কাম তাহার সুগাস্তকোটী, ঈষাদও্ড অব্যক্ত, বুদ্ধি 
গাথৎ মহত্ত্ব নডল অহঙ্কার রথকৌোণ, গগনাদি পৰতঁত 
রথের বস একাদশ, ইঞ্ি্ রথের ভূষণ জানিবে। শ্রদ্ধা 
রাখের গতি বেদ্ণ্চিয় রথের অশমমুহ, পদ্নিকর অর্থাৎ 
বেদপদ-বিভাগ তাহার ভূষণ, ষড়ঙ্গ সকল তাহার উপভূষণ 
॥ ১১৩ ॥ হেসুব্রতগণ | পুবাণ ন্তায় মীমাংমা ও ধর্শশাস্তর 
চিহার কালাশ্রযপট অর্থ কম্বল জানিবে। গায়ত্র্যাদি মন্ত্র 
কাদিবর্ণ পাদ অর্থাৎ ছন্দের চতুর্থাংশ, ব্রহ্ষচর্ধ্যাদি চতুরাশ্রম 
* রথের ঘণ্টা আ্ানিবে। সহ ফণাভূষিত অনন্ত অবচ্ছেদ 
লির্ঘাৎ, বন্ধনরত্, পু্করাদি অর্থাৎ তৎ্সঙ্গক মেখ তাহার 
ক্রিষর্মর ও রত্ধৃডৃষিদক্ত পতাকা । চতুঃসমুহব রধকণ্থলিকা 


ত্যন্তপর্বত 


সেই রথের সারথি, দেঁবগণ, রথরশ্মিগ্রাহক। ব্রহ্ষ-দৈবত 
প্রণব, ব্রহ্মার প্রতোদ, লোকালোক পর্বত, বুথের বিস্তৃত, 
সোপান, শৈলেক্স (মের ) কান্ধুক। মানস নামে পর্জত' 
রথের আস্থত্যন্তর স্যাসোপযুক্ স্থান এবং অস্তান্ত পর্্ত 
সকল চারিদিকে নাসাম্বরূপ অবসন্থিত। বাসুকি স্বয়ং 
কালরাত্রি-সমেত জ্যা ॥ ১৪-_-২৩॥ শ্রতিক্রপিনী সরস্বতী 
ধনুকের ঘণ্ট1, মহাতেজা বিধু। ইযু, সোম শরের শল্য, 
প্রলয়াগ্নি সেই শরের স্থদারুণ নিশিতাগ্রভ।গ । কালকূট বিষ 
সমুৎপন্ন অনীক ন্থ(পনপুর্ধবক আবাহাদি বাষু সকল পত্র। 
এই প্রকার দিব্যরথে কার্পুক-পর-জগতের প্রতু ঈশ্বর ব্রচ্মাকে 
সারথি মণ্ডল করিয়া ভব, রণ অর্থাৎ কবচ মুকুটাদি ধারণে 
স্বর্গ ও পৃথিবীকে কম্পিত করত সকল দেবগণযুক্ত দিব্য 
রথে আরোহণ করিলেন। খধিগণ স্তব করিতে লাগিলেন, 
ব্ন্দিগণ বদনা করিতে লাগিলেন। নৃত্যবিশারদ অপ্দ- 
রোগণ উহার সমীপে নৃত্য করিতে লাগিল। বরদ শিব 
সারথি দর্শন করিয়াই মুশোভমান হইলেন, লে'কসন্ৃত 
কল্পিত বথে মহাদেব আবোহণ করিলে বেদসত্তব তুরগণণ 
মস্তক দ্বারা ভূমিতে পতিত হইল। অনস্তর বৃষেন্ত্র- 
বূপী ভগবান্‌ অত্যন্ত রখের অধোভাগে ক্ষণকালমধ্যে 
তাহাদিগকে উবাপিত কবিয়া রথে যৌজিত করিলেন এবং 
বৃষেন্পও ক্ষণকালমধ্যে জানুদ্ধয় দ্বারা ধরাতে গমন 
করিলেন ॥ ২৪--৩১॥ অশ্বরশাধারী প্রভু ভগবান্‌ ব্রঞ্ধা, 
দেবদেবের কথানুসারে অশ্বধিগকে সংবমিত করিয়া মেই 
শুভ রথ স্থাপন করিলেন। অন্তর তিনি মহাবীর দানব- 
গণের আকাশস্থিত পুবত্রয্বের উদ্দেশে পবন ও মনের ন্তায় 
শীপ্রগামী অখদিগকে চালিত করিলেন। অনস্তর তগবান্‌ 
শঞ্ষর দেবগণের দিকে দৃষ্টিপাতপুর্ধক বলিলেন, আমাকে 
তোমরা পশুগণের আধিপত্য প্রদান কর, তবে অনুর বিনাশ 
করিব। হে সত্তম সুরবরবৃন্দ! দেবগণের এবং অম্ 
সকলের পৃথক্‌ পৃথক্‌ পশুত্ব হইলে তবেসেই অনুরেরা বধ্য 
হইবে) নতুবা নহে। জ্ঞানী মহাদেবের এই কথা শ্রধণে 
দেবগণ সকলেই পশুভাবের প্রতি শঙ্কিত হইয়া বিষঃ 
হইলেন ॥ ৩২--৩৬॥ অনস্তর মহাদেব, তাহাদিগের ভাব 
অবগত হইয়া বলিলেন, হে দেবশ্রেষ্ঠটগণ! এই পশুভাবে 
তোমাদিগের কোন ভয় নাই। এই পণ্ুভাব হইতে 
মুক্তির উপায় শ্রবণ কর এবং তাহা অনুষ্ঠান করিবে। যে 
দেঁবতা দিব্য পাশুপত ব্রত আচরণ করিবে, সেই পণুভাব 
হইতে* মুক্ত হইবে। ইহা; সত্য-প্রতিজ্ঞা। সমাহিত 
হইয়া অপরে ও আমার এই পাশুপত ব্রত করিলে 
পশুভাব হইতে যুক্তি লাভ করিবে; হে সুরসত্তমগণ | 
এবিষয়ে সংশয় নাই । থে ব্যক্তি আমরণকাল, দ্বাদশ বৎসর, 
ছয় বংসর অন্তত তিন বৎসর আমার শুঞধা করিঝে। 
পে পশুভাব হইতে মুক্ত হইবে। অতএব হে জুরোত্বমগণ! : 
এই পরম দিব্য ত্রত জার্চরণ করিও) পর্তত্বে ওয় কি। 


২ 


উড, 


ডখন দের্ধদশ লোকে নমন্কত শিষের নিকট "তধান্ব” রোম জাধ্য প্রমধগণপরিবৃত রণকূশল বীরতদ্র পুরহমনো, 


বলিয়া পশ্ততাব স্বীকার করিলেন। তাহাতেই তুরাহুর 
নরনিকর, প্রভুশিবের “পশু । " রুদ্রই পশুপতি এবং পশুপাশ 
বিমোচক। পণ্ড, এই পাশুপতত্রত প্রভাবে স্বীষ পশুত্ব 
মোচন করিবে । তাহা করিলে আর পাপী থাকিবে ন!। 
' ইহাই শাস্ত্রের নিশ্চয় । অনন্তর মহাপরাক্রমশালী সাক্ষাৎ 
বান্তক বিনায়ক, দেবগণের নিকট পুজিত না হওষাতে 
উ্াহাদিগের নিবারণ করত বলিলেন, উত্তম ভোজ্যতক্ষ্যাদি 
বাবা আমার পুজা না করিয়। এ জগতে কি দেবতা কি 
দানব কোন্‌ পুরুষ সিঙ্ধি লাভ করিতে পাবে ? হে তুরেশ্বর- 
গণ! আমি দেবগণের প্রধান; আমাকে পুজা না করিয়া 
কিষগে কার্ধ্য করিতে উদ্যত হইয়াছ 1 আমি ততক্ষণাৎ 
তাহাতে বিশ্ব করিব। তখন ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ভীত 
হইয়া নানাবিধ ভোজ্যভক্ষ্য মোদকপিষ্টকাদিদ্বারা সেই 
প্র গণপতির পুজী করিষা তাহাকে বলিলেন, আমাদিগের 
একার্ধা নির্ধিষ্বে সমাধা হউক। তখন নিখিল সুরেন্্- 
প্রধান মহাদেবও নিজপুনরন গণেশকে আলিঙ্গন ও তদীয় 
মস্তকাাণ করিয়া বহুতর পুষ্প এবং সুগন্ধ শ্ুরস নানাবিধ 
ভক্ষাভোজ্যদ্বারা তাহার পুজা করিলেন। দেবগণ এবং 
গণ.ধিপতিগ্রণের মহিত সেই সুমেক ধন্য! মহেশ্বর, ঈশ্বর- 
নাঘক পৃজনীয় বিনায়ককে পুজা করিয়া ত্রিপুব দ্বাহের জন্য 
গমন করিলেন ॥ ৩৭৫০ ॥ তখন প্রভু দেবগণ, সিদ্ধগণ, 
ভুঁতণণ এবং নন্দিপ্রমুখ , গণাধিপতিগণ সকলেই স্বপ্থ 
বাহনে আরুঢ় হইয়া ঈশ্বর দেবদেব মহাদেবের অনুগমন 
কবিতে লাগিলেন । ভগবান্‌ মহেশ্বর যেমন মুত্যুকে বধ 
করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন, সেইরূপ নন্দী দেবগণ 
এবং গণনায়কদিগের অগ্রে অগ্রে পর্বতরাজ তুল্য বৃহৎ 
রথে আরোহণ করিরা ত্রিপুবনাশের জন্য গমন করিতে 
শাগিলেন। তখন দেবগণ, গণাধিপতিগণ এবং প্রমথগণ 
সকলেই অস্ত্রশস্্ ধারণ করিয়৷ গজরাজ, বষ বা উৎরুণ্ঠ 
অশ্বে আরোহপপুর্বক গমনপরায়ণ শিলাদ পুত্রের অনুগমন 
করলেন। অগ্রতিহত-শক্তি গঞড-ধ্বজ, শঙ্ুর বামতাগে 
গিরিরাজতুল্য পক্ষীক্র গরুড়োপরি আরুঢ় হইয়া জগতৈর 
হিতাহ্্থ ব্রিপুরদাহের জন্য সত্বর গমন করিতে লাগিলেন। 
অনেক দেবগণ, সুতীক্ষ শ্রক্তি, টাঙ্ক, গদা, ত্রিশূল, খড়গ 
প্রভৃতি ইব্তম উত্তম অস্ত্র ধারণপূর্ত্বক চতুর্দিক হইতে 
সেই অপ্রমেত্র স্বুরলোক পতি দেব দানব প্রভু নারায়ণের 
অনুগমন করিতে লাগিলেন। কমল-পত্র-প্রভ গরুড়ারূঢু 
তগবান্‌ বিষু। সুরগণের মধ্যে সুমেক শিখরাধিরূঢ় প্রথর- 
রশ্মি ভগবান্‌ সহআংগুর ন্যায় বিরাজ করিতে লাগিলেন্ব। 
যেমন গক্ুড়, সর্প বধে গমন করেন তদ্রপ, সুরগণের অগ্রনী 
ইল্স, মহাদেবের দক্ষিণে ্ররাবতে আর হইয় ত্রিপুর দাহের 
জন্ত গনন করিলেন 1 ৫১--৫৭ ॥ তৎকালে সিদ্ধ) গন্ধ, 
হরেন্্, বীরবৃন্দ, অহল্যোপপতি হুরেশ জগৎপতিহরেত্র 
বৃন্দাধিপি সহত্র নগ্ন ইন্রকে লীলাপরবশ অন্বাতনয়ের 
তায় প্রাণমপূর্ব্ক স্ভৰ করিলেন, জয়োচ্চারণ ও পৃষ্পবৃ্টিও 
করিলেন। অনস্র, বম, অদ্ধি, কুবের, বানু; নিপ্ত তি, বরুণ, 
ঈশান, এই সসম্ত দিকৃপতিগণ শিবের অনুগমন করিলেন। 


দ্যত দেবদেব ত্্যগ্থকের নিকটে বৃষে আর হইয়া 
নৈপ্ধতকোপে রথের পার্্ে গমন করিতে লাগিলেন। 
অপর মহাদেবের ম্তায় মহাতেজা মহাকালও সগণে' 
বায়ুকোণে রথের পার্খে গমন করিতে লাগিলেন। 
দেবেজ্গণপরিকৃত হিমালয়সন্্রিভি গজারড় কার্তিক ও. 
সিদ্কচার ও সেনাসহ অন্ুগমন ' করিলেন। মুরবিস্থ- 
বিঘাতক বিশ্বেশ্বর গণেশ, অহুরগণের বিশ্বের জঙ্ট 
বিশ্বগণের সহিত সেই দেশে মহাদেবের অনুগমন 
করিলেন। ততকালে গজেন্রগামিনী অসথররস্তপারমঞ্ত?: 
মদচঞ্চলনয়না মক্ুগজচন্্পরিধান! কালী কালরান্তি 
সদ্বশ করধত শূল কম্পিত করিতে করিতে প্রমত্ত স্বগর্ণ' 
ও পিশাচগণের সহিত গণেশ্বরের পষ্টদেশে গমন করি- 
লেন। গন্ধর্বব, পিশাচ, ষক্ষ, বিদ্যাধর, নাগপতি, সুরেঞ্ঞ 
প্রভৃতি সকলে হিমালয়-নন্দিনী সেই দেবীকে প্রণামপর্রক" 
স্তব ও জয়ধ্বনি করিলেন ॥ ৫৮--৬৮॥ অনুরত্বাতিনী মাতারা 
স্বরগণ কর্তৃক সাদরে পূজিত! হইয়া ধ্বজধারী প্রমথগণের 
সহিত সবাহনে সেই মাতার অনুগমন করিলেন। সিংহার 6 
অতিবীর্ধ্যবতী অন্কুশ-শুল-পাঁশ-কুঠার-চত্র-খড়গ শঙ্খ ধারিগী 
মহাপরাক্রম। বালা ছুর্ণা মধ্যাহ্ন হৃুর্ধ্যমূশ সহঅবহিচিষৎ, 
নেত্র দ্বাবা যেন পথ দগ্ধ করিতে করিতে দৈত্যনাশে গমন 
করিলেন। ডুখন দেবেজ্ম-রবি-সৃশ মুখ্য প্রমথগণ হ্ত্তী 
অশ্ব সিংহ বৃষে আরোহণ করিয়া ভ্রিপুবনাশে দেবদেবের 
অনুগমন করিল। পর্বতসন্নিত স্রেশ্বর ভূতে্বরেরা গিরি- 
শঙ্গের ন্যায় মুষল হলফাল হস্তে গমন করিল। ইল ব্রহ্ম 
বিষ প্রভৃতি গণনায়ক দেবতারা বিরীটবদ্ধ'গলি হইয়। 
চতুদ্দিকে জয়ধ্বনি করিতে লানিলেন। হে বিপ্রেক্্রগণ ! 
দণ্ডহস্ত জটাধারী মুনির! নৃত্য করিতে লগিলেন। খেচর 
সিদ্ধচারণেরা পুষ্পরৃষ্টি করিতে লাগিল। তৎকালে ধেন 
ত্রিপুর ধ্বনিত হইতে লাগিল। পর্বগণবর্ধ্য গণেশ্বর ও. 
স্গগণে পরিবৃত তৃষ্গী, মহেজের ন্যাঘু বিমানে আরোহণ করিয়া 
ত্রিপুবনশে গমন করিলেন । কেশ, বিগতবাসা, মহাকে্শঃ 
মহাজর, সোমবর্রী, সবর্ণ, সোমপ, সেনক, সোমণুকু, 
হার্যযবাক্‌, হুর্ধয্যপেষণক, হুর্ধ্যাঙ্র, শ্রিনামা, হর, হুন্গর, 
প্রকুণ, ককুদণ্ড, কম্পন, প্রকম্পন, ইন্দ, ইজ্জজয়, মহা) 
ভীমক, পঞ্চাাক্ষ, শতাক্ষ, সহাআক্ষ, মহামুণড, দীর্ঘ, পিশা 
চাশ্য, যমজিহ্ব, মহোদর, শতাশ্ব, কণ্টন, কঠপুজন. দ্বিশিখ, 
ত্রিশিখ, পঞ্চশিধ, মুণ্ড, উদ্ধমুণ্ড, অক্ষপাদ, পিনাকধক্‌, 
পিরলায়ন, অন্বারকশন, শিথিল, শিথিলাস্ত, ভুজ, কুজ প্রভৃতি 
প্রমথাধিপগণ মহাদেব অনুগমূন করিলেন ॥ *৯--৮১ ॥ 
অজবত্র, হয়বক্র, গবস্রু, উদ্ধবক্র, প্রভৃতি অলক্ষ্য লক্ব- 
ণান্িত প্রমথগণ মহাদেবকে আবরণ করতঃ গমন করিলেন 
উদ্ধরেডা, সহত্র. সহত্র কুদ্রগণ সিঙ্কাদিগণারৃত হইয়া উম!- 
সহচর মহাদেবকে বেষ্টন করিয়া মহাদেবের অনুগমন 
করিলেন। এই প্রকার কোর্টি কোটি গণ ত্রিপুর দহন 
করিতে দেবদেব মহাপেবের অনুগমন করিল।" অষ্টবহ”, 
একাদশ রুদ্র, হ্বাদশ আদিত্য, ত্রচ্ধ। বিছু। রু্র, অপরাপর 
তিন সহ তিন শত দেবতা চতুর্দিক ব্যাপিয়া গমন “কয়িতে 
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জাগিল। সর্ধলোক মাতা, গণ মাতা ও ভূতদিগের মাতারা 
মহাদেবের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিলেন। নিশ্বলাকাশে 
চন্দ যেমন নঙ্গত্রমধো শোভা ধারণ করেন, মহাদেবও 
রথমধাবত্বাঁ হইয়া সেইরূপ গগণমধ্যে প্রকাশ পাইতে 
পাগিলেন। তৎকালে বিশ্বরূপা হিমালয়নন্দিনী গৌরী, 
পপ্রভাবে শিবের স্তায় তাহার বামপার্শদেশে প্রকাশ পাইতে 
লাগিঙেন। হেযামুজরর্ণ শুভাবতী তাহার সথীও চাষর 
হস্তে তাহার পারশ্দেশে শোভা পাইতে লাগিলেন। 
শুভ্রমেঘধণ্ড ধেমন বিছাৎ সংসর্গে শোভিত হর, বিভুর 
তমস্ঃচ্ছাদিত শরীর তদ্রপ অশ্থিকা দ্বারা প্রকাশ পাইতে 
পাগিল। যেমন ইন্ধনুদ্বা আকাশ, মেরুদ্বাবা জগৎ 
শোভিত হইয়া থাকে, তদ্রপ হিরণ্যধনুর প্রভায় চক্জ্ুবৎ 
কমনীয় শুর শরীর শোভিত হইয়াছিল এবং যেমন 
চল্রোদয়ে আকাশমণ্ডপ শোভাধারণ করে, সেইরূপ তাহা 
শ্বেতাতপত্র রহকিরণে দেদীপামান হইয়াছিল ॥ ৮২--৯১ ॥ 
সেই ছত্রের ছুকুবসনলঙ্গিত রক্তাৎগুবিভাসিত রহ্বমালা 
4৪ আকাশ হইতে পতিত গঙ্গাব ম্যায় শোভা ধারণ 
করিল। অনস্তর কাহার পাদপদ্ৰ ব্রক্গা মহেন্দ্র বিভাবন্থ 
গ্রভৃতি নমস্কার করিতে লাগিলেন এবং তিনিও মর্লোকের 
হিতকামনাম অন্নার সহিত ত্রিপুব দহনে গমন কবিলেন। এই 
সময়ে বর্গ & ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণপরম্পর কথোপকথন করিতে 
গাগিলেন যে, ত্রিশুলী মনে করিলে ক্ষণকাল মধো এ সমস্ত 
জগংকে দগ্ধ করিতে পারেন । তবে কেন সামান্ঠ ব্রিপুবদহনে 
নিজেও সগণে গমন করিলেন। তাহার রথই বা কি নিমিত্ত 
বাণই বা কি নিমিন, শ্রগণ ও দেবগণই বা কি নিমিত্ত; 
যেহেতু তিনি নিজে অসীম ক্ষমতাশালী । বোধ হয় 
তগবান্‌ পিনাকী লীপাপ্রক'শের নিমিন্ত এ সকল ব্যাপারে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নচেৎ এই সকল আাড়ম্ববে উহার 
প্রয়োজন কি? 

'অনস্তর জগদ্রথ মহাদেব, নন্দি-প্রমুখ দেবগণেখ সহিত 
পুরত্রয়ের মমীপবন্তা হইলেন এধং অষ্টশুঙ্গ মেরুব ন্যায় 
শোভা পাইতে লাগিশেন। দেবগণ জদ্রিহুন্তা সহিত 
গ্রগণাবৃত ঈশ্বরকে ত্রিপুর মধ্যবল্গী দেখিয়া ভ্াহার 
অন্থগমন করিল। রাজগণ, সিদ্ধাদিগণ ও দেবগণবিশিঞ্ 
গমস্ত জগলয়ের ভ্তায় নৈত্যত্রয়বিশিষ্ট সেই ত্রিপুর 
সম্যক শোভমান হইতে লাগিল | ৯২ -.১০০॥ অন্তর 
মহাদেব ধন্গঃ সভ্জিত কবিয়া পাশ্ুপতাস্ম যোগ কবিয়া 
ত্রিপুর বিষয় চিন্তা করিতে লাণিলেন। মেই রৌদ্র সুর্তি 
মহাদেব কার্মুক বিস্তৃত করিয়া শ্থতি করিলে পর, সেই 
সময়েই শী তিন পুব এক হইয়া গেল। সমীপাগত তিনপুব 
এক হইয়া যাইলে মহাত্মা দেবতাদের বিপুল হর্ধ হইয়াছিল। 
তারপর সকল দেবতারা, সিদ্ধগণ ও মহধিরা জয়র্ধবনি 
করিলেন ও অইরমুর্তি মহাদেবের স্ব করিতে লাগিলেন। 
ভগবান ব্রদ্ধা, আগত পুষ্যযোগেও মহাদেবকে লীলাবশ 
দেখিয়া বলিলেন, হে মহাদেব হে পরমেশ্বর! আপনার এই 
চেষ্টা যুক্তিুক্ত ; যেহেতু দৈত্য ও ধেঁবতারা আপনার নিকট 
*লমান। তাহাহইলেও দ্বেবতার! ধন্শিষ্ট, দৈত্যেরা পাগী। 
হে জগবাথ! এন্ড আপনি লীলা গ্রকাশ করুন। ৫হ ঈশ! 


লিঙ্বপুরাণ। 


/ 


হে প্রভো! আপনার রথেই বা কি-গ্রয়োদ পুর ৃ 
দহনে কালই বা কি প্রয়োজন ? বিস্মাই বা কেন? আমিইঝ 
কেন? পুষ্য যোগ আগত হইয়াছে, ঘে পর্য্যস্ত না পুষ্য যোগ 
অতীত হয়, তাহার মধ্যে ব্রিপুর দগ্ধ করুন। অনন্ত . 
উমাসহচর মহাদেব বিরূপাক্ষ তৎক্ষণাৎ কটাক্ষে পুর দ 
করিলে পর, ভগবান্‌ বিষু। কাল, অগি, বায়ু প্রতি সকল 
দেবতাই শরসমীপন্থ হইয়া মহ'দেবকে প্রণাম করিয়া" 
বলিলেন যে, ষদাপি আপনার কটাক্ষেই ব্রিপুর দগ্ধ হইয়াছে, ' 
তথাপি আমাদের হিতের নিমিত্ত শরত্যাগ করুন। অনন্তর 
তরিপুরার্দন ঈশ্বর ধন্ুজ্ণা আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া বাণত্যাগ 
কবিলেন। তক্ষণাৎ ত্রিপুরাস্তকর শর দগ্ধাবশেষ ত্রিপুর 
দহন করিয়! দেবদেবের নিকট উপস্থিত হইল এবং প্রণাম 
করিল। শত কোটি দৈত্যাবৃত সেই তিনপুর দগ্ধ হইয়া গেল 
॥ ১০১--১১৫॥ দৈত্যেরাও সেই রুদ্ররূপী বাণের সহিত 
মহাদেবকে পুজা করাতে, গাণপত্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, 
দেবপুজব মহাদেব ইন্দ্াদদি দেবগণকে ও হিমালয়সতাকে 
তয়ে তুষীত্তাব অবলম্বন করিতে দেখিয়া, “কি এ” এই 
কথ। সকলকে বলিয়াছিলেন। ততপরে দেবতারা তাহাকে 
ইন্দৃভূষণা পর্নতরাজহুতিহাকে ও গজাননকে প্রণাম 
করিলেন। পুনরপি দ্রেবদেন মৃহেশ্বরকেও বন্দনা করিলেন। 
পিতামহ কহিলেন,হে দেবদেব! প্রসন্ন হউন । হে পরমেশ্বর ! 
প্রমন্্ হউন, হে জগন্নাথ! প্রসন্ন হউন, হে আনন্দদ! হে 
অব্যয়! প্রসন্ন হউন । তোমার পঞ্চ।্ত, তুমি যমেরও ধম, তুমি 
আত্মাত্রষে (অর্থাৎ বিশ্ব প্রাজ্ঞ ও তৈজসবূপে) উপবিষ্ট, তুমি 
সকল বিদ্যার করণ, অতএব তোমাকে প্রণাম করি। তুমি 
মঙ্গলময় ও মঙ্গলেব কারণ, তুমি তৈরব ও ভৈরবশ্রেষ্ঠ, তুমি 
শর্যন্বরূপ, তোমাকে নমস্কার । তুমি কোটা বিছাতের গ্যাষ 
দের্দীপামান। তুমি পৃথিব্যাদিপ্রকাশক রূপ অবলম্গন 
করিরাছ। হে মঙ্গলময়! তোমাকে নমস্কার | ১১৬--১২৫ ॥ 
তোমার বর্ণ অগ্নির স্যার, তুমি রৌদ্র, তুমি অশ্বিকাদ্ধ- 
শরীরী, তুমি ক্ুদ ব্রন্মা ও নিষুকে মুক্তি দান করিয়া 
থাক; হে দেব! তোমাকে প্রণাম! তুমি সকলের জোট 
রুদ্রক্ূপী উমাসঙ্গী মোম, তুমি বরদান করিয়া থাক। তুমি 
ত্রিলোকম্বরূপ, তুমি বর্ণ, তুমি ব্ষট কার, তোমাকে প্রণাম । 
তুমি জৃৎপণ্থ ও গগণ রূপে অবস্থান করিতেছ এবং গগণের 
উপরিও তোমার স্থিতি; তোমাকে প্রণাম। তোমারই 
হৃ্ধ্যাদি অষ্টমূর্তি তুমি অষ্ট পৃথিব্যাদ্দির কারণ; তোমাকে 
নমস্কার ৷ তুমি চার বেদরূপে অবস্থিত, চার আশ্রম তোমারই 
মুর্তিভেদ, চার ব্যুহ তোমার অবন্বব। গগণাদি পঞ্চভূত 
তোমার মূর্তি; তুযি সদ্যোজীতাদি পঞ্চমন্ত্র্গী তোমাকে 
ন্মঙ্কার। তুমি চতুঃষষ্টি বর্ণাত্মক তুমি অকারাত্মক তোমাকে 
নমস্কার তুমি ছ্বাত্রিংশৎ মাতৃকারূপী ও উকারাত্মক তোমাকে 
নমস্কার। তুমি আত্মা আট প্রকারে বিতক্ত করিয়াছ ও 
অর্ধমাত্রাত্বক ; তোমাকে ন্মস্কার। তুমি ওস্কার তোমাকে 
প্রণাম, তুমি চার প্রকারে অবস্থিত (অর্থাৎ অকার উকার 
মকার ও অর্থমাত্রাত্বক) তুমি গগন ও গ্ব্গের ঈশ্বর 
তোমাকে ন্মস্কার। তুমি সগুলোক-স্বরপ পাতাল ও 
নরকেরও ঈশ্বর অইক্ষেত্রে 'তোনার অট্টরূপ) পরাৎগর | 


পূর্বৃভাগ। 


৯৫ 


তোমাকে নঙকার | তুষি সহশ্র, তোমার সহশ্র মন্তক ও ত্যাগ করিয়াছেন। আমি অনেক যত্বে রখ প্রস্তিত 


সহত্র পাদ অডএব তোমাকে নমস্কার ।, নবসঙ্খক যে 
নাত, তুমি তৎ-স্বরূঠা ) অতএব নয় ও আট এই সপ্তদশ 
আত্মমতে তোমার প্রনুত্ব রহিয়াছে । উরঃ প্রস্তুতি অষ্ট 
স্থানে বর্ণ প্রকাশ করিতেছ, অতএব তোমার চহুঃষট 
প্রকার মুর্তি) তোমাকে নমস্কার+ তুমি চতুঃষ্টি ঘোগিনী- 
বগী এবং অষ্টবিধ যে সঞ্াদিগুণ, দেই গুণ পরিবৃত; 
অতএব তুমি গুণী হইয়াও নির্ডণ; তোমাকে নমস্কার । 
হুষি মূলাধারস্থ ও' শ্বাশ্বত স্ানবাদী নাভিমগ্ডলে বাস 
করিতেছ ও তুমি হৃদয়ের শব্দচারী প্রাণবাযু তোমাকে 
নমস্ক'র |১২৬--১৩০& তুমি কন্ধরাষ় তালুবন্ধে ভরমধো ও নাদ 
মধ্যে বাস করিতেছ, তোমাকে নমস্ক।র। তুমি চন্দমগ্ডলবাসী 
মঙ্গলময় শিব, তুমি বহিচ চন্দ হুর্ধ্য-স্বরূপ) অতএব ষট ত্রিংশৎ 
শভ্িসম্পর, তোমাকে নমঙ্কার। তুমি লোক সকলকে 
সতু!দিগুপ্ত্রয়ে বেষ্টন করত ভূজগরূগী হইয়া প্রশ্থপ্ত হইতেছ, 
তুমি গাহ্পত্য আহবনীষ দক্ষিণাগ্সিকূপে তিনপ্রকারে অব- 
স্থিত; তোমাকে নমস্কার। তুমি মদাশিব, শাস্ত মহাদেব) 
পিনাকধারী, সর্বজ্ঞ, শরণ্য ও সদ্োজাজ) তোমাকে নমস্কার | 
হে আধাব ! হেবামদেব! তোমাকে নমস্কার, তুমি তৎপুরুষ, 
তুমি ঈশান, তোমাকে নমস্কান, তুমি ত্রিণ ঘুভর্তেই প্রকাশ- 
মান, তুমি শাস্ত, তুমি অতীত; তোমাকে প্রণাম করি। তুমি 
অনস্তব্ুঙ্ধাণ্ডেব ঈশ্বর,তুমি শৃক্ষম,হুমি উত্তম তোম।কে নমস্কাব) 
জ্ঞানই তোমার ম্মদ্বিতীয় চক্ষু তুমি এক রুদ। তোমাকে 
নমস্কার। তুমি ব্রহ্ধাবিষুণরুদ্র বগী শ্বীক? ও শিখ গুধাবী,তোমাকে 
নমস্কাব। তুমি অনন্ত আমনে স্থিত; তুমি অনন্ত; তুমিই 
অন্তক; তোমাকে নমঞ্চর। তুমি বিমল বিশাল, ও বিমলাঙ্গ, 
তোম;কে প্রণাম করি ॥ ১৩৮--১৪৫॥ তুমি বিমলাসনে 
নর্মদাই থাক এবং তোমার যে নকল কার্ধ্য, তাহাও বিমল! 
ষেগপাঠে তোমার বাস, তুমি নিজে যোগী ও যোগদাতা। 
সর্বাদ| নীবারশৃকবৎ যোগী জ্দয়ে বাম কর, তুমি প্রত্যাহার 
ও প্রত্যাহাররত। তুমি প্রত্যাহাররতদিগের প্রতি স্থানে 
বম কা, তুমি ধারণ! ও ধারণ[রত; তোমাকে নমস্কার । 
ধাহারা! সর্বদা ধাবণ।ভাসরত, তাহাদের মধ্যে ভুমি 
সর্বশ্রেষ্ঠ ; তুমি ধ্য।তা ধ্যানরূপী এবং ধ্যানগমা, তোমাকে 
শমস্কার। তুমি ধ্যেয়, ভুমি ধ্যেয মধ সলভ এবং তোমার 
চিস্তাই চিন্তনীয় ; তুমি ধ্যেয় -ব্রঙ্ম! নিষু প্রভৃতির ধ্যেয়, হে 
ধ্যেয়তম ! তোমাকে নমস্কার । হুমি মমাধিগম্য ও সমাধি- 
স্বরূপ এবং সমাধিরত ব্যক্তিদিগের নির্বিকলার্৫ঘ স্বরূপ । 
তুমি পুরত্রযু দগ্ধ করিঘ্া! জশল্য়কে রগ্না করিয়াছ; এবংবিধ 
তোমাকে কে স্তব করিতে সমর্থ হইবে, তবে আমি 
যে তোমাকে স্তব করিয়া সভ্তষ্ট করিব, সে কেবল তুমি 
নিজেই তুষ্ট বলিয়া; তোমাকে নমস্কার। হে দেবদেক! এই 
মনুষ্য, দেব প্রমধগণ ও সিদ্ধগণ তোমার অদ্ভুত কার্য দর্শন 
করিয়া ভক্তিমান ও সন্তষ্ট হইয়া তোমার ত্তব করি- 
€ছে। হে দেবেশ! হে গণেশ! তোমাকে নমস্কার 
হে বিডে!! & পুরত্রয় ত সামান্স; আপনি ত্রিজগৎ 
ক্ণকাল মধ্যে কটাক্ষে ঘঞ্জ কর্তে পারেন। অন্থিকার 


সহিত লীলা করত এ ভিপৃর' ঘঞ্ড করিয়াছেন ও বাপ. 


করিয়াছি ব্রপুরক্ষয় নিমিত ইসু ও শুভ্র শরাসন নিশ্মার্থ 
করিয়াছি। কিন্তু তাহার ফল দেবতারা দেধিতে পাই- 
লেন না॥ ১৪৬--১৫৫॥ রথ, রর্থী, দেববর, হি; শর 
পিতামহ সকলই তুমি; তোমাকে কে স্তব করিবে ? তে 
তুমিও গুণাতীত | তুমি অনন্তবাহু, তুমি অনস্ত-পাদ, 
তোম।র মস্তক অনস্ত, তুমি সুখ-স্বরূপ, তোমার মূর্তির 
অস্ত নাই। তুমি এবজুত অতোবষা, কি প্রকারে 
তোমার স্ব করিব? তুমি সর্বজ্ঞ শিবরুদ্ররূগী, তুমি 
সর্ব ও মঞ্গলময়'ং তোমাকে নমস্কার। তুমি পুল, 
তুমি নিরবধিক শাক, তুমি শুৃক্ষার্থবিদু বিধাতা; তোমকে 
প্রণাম করি, তুমি সকল হৃরাহুরের আক্টা, ভরপকর্তা ও হত 
এবং জগতের বিধাতা । তুমি শ্ুরাহইরের নেত্রম্বরূপ, দাত! 
প্রশান্ত ও সর্ব শাস্ত্রে সদশী) তোমাকে নমস্কার । তুমি 
বেদ'স্তবেদ্য ; মায়াশৃম্ত এবং ক্দেস্ত বিদেরা; তোমাকে 
সর্বদা স্তব করিষা থকেন। তুমি বেদস্বরূপ তুমি অস্ত, মধ্য 
তুমি হুমধাম । তোমাকে নমস্কার । তুমি আদি ও 

সর্বদাই বিরাজমান মত্যস্বরূপ; তুমি চিত্ররূপবিশিষ্ট চিহ- 
শূন্য ও লিঙ্গম্ধ ; ভূমি সাক্ষাৎ বেদের আদঘিস্বরূপ। আমার 
আদিকারণ; যন্দনুর্তি বিষু।র ও আমার অজ্ছানান্ধকার নাশের 
নিমিত্ত হস্তনখাগ্রে মস্তক ছেধন করিয়াছিলে। হে কুদ্র। 
তোমাকে নম্স্জার। হে দেবদেব! হে হুরাহ্থরেশ! হে 
নির্ভণ! তোমার চেষ্টা অতি আশ্চর্ধ্য, ঘেহেতু আপনি দেহীর 
ন্তায় দেবতাদের সহিত কার্য করেন | ১৫৬--১৬৩॥ হে 
বিভো ! তোমাব মুর্তি সকল অতি বিশ্মর়জনক, যেহেত এক 
মুর্তি সুপ অপরমুর্তি শুক্স আর এক অভিস্ষ্প্, একদেহ 
কয় বৃদ্ধিমুক্ত, অন্য মুর্তি দুর্ভিমান্‌ অন্ত আর একটী আকার. 
শূন্য অপর দেহ দেখা যায়মাত্র, অপরটা ধ্যেয ঈশান 
মূর্তি; তোমামে প্রণাম করি। কোন অনৃষ্ই পদার্থ শ্রুত 
হইলে, তাহাকে কপ্পে দেখিয়া বর্ণনা কর! যায়) কিন তুমি 
অনৃষ্ট অশ্রুত, তোম!কে দেবতারা কিরূপে বর্ণনা করিবে ? 
হে ঈশ! আভগবশ্প্রধাদই কোর্থা? আমরাই ব| কোথা * 
আপনার স্বতিইবা কিরূপ? তাহা হইলেও যে সকল প্রলাপ. 
বাক্য কহিলাম তজ্ঞন্য আমাকে ক্ষমা করুন । শত কহিলেন; 
যেদ্বিজেরা & স্ব শ্রবণ করেন, প্রণত হইয়া প$ করেন, 
তাহারা পাপযুক্ত হন। অনভ্তব মন্দ শৃঙ্গবাসী মহাবা 
মহাদেব ব্রহ্ম কর্তৃক শ্ররূপ শ্ত হইলেন ও পাব্দতীর প্রতি 
দষ্টিপাত করিয়া ঈমৎ হাস্ত করিলেন; এবং ব্রঙ্গাকে 
কৃহলেন, হে পদুযোনি! তোমার ভক্তিতে ও সবে 
আমি তুষ্ট হইয়াছি,ব? প্রার্থনা কর। হৃত কহিলেন; অনন্তর 
শ্রীতমন৷ পদ্দযোনি কৃতাঞ্জলি হইয়া দেখেশকে প্রণাম করিয়া 
কহিলেন, হে তগবন্‌ ! হে দেবদেব! হে ব্রিপুরাস্তক শঙ্কর! 
তোমাতে,যেন আমার ভক্তি থাকে। হে পরমেশ্বর ' প্রসঙ্গ 
হও। তুমি দেবতাদের সর্ধার্থসাধন করিয়া খাক, জন্তবর কি 
প্রার্থনা করিব। কেবল আপনাতে ষেন আমার তক্তি থাকে ও 
আপনার সারথ্যকর্থে আমাকে নিযুক্ত করুন।, ভগবান 
জনার্দনও প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্লিপুটে সপার্কতীক মহাদেবকে * 
নিবেদন করিলেন । ছে ঈশান $ তোসার বাহন "সর্থাদ! 
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ইচ্ছা করি। হে ঈশান! প্রপর হউন । তোমাতে যেন ভক্তি 
ক্কাকে, তোষাকে নমস্ক'র। হে শঙ্কর! আপনাকে বহন 
করিতে সামার্থ্য দান কন্ুন। হে বর?! আমাকে সর্বাজ্ঞত্ব 
স্ সর্ধগত প্রদান করুন ॥ ১৬০__১৯৫॥ স্ৃত কহিলেন, 
পরমেশ্বর মহাদেব তাহাদের যথাভিলফিত বর প্রপ্দান করিলেন 
এবং দেবী, নন্দী ও ভুতগণের সহিত তৎক্ষণাৎ অন্তহিত 
হুইলেন। মহেশ্বর সগ্গণে পার্বরতীর মহিত গমন করিলে 
“পর ুবেশ্বর, মুনীশ্বর, দেবতা ও ঝষিরা ছুঃখবহ্দিত হইয়া 
সবিস্মুয়ে তব ও ভবানীর উদ্দেশে প্রণাম করিয়। সবাহনে 
শ্বর্গে গমন করিলেন । যে ব্যক্তি ব্রহ্ম-নিশ্্বিত পবিত্র ত্রিপু- 
রারির স্তব শ্রাদ্ধকালে অথবা দৈব কর্থে পাঠ করে, অথবা 
দ্বিজকে শুনায়, সে কায়িক, বাচিক; মানসিক পাপ 
হইতে মুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করে । স্থূল, সুক্ষ, অতি 
 নুক্ষা, মহাপাতক, পাতক, উপপাতক নামে যে সকল পাপ 
কাছে, এই অধ্যায় শ্রবণে তাহাও নষ্ট হয়, শক্রক্ষয় হয়, 
সংগ্রামে বিজয়ী হয়। পীড়াসকল তাহাকে ক্লেশ দিতে 
পারে না, আপদ ম্পর্শও করিতে পারে না। তাহার ধন, 
'্সামুঃ, যশ অঙ্ুন হয় ॥ ১৯৬__১০৪ | 


দ্বিসগ্তুতিতম অধ্যায় সমাগু। 





ত্রসপগ্ততিতম অধ্যায় । , 


মহেশ্বর ত্রিপুর ক্ষণকালের মধ্যে দগ্ধ করিয়া গমন করিলে 
পর, ব্রহ্মা স্ুরেন্্র-সভায় কহিলেন, তারক-পুল্র তারের 
পৌঁজ হলবান্‌ তারকাক্ষদৈত্য, বীর্ধ্যবান্‌ কমলাক্ষ, ও 
বিছ্যুম্্ালী, এবং অন্থান্ত অনেক দৈত্য, হরির মায়ায় দেব- 
দেবকে পরিত্যাগ করিয়া বিনষ্ট হইল। তাহাদের পুরধ্বংস 
হইল) বন্ধু বান্ধবও নষ্ট হইল। তজ্ন্য দিঙ্মূর্তি 
মহাদেবকে পূজ| করা উচিত।- যে পর্য্যস্ত তাহার পুজা 
করিবে,সেই পর্ঘ্যস্তই তোমরা সে অবস্থান করিতে পারিবে । 
ঘতএব শ্রদ্ধা সহাকারে (দেবতাদের তাহাকে পুজা কর! 
ক্টচিত )যেহেতু এ জগৎ লিঙ্গাধীন, লিঙ্গে সকলই অবস্থিত। 
ধযে আপনার অভীষ্ট সিঙ্ধি করিতে বাসনা করে, সে লিঙ্গপৃজা 
করিবে । দেবদৈত্য দানব যক্ষবিদ্যাধর সিদ্ধ রাক্গস পিতপুরুষ 
মুনি পিশাচ কিন্নরার্দি সকলেই লিঙ্সমুর্তি মহাদেবকে পুজা 
করিয়া সিদ্ধ হইবে,এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । হে দেব্গণ! 
যে কোন প্রকারে লিঙ্গার্চনা করিবে; আমরা সেই ধীমান্‌ 
দেবতার নিকট পশুসদৃশ। অতএব পাশুপত ব্রত করিয়া 
পুশুভাব পরিত্যাগ করিতে লিঙগমুর্তি মহাদেবকে পুজা করা 
টিচিত। প্রথম পাঁচবার ওকার উচ্চারণ করিয়া প্রাণায়াম 
করিবে, তাহা দ্বারা পঞ্চভূত বিশোধন কয়িবে। তাহার পর 
চারিবার প্রণবযুক্ত প্রাপায়াম করিবে । হে দেবগণ! তথা- 
বিধ প্রণবমুক্ত তিনবার প্রাণীয়াম করিবে.। প্রাণায়াম- 
পরাণ হইয়া, প্রণব হুইবার্‌ স্তাস করিয়া প্রণব উচ্চারণ 
করিয়া, প্রাণ ও অপান বাসুকে নির্দেশ করিবে। জ্ঞানরূপ 
জেমৃত, পরত ও'প্রপবস্থারা সর্কাঙ্গ পূরণ করিবে ॥ ১১৪ ॥ 
মন, বুদ্ধি! অহস্কার, চিত্ত, চতুরধাখ্যায়ক, গপত্রয়, অহঙ্কার, 
পঞ্চতন্থাও, বুদ্বীক্রিয, কর্েক্রিয়, বিশ্ব, তৈজদ ও গ্রাজ্ঞকে 


লিঙ্গপুরাণ। | ? 


বিশোধিত করিয়া চিদ্াত্বাকে চৈতন্ঠন্বরপ চা কিবা 
অগ্নি ইত্যাদি মন্তদ্বার| ভন্ম স্পর্শ করিবে। তারপর বাহু 
ইত্যাদি মন্ত্র, ব্যোষ ইত্যাদি' মস্ত, সাধবী ইত্যাদি মন্ত্র ও 
জমদগি ইত্যাদি মন্ত্র ছারা ভম্ম স্পর্শ করিবে। সেই যোগী 
সেই সর্বতন্বক্ব । হে দেবসতম্গণ ! পশুপাশ বিয়োক্ষের 
নিমিত্ত মহাদেব কর্তৃক এ পাণুপত ব্রত কধিত, হইয়াছিল।, 
প্রকারে আমার ও মহাত্মা বিধুং বর্তৃক দৃষ্ট, লিঙমুর্তি 
মহাদেবকে পুজা করিয়া পাশুপত ব্রতাচরণ করিলে, পশ্- 
যোনিতে জন্ম হয় না এবং বর্ষমধ্যে দেবতা হয়? আমাদের 
যখন কার্য করিতে হইবে, অগ্রে লিঙ্গরূপী ঈশ্বরকে পুজা 
করিয়া পরে কার্য কর! কর্তব্য। হে শ্বরসত্তমগরণ !.আমার বিষুর 
ও মুনিদিগের ই প্রতিজ্ঞা । সেই ক্ষতি,সেইছিদ্র, সেই মুকতা, 
ফেক্ষণে যে মুহূর্তে সেই অদ্বিতীয় শিবকে পুজা না করা 
যাষ যাহার! ভবভক্তিপরায়ণ যাহাদের চিত্ত ভবেপ্রণত ও 
যাহারা কেবল ভবকে ম্মরণ করে, তাহারা কখন হুঃখভাজন 
হয়না। তাহাদের মনোহর গৃহ হয়, দিব্য আভরণ হয় ও 
দিবা স্ত্রী হয়। তাহাদের সন্তোষাতিরিক্ত ধন হয়। 
ষাহারা মহাভোগ বাসা করে অথবা স্বর্গরাজ্য লাভ করিতে 
ইচ্ছা! করে। তাহার! সর্বদা! লি্গরূপী মহাদেবকে পুজা 
করুক। কোন ব্যক্তি ঘদি এ সমস্ত প্রাণী, ও জগৎকে 
দগ্ধ করিয়া অদ্ভিতীয় সেই বিরূপাক্ষকে পুজাকরে, সেও পাপে 
লিপ্ত হয় না। এই বলিয়া ব্রহ্ম! সর্ধদেবকে নমস্কৃত শৈধলিঙ 
পুজ| করিয়া স্তব করিলেন। , সেই অবধি শক্রার্ি 
দেবগণ ভম্মাঙ্কিত শরীর হইয়া পাশুপত ব্রত অরান্ধ 
করিলেন | ১৫২৯ ॥ 


ত্রিসগ্ুতিতম অধ্যায় সমাগ্র। 





চতুঃসপ্ততিতম অধ্যায় । 


সৃত কহিলেন, ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকশ্মা স্বাধিকারামুরূপ 
লিঙ্গ প্রস্তত করিয়া দেবতাদিগকে দিলেন। বিঞু। ইন্্রনীল 
মণিঘ্িন্মিত লিঙ্গ পূজা করিতে লাগিলেন । ইন্ত পদ্রাগময় 
লিঙ্স,'কুবের হৈমলিঙ্গ বিশ্বদদেবতারা রৌপ্যলিঙ, অষ্টবনু 
চন্্রকান্তমণি নিন্মিত লিঙ্গ, বায়ু পিঙলময় লিঙ্গ অশ্বিনী 
কুমারদ্বয় পার্থিব লিঙ্গ, বরুণ স্ফাটিক লিজ, দ্বাদশ আদিত্য 
তা লিঙ্গ, চন্দ্র অত্যুত্তম মৌক্তিক লিঙ্গ, অনস্তাদি নাগেরা 
প্রবাললিঙ্গ দৈত্য ও রাক্ষসগণ লৌহলিঙ্গ, গুহকেরা ব্রেলো- 
হিক লিঙ্গ, প্রমথগণ সর্বব লৌহ লি চামুণ্ডা মতৃগণ সৈকত 
লিজ, নিকৃতি দারুজ লিঙ্গ, যম মরকত লিঙ্গ, নীলাদিরুদ্গণ 
ভম্মলিঙ্গ,পিশাচেরা সীসক নিশ্মিত লিঙ্গ,লক্ষী বৃক্ষলিক্গ)কার্তিক 
গোঁময়লিচ্গ, মুনি শ্রেঠগণ, কুশাগ্রনি্িত লিঙ্গ বামার! 
পুষ্পলিঙ্গ মনোম্মনী গন্ধদ্রব্য নিশ্মিত লিঙ্গ, বাগ্গেবী রত্বময় 
লিঙ্গ, হুর্গা সবেদিক হৈম লিঙ্গ, উগ্রা পিউময় লি, মন্ত্র সকল 
আজ্যময় লিল, বেদ সকল দধিময় লিল, পুজা করিয়া বা. 
যোগ্যস্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 1১ _-১১৫ অধিক আর কি বলিব, 
এই চরাচর লিঙ্গার্চনা করিয়া অবস্থিত রহিয়াছে । পণ্ডিতের 
দ্রব্যভেদে লিঙ্গ ছর প্রকার কহিয়াছেন। জবার ছয় প্রকার 
লিঙ্গের মধ্যে চতুশ্চত্বারিংশ প্রকার বিশেষ প্রতেদ আছে ।! 


& 


স্টো্দ. লি 
সাঙ্প্রকার। 


চারপ্রক্ার ; দ্বিতীয় রত্ব় লি 


হই প্র 
লিঙ্গ রি 
লিঙ্গ সাক্ষাৎ ধনদ, দারু লিঙ্গ ভোগ সিদ্ধিদ। হে বিপ্রেক্জ! 


*গৃকল মুগ্ময় লিঙ্গ সর্ধ্বসিদ্ধিদায়ক শুভ, শৈলজ লিঙ্ক 


অতি উত্তম, ধাতুজ লিঙ্গ মধ্যম। এ প্রকারে লিঙ্ন বহুধ 


বিভক্ত সাক্রেপে নয়টা । মূলে ব্রদ্ধা মধ্যে ত্তিভূবনেশ্বর 


বিশ্ব, উপরি ওঁকাররূপী সন্ধাশিব মহাদেব রুদ্র, ত্রিগুণা- 
স্বিকা মহাদেবী অশ্থিকা লিঙ্গবেদিরূপা। 


সেই বেদির সহিত লিঙ্গপূজা করে তাহার দেব ও 
দেবীর পুজা করা হয়। শৈলজ, রত্বজ, ধাতুজ, দারুজ, 


মুগ্সয় ও ক্ষণিক লিঙ্গ যে ন্থাপন করে তাহার শুভ হয়। 


সেই পুণ্যাত্বা, হরেন্ত্, ব্রহ্মা, অগ্ি, ঘম, বরুণ প্রভৃতি 


কর্তৃক ভ্বত হয় এবং দেবছুন্দভি নির্ধোষ হইতে থাকে। 


সে ব্যক্তি স্বতেজ, ভুর্লোক, ভুবর্লোক, স্বর্পোক, জনলোক, 
তপলোক ও সভ্যলোককে আক্রমণ করিয়া উদ্ভাসিত 
লিঙ্গ স্থাপনে তাহার যে সঙ্গতি সেই সঙ্গতি 
রূপ স্বাধীন খঙ্জাদ্বার! ব্রক্ষাণ্ড ভেদ করিয়া নিঃশক্কে নির্গত 
হয়। শৈলজ, রহুজ, ধাতুজ, দাকুজ, লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবে। 
মন্ময়,ও রঙ্গাদি নির্মিত লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিবে না। যে 
ব্ক্তি 'ষখাবিধানে স্বন্দ উমার সহিত কুন্দগোক্ষীরবৎ 
শুভ্র লিঙ্গ প্রতিষ্টা করে, তাহার শরীরে সর্ধ্বদা রুদ্র বর্তমান 
খাকেন। তাহার দর্শনে ও স্পর্শনে লোকেরা সুখী 
হে বিপ্রেন্রসকল! তাহার পুণ্য আমি শতষুগে 
কহিতে সঙ্গম হই না। তদ্ধেতু সেইরূপই প্রতিষ্ঠ। করিবে। 
দকলেই তাহার সগুণ দেহ ভাবিবেন, কেবল যোনীরা 


করে। 


হয 


নির্ডণ চিন্তা করিবেন ॥ ১২৩০ ॥ 
চতুঃসগুতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


পঞ্চ সপ্ততিতম অধ্যায় । 


ঝধিরা কহিলেন, ঈশ্বর নিত্য, মায়াশৃন্ত, নির্ভণ; তিনি 
কিরূপে সণ হইলেন। আপনি পূর্বে যেরূপ শুনিয়াছেন, 
তাহা বলুন। স্থুত কহিলেন,পরমার্থবিৎ কোন কোন পণ্ডিত 
ঠাহাকে প্রপ্বরূপী কহেন। হে বিপ্রেন্রসকল ! উপনিষন্াগে 


তাহাকে অজ বলিয্বা শ্রবণ করাতে, শাস্ত্রীয় জ্ঞানরূপ কহেন। 
অস্তান্ত পণ্ডিতের] কহেন, শব্দাদি বিষয়ক ষে জ্ঞান, তাহাই 
জ্রান। কেহ কেহ বলেন, সেই জ্ঞান ভ্রান্তিশৃন্ত ; অপর 
পণ্ডিতের সেই জ্ঞান ত্রাস্তিশুম্ব নয়, এই কথা করিয়া 
থাকেনণ হে ছিজগণ! যে জ্ঞান নির্মল অর্থাৎ ম্ায়াশূন্ত, 
বিশুদ্ধ, নির্বিরক্গ ও জআশ্রয়শৃস্ত, গুরু ঘাহা৷ প্রকাশ করিয়া- 
ছেন, সেই জ্ঞানই জ্ঞান। কোন কোন মুনির ইহা! মত। 
জ্ঞানের দ্বারাই মুক্তি হয়। প্রমন্নতা জ্ঞান সিদ্ধির কারণ। 
এই উভয় হইতেই যোগী মুক্ত হইয়া আননময় হন। 
কোন কোন পণ্ডিত ইহাও কহেন যে, ঈশ্বর ঘ্ব- 
ইচ্ছা রগ করিয়াছেন; .বখাবিধি নিকধাম 


তাহা তৃতীয় ধাতুজ লিঙ্গ তাহা আটগ্রকার। 
চতুর্থ দারুজ লিঙ্গ তাহা যোড়শ প্রকার পঞ্চম দৃগ্ময় লিজ 
তাহা কার, ষষ্ঠ রঙ্গ নির্শিত তাহা সাত প্রকার। 
রত্বজ উরপ্রদ, শৈলজ লিঙ্গ সর্বসিভিদায়ক, ধাতুজ 


ৃ ৪৭ 
ডাহাকে পাইবার উপার়। দেই বিভূর হ্ব্গই মত্ত, ঘেই 
পরম্েষ্ঠীর জাকাশ নাভি; সোম, সুর্য, অগ্ষি কাহার নেত্র। 
সেই মহাত্বার দরিক্সকল শ্রোত্র। পাতাল তাহার চরণ; 
সমুদ্র তাহার বসন; চতুর্বেদ তাহার বাহু; নক্ষত্র মকল তাহার 
ভূষণ ॥ ১-৮॥ প্রকৃতি তাহার পত্বী; পুরুষ ঙাহযর লিঙ্গ। 
তাহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ ওত্রন্ষা নির্গত হইয়াছেন ইন্ত্র,বিষুঃ 
ও ক্ষলিয় সেই মহাস্বার বাহন্বয় হইতে জন্মিয়াছেন।, বৈশ্ঠ 
উক্কদেশ হইতে; শৃ্র সেই পিনাকীর চরণ হইতে জন্মিয়াছে। 
পুক্তর আবর্তক মে তাহার কেশ; আরাণ হইতে বায়ু, আতি ও 
স্মৃত্যুক্ত কর্ন তাহার গতি। তিনি প্রকারে কর্ম করিয়। 
থাকেন। তিনি প্রকৃতির প্রবর্তক পরম পুরুষ; তাহাকে 
জ্ঞানদ্ধারাই লাভ করিয়া থাকে। অন্ত প্রকারে 
তাহাকে পাওয়া যায় না। সহঅ কর্ম হইতে তপস্তাই 
প্রশংসনীয়) তপস্ক। হইতে জপ উৎকৃষ্ট; সহত্্ যপযজ্ঞ হইতে 
ধ্যান ধজ্ঞ প্রশত্ব ; ধ্যান যজ্ঞ হইতে উতকৃষ্ট পথ নাই, 
ধ্যানই জ্ঞানের সাধক। যেকালে যোগী দমরম হইয়া ধ্যান- 
দর্শা হন, তখন ধ্যাননিরত সেই যোগীর শিব সন্নিহিত হন। 
জ্ঞানীদের শৌচ নাই,প্রায়শ্চিতাদি নাই, যেহেতু ব্রঙ্গবিদ্তাবিদৃ 
ব্যক্তিরা জ্ঞানবিশুদ্ধ ; জগতে, তাহাদের কোন কার্ধ্য নাই; 
সুখছূঃখ বিচার নাই; ধন্মাধন্ম জপ হোম-_জ্ঞানীদের সর্ধদ! 
সম্নিহিত। পরম আনন্দজনক বিশুদ্ধ নিত্য নির্ণ সর্বগ 
লিঙ্গ শিব যোগীহ্দষে বাস করেন ॥ ৯--১৮॥ হে দ্বিজগণ ! 
লিঙ্গ ছুইপ্রকার উক্ত হইয়াছে,_বাহু ও আত্যত্তর। হে 
মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! বাহ লিঙ্গ স্কুল আভ্যত্তর হুমম । বাহার স্কুল 
জ্ঞানী কর্ম্যজ্ঞরত, তাহারা স্মুল লিঙ্গার্চন] করিয়া থাকে। 
যেহেতু, স্থুল শরীর অজ্ঞানাদের চিন্তার বিষয়, তাহারা হুপ্ম- 
শরীর চিত্তা করিতে পারে না। আধ্যাত্মিক লিঙ্গ দৃষ্টিগোচর 
হয় না। যে ব্যক্তি সমস্ত বস্তই বাহিক বলিয়া কলপন! 
করে, সে মুঢ়। যেমন অজ্ঞানীদের মৃকাষ্ঠাধিকলিত স্ুল 
লিঙ্গ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, সেইরূপ স্ৃক্ষ মায়াশুন্ত অব্যয় 
লিঙ্গ জ্ঞানীদের প্রত্যক্ষবিষয় হয়! অস্ত তত্বার্থবাধীর! 
বলেন ষে, নির্তুণ সণ, এ অর্থবিচারে প্রয়োজন নাই। 
যেহেতু সকলই শিবময়। অপর পণ্ডিতেরা কছেন, 
আকাশ এক) কিন্ত প্রত্যেক শরাবে ভিম্ন। তদ্রপ 
শঙ্করের তেদাভেদ। এক দিবাকর একই স্থানে আছেন, 
অথচ প্রত্যেক জলাধারে প্রত্যেক প্রতিবিশ্ব পতত হয়। 
্বণন্থ ও পৃথিবীস্থ সকল প্রাণীই পাঞ্চভৌতিক। তথাপি 
জাতি ও ব্যক্তিগতভেদে বহুল দেখা যায়। যাহা যাহা 
প্রেখা বা শুনা যায়, সে সকলই শিবাত্বক জানিবে। এ 
অগতে লোকের জেদ প্রাতিভামিক মাত্র । মনুষ্য স্বপ্রে 
বিপুল তোগ উপভোগ করিয়৷ হুথী হয়, আবার ছুঃখভোগ 
করিয়া দুঃখী হয় কিন্তুবিচার করিলে কিছুই নয়। অস্ত 
বেদার্থতত্ববিদগণ কহেন যে, সংসারীদের হাদয়ে সণ পরমে- 
শ্বরের সাক্ষাৎ, হয়, যোগী হৃদয়ে নির্গ জগন্ময় ঈশ্বরের 
আবির্ভাব হম়্। পরমেশ্বরের প্রথম শরীর একমাত্র নির্ড 
দ্বিতীয় সণ নির্ভপ, তৃতীয় সগুণ, এ ত্রিবিধ শরীরূই পরমে- 
শ্বরের আরাধ্য । হে দ্বিজসত্তমগণ! অন্ত 'প্রকারে তিনি ৪ 
পুজ্য হন্ত না॥ ১৯৩১৫ কোন মুনিরা তাহাকে, ম্ডণ 


। 
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নিন করেন। কোন মুনিরা স্বহৃদয়ে তাহাকে 
সর্বাজ্ঞ নির্ণ স্বরূপ চিন্তা করেন। কেহ কেহ সপ্তণরূপে 
তাহার লিঙ্গ-_বিভাধন্ুতে পুজা করে। পর প্রকারে সংসা- 
রীরা তাহাকে পুত্রদারের সহিত পুজা করে। যেমন শিব- 
তেমনি দেবীও পুজনীয়া; যেরূপ দেবী সেইরূপ শিব ও 
পৃজনীয়। তাহার সপ্তবিংশতি প্রভেদেই অভেদ বুদ্ধি 
কর্তব্য । বাহ্য মণ্ডলাদিতে শরীর মধ্যে চতৃক্ষোণ, ঘট কোণ, 
দশার, দ্বাদশার, ষোড়শার ও ত্রিকোণ চক্রে তাহার 
পুজা করিয়া থাকেন। সদসতসঙ্গরহিত নিগ্রহানুগ্রহে 
সমর্থ মঙ্গলময় সেই শিব স্ব ইচ্ছায় দেবীর সহিত লোকের 
উদ্ধারের জন্য সাক্ষাৎ বিরাজমান। তিনি এক অন্থিতীয়। 
কোন পগ্ডিতেরা তাহাকে প্রকৃতি-পুরুষ কহেন। অন্ত 
পণ্ডিতের! ত্রক্গা, বিষণঃ) রুদ্র স্বরূপ কহেন। বেদবিদেরা 
তাহাকে সংসারী শিব কহেন। ধর্ম্রতবিশিষ্ট বিপ্রেরা 
ভক্কির সহিত যোগের দ্বারা যোগেশ অশেষ যুর্তি সেই ভগ- 
বানৃকে ষড়অমধ্যে পূজা করেন । যে ব্যক্তি ক্রমধ্যে ত্রিগুণ 
শিবকে দর্শন করে,সে ত্রিত্ব লাত করে। যে ব্যক্তিএ 
শিবকে দেবীর সহিত দর্শন করে, সে তাহাকে প্রাপ্ত হয়। 
'্ন্য যোগীরা প্রাপ্ত হয় না ॥ ৩২-_৪০ ॥ 


পঞ্চসপ্ততিতম অধ্যায় সমাগত । 





ষট সপ্ততিতম অধ্যায় । ' 

হত কহিলেন, অতঃপর ভগবৎ্প্রতিষ্ঠার সমগ্র ফল 
সর্বলোকের হিতার্থ কহিতেছি। শ্রবণ কর। উত্তম আসনে 
কার্তিক ও পার্বধতীর সহিত এ দেবের প্রতিম। রাখিয়া 
ভক্ষি সহকারে প্রতিষ্ঠ। করিলে, সকল অভীষ্ট লাভ করা 
যায়। মানব একবার ষথাবিধি কার্তিক ওউমার সহিত 
ভগবানের পুজা করিয়া যে ফ্ল প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয় ঘত ছূর 
শুনিয়াছি, তাহা কহিতেছি। সেই প্রভুর পু্জী-পরায়ণ 
ব্যক্তি পরমযোগী হইয়া, কোটি হুর্ধ্ের স্তায় দীপ্তিশালী 
ও সকল অভিলাষপুরক বিমানে ক্দ্রকন্তাগণের সহিত 
আরোহণ করিয়া, শিবলোকে গমন করত নাট্যগীতাদিদ্বার! 
আনন্দ অনুভব করিয়া, গ্রলয়কাল পধ্যস্ত শিবের ম্যায় মুখে 
ক্রীড়া করে এবং এ মহাতেজা তথায় অসীম স্থখ ভোগ 
করিয়া পূর্বের মত বিমানে আরোহণপুর্ধক উমালোক, 
কুমারলোক, ঈশীনলোক, বিফুলোক, ব্রহ্মলোক, প্রজাপতি- 
লোক, জনলোক ও মহলোকে বিচরণাস্তে ইজ্লোকে 
যাইয়া অযুতবর্ধ ইন্্রত্ব করিবার পরে কিছুকাল ভুবলেকে 
উত্তম উত্তম দিব্ভোগ উপভোগ করিয়া ও শুমেক্ 
পর্বতে গমনপুর্বক' দেবগণের ভবনে আনন্দ অনুভব 
করে। ধিনি এক-পাদ, চতুর্ববাহু, ত্রিনয়ন, শৃলধারী ও 
ধাহার দক্ষিণে ক্রহ্ষা, ধামে বিষু, অবস্থিত আছেন; ধিনি 
অষ্টাবিংশতিকোটি' রুদ্ররূপী স্বয়ং হৃদয় হইতে পুরুষকে, 
বামদিক্‌ হইতে প্রন্কৃতিকে, বুদ্ধিদেশ রা বুদ্ধিকে ও 
অহঙ্কারক্লে, অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মাত্রকে, ইত্জিয় স্থান 

* হইতে, উর ৯০৯ হইতে মির গহ্দেশ 


লিগপুরাণ 


সৃরধাকে, কঃদেশ হইতে চত্ত্রকে, জর মধ্য হইতেঁাত্মাকে 
ও মস্তক হইতে দ্বর্গকে এইরূপে স্থাবর জঙ্গম সমগ্র জগৎকে 
কজন করিয়া অবস্থান করিতেছেন ; এতান্বশ সর্ব সর্ব 

ব্যাপী এঁ দেবের শাস্ত্রানুসারে বথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিলে 
শিবসাযুজ্য লাভ হয় অর্থাৎ পরমাত্বায় লীন হয়। সানৰ 
এষজ্পতি ঈপানকে ত্রিপাদ, চতুংশৃঙ্গ,সহশ্ববাহ ও মস্তক 

বিশিষ্ট করিয়া প্রতিষ্ঠা করিলে বিষ্ুলোকে যাইয়! পু্িত' 
হয় ও তথায় পরমহথতধী হইয়া লক্ষকল্প অসীমভোগ 
উপভোগ করিয়া, ক্রমে পুনরায় এই কর্মভূমিতে আসিয়া 
সকল যন্ছের পারগামী হয়। এবং ষে ব্যক্তি অর্থচক্্র-ভূষণ 
গোমমূর্তি শিবকে বৃষারূচ করিয়া প্রতিষ্ঠা করে, মে অধুত 
অশ্বমেধ যজ্গষের ফল লাভ করিয়৷ কিস্কিনীমালাসমত্বিত 
সৌবর্ণ বিমানে আরোহপপূর্র্বক শিবলোকে গমন করে 
ও তথায় মুক্তিসাভ করে। ভগবানকে প্রমধগণপরিবৃত 
এবং জগদন্বা ও নন্দির সহিত অবস্থান করিষা প্রতিষ্ঠা করিলে 
যে ফল পাওয়া বায় তদ্িষয় যেরূপ অবগত আছি কহিতেছি। 
সে ব্যক্তি হর্যযমগ্ডলের মত তেজংসম্পনন, চতুদ্দিকে নৃত্যশীল 
অগ্দরোগণ সমাকীর্ণ দেবদানবগণের ছুর্লভ বৃষবাহন বিমানে 
আরোহণপুর্ধক শিবলোকে গমন করত দিব্য গণাধিপত্য 
লাভ করে॥ ১_-২১॥ এবং ঘষে ব্যক্তি সর্বজ্ঞ দেবদেব 
রষধ্বজ পরমেশবরকে পার্বতীর সহিত ' নৃত্য-পরায়ণ, 
ভূ প্রভৃতি মুনিগণে সর্বদা! পরিবৃত, ব্হ্ষা বিণ ইন্ত্র চত্্ 
প্রভৃতি দেবগণ কর্তৃক নিত্য নমস্কৃত, মাতৃগণ ও মুনিগণ- 
কর্ভৃক সেবিত এবং সহঅ-বাহু অথবা চতুর্র্বাহু করিয়া 
প্রতিষ্ঠা করে, তাহার পুণ্য ফল কহিতেছি শ্রবণ কর। সকল 
যজ্জানুষ্ঠান, তপস্তা, দান, তীর্থদর্শন ও দেবপুজায় যে ফজ 
আছে, সে তাহার কোটিগুণ ফল পাইয়া শিবস্থানে গমন 
করে। তথায় এক মহাপ্রলয় পধ্যস্ত পরম সুখ ভোগ 
করিয়া, পুনরায় স্প্টিকাল আসিলে মানবযোনিতে গমন 
করে। চতুর্ধাহু, ত্রিনয়ন, দিগশ্বর, রজতগিরির ভ্তায় 
শ্বেতবর্ণ ও সর্পমেখলাস্থানীয়, কেশজাল ঈষৎ কৃষ্ণ ও 
কুঞ্চিত, হস্তে নুকপাল__এইরূপ মুর্তি করিয়া! দেবদেবে; 
প্রতিষ্ঠা করিলে, শিবসামুজ্য প্রাপ্তি হয়। সেই প্রন 
জগদন্বার সহিত র্ধসিদ্ধি প্রদান করিতেছেন। স্বয়ং 
ধৃঅবর্ণ ও লোহিতবর্ণ নয়নত্রয়সমন্থিত, চক্র তাহার শিরোভূফ 
হইয়াছে; শিরোদেশে কাকপক্ষ, হস্তে নাগচম্দ্ব ধার' 
করিতেছেন; প্রভুর সিংহচ্ উত্তরীয় ও মৃগচণ্্মর পরিধে। 
বসন হইয়াছে এবং এ তীক্ষপত্ত দেব, হস্তে গদা ও নৃকপাজ 
ধারণ করিতেছেন; অপর হস্তছ্বয়ে পদ্ম ও শঙ্খ ধারণ করিতে: 
ছেন এবং “হং ফট এইরূপ বিকট শবে সমগ্র দুখ শব্দিত 
করিতেছেন; কখন হাসিতেছেন, কখন রোদন করিতেছে, 
ও কখন ভূতসমূহ ও প্রমথসমুহের সহিত নৃত্য করিতৈছেন 

কখন বা বিষ পান করিতেছেন, ভগবানের এইরূপ প্রতি 
করিষা, সর্ব্বালঙ্কারে অলঙ্কৃত করিয়া, ভক্তিপূর্ধ্বক প্রতিষ্ঠা 
করিলে,পরম এর্বধ্যশালী হইয়া সর্বাবিপদ্‌ অতিক্রম করে এবং 
দবেহাস্তে শিবলোকে যাইয়া পুজিত হয় ও তথায় এক মহা! 
প্রলয় পর্্যত্ত অনস্তভোগ উপভোগ করে ও ভত্রত্য কজগণে 
নিকট হইতে বিচারবলে জ্ঞান লা করিয়া যুক্ত হ্ইক়্া যার 


) 
যেব্যর্তিি ছুই হস্তে বর ও অভ, অপর হস্তে ত্রিপৃল ও 
পদ, এইরূপে এই .চতুর্ভুজ, অর্থ নারীরূপ বলিয়া স্ত্ীপুরুষ 
উভয় তাবে সংমিভ্িত ও, সর্ধালঙ্কারে ভূষিত ভগবানের 
প্রতিমা করিয়া ভক্তিপূর্ধ্বক প্রতিষ্ঠা করে, সে শিবলোকে 
যাইয়া পুজিত হয় ও তথায় অপিমাদি ষড়েশখবর্যশালী হইয়া 
গ্রহনক্ষত্রের, স্থিতিকালপধ্যস্ত অনস্ত সুখ ভোগ করিয়া, পরে 
জ্ঞান লাভ করত মুক্তি লাভ করে এবং যে ব্যক্তি দেব. 
দেবকে শিষ্যোপশিষ্যগণ-পরিবৃত বেদব্যাধ্যানে সমুদ্যত- 
পাণি) নকুলীস্বর-স্বরূপ করিয়া ভক্তিসহকরে তাহার প্রাতিষ্ঠ। 
করে, সেই মামব শিবলোকে গমন করিয়া! তথায় শত অশেষ 
ভোগ লাভ করে ও তথায় জ্ঞানযোগ প্রাপ্ত হইয়া মুক্তিপদ 
লাভ করে। সেই পদ দেবদৈত্যগণের সর্বতোভাবে অভীষ্ট। 
মু্রিতনয়ন, সর্ববাঙ্গে চিভাতম্মধারী, ললাটে ভম্মের ত্রিপু। 
গলদেশে নরমুগ্ডয়ালা ওব্রহ্জার কেশনির্ষিত উপবীত বামহস্তে 
ব্রক্ষকপাল ও দক্ষিণহস্তে বিষ্কলেবর ; পরমেশ্বর পরমাত্মার 
এতাদৃশ মুর্তি করিয়া ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিলে সংসার- 
সংগর হইতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। “ও নমো নীলকণ্ঠায়? 
এই অষ্টাক্ষর পবিত্র মন্ত্র যে ব্যক্তি একবারমাত্রও উচ্চারণ 
করে, সে সকল পাপ হইতে যুক্ত হয় এবং নিজ অর্থশক্তি- 
অনুসারে গন্ধপুপ্পনৈবেদ্যাদি প্রদান করিয়া ই মন্তদ্বারা 
তক্তিপূর্ধ্বক 'দেবদেবেশ্বর কুদ্রকে পুজা করিলে, শিবলোকে 
যাইয়া পুজিত হয়।  জালম্ধরা৷ স্ুরাস্তর প্রতুকে হদর্শনধারী 
করিযা শ্তক্তিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিলে, শিবসাযুজ্য প্রাপ্তি অর্থাৎ 
শিবে লীন হয়, ইহাতে 'কিছুই সন্দেহ নাই ॥ ২২3৭ ॥ 
বিষু কর্তৃক নিজনেত্র কমলদ্বারা পুজিত পূর্বোস্ত লক্ষণান্বিত 
হদর্শনপ্রদ দেবের ভক্তিপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিলে শিবলোকে 
আছুত হইয়া বাস করা যায়। নিকুত্তের পৃষ্ঠে দক্ষিণ 
পাদপদা, বামভাগে ভুজলতাঙ্গ পার্বতী, শৃলাগ্রের উপর 
মণিবন্দ স্থাপিত, অঙ্গে সর্পের কিন্ছিলী, পার্থ কৃতাঙ্লি- 
পুটে অবশ্থিত অস্ককান্ুর, শিবের যথাযোগ্য এইরূপ রূপ 
প্রতিষ্ঠা করিলে শিবসাবুজ্য প্রাপ্তি হয়। রথে ব্রহ্মা সারথি, 
হন্টে ধনুবর্বাণ, সঙ্গে উমা, চত্্রশেখরের এইবপ ত্রিপুরাস্তক 
মূর্তি যে ব্যক্তি প্রতিষ্ঠা করে, সে শিবপুরে গিয়া মহনদ্দে 
তথায় ইচ্ছান্ুযায়ী মহাভোগ ভোগ করিয়া) দ্বিতীয় 
শঙ্গরের স্ভায় ক্রীড়া করিতে সমর্থ হয়; ইহাতে কোন সন্দেহ 
নাই এবং ৫সই স্বলেই বিচারিত জ্রান লাভ করিয়া সেখা- 
নেই মুক্ত হইয়া থাকে। বাম ক্রোড়ে অশ্বিকাসমন্িভ 
গঙ্গার সহিত হুখাসীন চত্রশেখর গঙ্গাধরকে ও জ্যেষ্ঠ বিনায়ক 
স্ব্দ,হুশোভনা হুর্গা,তাস্কর, চক্র, ব্রহ্গাণী, মাহেশ্বরী, কৌমারী, 
বৈষ্ণবী, বরদা, বারাহী, ইক্সাণী ও বীরভদ্রসমপ্ধিতা চামুণ্ডাকে 
বিশ্বেশের সহিত নিন্্মাণ করিলে শিবসাধুজ্য লাভ ক্রিয়া 
থাকে। মহা জালমালায় সংবৃত অব্যয় লিঙ্গমুর্তি ও 
সেই লিঙমুর্তির মধ্যে চত্ত্রশেখর ঈশ্বরকে রাখিবে; ও 
আকাশে লিঙ্গ ও হৎসরপী ব্রক্মাকে রাধিবে ও লিঙ্গের 
অধোভাগে অধোমুখ বরাহরগী বিস্ু এবং দক্ষিণে কৃতাঞ্জলি- 
পুটে অবস্থিত ব্রহ্মা, এইরূপ নির্বাণ করিবে। মধ্যস্থলে মহা 
সমুদ্রে অবস্থিত মহাঘোর লিঙ্গকে রাখিয়া প্রতিষ্ঠা করিবে; 
তাহ! হইলে শিবদাহুজ্য লাভ করিতে সমর্থ হইবে এবং 


পূর্ধবভাগ। 


নিশ্বাণ করিলে মানবগণ 
হয় ॥ ৪৮--৬৩ ॥ 


&$ 


দেব ক্ষেত্রগালকে ও পাণপত্ প্রভুকে ভক্তিপূর্ববক বখাবিধি 
শিবলোকে পুঁজিত হইতে সমর্থ 


ফট সপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


রত 


সণ্ডতিতম অধ্যায়। 


শৌনকাদি খবিগণ বলিলেন, হে হুত! শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠায় 
ফল, শিবলিজ স্থাপনবিধি এবং শিবলিঙ্গের বিশেষ লক্ষণ, 
আমরা তোমার মুখে শ্রবণ করিয়াছি। এক্ষণে মৃগ্তিক! 
প্রভৃতি রত্বপধ্যস্ত দ্রব্যসমূহদ্বারা শিবমন্দির প্রস্যত করিয়া 
মন্ুষ্যুগণ যে ফল লাভে সমর্থ হয়, তাহা তুমি আমা* 
দ্রিগের নিকট বল। হৃত বলিলেন, এ জগতে যে দেবের 
ভক্তগণ জ্ঞান লাত করিয়া স্ত্রী পুত্র গৃহ প্রভৃতিতে আসঞ্ত 
হয় না, সে দেবদেব মহাদেবের গৃহাদিতে প্রয়োজন 
নাই; তথাপি ভক্তগণ ইন, ব্রহ্মা প্রভাতি দেবগণের 
পুজ্য, পরমেশ্বর মহাদেবের ইটষ্টক কিংবা লোষ্টর্ারা 
মন্দির প্রস্তত করিয়া শ্বগাঁয় দেবযানে আরোহণ 
করিয়া গমন করে। বালকগণ ক্রীড়াচ্ছলে লোষর, 
মৃত্তিকা অথব। ধূলিরাশি দ্বারা শিবমন্দির এবং শিবলিঙ্গ 
নিশ্বাণপুর্বক তাহার পূজা করিলেও শিবতব লাভ করে। 
সেই হেতু খর্্মকামার্থ-সিদ্ধি-কামনায় তক্তগণ ভক্তিসহকারে 
যত্বপুর্বক শিবালয় প্রস্তত করিবে । কেসর, নাগর, দ্রাবিষ্$ 
এবং অন্তপ্রকার শিবালয় প্রস্তত করিয়া শিবলোকে পুজ্য 
হয়। যে ব্ক্তি মহাদেবের কৈলাসাধ্য শিবমন্দির প্রশ্থত 
করে, সে ব্যঞ্জি কৈলাসপর্বতের শিখর সদৃশ বিমানারোহণ- 
পুর্বক পরমহ্‌খে কালযাপন করে। যে মনুষ্য ভক্তিপূর্ব্ক 
বিভবান্ুসারে শিব প্রীতিকামনায় উত্তম, মধ্যম, কিংবা 
অধম, মন্দরাখ্য শিবালয় প্রস্তুত করে, সে মনুষ্য মনদরপর্ধত 
সদ্বশ, সর্বাতো মুখ, অপ্নরোগণ পরিবৃত এবং দেবদানব- 
গণেরওক্ছুম্প্রাপ্য বিমানবরে 'আরোহণপূর্ববক রমণীয় শিবলোকে' 
গমন করিয়া ইচ্ছান্সারে উত্তম ভোগ্য বসন্ত ভোগ করতঃ 
জ্ঞানলাভাস্তর গাণপত্য প্রাপ্ত হ্য়॥ ১--১১।॥ যে বান্তি, 
মেকুনামক শিবালয় প্রন্তত করে, সে ব্যক্তি যে ফললাত 
করে, সে ফল প্রধান প্রধান যজ্তসমূহ করিয়া পাওয়া যায় না? 
এবং সকল যাগযজ্ঞ, তপস্তা নানাবিধ বজ্ক দান, তীর্থপর্যটন 
এবং বেদ পাঠ করিয়া যে ফল লাভ হয়, সে সমস্ত কল লাভ 
করিয়া চিরকাল শিবতুল্য হু্টচিকে কালযাপন করে। খে 
সুনুদ্ধিমান ব্যক্তি ভক্তিপুর্্বক নিষধ নামক শিবালয় প্রস্যত 
করে, সে ব্যক্তি শিবলোক গমনপুর্ধবক শিবতুল্য সানন্দে কাল-' 


যাপন করে। হে বিপ্রগণ | যে ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট কল্যাপপ্রদ 
হিমালয় পর্ববতনামক শিবালয় প্রদ্ত করে, সে ব্যক্তি হিমালয় 
পর্বত তুল্য যানারোহণপুর্ধ্বক কল্যাণপ্রদ শিবলোকে গমনাস্তর 
জ্ঞান লাভ করিয়া গাণপত্য গ্রাপ্ত হয়। আতিশয় হুশর 
নীলাদ্রি শিখর নামক শিবালয় তত্তিপুর্ধ্বক বিভবাহুসারে 
প্রষ্তত করিয়া যে ব্যক্তি ভগবান রুদ্রের প্রীতার্থ 
্রতিষ্ঠাকরে, দে মনুষ্য যে ফল লাত করে, সে ফল 


ঞ্টি 
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লিঙপুর়াণ। ( 


৯ 


গান্ধি বলিতেছি, শ্রবণ কর। হিমশৈল নামক মঙগির প্রশিযা, মহয্যাবতার ও তদীয শিশ্য প্রশিহযদিগেট আবাদ 


রুরিয়া যে ফল লাভ হয়, তোমার নিকট তাহা পুর্বে আমি 
লিয়াছি & সমণ্ত ফল লাভপুর্বক সকলদেবগণ কর্তৃক 
মমস্থত হইয়া শিবলোক গমনাত্তর কুদ্রগণের সহিত আমোদ 
প্রমোদ করে। মহেজ্রপর্বত নামক রদ্রসম্মত শিবালয় 
রপ্রহ্াত করিয়! মনুষ্য যে ফল লাভ করে, সে. ফল আমি 
'বলিতেছি, শ্রবণ কর। হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ | মহেক্জপর্বত স্ৃশ 
বং বৃষভমুক্ত বিমানে আরোহপপূর্বক শিবলোকে গমন 
করিয়া যথাভিলধিত ভোগ্য বস্াসমূহ ভোগানস্তর কুদ্রগণ- 
কতুর্ক*বিচারিত জ্ঞান লাতপুর্ধ্বক বিষের ম্যায় বিষয় বাসন 
পরিত্যাগানত্তর শিবসাযুজ্য লাভ করে ॥ ১২--২১॥ যে ব্যক্তি 
স্ৃবর্ণন্থায়া রত্বশোভিত শিবালয় প্রস্তত করে, দ্রাবিড়, 
নাগর, অথবা কেসর বিধানানুসারে এ ত্রিবিধ মন্দিরের এক 
প্রকায় প্রদ্যত করে । & মন্দির কুট হউক, মণ্ডপ হউক, কিংবা 
লগ্গান হউক, অথবা দীর্ঘ হউক, তাহার যে পুণ্যলাভ হয়, 
ভাহা একশত যুগে বলিয়া উঠ! যায় না। হে ছ্বিজগণ! 
্ীর্ণ কিংবা পতিত, ভগ্র, অথবা ছাদাদি শৃন্ত ষে ব্যক্তি 
দ্বারাদি প্রষ্তত কবিয়া শিব্প্রাসদি, শিবমণ্ডপ, কিৎষা 
শিবালয়ের প্রাচীর অথবা শিবালয়ের পুরদ্বারঞ্ণে নৃতনের ভুল্য 





হ্গেত্রমানও অর্ধ ক্রোশ | হে ছিজগণ! অত্যপ্ত পবির 
স্থান আ্রীপর্রবতে, কিংবা তাহার নিকটবর্তী ভূমিতে থে 
ব্যক্তি প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি শিবসামুজ্য 
লাভ করে। অবিমুক্ত ক্ষেত্র বারাণসী তীর্ধে, মহাক্ষেত্র 
কেদারতীর্থে, প্রয়াগতীর্থে এবং কুরুক্ষেত্রে যে ব্যক্তি 
প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি নির্ববাণমুক্তি প্রাপ্ত হয়।' 
প্রভাসতীর্থে, পুক্ষরতীর্থে, অবস্তীতীর্ঘে, অমরেশ্বরতীর্ঘে এবং 
বাণীশৈলাকুলে মৃত ব্যক্তি শিবত্ব প্রাণ হয়। বারাণসীক্ষেত্রে 
মৃত জীব কদাচ পুনর্ধ্বার দেহ ধারণ করে না। অবিমুক্ত 
ক্ষেত্র, বিশিষ্ট ব্রিপতীর্থে, কেদারতীর্ধে, সঙ্গমেশ্বরতীর্থে, 
শালম্কতীর্থে, জন্মুকেশ্বরতীর্থে, শুক্রেশ্বরতীর্থে, গোবর্ণতীর্থে 
ভাস্করেশ্বরতীর্ধে, গুহেশ্বরতীক্ষে, হিরণ্যগর্ভতীর্ঘে এবং 
নন্দীশ্বরতীর্থে ে ব্যনতি প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি পরম 
গতি লাভ করে। যেব্যক্তি অনশনাদি ব্রত দ্বারা দেহকে 
শীণ করিয়া শিবক্ষেত্রে প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে যোগী 
ব্যক্তি শিবত্ব প্রাণ্ড হয়। হে মুনিবরগণ! এ শিবলিঙ্গ 
মনুষ্যপ্রতিষ্টিত হউক; দেবপ্রতিষ্ঠিত হউক; খাধিপ্রতিষ্ঠিত 
হউক) অনাদি হউক; অথবা দ্বয়মা হউক; যে 


করে, সে ব্যক্তি আদিনিন্মাণকর্তীর অপেক্ষা অধিক পুণ্য ! কোন শিৰলিঙ্গসমীপে মরিলেই শিবত্ব প্রাপ্ত হইবে, ইহাতে 


লাভ করে, এ কথায় সংশয় নাই । যে ব্যক্তি ভরণপোষণার্থও 
পিষালয়ে পরিচর্যা করে, সে ব্যক্তি বন্ধু বান্ধবগুণের সহিত 
স্বর্গে গমন করে, এ কথায় সন্দেহ নাই। যে ব্যক্তি কেবল 
ব্যাত্মভোগ নিমিঝ শিবালয়ে একবারও পরিচর্যা কার্য 
কয়ে, সে ব্যক্তি হুখস্বচ্ছন্দে কালযাপন কবে। হে মুনিবর- 
গণ! সে নিমিত্ত মনুষ্যগণ ভক্কিভাবে কাষ্ঠ দ্বারা কিংবা 
ইঞ্কাদি ঘ্বারা শিবালয় প্রস্তত করিয়া শিবলোকে গমন- 
পূর্বক পুজ্য হয়। হে মুনিবরগণ ! মহেশ্বর শিবের প্রসন্নতা 
লগসার্থ এবং ধর্ম, অর্থ, কাম, মুক্তিলাভনিমিত্ত সর্ধপ্রকার 
থু গ্বারা শিবমন্দির নির্মাণ করা উচিত। যদ্যপি উত্তম 
শিবমন্দির প্রস্কত করিতে অক্ষম হয়, তাহা হইলে হে 
দুনিবরগণ! শিবমন্দিরের ' সম্মার্জনাদি কাধ্য করিলেই, 
তাহার সকল অভিলাষ পুর্ণ হয়। যেব্যক্তি মৃছু সুক্ধ্ম 
মন্মার্জনী হ্বারা এক মাস শিবালয় মার্জনাদি করে, সে. 
বাত্তি সহশ্র চাজ্সায়ণ ব্রতের ফল লাভ করে। যেব্যক্তি 
বস্তরপুত গদ্ধাযুক্ত জল কিংবা! গোময় জল দ্বারা শিবমনিরের 
ঘথাবিধি হস্ত লেপনাদ্দি কার্ধ্য করে, সে ব্যক্তি এক 
ঘংসর চাক্রীয়ণ ব্রত করিয়া ষে ফল লাভ হয়, সেই কল 
প্রাপ্ত হয়। বেস্থানে শিবলি্ প্রতিষটিত আছেন, গ্রে 
স্থানের চতুঃপার্থে অর্ধ ক্রোশ ভূমি শিবক্ষেত্র বলিয়। 
পপ হয় জানিবেন।' এ শিবক্ষেত্রমধ্যে যে ব্যক্তি হৃস্ত্যজ 
প্রাণ পরিত্যাগ করে, সে ব্যক্তি শিবসাধুজ্য লাভ 
করে | ২২--৩৩। হে হুত্রতগণ! জ্যোতির্য়, অনাদি 
লিঙ্গের ক্ষেত্রমানই অর্ধীক্রোশ।' অগ্য অনাদি লিঙ্গের 
»ক্ষেত্রমাম এফ পোয়া । পধিস্থাপিত লিঙ্গের ক্ষেত্রমীন 
জব্ত পোয্। হে দ্বিজেত্মগণ! মনুষ্যস্থাপিত লিঙ্গের 
£ক্ষেত্রমান তা€। হে দ্বিজেন্তমগণ! ঘতিদিগের আবাসের 
 এ্ষতমনও তীয় । শিবুবতার 'যোগাচাধ্য তদীত্র শিষ্য 
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সংশয় নাই ॥ ৩৪৪৪ ॥ শিবালয়ে অগ্নি 'ম্থাপনপুর্ব্বক 
পরমেশ্বর মহাদেবকে যথাবিধি পুজা করিয়া যে ব্যক্তি নিজদেহ 
পিগুকে হোম করে, সে ব্যক্তি নির্ববাণমুক্তি লাভ করে। হে 
মুনিবরগণ! শিবালয়ে অনাহারী হইয়া ষে ব্যক্তি প্রাণ পরি- 

ত্যাগ করে, সে ব্যক্তি শিবসাধুজ্য লাভ করে। যে ব্যক্তি 
পাদদ্বয় ছেপ্ন করিয়া! শিবালয়ে বাস করে, সে ব্যক্তি শিবত্ত 
লাভ করে, এ বিষয়ে বিচার নাই। শিবক্ষেত্র দর্শন্জ পুণ্য 
অপেক্ষা শিবালয়ে প্রবেশ করিলে শতগুণ অধিক পুণ্য হয়। 
শিবলিঙ্গ স্পর্শ এবং প্রদক্ষিণ করিলে, তাহা অপেক্ষা 
শতগুণ অধিক পুণ্য হয়। শিবলিঙ্গকে জল দ্বারা গ্বান 


| করাইলে, তদপেক্ষা শতগুণ পুণ্য হয়। হে বিপ্রগণ! 


ছুপ্ধ দ্বারা স্নান করাইলে, জলম্নান অপেক্ষা শত গ৭ অধিক 
পুণ্য 'হয়। হৃষ্ধ্নান অপেক্ষা দধি দ্বারা ন্নান করাইলে, 
সহ গুণ অধিক পুণ্য । দধিম্নান অপেক্ষা মধুদ্বারা গান 
করাইলে, শতগুণ অধিক পুণ্য। দ্ৃতদ্বারা স্নান করাইলে, 
অনন্ত পুণ্য হয়। শর্করাযুক্ত জলম্বারা স্নান করালে, 
দ্বতন্বান অপেক্ষা শতগুণ অধিক পুণ্য হয়। শিবালয় 
সমীপস্থ নদীতে অবগাহন স্নান করিয়া অন্পপান পরিত্যাগ 
পূর্বক যে ব্যক্তি দেহ বিসঙ্জন করে, সে ব্যক্তি শিবলোকে 
গম্নপূর্বক পুজ্য হয়। শিবালয়সমীপস্থ নদী, দীর্থিকা, কুপ 
এক তড়াগ, এ সকল শিবতীর্ঘ জানিবে। হে দ্বিজবরগণ | এ 
শিবতীর্দে যে মনুষ্য ভক্তিভাবে অবগাহন করে, সে ব্যক্তি 
বক্ষহত্যাদি পাপ হইতে মুক্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই। বে 
মনুষ্য ্ সকল শিবতীর্থে প্রাতঃশ্রান করে, হে মুনিতেষ্ঠগণ ! 
সে মনুষ্য অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া শিবলোকে গন 
করে। এ সকল শিবতীর্থে তক্তিপূর্ববক একবার মনুষ্য 
মধ্যাহু ্বান করিয়া গঙ্গা ক্জানের তুল্য ফল লাভ করে, ইহাতে 
সংশয় নাই এবং শুর্ধযাস্বকালে গ্গান করিয়৷ শিব-পদ-প্রাঞ্ড 


ূর্বাাগ । 


হয় ৪৫৮৫৬ | হৈ ছিজগপ। ও সকল শিবতীর্ঘৈ' মনুষ্য 
একদিনও ত্রিকালীন ঙ্গান করিয়া পাঁপরপ কুক পরিত্যাগ 
পূর্বক শিবসায়ুজ্য লা কবরে, এ বিষয়ে সলেহ নাই। 
পুর্বকালে কোন শৃকর পধিমধ্যে কুকুর দর্শনপূর্ব্ক 
তীতচিত্তে প্রসঙ্গাধীন একবার শিবতীর্থে অবগাহন করিয়া- 
ছিল। হে দ্রেজশ্রেষ্ঠগণ ! এ শৃকর মরণান্তে গাণপত্য প্রাপ্ত 
“হযু। বে ব্যক্তি প্রাতঃকালে লিঙ্গরপী দেবদেব জগদীশ্বর 
মহােবকে দর্শন করে, সে ব্যক্তি অসাধারণ গতি লাভ করে। 
মধ্যান্থুকালে শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া অশ্বমেধাদি ঘজ্জের ফল 
প্রাপ্ত হয় এবং সায়ংকালে শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া সকল 
যজ্ঞেব ফল প্রাপ্ত হয় এবং মুক্তি লাভ করে; সংক্রান্তি দিবে 
জগদীশ্বর দেবদেব লিঙ্গরপী প্রভু মহাদেবকে দর্শন করিয়া 
মানসিক, ৰাচনিক এবং কার্রিক যে সকল মহাপাতক, উপ- 
পাতক, কিংবা অনুপাতক আছে, তৎসমস্ত এবং এক মাসে 
যেপাপ সঞ্চিত হইয়াছে, তৎসমস্ত পাপ পরিত্যাপপূর্ষা্ক 
শিবপদ প্রাপ্ত হয়। উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, দক্ষিণায়ন সংক্রান্তি 
এবং বিযুবসংক্রাস্তিছ্বয়ে শিবলিঙ্গ পুজা করিয়া পরম গতি 
প্রণ্ড হয়। যে ব্যক্তি পবিত্রদেহে মৃছুগতি দ্বারা বামদক্গিণ 
ক্রমে শিবালয়ের চতুঃপার্খে প্রদক্ষিণত্রয় করে, সে ব্যক্তি পদে 
পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল প্রাণ্ত হয়। যে ব্যক্তি প্রতি দিন 
বাক্যদ্বারা শিবনাম করে, সে ব্যক্তিও শিবলোক প্রাপ্ত 
হয় [»৫৭--৬৬1 গন্ধযুক্ত কিংবা গোমযপুক্ত জল দ্বারা, 
শিবালয় উপলেপনপূর্ব্বক তন্মধ্যে মুক্তাচুর্ণ গুপ্ডিকা দ্বারা, 
ইন্্রনীল মণি চূর্ণ গুপ্ডিকা' দ্বারা, পদ্মরাগমণি গুপ্ডিকা দ্বারা, 
অত্যন্ত হন্দর স্ক্টিক চূর্ণ দ্বারা, মরকতমণি চূর্ণ দ্বারা, 
কিংবা হুবর্ণ চুর্ণ দ্বারা, অথবা রজত চুর্ণ দ্বারা আর 
নির্দীনগণ পুর্ব্বোক্ত দ্রব্যসমূছ সমৃশবর্ণতগুলাদি চুর্ণদ্বারা 
মণ্ডল নিশ্মাণ করিয়া, হে মহাভাগ!। বর্ণমণ্ডল মধ্যে 
মহাদেব-মূর্তি-মমীপে কর্ণিকাযুক্ত দশহস্ত পরিমিত কমল 
লিখিয়া এ কমল মধ্যে বামাদিনবশক্তিসমন্ষিত মহাদেবকে 
আবাহন করতঃ পরম অভীই দাতা মহাদেবকে পঞ্চোপচার, 
ষড়পচার, আষ্টোপচারদ্বারা পুজা করিবে ও পুনর্ধার 
অঙ্টোপচারে পুজা করিয়া দশ দলপদ্বে ঈশানকে 
দশোপচারে পুজা করিবে ও প্ুনর্ধার দশোপচা'রে পুজা 
করতঃ প্রণাম করিয়া! এ দেবদেব উদ্দেশে নিবেদন করতঃ 
ক্ষিতিদানফল লাভ করিতে সক্ষম হইবে। নির্ঘন ব্যক্তিও 
গুরুবর্ণ ততুলাদিদ্বারা পদ্ম লিখিয়া পূর্বোক্ত সমগ্র 
পুপ্যলাত করে, ইহাতে সংশয় নাই। মগুলমধ্যে দ্বাদশপত্র 
হন্দর পদ্ধ রত্বাপিচুর্ণ দ্বারা লিখিয়া দ্বাদশ মূর্তির সহিত মণ্ডল 
মধ্যে ভাস্কর মূর্তি স্থাপনপূর্ব্বক পুজ। করিয়া, কিংবা নবগ্রহ 
পরিবৃত হৃ্ধ্য মূর্তিকে পুজা করিয়া, উতকষ্ট হুরধ্যসাযুজ্য প্রণণ্ 
হইবে এব'ষট কোপ-সমৰবিত প্রাকৃত মণ্ডল লিখিয়া+ তন্মধ্যে 
ব্রহ্ম রূপা প্রন্কতি দেবীকে স্থাপনাপূর্ধ্ক পদ্রের দক্ষিণভাগে 
সতৃগুপ মূর্তি, বামভাগে রজোগুণ মূর্তি, জগ্রভাগে তমোখণ 
ূর্ভি, মধ্যস্থানে জগদস্থিকা দেবীর মুর্তি, ক্ষিত্যাদি পঞ্চতৃত, 
পঞ্চ তন্মাত্র, দক্ষিণভাগে . পণ কর্শেন্রিয়, উত্তরভাগে 
আনেত্ত্রিয় বিধিবৎ পুজা করিয়া ফড়দলে আত্মা এবং 
অন্তরাম্মা এই উতয়, বুদ্ধি, অহঙ্কার, মহত্ত্ব এ সমস্ত পুজা 
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করিলে সকল বজ্মের ফল লাভ হয়। হে বিশ্রেশ্গণ | জীগগী 
দিগের নিকট ্রেষ্টাপ্রাকৃতমগ্ডল কৰিত হইল। ঠছার পর ঈ্কল 
কাম এবং অর্থ সাধন কার্ধ্য বলিতেছি শ্রবণ কর । মন বেতাগ্ 
গোটশ্ব-পরিমিত চতৃক্ষোণমণ্ডল, গোময়যুক্ত জলঘারা লিখি 
কেবল জলম্বার অদ্ভযুক্ষপপূর্বক মনোহর চক্জাতপ 'এবং হুগ্র 
দ্বারা অলস্কৃত করতঃ বুদৃবুদাকার অর্ছচজ্জসমূহ এবং হব 
অশ্বখপত্র সমূহ দ্বারা এবং শুক্লুবর্ণ, রক্তবর্ণ, কিংবা নীলরধ্ণ 
্রস্কুটিত পর্ুদ্থারা চক্জাতপের প্রাস্তভাগে লক্বিত মুজামাল! 
দ্বারা শুরুবর্ণ ধ্বজসমূহ দ্বারা শুরুবর্ণ মৃত্তিকাপাত্র সমুহ 
দ্বারা অত্যন্ত হুন্দর ফল, পল্পৰ মালা পতাকা বস্ত্রযু্ত পুর্ণরুণ্ঠ 
সমূহ দ্বারা এবং পঞ্চাশ দীপমালাদ্বারা হুশোভিত পঞ্চ, 
বিধ ধূপদ্বারাধূপিত পঞ্চাশৎ পত্রযুক্ত অতি মনোহর পদ্ম লিখি 
সেই সেই বর্ণ পূর্বোক্ত দ্রব্যচুর্ণ সমূহ দ্বারা অথবা শ্বেতংণ 
গুপ্ডিকা দ্বারা একহস্ত পরিমিত পদ্ম বিধানানুসারে নির্মাদ 
করিবে। হে সুব্রত মুনিগণ! এ পদের করিকামধ্যে দেবীর 
সহিত দেব গণাধিপতি দেবদেব মহাদেবকে কুদ্রগণের গহিষ্ঠ 
স্থাপিত করিয়া পূর্ব্বাদিক্রমে ব্বিষ্ঠাসপূর্রক গন্ধ-পুষ্পারি 
দ্বার! প্রপবাদি নমোহস্ত মন্ত্র পাঠপূর্ববক সকল বর্ণকে ত্রমে গ্রুসে 
পূজা করিবে। তদনভ্তর পঞ্চাশ সংখ্যক ব্রাহ্মণকে নার্স, 
বিধ দ্রব্য দ্বারা ভোজন করাইবে; রুদ্রাক্ষমালা, যজ্ঞোপবীত্ত 
কুগুল, আসন, দণ্ড, উ্ীয এবং বন এ সমস্ত ড্রবা & 
মকণ ব্রাহ্মণকে প্রদান করিয়া দেবদেব মহাদেবকে মহাচন্ 
নিবেদনপূর্ববক কষ্ণবর্ণ গোমিখুন অর্পনাস্তে দেবদে গুগ”। 
বান্‌ শিবকে এ সমস্ত দ্ব্যচুর্ণনির্খিত মণ্ডল প্রগানপূর্ধাক 


। যাগোপমুজ্ঞ দ্রব্যসমূহ নিবেদন করিবে এবং যথাক্রমে ৬, 
। কারাদি সকল বর্ণ বুদ্ধিমান ব্যক্তি জপ করিবে ॥৬৭--৯২ 
৷ মনুষ্যগণ ভক্তিভাবে এইরূপ সকল উৎকুষ্ট মণ্ডল লিখিয়্ 
| যে ফল প্রাপ্ত হয়; তাহ! আমি সংক্ষেপে বলিতেছ্ি, 


শ্রবণ করুন্। যথানিয়মে সাঙ্গচতুর্রেদ যধাবিধি অধ্যয়ন, 
করিয়া “এবং জ্যোতিষ্টোমাদি বিশ্বজিৎ, পর্য্যন্ত যজ্জসমুহ 
ক্রমান্বয়ে ষথাবিধি নির্ব্বাহপুর্ববক্‌ বিখ্যাত পুত্র পৌত্রার্ি 
উৎপন্ন করতঃ ভার্ধ্যার সহিত সংস্কৃত অগ্নি সমভিব্যাহাবে 
বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণপুন্নক চাল্্রায়ণাদি সমস্ত কঠোর 
সম্পদনাস্তে লৌকিক ক্রিয়াসমূহ সন্ন্যাস করতঃ থয 
সহকারে ব্রহ্গবিদ্যা অধ্যয়ন দ্বারা জ্ঞানলা ভপুর্ধ্বকক 
জ্ঞানলভ্য পরমার্থ তত লাভ করিয়া যোগীগণ থে পল 
লাভ করেন, বর্ণময় মণ্ডল প্রদর্শন করিলে সেই সমঞ্খ শপ 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। হে দ্বিজবরগণ! মনষ্যগণ যে কোন 
প্রধ্য দ্বারা আয়তন গৃহলেপন করিয়া উন্তরপার্খে কিংব! 
দক্ষিণপার্খে অথবা পৃষ্ঠদেশে চর্ণনির্িত চতুছ্ছেণ মণ্ডল 
নিশ্মাণপূর্বক অলঙ্কৃত করিয়া পুষ্প 'অক্ষতাদি দ্বার! পুজ! 
করিলে পর সকল পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়; যে মনুষ্য 
গর্ধগৃহ চতুঃপার্খে একবার ভক্তিপুর্ক আলেপন করিয়! 
কপূরসংসুক্ত চন্গনাদি গন্ধদব্যসমূহ দ্বারা নুশছ্ি করতঃ 
চতুর্দিকে সুগন্ধি পুষ্পসমূহ বিক্ষেপপূর্ধবক চতুর্বধ দৃপ 
দ্বারা ধূপিত করত; ভগ্গবান্‌ ঈশান মহাদেহের নিকট, 
প্রার্থনা করে, সে মনুষ্য শিবলোক প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৩১০২ পর 
শিবলোক্ষে & মনুষ্য এক শত একোটি কল্প কাল খ্যাপি়া 
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4454547 ্বীয় শরীরের ব্রহ্মবাদিগণকে পাপকর্থে রত হইলে হিং কিন 
গৃদ্ক ঘারা শিবমঙগির পরিপূর্ণ করত ত্রেমশঃ গন্ববর্বতৃলাভপুর্ধ্ক | না, বরং সর্বদা পুজা করিবে। অগ্রি মুনির বংশজাভ 


পন্ষবর্গণকরূ্ক পুজিত হয়; তানস্তর কালক্রমে ইহলোকে 
'্গাগমনানতস্তর অত্যন্ত বীর্ধ্যসম্পন্ন রাজা হইয়া! থাকে। 
“আাদিদেব মহাদেব ত্রিভুবনের ঈশ্বর, সর্বব্যাপী সদ্রশিব 
গৃিস্থিতি প্রলয়কারী হী অসাধারণ মুক্তি সাধন শিব 
শ্রদ্ধা রূপ অমুত গ্রহণ করিবে) ব্যক্ত এবং অব্যক্ত নিখিল 
পদ্লার্থস্বরূপ, অচিস্তনীয়, নিত্য পদার্থ জগত্প্রভৃ মহাদেবকে 
সর্বদা আরাধন1] করিবে ॥ ১০৩--১০৬ ॥ 


সপ্তসগ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 





অই্সপ্ততিতম অধ্যায় 


হে মুনিগণ ! শিবালয় বন্ত্রপৃত জল দ্বারা উপলেপন 
করিতে হইবে, ইহীর অন্যথা হইলে সিদ্ধি লাভ হয় না। 
হে মুনিবরগণ ! এই কয় প্রকার জল পবিত্র হয়, বস্ত্র, 

, উদ্ধৃত, ফেনবর্জি্ঘত, বিশিষতঃ নদী-জল পবিভ্র। 

য্াথাকে। হে প্রিজবরগণ ! সেই হেতু সকল দৈব- 
কার্ধ্য পবিত্র জল দ্বারা সকল কাধ্য সিদ্ধি-নিমিত্ত কর্তব্য 
লানিবেন ) হুশ হৃশ্মা জন্তসমূহ দ্বারা জল মিশ্রিত হইয়া 
থাকে । অপবিত্র জল দ্বার! কার্য করিলে পর এ সমস্ত 
লুগ্ৰ ভক্তকে বিনষ্ট করিয়া পাপ সঞ্চয় হয্কু। মনুষ্য- 
গণের গৃহ সন্মার্জন, বিশেষতঃ চুল্লীতে অগ্নিসংষোগ, 
তও্লাদি কণ্ডতন, সর্ষপাদি পেষণ এবং কুত্তমধ্যে জল সংগ্রহ, 
এ সকল কার্ধ্যকালে গৃহস্থগণের ম্ষুদ্র কীটাদি হিংসা 
সর্বদা হইয়া থাকে, সেই হিৎস| নিবারণের চেষ্টা করিবে। 
হে স্বিজগণ ! সকল প্রাণীর অহিংসাই পরমধর্ম জানিবেন। 
হিংসা নিবৃত্তি-কামনায় জলকে বস্ত্রপূত করিবে, অভয়দান 
সকল বস্যদান অপেক্ষা পুণ্যজনক জানিবেন। অহিৎসা পরম 
ধর্শ, এ নিমিত্ত সকলকালে এবং সকল স্থানে হিৎসা পরিত্যগ 
কর! উচিত; মনের দ্বারা, ক্রিয়াদ্বারা এবং বাক্যদ্বারা সর্বদা 
'অহিংসক মনুষ্যকে সকল প্রানীই রক্ষা করে এবং 
ছিংসক নরকে পীড়িত করে: বেদপারগ ব্রাঙ্গণকে অখিল 
ক্রঙ্গ'ও দান করিয়া যে ফল লাভ হয়, অহিৎসক মন্ষ্য 
তাহার কো)গুণ ফল লাভ করে। মনের দ্বারা, কর্মদ্বারা, এবং 
বাক্যদ্ার। সকল প্রাণীর শ হারা হিতচেষ্টা করে, সেই দয়।- 
পরতন্ত্র মনুষ্যগণ শিবলোকে গমন করে। যে সকল ব্যক্তি 
নানাবিধ প্রাণীকে দ্বামীর ন্তায় ক্বেহপরতন্ত্র হইয়া পুত্র পৌত্রা- 
পির ন্যায় প্রতিপালন করে, তাহারা শিবলোকে গমন করেশ 
হিংসা! করা অবিধেয় ; এ নিমিত বস্ত্রপুত জলম্বার! যত্বপূর্র্বক 
শিবলিঙ্গকে অতুযুক্ষণ 'এবংক।ন করাইবে, নিখিল ব্রহ্মা 
হিংসা করিয়া যে পাপ সঞ্চয় হয়, শিবালয়ে একটি প্রাণীকে 
হিংসা করিয়া সেই পাপ হত জানিবেন। হে দ্বিজ্ববরগণ ! 
শিবন্থুজা-নিমিত্ত সর্বদা পুষ্পহিৎসা করা যাইতে 
পারে ॥৯-:১9॥ যজ্ঞকার্ধ্য নিমিত্ত পশু-হিংসা, হুষ্ট-দূমন- 
নিমিত্ত ক্ষপতিয়গুণ প্রজা হিংসা করিতে পারে; ব্রদ্মবা্ী 
'ঘোগিগণের বিধি এবং নিষেধ নাই, সেই হেতু নিষিদ্ধা- 
 চরণেও*উাহাদিগের দণ্ড ম্মই। সকল কর্ম ফল পত্বিত্যাগী 


সকল রমণীগণ পবিত্র জানিবেন। অব্রিকুলজাত স্ত্রীলোককে 
হিংসা করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়। পাপকর্ষে-রত 
হইলেও ক্ধ্রীলোক অবধ্য জীনিবেন। হে বিপ্রগণ ! 
সকল "্থানে সকল কালে, সকল ব্যক্তি, সকল জ্যুতির মধ্যে 
পাপকর্ষে রত হইলেও স্ক্রীজাতি যজ্ঞে হিংসা! করিবার 
নিমিত্ত গ্রাহ হইবে না। মলিন হউক, আর 'রূ 
হউক, বিরূপ হউক, কিংবা মলিন বস্ত্রধারিণী হউক, রমনী- 
গণকে শিবতুল্য বোধে মনুষ্যগণ কদাচ হিংসা করিবে না। 
বেদবহিক্কত নিয়মাবলম্বী শ্রুত্যুক্ত এবং ম্বৃত্যুক্ত ধশ্মবিব- 
ররজিত যে সকল ব্যক্তি, তাহারা পাষণ্ড। তাহাদিগের 
সহিত ব্রাহ্মণ কদাচিৎ আলাপ করিবে না। তাহাদিগ্ের 
মুখ দর্শন করিবে না। তাহাদিগকে স্পর্শ করিবে না, 
তাহাদিগের মুখ দেখিয়! হৃর্ধ্য দর্শন করিবে। তথাপি এ 
সকল পাষণ্ড লোককে রাজাই হউন, অন্ত ব্যক্তি হউন, 
কেহ হিৎসা করিবে না। হে দ্বিজগণ! কোন প্রসঙ্গা- 
ধীনও একবার মহেশ্বরকে পুজা করিয়া মনুষ্যগণ কদ্রলোক 
প্রাপ্ত হয়। হে মুনিসভ্তমগণ! পরম কারণ মহােবে 
ভক্তিহীন হইলে মনুষাগণ ছুহঃখভাগী হয় এবং নির্দয় 
হয়। যে সকল মনুষ্য দেবদেব পরমেশ্বর মহাদেবের 
ভক্ত, তাহারা ইহকালে বহুবিধ ভোগ্যবস্ত ভোগপুর্বক 
পরকালে পরম ভাগ্যবান হুইয়! মুক্তিল।ত করে। 'মনুষ্য- 
গণের চিত্ত পুত্র দার গৃহাদিতে ফেমন সর্বদা অনুরক্ত, যদি 
একবারও প্রসঙ্গক্রমে আদিদেব মহাদেবের গ্রতি সেইরূপ 
আসক্ত হয়) তাহা হইলে সেই সকল যতি এবং তপন্থী 
মনুষ্য শিবলোকের অদৃরবত্তঁ জানিবেন ॥ ১৫২৬ ॥ 


অষ্টসপ্ততিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


একোনশীতিতম অধ্যায় । 


বষিরা বলিলেন, হে মহামতে | অল্পবুদ্ধি, অল্পবীর্ঘয, 
অল্পসত্ব ও স্বল্লামু মর্ত্যগণ কর্তৃক দেবদেব কিপ্রারে পুজ্য 
হয়েন। যে দেবদেবকে দেবগণ সহত্রবৎসর তপস্তা করিয়াও 
সাক্ষাৎ করিতে পারেন না, মানবগণ কেমন করি! 
তাহাকে পুজা করিতে জ্মর্থ হয় ? ইহ] বিস্তারিত বলুন। 
হত বলিলেন, হে মুনিপুঙ্গবগণ ! আপনার যাহা জিজ্ঞাসা 
করিলেন, তাহা যথার্থ বটে; তিনি ভক্তিদ্বারা দৃষ্ঠ, পুজ্য 
এবং সন্ত হইয়াছেন। ভক্তিহীন মনুষ্যগণ, প্রসঙ্গক্রমে 
পুজা করিলে তগবান্‌ শিব তাহাদিশের ভাবানুবূপ ফল 
দান করিয়া থাকেন। যে দ্বিজাধম উপবিষ্ট হইয়া শিব 
পুজা কৰে, সে পিশাচত্‌ প্রাপ্ত হয়। মুঢ়ধী ক্রোধী হুইয়। 
পুজা করিলে, রাক্ষসম্থান লাভ করিয়া ধাকে। অভঙ্গ্য 
তক্মী দুর্জন যদি পূজা করে, তাহা হইলে সে বক্ষত্ব লাভ 
করিয়। থাকে । গানশীল ও নৃত্যশীল ব্যক্তি পুজা করিলে 
গন্ধর্বত্ত লাভ করিয়া থাকে । খ্যাতিশীল স্ত্রীতে আসক্ত 
নরাধম যদি পুজা করে, তাহা হইলে চত্রত্ব লাত করি! 
থাকে, আর মদার্ত ব্যক্তি পুজা করিলে সোমস্থান প্রাথ 
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হই! খর । গাকুলীঘারা দ্বেবকে পুজা. করিলে, প্রাজাপত্য 
লাভ করিয়া থাকে। প্রণব দ্বারা পুজ। করিলে ব্রহ্বত্ 
ও অভিনন্দন করিলে, বিস্বৃত্ব লাভ করিতে সক্ষম হইয়া! 
খাকে। আর তক্তিপুর্বক কুদ্রকে ঘি মানবগণ একবার 
মাত্র পুজা! করে, ভাহা। হইলে কুদ্রলোকে গমন করিয়া 
কুদ্রগণ্র সহিত আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হয় ॥ ১-৯॥ 
প্রথমত আমর! সুরপুজিত শুভলিঙ্গকে পবিত্র জলে শোধন 
করিয়া পরে তক্তিপূর্বক পীঠে আবাহন করিয়া দর্শন করতঃ, 
বখাবিধি প্রণাম করিবে। তাহার পর ধর্জ্ঞানময় বৈরাগ্যৈ- 
বর্ধ্যসম্পন্ন সর্ধালোক-নমস্কত আসনে দেবকে শ্থাপন করি? 
পা, আচযন। অর্য দান করিবে ও দিব্য জল, দ্বৃত, 
হৃপ্ধ ও দধিদ্বারা যথাবিধি সান করাইয়া শোধন করিবে) 
পরে শুদ্ধ জলে জ্জান করাইয়া চন্দনা দিদ্বারা পুজ! করিবে এবং 
রোচনাদি দ্বার! পূজা করিয়া দিব্য পুষ্পদ্ধারা পুজা করিবে। 
আর অখণ্ড বিশ্বপত্র, নানাবিধ পদ, নীলোৎপল পদ্ম, 
পন্দ্যাবর্ত পুষ্প ( তগর ফুল ) মল্লিকা, চম্পক, জাতি, করবীর, 
বকুল পুষ্প, শমীপুষ্প, বৃহৎপুষ্প, ধৃস্বরপুষ্প এবং বক অপামাণ 
$অপাও) ও কদন্বপুষ্প, ও নানাবিধ শোভন অলঙ্ক|র দ্বাগ 
পুল] করিবে। পরে পঞ্চবিধ ধুপ নিবেদন করিয়া পায়স, 
দধি, মধু, ঘ্বৃুতসিক্ত অন্ন এবং শুদ্ধান্ন, মুদ্গান্ন প্রভৃতি ষড়বিধ 
অন্ন নিবেদন করিবে। কিন্বা পঞ্চবিধ অন্ন দ্বৃতষুত্ত করিয়া 
নিবেদুন করিবে । অথবা কেবল শুদ্ধান্ন বা আঢ়ক পরিমিত 
তঠল পাক করিয়া নিবেদন করিবে। পরে প্রদর্গিণ ও 
মুহুমুহু নমস্কার করিয়। শুব করিবে। তখ্পবে পুনর্ববার 
দেব শঙ্করকে পুজা ও জপ করিয়া, ঈশান পুরুষ, অঘোর 
বাষদেৰ, সদ্যোজাত এই পঞ্চ নামে দেব্দেবকে পুজা 
করিবে। এই বিধিতে পুজা করিলে দেবদেব মহেশ্বর প্রসন্ন 
হয়েন। যে সকল বৃক্ষ, পুষ্প পত্রাদিদ্বার৷ শিব পুজার উপযুক্ত 
হইবে, এবং যে সকল গো দুগ্ধাদি দ্বারা & শিবপৃজার 
উপযোগী হইবে, তাহারাও যে পরমগতি লাত করে, ইহাতে 
সন্দেহ নাই। যেব্যক্তি অজ তব শিবকে একবারও পুজা 
করে, সে পুনরাবৃত্তিরহিত শিবসাযুজ্য লাভ করিয়া থাকে। 
যদি কেহ পরমেশান সর্ষের পুজা অবলোকন করে, সে প্র্ধ্যস্ত 
ব্র্ধলোকে শাস্বত আনন্দ ভোগ করিতে থাকে, ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। অথবা ষদি কেহ শিব পুজা! হইবে 
ওনিয়৷ তাহন্নতে অনুমোদন করে, সেও যে পরমপতি লাভ 
করে, ইহাও নিঃসন্দেহ জানিবেন। যে লিঙ্গ সম্মুখে একবার 
ষাত্র ঘ্বত প্রদীপ দান করে, সে আপন বর্ণাশ্রম ধর্মের 
ছুললভ পরমগতি লাভ করিয়া থাকে । ষে ব্যক্তি শিবালয়ে 
কাউনির্মিত বা মৃঙ্খিকা নিশ্বিত দীপাধার ( পীলম্থজ ) সহিত 
শীপ প্রধান করে, তাহার কিফিদধিককুলশত পর্য্যস্ত শিবলেবকে 
পৃজাম্পদ হয়। অখবা তাত্র বা রৌপ্য ব৷ 
হুবর্ণনিম্ধিত দ্বীপ ষখাবিধি ভক্তিপুরঃসর শিব উদ্দেশে 
নিবেদন করিলে, অবুত হৃত্যসম দেদীপ্যমান ষানারোহণে 
শিবপুরে গমন অনায়াসলভ্য হয় ॥ ১*_-৩॥ যে ব্যক্তি 
কার্তিক মাসে শিবসম্মুধে দীপ দান করে, অথবা থাবিধি 
পুজ্যমান পরমেশ্বরের পুজা ভক্তিপূর্বক অবলোকন করে, 
সেইব্যকি ব্রচ্মলোকে গমন করিয়া থাকে। রুগারত্রী ততারা 
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বাহন সান্ধ্য করণ স্থাপন ও পুজন আর প্রগবের ছারা 
উপবেশনবিধি কধিত আছে এবং পঞ্চ রুদ্রাদি মন সপন 
বিহিত আছে। অতএব এই বিধিতে দেবদেব উমাপতিকে 
নিয়ত পুজা করিবে; আর তাহার দক্ষিণে ব্রক্মাকে প্রণবের 
দ্বারা পৃজা করিবে, উত্তরে দেবদেব বিষুকে গায়ত্রী '্বারা পূজা 
করিবে এবং পঞ্চরুদ্বমন্ত্রে ও প্রণবের ছারা যথাবিধি বাহুতে 
হোম করিবে। যে ব্যক্তি এই বিধিতে শঙ্করকে পুজা করে, 
দে শিবসাধুজ্য লাভ করিয়া থাকে, এই লিঙ্গার্চনবিধিক্রম 
ব্যাসদেব সাক্ষাৎ রুদ্রমুখে শ্রবণ করিয়া, পরে আমার জিজ্ঞা- 
সায় কীর্তন করেন, তাহ! আমি আপনাদ্িগের নিকটে এই 
ঘক্ষেপে কীর্তন করিলাম ॥ ৩১---৩৭॥ 


একোনশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 





অশীতিতম অধ্যায়। 


ক্কষিরা বলিলেন, হে শৃত! কিব্পে দেবগণ পশুপাশ 
বিমোচন পণ্ডপতিকে অবলোকন করিয়া পশুত্ব হইতে মুক্ত 
হইয়াছিলেন, তাহা কীর্তন করুন। হত বলিলেন, পূর্বে 
বেবগণ কৈলাস পর্বতের শিখরে ভোগ ন।মক পুরে অবস্থিত 
সর্ধ্বজ্ঞ শ্রিবকে প্রসন্ন করিবার নিমি€ সকলে মিলিত হইয়া 
তাহার সমীপে গমন করিতে লাগিলেন এবং জনার্দন হরিও 
দেবগণের (তের নিমিত্ত ব্রহ্মার সহিত দেেবগণ পরিবূত 
হইয়। পরুড়ের স্কন্ধে আরোহণ করত দেবদেব সমীপে 
ধাইতে লগিলেন। ইন্দ্রযমা্দি দেবগণ ও সাধ্যগণ সকলে 
গিরিবর মেক সমীপে আগত হইয়া প্রথাম করিলেন। 
পরে তগবান্‌ গকুড়ণ্ব্ বানুদেব গকুড় হইতে অবতীর্ণ 
হইয়া সুরোত্তমগণের সহিত পবিত্র সর্ধপ্রদ ভোগ্য প্রধান 
এ হ্মের পর্ষতে আরোহণ করিলেন। সততই ্র 
পর্বতে নিরস্তর মধুর গীত চতুদ্দিক আনন্দময় করিয়া প্রকাশ 
পাইতেটছ ; চতুপ্দিকে হুর্ধ্যের স্তায় উজ্জ্বল শত শত অট্টালিকা 
বিরাজমান ) চন্দন ও ধবধদির পলাশাদি বৃন্ধ সকল অপূর্বব 
শোভা বর্ধন করিতেছে ; কুরর পাক্ষিগণ নিয়ত আমোদে মগ্। 
বৃহৎ বৃহৎ নাগনিবহ নিরস্তর সগর্ষে রব করিয়া পর্ববতকে 
প্রতিধনিত করিতেছে, ললিত গতি চতুর হৎসকুল নিরস্তর 
বিচরণ করিতেছে, কোকিল প্রভাতি বিহগবরধৃন্দ শ্রোত্রত্খকর 
নিনাদে ও দ্বিরেফমালা নিরস্তর মধুর গুঞনে পর্বতে দেই 
এক প্রকার কোলাহল হইয়৷ বংশী স্বরকে পরাভূত করি. 
তেছে। কোন কোন সানুপৃষ্টঠে অন্ধকার নীলিমায় অপূর্বব 
€শাতা হইয়| রহিয়াছে । কোন কোন স্থলে বা অশেষ অশেষ 
স্বরদ্রেম ও কুরবক, প্রিয়ক, কদম্ব, তাল, তমল ও তিলক বৃক্ষ 
সকল এবং সেই সকল বৃক্ষাশ্রিত লতা সকল ব্যাপিয়া 
রহিয়ান্কে, এবং বিবিধ বিবধ শিখর সকল যেন সপৌরবে 
উর্নত মন্তক হইয়া রহিয়াছে। এ হেন গিরিবরের পৃষ্ঠে 
দেবদেব পরমেী ভবের ক্রড়ার নিমিত্ত বিশ্বকণ্ধাবূ্ক 
নিশ্বিত শৈবপুর দেখিতে পাইয়া সেন্ত্র উগেম্্াদি দেবগণ 
সমাহিত চিত্তে শুলীর প্রভাবে দূর হইতেই সেই পুর উদ্দেশে 
নমস্কার করিলেন ॥ ১--১*॥ পরে মহাত্মা আদিদের বিষুঃঃ 
সেই পর্বতে সহ 'হর্ঘ/-স্রুশ-চ্যতিশালী নিধিল:গ৭- 
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গুশ্ফিত 'কৈলাসপুরীতে আগমন করিলেন। তাহার পর যেই 
অমরারিগুদেন হরি ও ব্রদ্ধা সাস্ুচরে সহশ্র সহশ্র ন্যরী- 
পরিসেবিতরথ গজবাজি সন্ভুল গণ ও গণেশ্বরগণে আবৃত 
গিরীশ্রসদূশ বহাপুরদ্বারে উপনীত হইলেন। অনন্তর 
সুবর্ণসয় মণিভূষিত ভবনে ও বিবিধাকার বিমানে শোভন 
ও তুবর্ণময় প্রাকার বেত শত্ভুর বাহাপুর দেখিয়া হরি ও 
বিরিঞি প্রঙ্ই বদন হইলেন; পরে চতুদ্বণার শোভন হীরক 
বৈদৃর্ধ্যমাণিক্য প্রভৃতি মণিজাল সমাকীর্ণ তণ্টা-চামর- 
বিদ্ভষিত নানাবিধ হন্দ্য । প্রাসাদ ও বৃহৎ বৃহৎ খ্বনসন্গিবিষ্ট 
অট্রালিকায় পরিবৃত, দেবদেবের স্থিতীয় পুরীতে প্রবেশ 
করিলেন। সেখানে নিরস্তর মৃদলমুরজ প্রভৃতি বাদ্য তাড়িত 
হইয়া গম্ভীর নিনাদে সমুদ্র-বীচি-নির্ষোষকেও পরাভূত করি- 
তেছে। বীণ! বেণুর মধুর ধ্বনিতে অবিশ্রাস্ত সেইপুরী আনন্দ- 
ময়ী হইয়া রহিয়াছে । অপ্নরা সকল নিয়ত নৃত্য করিতেচ্ছে, 
এবং ভূতগণও আমোদে মত্ত হইয়া নৃত্যপরায়ণ হইয়া 
রহিয়াছে। ইন্ত্রভবন সদৃশ দৃষ্টিমনোহর তবন ষকল চতু- 
দিকে বিরাজমান রহিয়াছে । এতাদৃশ দ্বিতীয় পুরী অতিক্রম 
করিয়া তৃতীয় পুবীতে প্রবেশ করিলেন। তথায় প্রবেশ 
করিবামাত্র, পৌরনারী সকল পুষ্প ফল অক্ষতাদি হস্তে 
লইয়া! যেমন ভবমন্তকে নিঃক্ষেপ করে, সেইরূপ হরিরও 
চতুষ্পার্থ্থে প্রাসাদশৃঙ্গস্থ নারীগণ ফলপুষ্পাঙ্ষতাদ্দিতে 
হরিকে অভিষিক্ত করিতে লাগিল। সেই সময় বিশাল- 
জবনা অঙ্গনাগণ হরিকে দেখিবামাত্র মদে বূর্ণিতনয়না হইয়া 
নৃত্য করিতে লাগিল, ও আনন্দে গান করিতে লাগিল। 
কোন কোনও পৌর-কামিনী ভ্ধীকেশকে অবলোকন 
করিয়া) স্মিতমুখী হইয়া, বিত্রস্ত-বস্তা ও ত্রস্ত-মেখলা হইল, 
এবং আনন্দে গান করিতে লাগিল। এইরূপে চতুর্থ, পঞ্চ, 
ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম পুব প্রবেশ করিয়া সে 
সকল অতিক্রম করত পরে সেই হৃর্যামগ্ডুল সদৃশ কৈলাস- 
শিখরেই গোপতি দেব শস্র হুশোতভন অতিশুত্র সর্ব্ষ* মঙ্গল- 
নিলয় নানা ভূষণ-ভূষিত একদেশ পুরীতে আগমন করিলেন। 
দেখিলেন সেই পুরীর দিক ধিদিকে শুর্ধ্যমগ্ডলসন্নিত বিমান- 
রাজি, এবং স্ষটকময়, হ্ুবর্ণময় ও নানাবিধ রত্ময়মণ্ডপ 
সকল অপূর্ব শোভাজনক হইয়া বিরাজমান রহিয়াছে। 
সেই পুরীর পুবদ্বার সকল নানাবিধিভূষণে বিভৃষিত, বিবিধ 
রত্বময় ও সর্বত হ্ন্দর এবং সেই পুবী অক্টাবিংশতি 
বিবিধাকার প্রাকারে বেষ্টিত ও সেই পুরীর দিকবিদিকে দ্বার 
উপদ্থার সকল বিরাজমান; এবং সেই পুরীতে গুপ্ত গৃহ 
সকল ও দেবদেবাত্মজ স্বন্দের গৃহ সমধিক শোভা পাইতেছে । 
আর অন্ভান্ত তৃষ্টিমোহন মুক্তাময় গ্রাম্য গৃহ ও বিদ্ব- 
রাজ গণপতির দিব্য ' পদ্বয়াগময় আয়তন সেই পুরীর 
সাতিশয় শোভা বর্ঘন করিতেছে। চতুর্দিকে বিবিধাকার 
চন্দন বৃক্ষ সকল ও ম্থুশোভন তড়াগনিচযব সেই শোভা 
বঞ্ধনের অনুকূল হইয়া রহিয়াছে, এ পুরীস্থ দীখিকা- 
সমুহের দিব্য "অমৃত জল, হেমময় সোপান পডক্তি, এবং 
হংস সকনওদ্বীয় সবিলাদ মহ্রগতি বারা স্ত্ীর্দিগের গরতিজয় 
রিয়া সেই সক দীঘ্িকার চতুগ্পার্্বে বিচরশ করিতেছে । 
ময়ূর ঝারগুব (হস বিশেষ) কোকিল চক্রবাক* শিশু 
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করিতেছে । সেই পুরীড়ে সংলাপালাপনিপুপ-সর্ধ্াতরণ, 
ভূষিত, স্কনভরে অবনত, মদ-দুর্ণিত, নয়ন দিব্য ক্কন্তা 
সহশ মনোহর গান করিতেছে; অমর-হুর্গতা সহজ সহ 
অপ্দর! নৃত্য করিতেছে) পদ্ব সকল প্রন্ক,টিত হইয়া! আমোদ 
বিস্তার করিতেছে ; পিকবরের মধুর কুজন স্ট্রীগণের শীতের 
প্রতিধ্বনিম্বরূপ হইয়া আবির্ভীত হইতেছে ;* রুদত্রীগণ' 
জল-নীড়ায় নিয়ত আসক্ত রহিয়াছে; রতোৎসবরগা 
ও গ্রাফ্যরাগে অনুরক্তা পদ্মরাগসম কাস্তিমতী সহত্র সহজ 
হন্দরী স্ত্রী আমোদে বিহ্বল! হইয়া রহিয়াছে। দেবগণ 
পরমাস্বা দেবদেব ভবের পৃরীর শোভা অবলোকন করিয়া 
বিশ্মিত হইলেন 1 ১১৩৫1 পরে সেই স্থলেই দেবগণ 
রুদ্রগণকে দেখিতে পাইলেন, ও সহশ্র সহ বীরেন গণে- 
শ্বরগ্রণও তথায় দুষ্ট হইলেন এবং স্তাহারা! সেইস্থানে 
দেবদেবের বৈদর্ধ্যমপিভৃষিত সুবর্ণ সোপানে সমধিক 
নুন্দর প্ফটিকময় বিমান দেখিতে পাইলেন, ও সেই সকল 
বিষানের শৃঙ্গে অবশ্থিত! ক মপলোচনা, বিশালজঘনা, গন্ধ 
কামিনী ও অপ্লরাগণ তাহাদিগের নয়নের পথিক হইলেন 
এবং নানাবেশধারী মণ্ডনপ্রিয়া নান৷ প্রভাবসংযুক্ত নানা 
ভূষণে বিভূষিত বিবিধ রতিভোগপ্রিয় কিন্নর কিন্গরীগণ ও 
ভূজঙ্গকন্তা ও সিদ্ধকন্যাগণকে দেধিতে পাইলেন। সেই 
স্কল কামিনী পদ্ধপত্রের স্তায় আত্তলোচনা, পরকিগন্ধ- 
সন্বশ বস্ত্রে বিভূষিতা, নীলোতপল দলের ন্ায় "তাহার! 
সুন্দর এবং বলয়, নূপুর, হার, চিত্র, ছত্র ও নানাবিধ ভূষণে 
তাহারা বিভূষিতা। পরে গণেশ্বরগণ ও ্থর-হুন্দরীরৃন্দকে 
নিরীক্ষণ করিয়া সেই ইল্সাদি দেবেক্্রগণ, গণপতি ত্রিপুরারির 
পূর উদ্বেশে গমন করিলেন ॥ ৩৬-৪২॥ এইরূপ গমন 
করিতে করিতে পুরুহবতপ্রমুখ সুরসিদ্ধসমূহ পরমেশ্বর ভবের 
বালার্কসঘ্বশ বর্ণ আদি বিশান দেখিতে পাইয়া তথায় 
উপনীত হইলেন। সেই বিমানসমীপে আগত হইয়া শক্র- 
পূরোগম দেবগণ সেই বিমানের দ্বারে অবস্থিত গণেশ্বর 
শিলাদতনয় নন্দীকে দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিতে 
পাইফ্ক দেবগণ সেই গণেশ্বর উদ্দেশে প্রণাম করত “গণে- 
শ্বরের জয় হউক" এইরূপ বলিলেন। এইপ্রকার দেবগণকে 
আগত দেখিয়া নন্দীও বলিলেন ;-_হে নিধৃত-কম্মব সর্ক- 
লোকেশ মহাভাগ দেবগণ ! আপনার! কি জন্য আগমন করিয়া” 
ছেন ; আমাদিগকে তাহা বলিতে হইবে। নন্দীর তান্বশ বাক্য 
শবণে দেবগণ বলিলেন ;_-হে শিলাদনন্দন মহাত্বন্‌ নশিন্‌! 
আমাদিগকে পণ্ড পাশ হইতে মুক্তির নিমিত্ত সেই বরপ্রদ 
শরাবত সমপ্রভ দেব মহেশ্বরকে অবলোকন করান্‌। পূর্বে 
ত্রিপূরদাহের সময় আমরা পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়ান্ি। হে. 


বত! স্মামরা তাহাতে বড় শঙ্কিত আছি। তবে পরষেষ্ী 


ভবকর্তৃকক পাণগুপত ব্রতকধিত আছে, এ ব্রত করিলে 


কাহারও আর পশুত্ব থাকে না। সেই ব্রত ছাদশ বৎসর বা 


ছাদশ মাস কিংবা! দ্বাদশ দিনও অনুষ্ঠান করিলে সকল, 


পশ্ুগ্ণণ পণ্ড পাশ হইতে মুক্ত হুইতে সক্ষম হয়। আঙরা 


সেই ব্রত করিয়া পণ্ড পাশ হইতে মুক্ত হইব মানস 
করিয়াছি। বেব্ছণের তাবূশ বাক্য শ্রবণে সর্ব ও 
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॥ 


এপ 


পূর্বা়াগা । 


॥ | 
গণমমূহেরু? ঈশ্বর দিলাফতনয় নী নারায়ণ প্রভৃতি দেব- 
গ্রকে সেই পণুপতিকে দর্শন করাইলেন। অন্বা উমার 
সহিত নুখানীন সগণ. অব্যফু দেব ঈশানকে অবলোক্ষন 
করিয়া দেবগণ শ্রীতি-রোমাঞ্চিত-কলেবর হইয়া; প্রণাম 
3 স্ব করিতে লাগিলেন। পরে পণ্ড পাশ 
মাচনের বিষয় দেবকে নিবেদন করিয়া, পুনঃ পুনঃ প্রণাম 
রত: কৃতাষ্জীলিপুটে সম্মুখে উদগ্রীব হইয়া অবস্থান 
/রিতে লাগিলেন। তৎপরে বৃষধ্বজ সেই সকল দেবগণকে 
নরীক্ষণ করিয়া! স্তাহার্দিগের পশুতু বিচার করতঃ পাশুপত- 
(5 উপদেশ দান করিয়া দেবীর সহিত উপবিষ্ট রহিলেন। 
সই অবধিই দেবগণ পাশুপত বলিয়া কথিত হন ॥ ৪৩৫৬ ॥ 
মার যেহেতু দেব পশুপতিও সেই [ুদেবগণের সাক্ষাৎ দেবতা, 
₹তরাং ক্ঠাহার! পাশুপত নামে অভিহিত হয্েন। তাহার 
পব মেই দেব্গণ তগন্তা করিতে লাগিলেন। এইরূপ দ্বাদশ 
(ংসর তপস্তার পর হুরোত্তমগণ পাশ হইতে মুক্ত হইয়া 
রঙ্গা ও বিষ্ণুর সহিত সকলে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। 
পর্বে সনত্কুমার এই উপাখ্যান পিতামহ সকাশে শ্রবগ 
করেন) পরে তাহার নিকটে ধীমান্‌ ব্যাস শ্রবণ করেন, 
বাস সকাশে সেই উপাখ্যান আমিও শ্রবণ করিয়াছি; 
তাহা এক্ষণে আপনাদিগের নিকট কীর্তন করিলাম। যে 
গু ব্যক্তি এই উপাধ্যান শ্রবণ করে, বা শ্রবণ করায়, সে 
জন দেহাস্তর আশ্রয় করিয়া পণু-পাশ হইতে মুক্ত হইয়। 
থাকে ॥ &৭---৬০ | 


অশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 





একাশীতিতম অধ্যায়। 


খষিরা কহিলেন ;_-হে শ্বৃত! . আপনি ষে দেবগণকর্তৃক 
ননুষ্টিত পশুপাশ-বিমোচন লৈঙ্গ পাণডপত ব্রত বলিলেন, 
ম্পনার ক্রুতপূর্ব্ব অনুষ্ঠান যথাষথ বর্ণনা করিয়া আমাদিগের 
মভিলাষ পুরণ কল্গন। পুর্ব্বে সনংকুমীর কর্তৃক শৈলাদি 


্বী প্র বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, 


চাহ আমি সংক্ষেপে বলিতেছি শ্রবণ করুন। এ সর্ব" 
ষ্ট পণ্ডপাশ বিমোচন পবিত্র ছাদশ লিঙ্গাখ্য ব্রত পূর্বে 
দেব, দৈত্য, সিদ্ধ, গন্ধবর্ষ, সিদ্ধচারণ ও মহাভাগ মুনিগণ 
কর্তৃক অনুষ্টিত হইয়াছে । দ্বেদেব পিনাকী যড়ঙ্গ সহিত 
'বদ মধিত করিয়া ও ব্রত নিন্্বাণ করেন। উহা যোগপ্রদ 
৪ ভুক্তি-মুক্তি-কাম-প্রহথতি। উহাতে ভক্তগণের ভয়নাশ 
য়) ব্রত অবিয়োগ সাধন; সকল দান অপেক্ষা উত্তম 
ও সর্বমঙ্জলপ্রণ ; এবং অযুত অশ্বসেধ যজ্ঞও উহার সমতুল্‌ 
হর না। ত্র ব্রত অনুষ্ঠান করিলে সকল শক্রমণ্ডল নাশ 
পাইয়া থাকে। উহার অনুষ্ঠানে নিখিল জর ব্যাধি দূর গ্হইয়া 
বায়, এবং যাহার! এই সংসারার্ণবে মগ্ন, সেই জন্তগণের 
মোক্ষপ্রদ। & ব্রত পূর্বে ব্রক্ষা ও বিষণ ও অন্তান্ত দেবগণ 
অনুষ্ঠান করেন ॥ ১--৮। বিপ্রেম্্রগণ ! বৃহৎ লিঙ্গ নিন্দাণ 
করত: চদন জলে জ্সান করাইয়া চৈত্র মাসে শিবলিজ 
বলত আচরণ করিবে। প্রথমতঃ ুবর্ণময় নবরত্ব-খচিত 
কর্ণিকা-কেশরাদ্িত অষ্টদল পন্ব 'যথাবিধি নির্মাণ করিবে। 


১০৫ 


পরে কর্ণিকাতে পীঠসংুক ক্ছটিকময় লিঙ্গ স্থাপন করিয়া 
মেই লিঙ্গে বিষবপত্রের স্বাস্না বধাবিধি পূজা করিবে; ও 
নানাবিধ শ্বেত বর্ণ সহশ্র পদ্ব, রক্তপদ্, নীলোৎপল, খেত 
অর্কপুষ্প, কর্ণিকার কুন্ুম, করবীর, বক প্রভৃতি পুষ্প এবং 
অন্তান্ত পৃন্পে, জার গন্ধ ধূপ দীপ নানাবিধ নীরাজনাদি 
মরলামুষ্ঠানে সেই লিঙ্গ মূর্তি মহেশ্বরকে তদীয় গাযতী 
ছ্বারা ভক্তিপূর্বক পূজা করিবে। তৎপরে তীহার দক্ষিণে 
অখোর মন্ত্রের দ্বারা অগ্ুডরু নিবেদন করিবে) পশ্চিমে সঙ্য 
মন্তর্বারা মনংশিলা দান করিবে, উত্তরে বামদেবমন্ত্রে চলন 
দান করিবে, ও পূর্বের পুরুষ মন্ত্রে হরিতাল দান করিবে। 
শ্বেতঅগ্ডরুজাত ) কৃষ্ণ অগ্ডক্ূজীত,ও গুগগুধনির্দিত সৌগন্ধিক 
সব্যোত্কষ্ট ধৃপ, ও সিতার নামক ধূপও নিব্দেন করিবে 
এবং মহাচক কিন্বা আঢ়কপরিমিত অন্ন নিবেদন করিবে। 
এই পবিত্র শিবলিঙ্গ-মহাত্রত আপনাদিগকে বলিলাম। 
ইহা! সকল মাসেই সমান, তবে যাহ] বিশেষ, তাহা বলিতেছি 
শ্রবণ করুন| বৈশাখ মাসে হীরকময়; জ্োষ্ঠ মাসে মরকতময়, 
আষাঢ় মাসে মুক্তাময়। শ্রাবণ মাসে নীলমণিমন্্, ভাদ্ 
মাসে পদ্বরাগময়,_আশ্বিন মাসে গোমেদ (গীতবর্ণ মণি- 
নিশেষ ) কার্তিক মাসে প্রবালময়, অগ্রহায়ণ মাসে নৈদৃধ্য ময়, 
পৌষ মাসে পুষ্পরাগ (মণিবিশেষ ) ময়, মাধমাসে হৃ্ধ্যকা্ত 
ময়, ও ফজণ মামে স্ষটিকময় লিজ নিশ্মাণ করিবে। চৈত্র 
মাসের কথা পুর্বে বলা! হইয়াছে ।॥ ১_২২॥ সকল মাসে 
হৃবর্ণের দ্বারা একটী 'পদ্ঘ নির্মাণ করিয়া পুজা করিবে। 
স্বর্ণের অলাভে কেবল রজতের দ্বারা নিষ্মাণ করিয়া পুজা 
করিবে। রত না পাইলে কেবল স্বরণে বা রজতে পদ্ব নিষ্মাণ 
করিয়া! পূজা করিবে । আর রজতও ন| পাইলে তাম লৌহ 
দ্বারা পদ্ম নির্বাণ করিয়া পুজা করিবে। প্রস্তরময় হউক, 
কাষ্ঠনির্ম্িত হউক, মৃন্ময় হউক অথব! সকল গন্ধময় হউক, 
কিন্বা ক্ষণস্থায়ীই হউক বেদিযুক্ত লি নির্মাণ করিয়া তাহাতে 
পূজা করিবে। হেমন্ত %ঁতুতে কেবল বিশ্বপত্রের দ্বারাই 
মহাদেবের পূজা করিবে। সকল মাসে একটি ভুব্ণময় পন 
নিন্মাণ করিয়া কিনা রজতময়, হৃবর্ণময়, সুবর্ণ কর্ণিকা- 
যুক্ত পদ্ম করিয়া দেবের পুজা করিবে । আর রজতময় পরের 
অলানে বিলপপত্রের দ্বার! পুজা করিবে। বদি সহজ পদ্মনা 
পাওয়া যায, ভাহা হইলে তাহার অর্ধসংখ্যক পদ্রদ্ধারা 
& দেবের পুজা করিবে। তাহাও না পাইলে, তাহার 
অর্দ ও সেই অর্দাঙগও না পাইলে, আষ্টোত্বর শত 
কমলে দেবের অর্চনা করিবে বিন্বপত্রে লক্ষণান্ধিত! 
দেবী লক্ষ্মী বাদ করেন) নীলপদ্বে সাক্ষাৎ অন্থিক! 
বাস করেন; উৎপলে (কন্থলার পুপ্পে) স্বয়ং কার্তিকেষ 
বাস করেন; আর, শ্বেতপদ্ধে সর্ধদেবপতি শিব বাস 
করিয়া থাকেন; অতএব পণ্ডিতের দেবের পু্াতে 
অতি ধর়সহৃকারে বিশ্বপত্র সংগ্রহ করিবে, কদাচ পরিত্যাগ 
করিবে না| ২৩৩০ ॥ নীলোৎপল, উৎপল, ( কমার 
কুনুম ) রকতকমল ও শ্বেতপর্স্থারা পুজা করিলে, মকলে বঙ্ 
হ়। আর পুজায় যন:শিলা সর্ববসিদ্ধপ্রদ, জানিবেন। 
রঙকাগুরুচন্ন সর্বপাপবিনাশক, গুগল গ্রতৃতি ও দীপ, 
দান ঝাঁরলে সফল রোগ ক্ষয় পাইনা থাকে! চন্দনে পুজা 
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করিলে, নিধিল সিদ্ধি লাভ করা যায়। সৌগদ্ধিক ধপ 
ঘ্বান করিগে সকল কামার্থ সিদ্ধি হয়। শ্বেত অগুরু ও 
কু অগ্ুক্ নির্মিত এবং সৌম্য সিতার নামক ধূপ 
সাক্ষাৎ নির্বাপপ্রদ জানিবেন। শ্বেত অর্কপুণ্পে সাক্ষাৎ 
প্রজাপতি চতুরানন বাস করেন। কণিকার পুণ্পে 
সাক্ষাৎ মেধা অধিষ্ঠান করেন। করবীর পুণ্পে গণেশ 
অবস্থিত থাকেন এবং বক পুণ্পে সাক্ষাৎ নারায়ণ বাস 
করেন। আর সকল হগন্ধি কুহুমে দেবী পার্বতী অধিষ্ঠিতা 
থাকেন। অতএব এই সকল পুপ্পের মধ্যে যেে পুষ্প 
পাওয়া যাইবে, সেই সকল পুস্পে ও শুভ ধুপাদিতে ভক্তি- 
পূর্বক আপন সম্পত্তযনুসারে পূজা করিবে। পরে ভক্তি- 
পূর্বক পায়স, মহণচক ও সঘৃত সব্যগ্চন সর্বদ্রব্যসমন্িত 
শুদ্ধান্ন অথবা আডকপরিমিত বা তাহার অদ্ধভাগ মুদগান্ত 
নিবেদন করিবে এবং ভক্তিসহাকারে চামর, তালবৃস্ত দান 
করিবে ও স্তায়োপার্তিত নানাবিধ দেবদেয় উপহার জলে 
প্রোক্ষিত করিয়া ভক্তিযুক্তচিত্তে কুদ্র-উদ্দেশে নিবেদন করিবেন । 
পূর্বে জিধু। বিষ সকল দেবগণের শ্থিতির নিমিত ক্ষীর সমুদ্র- 
মণ্ডলে যে অমৃত উদ্ধার করেন, সেই অমৃত অন্নেতে প্রতি- 
চিত আছে, প্রাণিগণের অন্নদানে শঙ্করের অতিশয় শ্রীতি 
হয়, অতএব অন্ননিবেদনপূর্বক দেব শিবকে অবশ্ঠ অবশ্য পুজা 
করিবে। প্রাণা্দি পঞ্ঝবা়ু অন্নে প্রতিষ্টিত অ।ছে। উপহারে 
তুষটি, ব্যগ্ধনে পবন, গন্ধতোয়ে সর্বাত্বক মুহাদেব বরুণ 
এবং পীঠে সাক্ষাৎ প্রকৃতি মহদীর্দির সহিত অবস্থান 
করেন ॥ ৩১৪৪ ॥ অতএব প্রতি মাসে দেবদেবকে 
বথাবিধি পুজা করিবে, আর পুর্ণিমাতে সর্ববকামার্থ- 
সিজির নিমিত্ত ব্রত করিবে। এ ব্রতে সত্য, শুচিতা, 
সন্তে।ষ, দয়া প্রভৃতি অবলম্বন করিবে ও দান করিতে থাকিবে 
এবং শী পৃিমাতে ও অমাবস্তায় উপবাস করিবে। সংবৎ 

সরাস্তে গেদান ও বৃষোতসর্গ করিয়া বিশেষতঃ বেদপরায়ণ 
শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে তক্তিপুর্বক ভোজন 'ফরাইবে : 

পূর্বোক্ত বিধিমতে লি্মুত্তিকে পুজা করিয়া নানাবিধ 
ভূষণাদি উপহারে অলম্কত করত শিবালয়ে স্থাপন 
করিবে, কিম্বা ব্রাক্ষণকে দান করিবে। যে ব্যক্তি 
এইরূপ মাসে মাসে ভক্তিপূর্বক শিবলিক্গ মহাত্রত করিবে, 
সে ব্যক্তিই সকল তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং সে ব্যক্কিই 
কোটি হৃর্ধ্য স€শ উজ্জ্বল বিমানারোহণে শিবপুরে গমন 
করিয়৷ অনির্বনীষ অপ্রান্কৃতিক আনন্দ ভোগ করিতে থাকে, 
কদ্দাচ এই মর্ত্যে আর আগমন করে না; কিন্বা ষর্দি এক 
মাস ও এইরূপ সর্বোত্তম ব্রত আচরণ করে, তাহা হইলেও 
সে শিবলোকে গমন করিতে সমর্থ হয়, ইহা আর বিচার্ধ্য 
নহে। অথবা যে ধে বরপ্রার্থা হইয়া যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে 
একবৎসর এইকপ ব্রত অনুষ্ঠান করে, সে বাক্তি সেই সেই 
বর লাভ করিয়া শিবসমীপে গমন করিতে, সক্ষম হয় 
॥৩৫--৫২। দেবত, পিতৃত, ইন্সত্, গাণপত্য, যাহাই হউক না) 

কেন, সকাম হইয়াও সেই” সেই পদ লাভ করিতে সমর্থ হয়। 
, যে বাকতি বিদ্যার্থা হইয়! এই ব্রত অনুষ্ঠান করে, সে বিদ্যা 
লঘ করিতে সমর্থ হয় ও যে ব্রতানুষ্ঠায়ী ব্যক্তি তো গার্থা, 
স ভোগ লাভ করে। ফে্ডব্যাঘাঁ, সেঅভিলযিত প্রব্য 'পাইক়! 


£& 


থাকে, অর যে আয়ুররথাঁ, চির র্রকি 

যে যাহ! কামনা করিরা ব্রত আচরণ করিবে, সে ইহ লোছেইা 
সেই সকল অভীষ্ট লাভ করিয়া আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ 
হইবে । আর ষে নিক্গাম হইয়া এরপ ব্রত অনুষ্ঠান করে, 
সে রদ্রত্ব লাভ করিয়া থাকে। বিশবতষ্টা শিব, দেব, অনুর, 
সিদ্ধ, বিদ্যাধরও মত্ত্যগণের হিতের নিমিৰ এই পরম পবিত্র 
গুঢ উম ব্রত সৃজন করিয়াছেন। পুজনীয় ঈশ্বরকে 
যথাবিধি পুজা করিয়া ভৃত্য ও পুত্রগণের সহিত 'অবনামিত 
মন্তকে নমস্কার ও সেই পরমেশ্বর শিবকে প্রদক্ষিণ করতঃ 
যত্র সহকারে ব্যপোহন স্তব জপ করিবে । এই মহাত্য 
ব্যপোহন নামকস্তব মহানুভাব বিশ্বর্টা পরমেষ্ঠী পিতামহ 
ত্রিজগতের হিতের নিমিত্ত স্রগণের সহিত নিশ্মাণ 
করেন ॥ ৫৩--৫৮॥ 


একাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 





দ্বাশীতিতম অধায়। 


হৃত বলিলেন, মাহ।ত্ম সনৎ্কুমার নন্দীর মুখে যে 
ব্যপোহন স্তব-শুনিধা ব্যাসকে বলিয়াছিলেন) মহাত্ব! ব্যাসের 
নিকট আবার আমি বহুমান প্রদর্শনপুরঃসর তাহা শ্রবণ করি, 
য্লাছি, হে খষিগণ | সেই সর্বসিদ্ধিগ্রদ শুত ব্যপোহন স্ব 
কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ করুন| যিনি নির্মল, ষিনি ষশত্বী ও 
ধিনি দুষ্টগণের মৃত্স্বরপ, সেই পরমাস্তা! শুদ্ধ সর্বতব শিবকে 
উদ্দেশে নমস্কার । খিনি পঞ্চবত্ু, ধিনি দশভুজ, ধিনি পঞ্চদশ 
নয়নযুক্ত, যিনি শুদ্ধস্কটিকসস্কাশ ও যিনি সকলের উপরে 
বর্তমান সেই সর্ব্বাভরণভূষিত সর্বজ্ঞ, সর্ববগ, শাত্ত, পদ্ধা- 
সনস্থ, সান্ব ঈশ্বর, আশু পাপনাশ করুন। ভগবান্‌ ঈশান, 
পুরুষ, অঘোর, সদ্য, ও রামদেব, ইহার শীগ্র পাপ নাশ 
করুন। সর্ব বিদ্যেশ সর্বজ্ঞ সর্বপ্রদ শিবধ্যানৈকসম্পন্ 
প্রভূ অনস্ত, আমার পাপনাশ করুন। স্ুরান্ুরেশান 
হশ্ম শিব্ধ্যানকরত-গণপুজিত বিশ্বেশ আমার পাপ দূর 
করুন। মহাপুজ্য শিবধ্যানপরা্ণ সর্বদা সর্বগ্রদ 
শিবোত্তম আমার পাপ দূর করুন। শিবার্চনপরায়ণ 
শিবধ্যানৈকরত ভগবান্‌ একাক্ষ ঈশ্বর আমার পাপ নাশ 
করুন। শিবতক্তিপ্রবোধক শিবধ্যানৈকসম্পন্ন গবান্‌ 
ত্রিমুর্তি ঈশ্বর আমার পাপ নাশ করুন। শিবার্চন-পরায়ণ 
সদা শিবধ্যানরত সক্ষাৎ শ্রীমান্‌ শ্রীপতি শ্রীক্ আমার 
পাপ দূর করুন। শব্তম্মান্ছলেপন শিবার্চন-পরায়ণ শান্ত, 
ভগবান্‌ শ্রীমান্‌ শিখণ্ডী আমার পাপ নাশ করুন। হার 
করের অগ্রভাগ তরুপন্নবের ন্যায় কোমল, ধিনি খটাঙ্গ* 
ধারিণী, যিনি মহাস্বী বীতশোক নন্দীর মাতা, নি 
নৈগনেয়াদি পুল্ল চতুষ্টয়ে পরিবৃতা থাকেন, যিনি সক 
ভূতের স্ষ্টির নিমিত্ত প্রকৃতিরূপা হইস্বাছেন, ৪ 
মহদাদি ত্রয়োবিংশতি তত্ব বিজৃত্তিতা, ধাহাকে লক্ষ্মী প্রসূতি 
শক্তি নিয়ত নমস্কার করেন, গণপতি পদ্থযোনি ইল, হয; 
কুবের প্রভৃতি সকল দেবগণ পরম ভ্তিপূ্্বক ধাহার নিরর্ 
স্তব করেন, এবং ফিনি সেই সকল গণপতি প্রভৃতি দেবতা 
জননী; সহ 8 







[সলঠ ভুতিমুক্তি প্রধান করেন, ধিনি এ জগতের 
নিথিল উপদ্রব বিনাশ করেন, ধিনি একা হইয়াও এই জগতে 
সকল স্থলে সর্ব্ব সময়ে বিরাজমানা, যোগিগপের হৃদয়ে 
ধিনি নিরস্তর অধিষ্টিতা, আর ধিনি এই ব্রহ্মাদি সচরাচর 
জন্গৎকে মায়াবলে ক্ষোভিত ও মোহিত করিতেছেন, 
সেই ত্রিলোঝনমন্কৃতা . একপর্ণার অগ্রজা একপাটলা 
উন্কাকারা পুরাতনী স্বীয় সখী শুভাবতীর প্রিয়কারিণী 
গৌরী মনোম্মনী মহ[দেবী বরদান.পরাষণা, অন্থরনাশিনী 
মেনাতনয়া কপর্দিনী নন্দনন্দিনী দাক্ষায়ণী ইন্দীবরনয়না 
কৌশিকী পথ্চূড়ানায়ী অপ্রারূপিনী মায়াবিনী মণ্ডলপ্রিয়া 
সাক্ষৎ দেবী হৈমবতী আমার পাপ নাশ করুন ॥ ১২৪ ॥ 
শ্বীমান্‌ শিবার্চনপরায়ণ সর্বা গণেশ্বর শিবমুখ বিনির্গত 
চণ্ড আমার পাপ দূর করুন। ধীহাকে সকলে সর্বদা 
পূজা করে, ক্র্গা, বিষ, ইন্জ, চন্দ্র, দিবাকর প্রভৃতি দেবগন 
সিদ্ধ, গন্ধবর্ব, সর্প, পঁষি ও ভূতবিধায়ক ভূতগণ ধাহার স্তব 
করেন, যিনি ত্রিলোকের নাথ, সেই হলমার্গোৎ্পন্ন সর্কভৃত 
মহেখব দেবজামাতা সর্কগ সর্ধদরশী সর্কোশ সদৃশ শিবরূপী 
দেবদেবের অস্তঃপুরচর শালক্কায়ন পৌজ নন্দী আমার 
পাপ অপনোদন করুন। যিশি মহাকাম়্ যিনি দ্বিতীয় 
মহাদেব সদৃশ সেই শিবার্নপরায়ণ শিলাদ-তন্য় নন্দী 
ঘামান পাপ দূর কৃরুন ॥ ২৫৩০ ॥ যিনি মেরু মন্দার 
 কৈলাদেব তট কুটের ভেদক, ধাহাকে এরাবতাদি দিব্য 
দিগগজ নিয়ত পুজা করেন) ধাহার সপ্ত পাতালই পাদ, 
সপ্ত্বীপ ধাহার বিশাল অঙ্স! ও নাহার মণ্ত সমুদ্র অন্ভুশ, 
সকল তীর্থ উদর, আকাশ দেহ, দিক সকল বাহু, সোম 
হর্য্য, অগ্নি লোচন, যিনি অনেকানেক অনুরূপ মহা বৃক্ষ- 
গণকে উৎপাটন করিয়াছেন। ব্রহ্ম বিদ্ারপ মদে যনি 
মনত হয়েন, ব্রহ্মা্দি হস্তিপকগণ যে গজে দিব্যযোগগাশে 
চংকমল স্তস্তে বৃস্তিরোধ করিয়া! বদ্ধ করেন। যিনি শত- 
কোটি গণে পরিবৃত, সেই শিবধ্যানৈকপরায়ণ সাক্ষৎ 
নাগেজ্রবদন আমার পাপ দূর করুন ॥ ৩১৩৫ ॥ শিবার্চন- 
পরাঘণ ভম্মভোজী দেহধারী পিঙ্গলাক্ষ আ্রীমান্‌ ভূঙ্গীশ্বর 
মমার পাঁপ দূর ককুন। দেঁবসেনাপতি সর্ব্বান্থর নিবর্ণ 
শক্তিধর শিখিবাহন শাস্তসেনানী শ্রীমান্‌ স্কন্দমুর্তি 
চতুয়ের ছারা আমার পাপ নাশ করুন। ভব, শর্ব, রুদ্র, 
উগ্র, ভীম পশুপতি, ঈশান, মহাদেব, এই সকল শিবা- 
ষ্টন-পরায়ণ দেবের অষ্মুর্ি আমাকে পাপ হইতে মুক্ত 
ককন। মহাদেব, শিব, কু, শঙ্কর নীললোহিত, ঈশান 
বিজয়, ভীম, দেবদেব, ভবোদ্ভব, কপালীশ, এই একাদশ, 
শিব প্রণাম-পরায়ণ রুদ্রাংশজাত রুদ্র আমার পাপ নাশ 
করুন। বিকর্তন, বিবস্বান্‌, মার্তও, ভাস্কর, রবি লোক+ 
প্রকাশক, লোকসাদ্ষী, ত্রিবিত্রম আদিত্য, সৃরধ্য, অংখ্মান্‌, 


দিবাকর, এই দ্বাদশাদিত্য আমাকে পাঁপ হইতে উদ্ধার; 


করুন। গগন, পবন, তেজ, রস, পৃথিবী, চক্র, হুধ্য, ও 
আত্ম! এই দেবের অষ্ট তনু আমাকে পাপ ও তয় হইতে 
পরিত্রাণ কর়ুন। ইন, অঙ্ি, যম, নিষ্কৃতি বরুণ, 
বের, ঈশান, বরক্মা ও ভগবান্‌ অনস্তরূপী হরি এই দশদিকৃ- 
পালগণ আমার কার্িক মানসিক পাপ নাশ করুন! 


ও । ঙ 
নী 


বায় 
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নভগ্থান,স্পর্শন)বাযু, অমিল,মারত,প্রাণ,প্রাণেশ, জীবেশ,এইং 
সকল শিবভাধিত শিবপুজারত বায় আমার পাপ নাশ করুম । 
খেচরী, বহুচারী, ব্রঙ্গেশ, ব্রহধতরক্গবী, সুষেপ) শান্ত, পৃষ্ট 
মহাবল স্ুপৃষ্ট এই সকল শিবপুজায় একমনাঃ টারপগণ, 
আমার সকল মালিম্ত ও পাপ দূর করুন। মন্ত্রক, মন্ত্রবিৎ। 
প্রাজ্ঞ, মন্ত্ররাট সিদ্ধপুজিত, সিদ্ধব, পরমসিদ্ধ, এই অর্ধ 
সিদ্ছিপ্রধায়ী শিবপদাচ্চক সিদ্ধগণ আমার পাপ নাশ করুন। 
যক্ষ, মক্ষেশ্বর, ধনদ, জৃত্তক, মণিভদ্র, পূর্ণভদ্দেশ্বর, মালী, 
শিতিকুগুলি, নরেন্ত্র এই যক্ষেশ্বরগণ আমাকে পাপ হইতে 
মুক্ত করুন ॥ ৩৬৫৩ ॥ অনন্ত, কুগুলিক, বাহ্‌কি, তক্ষক, 
কর্কোটক, মহাপদ্,। শঙ্খপাল, শিব-প্রণামরত এই 
সকল শিবদেহ ভূষণ ফণীজ্র আমার পাপ ও স্থাবর 
জঙ্গম বিষ্নাশ করিয়া রক্ষা করুন। বীণাজ্ঞ, কিমর। 
হৃরসেন, প্রমর্দন, অতীশয়, সপ্রয়োগী, শীতজ্ঞ এই সকল 
শিব-প্রণাম-পরায়ণ কিম্নরগণ আমার পাপ নাশ করন। 
বিদ্যাধর, বিবুধ, বিদ্যারাণি, বিদান্বর, বিবুদ্ধ, বিবুধ। 
ম্রীমান কৃতজ্ঞ মহাযশা শিবের প্রসাদে এই সকল 
শিবধ্যানপরায়ণ বিদ্যাধরগণ আমাকে পাপ হইতে 
উদ্ধীর করুন। বামদেব, মহাজজ্ত, মহাবল কালনেমি, 
সুগ্রীব, মর্দক, পিঙ্গল, দেবনর্দন, প্রলাপ, অচুহলাদ, সহ দ, 
কিল, বাচ্গল, জস্ত, মায়াবী কার্তবীর্ঘা, কৃতঞ্জষঘ এই সকল 
মহাদেবভক্ত মহাত্মা! অস্রগণ জগতে ঘ্বোরভয় ও আত্রভাব 
অপনে।দন কক্ুন। খেচর, পক্ষিরাজ, নাগমর্দন, হিরগয় 
তন্ধু বিষুখবাহন, বৈনতেয়, প্রতঞ্জন, নাগমর্দন, নাগাশীবিষ- 
নাশী গরুড় এই সকল নুবর্ণ বর্ণাভ নানা ভরণ সম্পন্ন বিষ 
বাহন গরুড়গণ আমার পাপ নাশ করুন ॥ ৫৪--৬৪ 
অগস্ত্য, বশিষ্ঠ) অঙ্গিরা, ভূ, কশ্তুপ, নারদ, দধীচ, চ্যবনঃ 
উপমন্যু এই সকল শিবার্চনপরায়ণ শিবতক্ত ঘ্রষিগণ 
আমার পাপ দূর করুন। পিতা, পিতামহ, অগ্িঘাত্ত 
পিতলোকগণ বঠ্ষিদ "নামক পিতলোকগণ এবং মাতা- 
মহাদিগণ এই সকল শিবধ্যানপরাযণপণ আমার তয়ও 
পাপ নাশ করুন। লক্ষী, ধরণী, গায়ত্রী, সরস্বতী, দুখী, 
উ্ষা, শচী, জ্যেষ্ঠ এই সকল ও অন্ান্ত সুরপুঙ্জিত মাতৃণ 
দেবমাতৃগ?, গণমাতগণ, ভূতমাতৃগণ এবং যেখানে যিনি 
ঘিনি গণমাতা আছেন, সকলে দেবদেবের প্রসাদে আমার 
পপ দূর করুন ॥ ৬৫৭০ ॥ উর্বশী, মেনকা, রন্তা। রতি, 
তিলোত্তমা, নুমুখী, ছৃর্দুখী, কামুকী, কামবর্দনী, এই সকল 
ও অন্তান্ত দেবের প্রীতির নিমিত্ক তাঁহার সপ্মুধে অতি 
ভক্চিভরে নৃত্যকারিণী অপ্নরাগণ আর অন্যান্য শিবার্চন- 
পরায়ণ দেবীগণ আমার পাপ নাশ করুন। রবি, সোম 
মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহ, কেতু এই সকল 
শিবার্ডনাকারী গ্রহগণ আমাকে ঘোর ভয় ও গ্রহগীড়া 
হইতে রক্ষএ করুন। মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, বন্ঠা, 
তুলা, বৃশ্চিক, ধু, মকর, ঝুত্ত, মীন, এই শিবুপুজাপরায় 
দ্বাদশ রাশিগণ পরমেীর, প্রসাদে ভয় ও পাপ নাশ করুণ! 
অঙ্গিনী, ভরনী, কত্তিকা, রোহিনী, মুগশিরা, আরা, পুর্ব 
পৃষ্যা, অঙ্নেষা, মা, পূর্বফান্তনী, উ তরফন্তনী, হস্তা। ডি 
দ্বাতী, বিশাখা, অনুরাধা, জোযেষ্ঠা, পুলা, পূর্বাধাডা, তিথি! 
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সব) শ্রবগা, ধনিষ্টা, শতভিযা, পূর্ববভাত্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, 
রেবভী এই সকল দেবীগণ আমার সর্বদা পাপ নাশ করুন। 
ঝর, কুক্তোদর, যহাবল শল্কুকর্ণ, মহাকর্ণ, প্রভাত, মহাভূত- 
প্লনর্ধন, শ্যেনজিৎ, শিবদূত এই সকল প্রমথগণ শত কোটি 
“€কার্টি ভূতগণের সহিত ভূতগণের মাতৃগণ মহাদেবের প্রসাদ 
সর্বদা! আমাকে ভয় ও পাপ হইতে পরিত্রাণ করুন। যে 
বৃষেঙ্ের কুম্দপুষ্প ও চক্রের ন্যায় শুভ্র কান্তিমান আকার; 
যিনি বড়বানলের মুখ ভগ্ন করেন) যিনি দক্ষষজ্ঞের নাশক, 
বিনি ভানীরথীর সর্ূশ পবিত্রতা, শুভ্রতা ও দর্শনমাত্রেই 
পাপনাশকতা-শক্তি ধারণ করেন, যাহার রুদ্রলোকে 
রুদ্র ও গণেশ্বরগণের সহিত নিষুত বাস; সেই শিবার্চন 
পরায়ণ শ্িবধ্যানরত কুম্তকুদ্দ-কুহুম ও চক্র ভূষণে-ভূষিত 
তুণ্পাদ ক্গীরো দকাস্তিবিশ্বপ্বক বিশ্বপিতা নন্দাদিগ্রণ ও মাতৃ- 
গ্রণে পরিবৃত দেব বৃষবর আমার পাপ নাশ করুন ॥৭১-৮৭॥ 
রুদ্রলোকবাসিনী জগন্মাতা গঙ্গা আমার পাপ নাশ 
করুন। শিবভক্তিমতী নন্দানাম্ী কামহুঘ! ধেনু আমার 
পপ নাশ করুন। শিবলোকনিবাসিনী মহাভাগ গো” 
জননী ভদ্রুপদা ও ভদ্রা আমার পাপ দূর করুণ । রুদ্রপূজা- 
পরায়ণা সর্বপাপবিনাশিনী সর্বমঙ্গলময়ী সুরভি আমার 
পাপ অপনোদন করুন। শীলসম্পন্না শিবতক্তিমতী 
লক্ষ্মী প্রদ্দারিনী শিবলোক বাসিনী সুশীলা আমার পাপ 
লাশ করুন। বেদশাস্ত্রার্থতত্তজ্ঞ সর্ঝকার্ঠ্য-চিন্তন-কুশল 
গষস্ত গুণসম্পন্ন সৌময দক্ষযজ্বিপ্বংসী কৃষ্ণ বর্ণ কুঞ্চিত- 
কেশ কৃষ্ণাঙ্গ রক্তনয়ন চন্তরার্ধশেখর ফণিভূষণ মহাবিষুতর মূর্তি- 
রূলী মেনাপতি, সর্কেশ্বর জ্যেষ্ঠ, ভূতপ্রেত পিশাচ কুম্বাগাদি 
পরিবূত এ্রাবতারোহী সর্ধ্ব দেবেশ্বরাত্মজ শিব পুজাপরায়ণ 
সাক্ষাৎ কাল ভৈরব আমার পাপ নাশ করুন | ৮৮--৯৫ ॥ 
ব্রদ্ধান্নী মাহেশী কৌমারী বৈষ্বী বারাহী মাহেজ্ী চামুণ্ডা 
'াগ্মেয়িকা এই সকল সর্বলোক পুজিত মাতগণ যোণীনী- 
গণের সহিত আমার পাপ দূর করুন। যাহার উতীয় নয়ন 
হুইতে নিয়ত অগ্সিকণা, বহির্গত হইতে থাকে, যাহার সহত্র 
বাহ, ধাহার মহাবৃষভ বাহন, যিনি শিবপুজাধ নিয়ত আসক্ত, 
ধিনি দক্ষষজ্ঞে যজ্জের শিরচ্ছেদ করেন, শধ্যের দত্ত ভগ্ন 
করিয়া দেন, বহিচর হস্ত কাটিয়া দেন, পাদাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা 
চন্দের অন্পেষণ করেন, মহাদেবী সরস্বতীর নাসিকা ও 
ওষ্ঠ কাটিয়। দেন এবং যিনি প্রসন্ন হইয়। আবার সেই 
ইল্াদি দেবগণের অশ্গরক্ষা কবেন, সেই মহাতেজা ভগনেত্র 
নিপাতন হিমকুন্দ-কাস্তি শৃলধারী সর্বাযৃধ-পাণি ব্রিলোকের 
অভয়-প্রদদ নিয়ত মাতৃগণের পরিত্রাত্তা সর্ধজ্ঞ সেনানী 
শাপেশ্বর কুদ্রতনয় রৌদ্র বীরভদ্র আমার পাপ নাশ ককন। 
সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যেষ্টা উত্তম উত্তম অলঙ্কারে অলঙ্কৃতা বরদাধিনী 
জগন্থাতা মহালক্ষমী আমাকে পাপ হইতে মুক্ত করুন। 
মহাভাগা! শিবার্চনপরায়ণ! মহামোহা মহাভূতগণে বেষ্টিতা 
. দেবী মহাশয়া আমাকে পাপ হইতৈ রক্ষা করুন। নিখিল] 
গুধগম্পন্না সর্বলক্ষণসংযুঁতা সর্বগামিনী এসর্বপ্রদায়িনী 
সহামায়া'লক্মী আমার পাপ অপনোদূন করুন। শিবার্চন- 


লিগপুরাণ । 


আমার পাপ দূর করুন। জর্ব্ব লোকপুঁজিত .ভুরাযারব 
মানসপুজ সত্যময় রুপ আমাকে পাপ হইতে মুক্ধ করুন। 
ভৃতপ্রেত পিশাচ ও কুম্মাগুনায়ক বুগ্মা গণ আমার পাপ নাশ 
করুন। মাসে মাসে এ স্তবে স্ভব করিয়া শেষে ভূপাতিত 
মন্তকে প্রণাম করত সকল লিঙ্গপুজ! .ব্রতকাধ্য সমাপন 
করিবে | ৯৬_-১৬1 যে এই দিব্য ব্যপোহেন স্তব পা! 
করে, বা শ্রবণ করে, সে সকল পাপ হইতে যুক্ত হই 
রুদ্র লোকে পুজিত হইতে সমর্থ হয়। এ স্তববলে কন্যার্থ 
কন্তা লাভ করে জয়কামী জয় লাত করে, অর্থত্রার্থা অথ 
লাভ করে, পুজ্রকামী বহুপুত্র লাভ করিতে সমর্থ হয় 
বিদ্যার্ধা বিদ্যালাভ করে এবৎ ভোগেচ্ছুকেরা ইচ্ছামুযায়ী 
তোগ লাভ করে, অধিক কি,ষাহার যাহা যাহা অভিলবিঘ 
থাকে, মেব্যক্তি সে সকলই এইস্তব শ্রবণে অবিলম্বে লা 
করিয়া দেবগণের প্রীতিভাজন হইতে অমর্থ হয়। যাহা; 
উদ্দেশে এই স্তব পঠিত হইবে, তাহাকে আর বাতপিতাদি 
সম্ভব রোগ ক্লেশ দেয় না, তাহার আর অকালমৃত্যু কিছুতে! 
হইবার সম্ভাবনা থাকে না, সর্গভীতি ও তাহার দূর হয় 
তীর্ধের যাহ! ফল, যজ্ঞের যাহা ফল, দ্বানের যাহা ফঃ 
ও ব্রতানুষ্ঠানের পুণ্য, মানবগণ এই স্তবপাঠে কোটিগ 
সেই পুণ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়। কি গোহস্তা, কি বীর 
হস্ত1, কি ব্রক্গঘাতী কি শরণাগতঘাতী, কি মিত্রধাতী, বি 
বিশ্বামঘ'তক, কি কৃতদ্ব, কি দুষ্ট, কি পাপাচারী, কি মাাতৃহস্তা 
কি পিতহস্তা সকলেই এই স্ব মহিমায় আপন আপ, 
নিখিল পাপ হইতে মুক্ত হইয়া 'শিবলোকে পৃজনীয় হই 
সমর্থ হয় ১১৫ ॥ 


দ্যশীতিতম অধ্যায় সমাগ্র। 





ব্রাশীতিতম অধ্যায়। 


ধাষিরা বলিলেন) হেস্থৃত! আমরা লিঙ্ষদানের প্রসহে 
উখিত ব্যপোহন স্তব সাদরে শুনিলাম ; এক্ষণে ব্রত সকল, 
কীর্তন করুন। সৃত বলিলেন, হে মুনিসত্তমগণ ! পুর্বে 
মহাত্ব। নন্দী ধীমান সনতকুমারকে থে ব্রত সকল বলিয়া 
ছিলেন, তাহা আমি আবার ব্হদর্শী ব্যাসের নিক 
শুনিয়াছি, সেই সকল ব্রত আপনাদিগের নিকট বলিতে 
শ্রবণ করুন। যাহারা এক বৎসর উভয় পক্ষেরই অষ্টমী ' 
চতুর্দশীতে রাত্রি ভোজনব্রত অবলম্বনে শিব পুজা ক 
তাহার! সর্কযজ্ঞ ফল লাভ করিয়া, পরম গতি পাইয়া থাকে 
প্রতি পর্বে রাত্রিতে পৃধিবীকেই ভোজন পাত্র করি 
[ অর্থাৎ ভূমিতেই খাদ্য রাখিয়।) ভোজন করিয়া একদি 
গাত্র শিব পৃগাী করিলে, তাহার তিনগুণ অর্থাৎ তিন দিনে 
ফণ শ্াত করিতে সক্ষম হইবে। মাসের শুরু কৃষণ পঞ্চমী 
ও শুরু কৃষ্ণ প্রতিপদে রাত্রিতে ক্ষীরধারা ভোজনরপ ক্ষীর 
ধারা ব্রত করিলে অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করিতে পারিবে 
মানবগণ ুষণষ্টমী হইতে আরম্ভ করিয়া কৃ চতুর 
পর্যন্ত নক্ত ভোজনরূপ ব্রত করিলে অধিল ভোগের তো 


পর.ন্ণা হরপু'জ তা ত্রিনেত্রা বরন! সিংহা ধিরোহিণী মহিষাসুর- | হইযা। ব্রন্ধলোকে গমন করিতে সমর্থ হয় ১? 
্রর্দিলী, অব্যয়! মহাদেব পার্বতী! নন্দিনী মহান যাধরহর্স। ॥ রক্ষার, জিতক্রোধ ও 'শিবধ্যাননিরত হইয়া বসরা! 


। 
ল 
| রর 


বিবপ্ক্শে্ ্র্ণঙগণকে ভোজন করাষট্ীলে সে ব্যক্তি 
খিবলোকে গমন করে ? ইহাতে সংশয় নাই। উপবাসের পর 
ভিক্ষালক, তৎপরে অবাচিতপ্রীপ্ব, তৎপরে রাত্রিকালে নক্ত 
ব্রত করিবে। দেবগণ পূর্ববাহে, ভোজন করেন, মধ্যাহ়ে 
কাঁধিগণ, অপরাহে পিতৃগণ, সন্ধ্যাকালে গুহকাদিরা ভোজন 
করেন। অঙ্ঞব সকলের ভোজন বেলা অতীত করিয়া 
রাত্রিতে ভোজন উত্তম। নক্তভোজী মানব, হ্বিষ্য ভোজন, 
প্লান সত্য লঘু আহার, অগ্নিকার্ধ্য এবং অধঃশয্যা আচরণ 
করিবে। ধর্ম, কাম, অর্থ, মোক্ষ এবং সর্বপাপবিমোচন 
কর সকল ব্রতের শ্রেষ্ঠ প্রতি মাসিক শিব ব্রত বলিতেছি 
শ্রবণ কর। যেনর পৌষ মাসে মহাদেবের পুজা করিয়া, 
সত্যবাদী ও ক্রোধত্যাগী হইয়। শালি-গোধুম এবং গোরস 
দ্বারা নক্ত ভোজন করে, উভয় পক্ষের অ্মীতে যত্বপূর্ব্বক 
উপবাস এবং ভূমিশয্যা করে, মাসান্তে পৌর্ণমামীতে ঘৃতাদি 
দ্বার! মহাদেবকে গ্গান করাইয়া! বিধিপুর্ব্বক পুজা করিয়া যাবক 
ক্সীর এবং দ্ৃতযুক্ত অন্নদান করিয়া সুশীল ত্রাহ্াণগণকে 
ভোজন করিয়া এবং বিশেষরূপে শাস্তি জপ করে এবং 
পরমেষ্টি, দেবদেব, সকলের উৎপত্তি স্থান, শিব উদ্দেশে 
কপিলবর্ণ গোমিখুন নিবেদন করে; হে মুনিশার্দুল ! 
সেই নর উত্তম অগ্সিলোকে গমন করে। সেই অগ্নিলোকে 
বিপুল শশ্বর্ঘ্য ভোগ করিয়া মুক্তি লাভ করে ॥ ৮--১৯॥ 
যে মান্র মাঘ মাসে মহাদেবের পুজা করিয়া ইন্জিয়- 
দংযমপুর্ষক দ্ৃতসংযুস্ত কশর ভোজন করত নক্তব্রত 
করে, উত্য় পক্ষের চতু্দশীতে উপবাস করে, পৌর্ণমামীতে 
কছ উদ্দেশে ঘৃত ও কম্বল দান এবং কৃষ্ণবর্ণ গোমিথুন 
নিবেদন এবং শঙ্করের পুজা করে এবং ষথাবিতব ব্রাহ্মণ 
ভোজন করায়, সে যমলোক প্রাপ্ত হইয়া মের সহিত 
প্রমোদ অনুভব করে। ফাল্তনমাস উপস্থিত হইলে যে 
নর ক্রোধ এবং ইন্দ্রিয় জয় করিয়া ঘৃত ন্মীরসংঘুক্ত 
স্ঠামাকান্ন দ্বার' নক্ত ভোজন করে, চতুর্দশী এবং অষ্টমীতে 
উপবাস করে, পৌর্ণমাসীতে মহাদেবকে প্লান করাইয়া 
পুজাপূর্বক তাত্রবর্ণ গোমিথুন শৃলপাণি উদ্দেশে প্রদান 
(করে? অনন্তর ব্রাক্ষণ তোজন করাইয়া, পরযেশ্বরের নিকট 
বীর্থন1| করে, সে নিঃসন্দেহ চন্দ্রসাধুজ্য প্রাপ্ত হয়। 
চত্রমাসে রুদ্রের পুজা করিয়া হুগ্ধ ও ঘ্ৃতযুক্ত শালিতওুলের 
ঘন্ন রাত্রিকালে ভোজন করিবে। হে মুনিত্রেষ্ঠগণ! 
ত্রিকালে গোষ্ঠে ক্ষিতিতলে শয়ন করিয়া! মহাদেবের স্মরণ 
ঠরিবে। পুর্নিমাতিথিতে মহাদেবকে গ্গান করাইয়া শুভ্র 
গামিখুন দান করিবে এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করাইবে; 
ইরূপ করিলে নির্ধতির স্থান প্রাপ্ত হয়। বৈশাখ 
[সে নক্ত ভোজন করত পৌর্নমাসীতে পঞ্চগব্য এবং 
টতাদি স্কারা শ্রিবকে গ্জান করাইয়া, শ্বেত গো-মিখুনন্দান 
চরিয়। অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করে ॥ ২০৩০ ॥ ত্য 
বাসে দেবেশ্বর উমাপতি শঙ্করকে শ্রদ্ধা ও তক্তিসহকারে 
সুজা! করিয়া! মধু জল এবং ঘৃতাদি ছার পবিত্র রক্রবর্ণশালির 
ঈল্ রাত্রিকালে ভোজন করিবে।. নিশার অর্ধভাগ বীরাসনে 
টুপবেশন করত গৌ-গুশ্রাধায় নিরত থাকিবে। পৌর্সমাসী 
তিথিতে দেষদেষ উমাপতিকে পুজ করিয়া! যথাশকি ক্গান 


১০৯৮ 


করাইয়া, বখাবিধান' চকু দান করিবে। অনন্তর বিভব 
অনুসারে ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া ঘৃত্তবর্ণ গো-সিখুন গাম 
করিবে। এইরূপ করিলে বায়লোকে পুঁজিত হয়। আফা 
মাসে দ্বতমিত্রিত ভূরিখ্ড ও সম্ভর সহিত গো"ছু্ধ, রাত্রি- 
কালে ভোজন করিয়া, পৌর্ণমাসীতে ঘৃতাদিত্বারা মহাদেবকে 
ন্লান করাইয়া ঘখাশাক্ত্র পূজা করিয়া বদপারগ শ্রোত্রিয ব্রাক্ষণ- 
গণকে ভোজন করাইয়া গেরবর্ণ গো-মিথুন দান করিলে 
বারণলোকে গমন করে। শ্রাবণ মাসে ভগবান্‌ ₹ৃষ্ভধ্বজকে 
পুজা করিয়া ক্ষীর এবং যষ্ভিক ভক্তদ্বারা নক্ত ভোজন- 
পূর্বক পুর্ণিমা তিথিতে ঘ্বৃতাপি দ্বারা ভগবান্কে জান 
ও পুজা করাইয়। বেদপারগ শ্রোত্রিয় ব্রাক্ষণকে ভোজন 
করাইয়া শ্বেতাগ্রপাদ্দ এবং পৌণ্ড, গোমিথুন দান করিলে 
সে নর বায়ু সাযূজ্য প্রাপ্ত ও বায়ুর স্তায় সর্ব্গগামী হয়। 
তাদ্রমাস উপস্থিত হইলে, পূর্বের স্তায় রাত্রিকালে ভুত 
শেষ ভোজন করিয়া বিপ্রেক্রদদিগের সহিত বৃন্মমূলে অব- 
স্থানপূর্ব্বক দিবা অতিবাহিত করিবে। পৌর্ঘমামীতে দেবে- 
শ্বর শঙ্করকে ম্নান করাইয়া পুজা করিবে। অনন্তর বেদবেদাঙ্গ- 
পারগ ব্রাঙ্গণগণকে ভোজন করাইবে। এইবূপ করিলে 
যক্ষলোক প্রাপ্ত হইয়া মানব যক্ষরাজ হয়। অনস্তর আশ্বিন 
মাসে রাত্রিতে সঘ্ৃত অন্ন ভোজন করিয়া পূর্ণিমা তিথিতে 
ূর্ববৰৎ শিবতক্ত ও সর্বদা শুচি ব্র।ক্ষণগণকে (ভাজন করা- 
ইয়া সমুন্নত-বক্ষ নীলবর্ণ বৃষ ও গে! যথাস্ঘায়ে দান করিলে 
ঈশানলোকে গমন করে ॥ ৩১--৪৫ ॥ কার্তিক মাসে 
সত ক্ষীরযুক্ত ওদনদ্বারা নক্তভোজন করিয়া, মহাদেবের: 
পুজা করিয়া পৌর্ণমামীতে বিধিপূর্বক দ্নান করাইয়া চর 
দান করিবে। যথাবিভব ব্রাহ্মণদিশকে ভোজন করাইয়। 
পূর্ব কপিল বর্ণ গোমিথুন দান করিলে নিংসংশয় ৃর্য্য, 
সায়ুজ্য প্রাপ্ত হয়। মার্গশীর্ষ মাসে থাযোগ্য ঘৃত ন্ীরার্ি- 
যুক যবান্ন দ্বারা নক্ত তোজন করিয়া পৌর্ণমাসিতে শত্ুর 
পূর্ব্ববৎ স্নান ও পুজা করিয়া দরিদ্র বেদপারগ ব্রহ্ষাণগণকে 
ভোজন করাইয়া বিধিপূর্বক পাতুর,গো মিথুন দান করিলে 
সোমলোক প্রাপ্ত হইয়া মোমের সহিত ভ্রীড়া করে। 
অহিত্মা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্ষচর্ধয, ক্ষমা, দয়া) তিনবার গান, 
অগ্নিহোত্র, ভূমিতে শয়ন এবং নক্র-ভোজন উভয় পক্ষের 
অষ্টমী ও চতুর্দশীতে এই সকল করিবে। এই প্রতিমাসিক 
শিবব্রত কীর্তন করিলাম। হে দ্বিজগণ ! ক্রমে বা বুত্ক্রমে 
একবর্ধ এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিলে শিবসাধুজ্য ও ভ্ঞন- 
যোগ প্রাণ্ত হয় ॥ ৪৬৫৪ ॥ 


/ ত্রাশীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


চতুরশীতিতম অধ্যায় । 
হত কহিলেন, .হে মুনিশ্রেষ্ঠগণ ! নরনারীপ্রসভৃতি জন্ত- 
গণের হিতনিমিব মহাদেব কর্তৃক কৃথিত উমা-মছছস্বর ব্রত 
কহিতেছি। একবৎসর . পূর্ণিমা, অমাবন্তা, চতুর্দশী 
এবং অষ্টমমীতে রাত্রিকালে 
পুজা করিবে । বর্ধান্ধে গ্ববার 


যা ও সে ্ 
পুশর 'প্রত্িমা নির্নাগ করি 'র্নাবিধি তাহা প্রতিও 
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 ঞ্ষারয়া ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইয়া শক্তি অনুসারে 
'্তাহাদিগকে দশ্রিণ। দিয়! শ্রেঠ উপকরণযুক্ত ছত্র-চারমরাদি- 
ভুবিত রখাদি দ্বারা দেবেশ শঙ্করকে রুদ্রালয়ে লইয়া গিয়া 
সেই পরমমেষ্ঠি শিব উদ্দেশে ব্রত নিবেদন করিবে । এইরূপ 
করিলে নর শিবসামুজ্য এবং নারী ভগবততীর সাষুজ্য 
প্রাপ্ত হয়। কন্ঠাই হউক বিধবা হউক নিয়ম ও ব্রঙ্গচর্য্য- 
পরা হইয়া অষ্টমী ও চতুর্দশীতে এক বৎসর ভোজন করিবে 
না। বসরাস্তে পূর্বোক্ত বিধানে প্রতিম] নিম্াণ করিয়া, 
তাহা যথান্ায়ে প্রতিষ্ঠা করিয়া, রুদ্রীলয়ে গমন করিয়া 
রাঁ্গণগণকে ভোজন করাইলে ভবানীর সহিত ক্রীড়া করে ; 
যে নারী একবর্ধয এইরূপে কেবল কৃষ্ণচতুর্দশীতে ব্রত 
আচরণ করে; বর্ধান্তে প্রতিমা নির্মাণ করিয়া পূর্বোক্ত 
গমুদয় কাধ্য করে, সে ভবাশীর সহিত একত্র প্রমোদ 
অনুভব কবে। এক বংসর অমাবন্তায় নিরাহারা হইয়া 
নিগ্রমবতী হইবে ॥ ১--১০॥ বর্ষাস্তে বিধিপূর্ব্বক শূল নির্মাণ 
করিয়! নিবেদন করিবে এবৎ ঈশানকে গ্নান করাইয়া সহঅ 
শ্বেতকমল দ্বারা পুজা! করিবে। ন্বর্ণরচিত করণিকাদুক্ত 
রজত নির্মিত কমল মহাদেব উদ্দেশে ত্রাহ্মণকে দান 
করিয়! দক্ষিণা দান করিবে। নারী শুল দান করিলে 
কামকৃত ভ্রণহত্যাদি যে কোন পাপ বিনাশ করিতে সমর্থ 
হয়, ইহাতে সংশয় নাই। হে দ্বিজসন্তমগণ! রমণী 
এই ব্রতাচরণ করিলে ভবানীর সামুজ্য লাত,করে। যে নর 
এই ব্রত করে, সেও রুদ্রসাধুজ্য প্রাপ্ত হয়। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ- 
গণ! নারী ও নর এক বংসর আলম্তশূন্ত হইয়া পৌর্নমাসী 
ও অমাবস্তায় উপবাসনিরত হইয়। ব্রতানুষ্ঠান করিবে। 
্ট্রীগণ স্বামীর অনুম্ভিক্রমে ত্রতের অধিকারিণী হয়। কেন্ন। 
জপ, দান, তগস্ত|, সকল বিষয়েই স্ত্রাগণ অন্বাধীন। 
বর্ধাজ্তে সর্ধগন্গাঢা প্রতিমা নিবেদন করিলে, সেই স্বত্রতা 
রমমী ভবানীর সাুজ্য ও সলারূপা নিশ্চয় লাভ করে, ইহা 
আমি সত্য সত্য বলিতেছি । অথবা যে নারী হরহ্ষচারিণী ও 
ক্ষমা, অহিংস'দি নিয়মসংমুক্ত হইয়া কার্তিকী পূর্ণিমায় 
একভক্ত করে এবং আলস্যরহিত হইয়া কুষ্তিলের ভার 
দান করে এবং পরমেশ্বর মহাদেব ও ব্রাঙ্গণ উদ্দেশে ঘৃত ও 
গুড়মুক্ত ওদন বিভব অনুসারে দান করে এবং অষ্টমী ও 
চতুর্দশীতে উপবাসনিরত হয়, সেই স্ুব্রতা স্ত্রী, ভবানীর 
সারপ্য প্রাপ্ত হইযা তাহার সহিত ক্রীড়া করে। ক্ষমা) 
সত্য) দয়া, দান, শৌচ, ইন্জ্রিয় দমন এবং কুদ্রপুজা1! সকল 
বতের জামান্ত ধর্ম ॥ ১১--২২ ॥ হে মুনিগণ ! আমি আপনা- 
দিগকে নন্দীকধিত,বিপুল পুণ্যপ্রদ, মার্গশীর্য মাস হুইতে 
অনুক্রমে কার্তিক মাসাপর্ধযস্ত প্রতি মাসিক ব্রত বলিতেছি। 
যে নারী মার্গশীর্ধ'মাসে পূর্ণাঙ্গ উত্তম্‌ বৃুষকে অলম্কৃত করিয়! 
বধাবিধানে শিব-উদ্দেশে নিবেদন করে, সেই নারী ভবানীর 
সহিত নিঃসংশয় ক্রীড়া! করে। পৌষ মাসে পূর্বোক্ত সমুদয় 
কার্ধ্য করিয়া শৃল প্রতিষ্ঠাপুর্র্বক' শিব উদ্দেশে দান করিলে 
শঙ্করীর সহিত ভ্রীড়া। করে। মাধ মাসে সর্বলক্ষণলক্ষিত 
রখ নির্মাণ করিয়া দেবপতি মহাদেবের পুজাপূর্বক দান এবং 
ভ্বাদ্ণ ভোজন করাইলেঃসেই মহাভাগা রমণী দেবীর সহিত 
বক্রীড়া করে; ইহাতেস্ংশয় নাই। ফাল্গন মাসে 'ঘে স্ত্রী 


লিঙ্গপূরাণ। 


॥ 


বিভব আহসান, রজতাদি দ্বার প্রতি হিটাপ 
প্রতিষ্ঠাপূর্র্বক পুজা করিয়া শিবমন্দিরে প্ছপিন 'করে, ৫ 
নিঃসনেহ মহাদেবীর সহিত প্রমোদ অনুভব করে.। চৈং 
মাসে শিব, শিবা ও কার্তিকেয়ের তাআ্রাদিনির্শিত প্রৃতিম 
বিধিবৎ প্রতিষ্ঠিত করিয়া, রুদ্র উদ্দেশে দান করিলে, ভবানী 
সহিত ক্রীড়া করে। বৈশাখ মাসে হরপার্বতীপমন্িত 
চতুর্দিকে প্রমণবেষ্টিত, সর্বরতুযুক্ত রজতময় কুবেরনিকেত 
নির্মাণ করিয়া প্রতিষ্টাপূর্রবক শুভপ্রদশস্করনিলষে স্থাঁপি 
করিবে। এই কৈলাসাধ্য ব্রত করিলে, কৈলাসপর্বতে ভবানী 
সহিত প্রমোদ করিতে পারে । জ্যোষ্ঠমাসে কৃতাঞলিপুট বন্ধ 
বিষুঃও উভয়ের মধাশ্থিত শিবকর্তৃক সেবিত হৎস ও বরাহুং 
মহাদেবের উমাপতির লিঙ্গমুর্ত তাআদি দ্বারা নিশ্বীণ করি, 
তাহা প্রতিষ্ঠিত করিয়া ব্রাক্মপণভোজন করাইবে। মন্ত্র 
উদ্দেশে শিবালয়ে শিবসপ্সিধানে ব্রাহ্মণের সহিত যু 
স্থাপিত করিলে) দেবীর সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। শুভপ্রদদ আঘা 
মাসে আপন:র বিভব অনুসারে পকে্টিকা দ্বার! সর্বাবী। 
সর্ধরস, স্থশৌভন উপকরণ, মুসল, উলুধল, দাসী, দা: 
শয্য! ও ভোজ্যাদ্িতে পুর্ণ এবং বস্ত্র বারা আচ্ছন্ন করি 
তদ্বারাঘ্ মহাদেব উমাপতির ম্লান, সহ ব্রাহ্মণ ভোও 
করাইয়! বিদ্যাবিনযসম্পন্ন বেদপারগ ব্রাহ্মণ ব্রহ্গাচারী, 
বিধিপুর্বক পুজা করাইয়া সেই গৃহে যাবৎকাল জীবি। 
মুমধ্যমা কন্তা ক্ষেত্র ও গোমিখুন নিবেদন করিলে, সেই ₹ 
গোলোকধামে মেরুপর্্নতসন্গিভ ভবনে তবানীর সহি 
ক্রীড়া করে এবং সর্ব্বকলে নাঁশশুগ্ক হইয়া ভবানার সা 
লাভপূর্ববক তাহার সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, ইহাতে সংশয় নাই 
আবণমাসে সর্বধাতৃমম্পন্ন, বিচিত্র্বজশৌভিত তিলপর্ক 
বিতানধবজ, বস্ত্রর্দি এবং ধাতুর সহিত মহাদেব উদ্গে 
করিষা ব্রাহ্মণভোজন করাইলে পুর্বোস্ত ফল লাভ কে 
ভাদ্রমাসে ব্তানধ্বজ বন্জ্রাদি ও ধাত্যুক্ত শোভন শা 
ধান্যের পর্র্বত করিষ। ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া এ পর্ক 
যথাবিধি দান করিলে সেই স্ত্রী হুর্ঘ/সদৃশ প্রতাসম্পন্ন হই 
ভবানীর সহিত ক্রীড়া করে। আশ্বিন মাসে সুবর্ণ ও বন্ধ 
বৈপুলধান্তপর্র্বত দান কাঁরয়া৷ শিবপুজা পূর্বক ব্রাহ্মণ ভোঃ 
করাইয়। পূর্ব্বোক্ত সমুদয় লাভ করে । প্র ধান্তাপ্ব্বত সর্ব্বধ 
সর্ব্বহীজ, সর্বরসা্দি ও সর্বধাতু-যুক্ত, সর্ব রত্বোপশৌতি 
শূল চতুষ্টযুযুক্ত,বিতান ও ছুত্রশোতিত, বিচিত্র গন্ধমাল্য ও ধু 
আমোদ্িত, বিচিত্র নৃত্য গীত শঙ্খ এবং বীপাদিুক্ত, বি 
মঙ্গল ব্রদ্মঘোষে মহাপবিত্র, আটটী মহাধ্বজসম্পন্ন, বি 
কুম্থুমে উজ্জ্বল মেক নামক ব্রেলোক্যের সাবস্বরূপ পর্বতে 
নির্মাণ করিবে। তাহার উর্ধদেশে মধ্যস্থলে ধাতুদ্বারা শি 
তাহার দক্ষিণে চতুর্দুখ ব্রহ্গা, উত্তরদিকে দেবদেবেশ অনা 
নারয়ণ এবং ইন্সাদি লোকপালগণকে ভক্তিসহস্কীরে « 
বিধানে নি্্াণপূর্ব্বক প্রতিষ্ঠা করিয়া স্সান করাইয়া! শ' 
পুজা করিবে । মহার্দেবের দক্ষিণ হস্তে দেবপুজিত শুল 
বাম হস্তে পাশ, ভবানী-হস্তে হেমভূষিত কমল, বিষ 
চতুষ্টয়ে শঙ্খ, চক্র গদ! ও পত্র ব্রদ্মার হস্তে অক্ষমুত্র ও উ' 
কমগুল, ইন্দ্রের হস্তে বন্স, অগ্নির শক্তি নামক করো ও 
ঘমের দণ্ড, নিশীচর নিঞ্চ তির খড়া, বরুণের ..ডযস্কর আ' 


চে হু 
এ 
০১৫৮ 
হু 
এ 
৪ টা 


নাগপাশ€ বায়ুর বি, কুষেরেষ লোকপুজিত গদা, ঈশীন- 
দেবের টঙ্ক, এই “সকল ক্রমে নিবেদন করিয়া! মহাদেবের 
চরুমুক্ত মহতীপুজা করিয়া, ঘধাবিভব সর্রদেবগণের পুজা 
করিবে। ব্রাহ্মণ ভোজন করাইয়া প্রযত্বপূর্ব্বক পুজা করিয়া 
মহামেক ত্রত করিয়া মহাদেব উদ্দেশে দান কঙিবে। এইরূপ 
করিলে নারীৎমহামের প্রাণ্ড হইয়া মহাদেবীর সহিত ক্রীড়া 
'করে এবং চিরকাল মহাদেবীর সাধুজ্য লাভ করে, ইহাতে 

ংশয় নাই ॥ ২৩--৬৫॥ যেনারী কার্তিক মাসে স্বর্ণ বা 
তাত্রাদি-নির্শ্িতাসর্র্বাভরণ-সম্পূর্ণা সর্বলক্ষণ-লক্ষিতা দেবী 
তগবতীর বথাবিধি প্রতিষ্ঠা করিয়া সর্বলক্ষণসংযুক্ত শিবমূর্তি 
নির্মাণ করিয়া উভয় প্রতিমার অগ্রে অগ্নি, ক্রবহস্ত ব্রহ্মা ও 
সর্ধ্বাতরণ-ভূষিত দাতা লোকপাল ও সিদ্ধসঙ্ঘপরিবৃত নারা- 
য়পকে যত্বে প্রতিষ্ঠা করিয়া র্ুদ্রালয়ে ভক্তিপুর্্বক কুদ্র-উদ্দেশে 
ব্রত অর্পণ করে, সে নারী ভবানীর আকার প্রাপ্ত হইয়া! 
ভবের সহিত ত্রীড়া করে। মার্গশীর্ষ হইতে কার্তিক পর্য্যন্ত 
অন্ুক্রমে প্রবর্তিত এই পুণ্য এক ভক্ত ব্রত নবনারী প্রভৃতি 
প্রাণীদিগের হিত নিমিত্ত হয়। হে মুনিসন্তমগণ ! এই ব্রত 
করিলে পুরুষ শঙ্করের সাযুজ্য এবং নারী শঙ্ষরীর সাযুজ্য 
প্রাপ্ত ভয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৬৬৭২ ॥ 


চতুরশীতিতম অধাার সমাপ্ত । 





*.. পঞ্ধাশীতিতয অধায়। 

হৃত কহিলেন, হে দ্বিজশরেষ্ঠগণ ! সকল ব্রতেই দেবদেব 
উমাপতির পুজা করিয়া পণ্া্গরী মন্ত্র বিধিপুর্বক জপ 
করিবে। বিশেষরূপ জপহেতু নিঃসন্দেহ ব্রতের সমাপ্তি হয়, 
অন্তরূপে হয় না। অতএব শুভপ্রদ পঞ্চাক্ষরী বিদ্যার জপ 
করিবে ! ঝষিগণ কহিলেন, পর্চাক্ষরী বিদ্যা কিরূপ ? তাহার 
প্রভাবই বা কি? মহাভাগ! তাহার ক্রমোপায় বলুন; 
ইহা শ্রবণ করিতে আমাদিগের কৌতুহল হইয়াছে। শত 
কহিলেন, পুর্ব্ে দেবদেব রুদ্র শস্তু পার্বতীর নিকট এই পুণ্য 
বিষয় কহিয়াছেন, অতএব আমি সংক্ষেপে কহিতেছি। 
শরীপার্কতী কহিলেন, হে ভগবান্‌ সর্বলোক মহেশ্বর !*হে 
দেবদেবেশ ! পঞ্থাক্ষর মন্ত্রের ষথার্থ মহাত্ম্য শ্রবণ করিতে 
ইচ্ছা করি। শ্রীতগবন্‌ কহিলেন, হে দেবি! শতকোটিবর্ষ 
বলিলেও পঞ্চাক্ষরী মন্ত্রের মহ:ঝুয বলা যায় না। অতএব 
নামি সংক্ষেপে কিছু বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১-৬॥ প্রলয় 
উপস্থিত হইলে স্থাবর, জঙ্গম, দেব, অহথর, উরগ, রাক্ষস, সক- 
ই প্রতি প্রাপ্ত হইয়া, তোমা দ্বারা বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
হে দেবি! তখন একমাত্র আমিই ছিলাম, দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি 
কান স্থানে ছিল না। পঞ্চাক্ষর মন্ত্রে বেদে ও শাস্্রসমুহ 
বশ্ছিতছিল। সেই বেদ ও সমুদয় শাস্ত্র আমার শক্তিদ্বারা 
1ালিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হন নাই । আমি এক হইয়াও 
কৃতি ও আত্মা রূপে হুই প্রকার হইয়াছিলাম। সেই 
চগবান্‌ নারায়ণ দেব মায়াময় শরীর অবলম্বন করিয়া, সলিল 
ধ্যে যোগ পর্ধ্যক্ক শয়নে নিদ্রিত ছিলেন। তাহার নাতি 
মল হইতে পঞ্বন্ন পিতামহ উৎপর হইলেন। তিনি 
লাকত্রহ হু করিতে ইচ্ছা করিয়া, সহায় না থাকায় অশক্ত 


১১৬ 


হইয়া প্রথমে জমিত তেজ-মম্পনন দশটী মানস পুত্রের হি 
করিলেন। তাহাদিগের হ্ষ্িপ্রসিদ্থির নিষিত্ত আমাকে কহি- 
লেন হে মহেস্বর মহাদেব! আপনি মার পুত্রদিগের শি 
দান করুন। আমি ব্রহ্ধা কর্তৃক এইবপ প্রািত হইয়া 
পঞ্চবত্রুন্ূপ ধারণ পূর্বক পদ্মযোনিকে পঞ্চবদন দ্বারা পঞ্চ 
অঙ্গর বলিলাম। লোক পিভামহ ব্রহ্ধা পঞ্চবদন বারা সেই 
পঞ্চ অক্ষর গ্রহণ করিয়া বাচ্য বাচক ভাবে পরমেশ্বরকে 
জ্ঞাত হইলেন । হে দেবি! ব্রেলোকাপৃজিত শিব এই পঞ্চা- 
মারের বাঁচ্য, আর পঞ্চ অক্ষরে পরম মন্ত্রই বাচক | ৭_-১%" 
পঞ্চমুখ মহাত্বা ব্রহ্মা, বিধিষুক্ত মন্ত্র প্রয়োগ জ্ঞাত হইয়া 
সিদ্ধি লাভ পূর্ব্বক জগতের হিত নিমিত্ত পুত্রগণকে পঞ্ষ- 
বর্ণাত্বক মহার্থ মন্ত্র কহিলেন; পুত্রগণ লোকপিতামহ 
সাক্ষাৎ ব্রহ্মা হইতে মন্ত্রত্ব লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠ হইতেও 
শ্রেষ্ঠতর সেই শিবের আরাধনা করিলেন। অনন্তর 
মৃত্তিরয়ের প্রধান তগবান্‌ শিব মন্তষ্ট হইয়া অধিল জ্ঞান 
ও অণিমাদি অগ্ট সিদ্ধি দান করিলেন। মহাদেবের 
আরাধনাকাজ্রী সেই বিপ্রগণও বর লাভ করিয়া মেরুর 
রমণীয় শিখরে আমার প্রিয় শ্রীশালী মন্ভুতবর্গ-পরি- 
রক্ষিত মন্বান্‌ নামক পর্বতের নিকটে লোক হ্ষ্টিকামনায় 
দেবপরিমিত সহশ্রবৎসর বায়ু ভক্ষণপূর্বক তপস্তা করিষা- 
ছিলেন। হে দেবি! মেই খষিগণ আমার অনুগ্রহ-নিসিত্ত 
অবস্থান করিতেছিল। আমি তাহাদের ভক্তি দেখিয়া 
তৎক্ষণাৎ প্রত্যক্ষ হইলাম এবং আর্ধ্য লোক হিতকামনায় 
পণ্চাক্ষর মন্। তাহার ক্ঁষি, ছন্দঃ শক্তি ও বীজযুক্ত 
দেবতা, ষড়ক্ষন্যাস/দিবন্ধ, বিনিযোগ, সমুদয় বলিলাম । সেই 
তপোধন ধ্াষিগ্ু সেই মগ্্রমাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়া মন্ত্রে 
বিনিয়োগ করিয়া সকল অনুষ্ঠান করিলেন। সেই মন্ত্রমাহাত্স্যে 
সেই সময় পূর্বের ম্যায় পূর্র্ব কলসমুদূত সদেবাহুর মনুষ্য 
লোক, বর্ণ, বর্ণবিভাগ, শৌভন সর্ধাধন্্ শ্রবণ করিলেন্‌। পঞ্চা- 
ক্ষর মন্ত্র প্রভাবে সমস্ত লোক বেদ, মহর্ষি শাশ্বতধর্, দেবগণ 
অধিক কি সমস্ত জগৎ অবস্থান করিতেছে । অতএব এখন 
অল্লাক্ষর,মহার্থ,বেদের মারশস্বরূপ মুক্তিপ্রদ,আজ্ঞাসিঙ্গ সন্দেহ- 
শৃন্য,শিবরূপ,নানাসিদ্ধিযুক্ত,দিব্য,লোকচিত্তানুরঞ্ক, সুনিপ্চি- 
তার্থ পারমেশ্বর এবং গম্ভীর এই বাক্য বলিতেছি, 'তুমি এই 
সমুদয় অবহিতা হইয়। শ্রবণ কর | ১৭--৩০ ॥ এই মন্ত্র পর্ণ- 
মুখোচ্ছার্ধ্য, অশেষ অর্থের সাধক, সর্বববিদ্যার বীজ, আদ্য 
মন্ত্র, হুশোভন এবং বটবীজহুল্য অতিহ্ষ্ক ও মহার্থ। ও এই 
একাপ্ষর মন্ত্রে সর্বাগতশিব ও হক ষড়ক্গর মন্ত্রে পরাঙ্গর 
শরীর শিব ত্বতাবত বাচ্যবাচক ভেদে সাক্ষাৎ অবস্থান 
করিতেছেন। প্রমেয়ত্বনিবন্ধন শিব বাচ্য, মন্ত্র তাহার 
বাচক ; এই অনার্দি 'বাচ্যবাচক ভাব শিবও মন্ত্রে অবস্থান 
করিতেছেন । বেদে বা শিবাগমে যে যে স্থানে যড়ক্গর মন্ত্র 
স্থিতিকর, মুখ্য পঞ্চাঙ্গর মন্ত্রও লোকে সেই সেই স্থান 
সর্ধপা অবস্থান করিতেছে । বাহার হাদয়ে এই প্রকারে 
এই পরমেশ্বর মন্ত্র সংস্িত, তাহার বহুমন্ত্র ও বহবিস্তৃত শান্সে 
৪০৮৯৮8-৬৯ অধ্যয়ন, ৮ 
অনুষ্ঠান কর! । যে বিদ্বান বথাবিধানে সম্যক 

অধ্যক্কন করিয়া এই মন্ত্র জপ করে, াহার সেই জগই. "শি 
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সরান ও পরম পদ এবং অন্ধবিদ্যা, অতএব পণ্ডিত নিত্য ইহা অঙ্গুলির দ্মাদ্যস্ত পর্বাতে এবং পাঁচটা রধ্যম পাবে .সযিদ 
জপ করিবে। প্রণবযুক্ত এই পঞ্চাক্ষর মন্ত্র আমার হৃদয্র ইহ | বীজ ব্রহ্গচ্ধ্যাদি তিন আশ্রমনডেদ ক্রমে উৎপদ্ধ্যাদি তিল 
অতিশয় গোপনীয় অক্ষর; সর্বোত্তম মোঙ্ষজ্ঞান। আমি : প্রকার ন্যাস করিবে। উভয় হস্বদ্বার! গাদত্তল হইতে 
এই মন্ত্রের গ্রতি অক্ষরের বি, ছন্দ, দেবতা, বীজ, শক্তি, | মস্তক পর্যন্ত দেহ প্রণবসম্পুট মন্্ত্বারা স্পর্শ করিঝে। 
গ্বর, বর্ণ, ও স্থান বলিতেছি। হে নুমুধি! এই মন্কের | মন্তকে, বন্রে, কঠে, হৃদয়ে, ওহে, ও পাদস্বর়ে, খহে 
বামদেব গ্রযি, পক্তি ছন্দ আমি শিবই দেবতা, পঞ্চভৃতাত্মক | হাদয়ে, কে, মুখে, ও মন্তকে ভ্বায়ে, গুছো, পাদসবযে 
নকারাদি বীজ সর্বব্যাপী অব্যয় প্রণব আত্মা এবং হে । মস্তকে, মুখে ও কে প্রণধাদি মন্তদ্বারা এই তিন প্রকার 
সর্ধ্দেবনমন্ততে দেবেশ্বরি! তুমিই ইহার শক্তি। প্রণবের | অঙ্গন্যাস করিয়া মুখ পরিকজপনা করিবে । পুর্ধর হইবে 
কিঞিৎ তোমা স্বন্ধী ও কিঞ্চিৎ আম সন্বন্ধী। হে দেবি! উর্ঘা পর্যস্ত নকারাদি ক্রমে বড়ঙ্গন্যাস করিবে। পশ্চাং 
মন্ত্রের শক্তিস্বরূপ অংশ তোম। সম্বন্বী এবং মৎসন্বন্ধী প্রণবে | যথা স্থানে শোভন নমঃ স্বাহা, বষট, হৎ, বৌহট, ফট, এই 
অকার, উকার ও মকার ক্রমে অবস্থিত। ত্বদীয় প্রণব ছয়টা মন্ত্র ন্যাস করিবে। প্রণব হৃদয়, নকার মপ্তক 
্রিমাত্র পুত । ও কারের স্বর উদাত্ত, ধষি ব্রহ্ষা, বর্ণ শুভ, | মকার শিখা, শিকার কবচ, বাকার নেত্র, য় কার অব 
গায়ত্রীছন্দ, পরমাত্মা দেবতা । প্রথম দ্বিতীয় ও চতুর্থ অক্ষর ; বলিয়া কীর্তিত। এইরূপে অন্গন্যাস করিয়া অনন্ত 
উদাত্ত) পঞ্চম স্বরিত তৃতীয় নিষধ বলিয়া উক্ত হুইয়ান্ছে। | দিগ্বন্ধা করিবে। বিদ্বেশ, মাতৃগণ) ছুর্গা এবং ক্ষেত্রজ 
নকারের বর্ণ পীতস্থান পূর্বরমুখ ইঞ্জদেবতা, গায়ত্রীছন্দ, | ইহার! যথাক্রমে অগ্যযাদি দিকের দেবতা । অন্থুষঠ * 
গৌতিমধি, মকার কৃষ্ণব্ণ, দক্ষিণমুখে অবস্থিত) অনুষ্ট,পছন্দ, | তর্জনী-অগ্রদ্ধারা সুমুখ সংস্থাপন করিয়া 'রক্ষধং ইহ 
'অভ্রিখঘি, রূদ্রদেবতা, শিকার ধূমবর্ণ, ইহার স্থান পশ্চিম | বলিয়া মকলকে নমস্কার করিবে । গলদেশ, মধ্যদেশ 
মুখে ॥ ৩১-৫০ ॥  বিশ্বামিত্রথবি, ত্রিষ্ট পছন্দ, বিফ্ুদেবতা। | অন্গুষ্ঠ এবং তর্জনী প্রভৃতি অঙ্গুলিতে অনুষ্টদ্বার বিচক্ষণ ব্য 
বা কার হেমবর্ণ, তাহার স্থান উত্তর মুখ, ব্রক্ষ। | এই প্রকার করন্যাস করিবে । এই সর্বপাপ-হর, ওভপ্র 
দেবতা বৃহতীছন্দ, অঙ্গিরা্ষি, য় কারের বর্ণ লোহিত, সর্বসিদ্ধি কর পুণ্যজনক সর্বরক্ষাকর মঙ্গলদ্রায়ক সভা: 
মস্তক মুখ স্থান, বিরাটছন্দ, ভরদ্বাজধধি, কার্তিকেয়; কহিলাম। হে শুভগে! মন্্ন্তাস করিলে মনের শিবতুল 
দেবতা। এখন এই মন্ত্রের সর্বসিদ্ধিকর, শুভদ্ায়ক ও | হয। তঙক্ষণাৎ জন্মান্তর-কৃতপাপ বিনষ্ট হয়। ,মেধাব 
সর্বপাপহর ন্যাস বলিতেছি। উহা উৎপত্তি ম্ভাস, | মানব এই রূপ ন্যাস করিয়া শুদ্ধ কথায় ও দৃঢ়ত্রত হই 
স্থিতি ন্যাস ও সংহার ম্তাস, এইরূপে ত্রিবিধ। ব্রক্ষচারী | আচার্য প্রসাদ লাভপূর্রক পঞ্চাক্ষর মন্ত্র জপ করিবে 
গহস্থ ও ঘতি যথাক্রমে এ ন্তাস করিবে। ব্রহ্ষচারীর ; হে শুভে! ইহার পর আমি মন্ত্র গ্রহণবিধি বলিতেছি। ইং 
উৎপত্তি ন্যাস, গৃহস্থের স্থিতি স্তাস, ও যতির সংহার ; ব্যতিত জপ নিস্কল এবং ইহা করিলে সফল হয়। আজ 
ন্যাস উক্ত হইয়াছে । অন্য প্রকার করিলৈ সিদ্ধি হইবে হীন, ক্রিয়াহীন, শ্রদ্ধাহীন, অমানস, ও দক্ষিণাহীন জ' 
না। হে বরাননে! অঙ্গন্যাস, করন্যাস, ও দেহন্যাসও | নিস্কল; আজ্ঞা-সিদ্ধি ক্রিয়াসিদ্ধি, তুমানস, ও দক্ষিণাসি 
উৎপত্তি, স্থিতি ও সংহারভেদে তিন প্রকার, ইহা তোমাকে | মন্ত্র যেসে স্থানে জপ করিলে সিদ্ধ হয় ॥ ৫১৮৫ 
বলিতেছি। অক্ষর বিধিক্রমে প্রথমে করন্যাস, অনস্তর  শিষ্ট মন্ত্র তত্বীর্থবিৎ জ্ঞানী, সৎগুণ যুক্ত, ধ্যানযোগপরায় 
দেহন্যাস, তৎপরে করন্যাস করিবে। হে প্রিয়ে! মস্তক ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া ভাব শুদ্ধ হইয়া প্রফ; 
হইতে পাদপধ্যস্ত ষে'ন্যাস, তাহা উৎ্পত্তিন্যাস; পাদ; পূর্ব্বক তাহাকে সন্তুষ্ট করিবে। শিষ্য বাক্য, মন, কার ধ 
হইতে মন্তক পধ্যত্ত সংহারন্যাস এবং হৃদয়, আস্য, ; দ্বারা প্রযত্ব সহকারে আচার্ধ্যের পুজা করিবে । বিভব থাকি: 
ও গল ন্যাসের নাম স্ষিতিন্যাস। এই তিন প্রকার ন্যাস; হস্তী, অশ্ব, রথ, রত্ব, ক্ষেত্র, গৃহ, ভূষণ, বক্স, ও বিবিধ ধান 
ব্রহ্মচারী, গৃহ ও যতির বিহিত। অনন্তর মস্তকের । এই সকল দ্রব্য ভক্তিপূর্বক গুরুকে দান করিবে। ঘা 
সহিত সমস্ত দেহ সমস্ত মন্তদ্ধারা স্পর্শ করিবে, ইহাই দেহ- | সিদ্ধি ইচ্ছা করে, তবে কখনই ধনের শঠত| করিবে না 
ন্যাস; ইহা সকলেরই সমান। দক্ষিপান্ৃষ্ঠ হইতে বামাঙ্গুষ্ট | অনস্তর হে দেবি! পরিচ্ছদের সহিত সকল বন্ব আপনা: 
পর্ধাত্ত যে ন্যাস, তাহ! উত্ত্তি ন্যাস) ইহার বিপরীত সংহার- | নিবেদন করিবে। শক্তি অনুমারে অবঞ্চন।পূর্ধ্বক বিধি 
ন্যাস। হঝাছয়ের অন্থুষ্ঠ হইতে কনিষ্ঠ পর্য্যস্ত যে নাস; পুজ। 'করিয়। গুরু হইতে মন্ত্র-এবং ক্রমশ জ্ঞান লাভ করিবে 
হেদেবি! গৃহস্থসম্মত অত্যন্ত ভোগপ্রধ সেই ন্যাসই শিষ্য পুজাপর হুইয়া সম্বৎসর গনুকুলে বাস করিচে 
স্থিতিন্যাস। প্রথমে করন্যাস করিয়া অন্তর দেহন্যাস | *গুশ্রীষগনিরত, অহস্কারশূন্য, উপবাসক্কশ এবং গুচি ই! 
ও তৎপশ্ঢাৎ জন্গন্যাস করিবে ইহা সাধারণ বিধি। ওঁকার | গুরু, সন্তুষ্ট হইয়া! শি্যকে হ্বান করাইয়া ব্রাহ্মণ পুজাপূর্ব 
সম্পুট করিয়া সকল অঙ্গে,উভয় করে, দশ অগ্রান্গুলিতে ক্রমে | সমুদ্রতীরে নদীতীরে গোষ্ঠে দেবালয়ে অথবা গৃহের পি 
ন্যাস করিবে। পাদপ্রক্ষালন পুর্র্বক আচমন করিয়া শুচি | দেশে সিদ্ধিকর পূর্বাহ্ণ রূপকাল, তিথি, নক্ষত্রে, শুভবো। 
ও সমাহিত্ঠ চিত পূরধ্ব বা উত্তর মুখে ন্যাস কর্ম আরম | সর্ধদোষশূন্য |কালে সর্কোত্তম শিব অনুগ্রহপূর্বক জ 
করিবেন হে হুমুখি! প্রথমে ত্বীষি, ছন্দ, দেবতা, বীজ, | প্রদ্ধানকরিবেন। ওক প্রসন্ন বুদ্ধিহইস্থা নির্জনে স্বর [1 
শক্তি, গরমাত্ব! ও ওযুর স্মরণ করিবে, মন্রপাঠ পূর্বক | মক্োচ্চারণ করিবেন, অনস্তর মিজি আচার্ঘয. পিষ্য 
তত্ব মার্জান করিয়া! তলহ্বে প্রপবন্যাস করিবে" সকল উচ্চারণ করাইয়া “মজল হউক্‌, ওত হউন, (পোভন হউ 


চত্বারিংশ আবৃত্তি হইবে। ইহ! পঞ্চাক্ষর মন্ত্রের প্রাণাযাম 
উক্ত হইয়াছে। প্রাপায়াম হইতে শীদ্তর সর্বপাপ পরিক্ষায়, 
জিতেক্রিয়তা হয়, অতএব প্রাণায়াম করিবে। গৃহে জপ 
করিলে সম ফল হয়, পোষ্ঠে শতগু৭, নদীতে অধুত, শিব- 
সরিধানে অনস্ত,সমুদ্রেতীরে, হুদ, পর্বতে, দেবালয়ে ও পবিত্র 
আশ্রমে, কোটী গুণফল দান করে। শিবসন্িধানে, ভুর্ধ্য 
ও গুরুর অগ্রে, দীপ, গে!, ও জল সমীপেও জপ গ্রশস্ত। 
অঙ্গুলী দ্বারা জপ সংখ্যা করিলে একগুণ রেখা দ্বারা অইগুণ, 
দশগুণ; শঙ্খ ও মণিদ্বারা শতগুণ, প্রবাল দ্বার৷ সহজ গুণ, 
স্কটিক দ্বারা অধুতগুণ, মৌক্তিক দ্বারা লক্ষগুণ, পদ্গাবীজ দ্বারা 
দশ লক্ষণ) সুবর্ণ দ্বারা কোটিগুণ কুশগ্রস্থি ও কুদ্রাক্ষ ছার! 
অনন্ত গুপফল হয়। মোক্ষের নিমিত্ত পঞ্চবিংশতি পুষ্টির 
জন্ সপ্তবিংশতি, সম্পত্তির নিমিত্ত ব্রিংশৎ এবং অভিচার 
নিমিত্ত পঞ্চাশৎ জপ করিষে। পূর্ধবাতিমুখে জপ করিলে 
লোক বশীভূত হয়, দক্ষিণীভিমুখে অভিচার করা হয়। 
পশ্চিমমুখে ধন দান করে, উত্তর মুখে শীস্তিলাত হয়। হে 
শোভনে ! জপকার্ধে অঙ্গুষ্ঠ মোক্ষ-দান, তঙ্দিনী শক্রনাশপ, 
মধ্যম! ধন দান, অনামিকা শীস্তি দান ও কনিষ্ঠা রক্ষা করে। 
ঙ্গু্ট দ্বারা অন্ত অঙ্গুলির সহিত জপ করিবে । যেহেতু অঙ্গষ্ঠ 
ভীত যে জপ করা হয়, তাহ। অফল হয়। হে দেবি! শ্রাবণ 
কর, সকল য্তর হইতে জপরূপ যজ্ঞ বিশেষ ফলপ্রদ ৷ অন্ত 
নকল ঘজ্ঞই হিংসাযুক্ত, কিন্ত জপ যজ্জে হিৎসা নাই। 
ঢান ও তপন্ত। প্রড়ৃতি যে সকল কর্ন বজ্ঞ আছে, তাহারা 
দপ ঘজ্রের ষোড়শ ভাগেরও যোগ্য নহে। বাচিক জপের 
ধ মাহাত্ম্য, তাহা হইতে উপাংশু জপে মাহাত্ম্য শতগুণ ও 
[নস জপ সহম্র্ণ অধিক । উদাত অনুদাত্ত দ্বরিত কপ 
্বাক্ষর শব্ষ বাক্য হ্বারা যে মন্ত্রোন্চারণ, তাহা বাচিক 
1প বজ্ঞ। ঈষৎ ওঠ চাললপুর্র্বক শনৈঃ শনৈঃ যে মন্ত্রে 
চারপ, যাহা শষ কিঞিৎ, পরিমাণে কর্ণাত্যন্তরে প্রবেশ করে 
বি পদ 

পদ, এইরূপে বুদ্ধি দ্বার! যে তাহা! 
নসঙ্গপ। এই তিন প্রকার জপ ধজ্জের পূর্ব পূর্ব্ব হইতে 
টত্তর উত্তর শ্রেষ্ঠ। বজ্জের বৈশিষ্ট্যবশত তাহার ফলেরও 
বশিষ্ট্য হয়। জপ বারা স্তব করিলে দেবত। প্রসর 
নে এবং দেখছা প্রসন্ন হই! ভোগ ও শাসতী 'সুদডি 








জন্মপয়স্পরাকৃত অশেষ পাপ, জপ 
হয়। জগ হইতে ভোগ ও মৃত্যু জয় কর 
হইতে সিদ্ধি এবং মুক্তি লাভ হয় 1১০১:-১২৫ 
লাভ জপ বিধিক্রম জ্ঞাম করিয়া! 
নিত্য ও ধ্যান করিলে মঙ্গল প্রাণ্ড হয়। 
সম্যক সাধন, জদ্বাচার বলিতেছি-_সফ্ষাচার হীন 
মানবের সাধন বিফল। আ'চারই পরম ধর্খ, আচায়ই পরম 
তপন্তা, আচারই পরম বিদ্যা, আচারই পরম গার্ভ। 
সদাচারসম্পরর মানবের জর্ধস্থানেই অভয় হয় এবং আচার. 
বিহীন হইলে সর্বত্রই ভয় হয়। হেবরাননে! সঙ্গাটার- 
সম্পন্ন হইলে দেবত ও খষিত্ব হয়। আর সমাচার লঙ্ঘন 
করিলে কুঘোনি প্রাপ্ত ও ইহলোকে নিশিত হয়। অতএব 
সিদ্ধি ইচ্ছা করিলে সম্যক আচারবান হওয়া উচিত। 
ুর্ধাত্ত, পাপিষ্ঠ ও জ্বানদূষক ব্যক্তি শুদধিসম্পন্ন হইয়া 
ধর্ণাশ্রম বিধানোক্ত ধর্ম যত্বপূর্বক আচরণ করিবে । ঘাহার 
ষে কন্ম, তাহা করিলে সর্ধদা আমার প্রিয় হয়। প্রেসম্ন- 
চিক্ত ও ওচি হইয়া সায্বং ও প্রাতঃকালে সৃত্ধ্যাস্ত ও হুর্ঘ্যো- 
দয়ের পূর্ব হইতে আরম্ভ করিয়া সন্ধ্যোপাসন! করিবে। 
ইচ্ছাপূর্ধক, মোহবশে, ভয়বশে বা লোভবশে ত্বিজ ফধনও 
সন্ধ্যা ত্যাগ করিবেন না । ঘেহেতু বিপ্র সন্ধ্যা ত্যাগ করিলে 
পতিত হয়। কিঞ্চিম্মাত্র অসত্য বাক্য কহিবে না এবং 
সত্য পরিত্যাগ করিবে না, যেহেতু সত্য ব্রহ্ম ও অসত্য 
ব্রহ্ম দৃষণরূপে উক্ত হইয়াছে। মিথ্যা, পারুষ্য, শাঠা ও 
পৈশুগ্য পাপহেতু । ” কখনও বাক্য বা মনদ্বারাও পরক্ত্ী 
রতি, পরদ্রব্য হরণ প্রসঙ্গ ও পরহিৎস! করিবে না। শুদ্রোন্, 
ঘাতযামায়্, দেবোগেশে নিবেদনীয়, শ্রান্ধাম়, গণান্ন, সমু. 
দয়া এবং রাজানন, পরিত্যাগ করিবে। মৃত্তিকা বা জল- 
হ্বারা সত্ব* শুদ্ধি হয় না, কেবল অননগুদ্িতেই তাহা হয়, 
সত্বগুদ্ধি হইলেই সিদ্ধি হয়; অতএব ছু অন্ন ত্যাগ করিবে। 
যেমন ভঙ্জির্দিত ধান্যাদি বীজের ফল প্রাচুর্ভীব হয় না, সেই 
রূপ রাজপ্রতিগ্রহে ব্রাহ্মণগণ দগ্ধ হয জানিবে ॥ ১২*--১৪১ ॥ 
রাজপ্রতিগ্রহ বিষতুল্য অতি ভয়ানক, ইহা প্রথমে বোধ 
করিয়া পগ্ডিতগণ পরিত্যাগ করিবে এবৎ কুকুর মাংসও 
ত্যাগ করিবে। প্রান, জপ ও অগ্নিপূজা না করিয়া ভোজন 
করিবে না। পর্ণপৃষ্ঠে, রাত্রিতে, দীপ ব্যতীত ও পতিত 
লন্নিধানে ভোজন করিবে লা । শুদ্রশেষ অন্ন ও শিশুর 
সম্িত একত্র গতাজন করিবে না। ক্গিদ্ধ শৃদ্রাঙ্ন সংস্কত ও 
অভিষন্ত্রিত করিয়! ফোজন করিলে ভোক্ক! শিবম্মরণপুর্ব্বক 
মৌনী ও একাগ্র-মানস হুইবে।: পাত্র ব্যতীত কেবল 
মুখন্বারা, দণ্ডায়মান ' হইয়া এবং অঞ্জলিদ্বারা জল পান 


করিবে না। বামহগ্ব দ্বারা, শয্যায় শয়ান হইয়া এবং 
অস্কের হত্তঘ্বারা জলপান নিষিদ্ধ। বিভীতক, অর্ক, কার 


এবং দ্ধ হীবৃক্ত, সতত, দীপ, মসুষ্য, এবং আন্ত ক্লোন প্রাণীর 


সায়! আশ্রয় করিবে না। একাকী দূরপথে গন করিবে না। 
সম্তরণ দ্বারা নদী পার হইবে না। বুপাদিতে আঅবরোহণ 
করিবে ন!) উচ্চ পাপে 'ারোগশ অনিিব লা '॥ ১৫২--১৪৬॥ 


১১৪ 


হে শুভে ! হৃরধ্য, অক্জি, জল দেবত! এবং গুরুর বিমুখ হইয়া 
জপ ও শুতকাধ্য করিবে না । অগ্গিতে পাদ ও হস্ত তাপিত 
করিবে না। অক্সির উপরে উপবেশন করিবে না ও তাহাতে 
কোন প্রকার মলত্যাগ করিবে না। চরণ ছারা জল তাড়িত 
বা তাহাতে অঙ্গমল ত্যাগ করিবে ন1।। তীরে অঙ্গ প্রক্ষালন- 
পূর্বক গ্গান আচরণ করিবে! নখাগ্র ও কেশদৃষিত, নানবস্ত্র 
এবং ক্ষানঘটের জল অগুযক্ধ, দি তাহা স্পর্শ করে, তবেতাহার 
শ্রী নাশ হয়। অজ, অর্ব, খর ও উষ্ট্রের মার্ন করিলে 
বা তৃষ ও রেণুষ্পর্শ করিলে হরিরও শী নাশ হয়। বাহার 
গৃহৈ মার্জার থাকে, সে নর অস্তযজতুল্য। মার্্দার সম্গিধিতে 
্রাহ্মণ ভোজন করাইলে এর ভোজন চণ্ডালভোজন তুল্য, 
ইহাতে সঙ্গেহ নাই। ক্ষিচের বায়, স্র্পের বায়ু, মুখের 
বাফুস্পর্শ করিলে মনুষ্যের সুকৃত নাশ হয়। উক্ীষ ও 
কণুক ধারণ করিয়া নগ্ন, মুক্তকেশ, মলারৃত, অপবিত্র ও 
অশুদ্ধ হইয়া এবং প্রলাপ করিতে করিতে কখন জপ করিবে 
না। ক্রোধ, মত্ততা, হ্কৃধা, আলস্ত, নিষ্ঠীবন, হৃত্তন, কুকুর 
ও নীচদর্শন, নিদ্রা ও প্রলাপ, জপের শক্রত্বরূপ। জপকালে 
এই সকল সংঘটিত হইলে হৃর্ধ্যাদি দর্শন ও আচমনপূর্ব্বক 
প্রাণায়াম করিয়া অবশিষ্ট জপ করিবে। হুরধ্য, অপ্রি, 
চন্্রমা, গ্রহ নক্ষত্র ও তারকাগণ বিদ্বান্‌ ব্রাঙ্গণ কর্তৃক 
জ্যোতিঃ পদার্থ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। পাদপ্রসারণ 
করিয়া, কুকুটাদন হইয়া, আসনশৃস্ত হইয়া শয়ান হইয়া 
পথিমধ্যে এবং শুদ্র সন্গিধানে রক্ত ভূমিতে এবং খটায় অপ 
করিবে না। মন্ত্ার্থগত মানস হইয়া আসনে উপবেশন- 
পূর্ব্বক সম্যকপ্রকারে জপ করিবে। কৌশেয় বস্ত্র, ব্যাস্র- 
চন্, চৈলবন্ত্, তৌলবস্ম, দারুময় অথবা তালপত্রময় আসন 
করিবে। হিত ইচ্ছা করিলে ত্রিসন্ধ, গুরুর পুজা করিবে, 
ধিনি গুরু তিনিই শিব, যিনি শিব তিনিই গুরু । শ্িবও 
যেমন, মন্ত্রও সেইরূপ) মন্ত্রও যেমন, গুরুও সেইরূপ 
॥১৪৯_-১৬৪ ॥ গুরু হইতে শিববিদ্যা লাভ হন, অতএব 
গুরুকে ভক্তি করিলেই শিবভক্তি সদ্বশ ফল হয়। দেবি! 
গরু সর্বদেবময় ও সর্ধ্বশক্তিময়, সেই গুরু সণ্ডণ হউন বা 
নির্ভণ হউন, তাহার আজ্ঞা মস্তকম্বারা বহন করিবে। 
মঙ্গল লাভের ইচ্ছা করিলে মনে মনেও গুরুর আজ্ঞা! 
লঙ্ঘন করিবে না। গুরুর আজ্ঞাপালক সম্যকপ্রকারে 
জ্ঞান-সম্পত্তি লাভ করিতে পারে। গুরু নিকটে থাকিলে 
গমন, অবস্থান, শযন ও ভোজনকালে ও যে যে কর্ম 
করিবে, তাহাতে গুরুর অনুজ্ঞা লইবে। গুরু দেব-দ্বরূপ, 
অতএৰ গুরুগৃহ, দেব মলদির-স্বরপ। পাঞ্গিগণের সংসর্শে 
তৎপাপ সংক্রমণে যেমন ৬পতিত হয়, সেইরূপ আচাঞ্যের 
সংসর্গে কাহার ধর্মে ধর্দিষ্ট*, হয়। অন্সিসম্পর্কে কাঞ্চন 
যেমন মলত্যাগ করে, সেইরূপ মানব আচার্ধ্যসম্পর্কে 
পাপশৃচ্ভ হয়। যেমন অগ্নিসক্লিধিতে ঘ্বৃত বিলীন হয়, সেই 
রূপ আচার্য সসীপে পাপ ঘুবিলীন হয়।. প্রজ্বলিত পাৰক 
যেমন বিষ্ঠা, ও কাষ্ঠকে ঢ্্থ করে, সেইরূপ গুক্ তুষ্ট হইলে 
মন্ত্রতেজে পাপরাশি দগ্ধ করেন। গুরু সন্তষ্ট হইলে ্ধা, হরি, 
কু ও অন্ত খঘেবগণ তুষ্ট হইয়া অনুগ্রহ করেন। কাধ্য, 


লিঙ্গপুরাণ। 


৫ 
গুরুর ভ্রোখ হইলে আয়ু, শ্রী, আন ও সংকর্ণ দস্ঠ হয়। 
যাহারা গুরুর ক্রোধ করায়, তাহাদের যজ্ঞ, জগ ও জন্ত 
নিম নিক্ষল হয়, ইহাতে সন্দ হে নাই। সর্ধপ্রযন্ধে গরুর 
বিরুদ্ধ বাক্য বর্ধন করিবে না। যদি কেহ মহাষোহবশত 
রূপ করে, তবে রৌরব নরকে গন করে। চিত, ঘন, 
বাক্য ও ক্রিয়া দ্বার গুরুর প্রতি বিধ্য আচরণ করিবে ন। 
গুকুর দোষ খ্যাপন করিলে শত দু্ত্রণভার্জন হয এক, 
গুরুর গুপখ্যাপন করিলে, সকল প্রকার গুণযুক্ত হয়। গুরু 
আদেশ করুন্‌ বা না করুন্‌ তাহার সমক্ষ হউক বা নাই হউক, 
সর্বদা তাহার প্রিয় কার্ধ্য করিবে। মন, বাক্য, শরীর ও 
কশ্ম দ্বারা গুরুর হিত করিবে ॥ ১৬৫--১৮০ ॥ অহিত করিলে 
পতিত হয় এবং অধোগমন করিয়া সেই স্থানেই পরিবর্তিত 
হয়। অতএব গুরু সর্ব! উপাস্ত ও বন্দনীয়। সমীপস্থ হইয়া 
অনুজ্ঞা গ্রহণপুর্র্বক তদ্বিমুখ হইয়া গুরুকে কহিবে; এইক্পপ 
আচার বিশি, ভক্তিপীল, নিত্য জপপরায়ণ, গুরুপ্রিয়কর, 
মানব মন্ত্রের বিনিয়োগ করিতে যোগ্য হয়। মন্ত্র-সিদ্ষি-নিমিত্ 
বিনিয়োগ বলিতেছি। বিনিয়োগ না জানিলে মন্ত্র চূর্বল হয়। 
ষেকাধ্য নিমিত যাহার বিশেষরূপে বিনিয়োগ কর! হয়; 
সেই এ্হিক পারলৌকি ফলই বিনিয়োগ । আয়ু আরোগ্য, 
শরীরের ন্ত্যিতা, রাজ্য, এশ্বরধ্য, বিজ্ঞান, স্বর্গ এবং নির্বাণ 
বিনিষোগ হইতে জন্মায় । একাদশ সংখ্যক মন্ত্র জপ দ্বার! 
প্রোক্ষণ, অভিষেক, অমর্ষণ, উভয় সন্ধ্যায় ম্মান করিবে। 
আলস্যশুন্ত হইয়া, পর্বতারোহপুর্ববক শুচি হইয়া,লক্ষ জপ 
করিবে । মহানদীতে দ্বিলক্ষ জপ করিলে দীর্ঘ আয়ু: প্রাপ্ত 
হয়। ছুর্বাস্কুর, তিল, বালী, গুডুচী ও বুটিকা স্বার! দশ 
সহস্র হোম করিলে আযুর্বদ্ধি হয়। ম্ুবুদ্ধি সাধক 
শনিবারে অশ্বখ্ববৃক্ষতলে সেই বৃক্ষ স্পর্শ করিয়া দ্বিলক্ষ জপ 
করিলে দীর্ঘ আয়ু লাভ করে । শনিবারে পাশিদ্বয় দ্বারা অশ্ব 
স্পর্শ করিয়া অষ্টোত্তর শত জপ করিলে তাহার অপমৃত্যু 
হয় না। মনুষ্য অনন্যচিত্ত হইফা সৃর্ধ্যাভিমুখে লক্ষ জপ 
ও অর্ক সমিধদ্বারা অইশত হোম করিলে ব্যাধি হইতে 
মুক্ত হ্য়। সমস্ত ব্যাধি শাস্তি-নিমিত্ত মানব পলাশ সমিধদ্ধারা 
দশ সহআ হোম করিলে নীরোগ হয়। নিত্য অর্ক সন্গিধানে 
অক্টোত্তর শত জপ করিয়া জল পান করিলে সমম্ত উদর 
পীড়া হইতে মুক্ত হয়। একাঘশবার মন্ত্র জপে অভিমস্্রিত ' 
অন্নভোজন করিলে, তক্ষ্য ও পেয়,_বিষ হইলেও অমৃত 
তুল্য হয়। পূর্ববাহে 'অষ্টো্তর শত হোম করিয়া লক্ষ জ 
করিবে। এইরূপে নিত্য হুর্ধ্ের পুজা করিলে সঙ্য' 
আরোগ্য প্রাপ্ত হয়। নর্দীজলে পুর্ণশোভন হট স্প 
করিরাস্মঅিযুত জপ করিয়া এ জলে শ্বান করিলে তাং 
রোগের ওধধ স্বরূপ হয়। . অষ্টাবিংশতি পলাশ সঙ্গি 
হোম ও অষ্টাবিংশতিবার জপ করিয়া প্রতি দিন অন্ধ তো 
করিলে আরোগ্য লাত হবু। চক হুর্ধ্য গ্রহণে পবিও 
ভাবে যখাবিধি উপবাস করি গ্রাস হইতে মুক্তি পর্চযা 
সমাহিতচিত্তে সমুদ্রখ্বামিনী নদীতে জপ করিয়া গ্রহণে 
মুক্তি হইলে পুনরায় অক্টোত্তর সহজ জপ করিয়া শ্রাঙ্ী 
শাকের রসপান করিলে একাহেই সর্ধশাস্-খারখোপছূর 


.. আনও বাব্যদ্বারা ও গুরুর ক্রোধ উৎপাদন কৃষ্িবে না। ! উত্তম যেব! লাভ হয় ১৮১-২৯৫৪ তাহার অবানু' 
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ঃ 
থাক-শক্তি হয়। গ্রহ নক্ষত্র পাড়া হইলে, ভক্তিপূর্র্বক 


অইাধিকল্গাহত্র হোম করিয়া অযুত জপ করিবে, ভাহাতেই | করিতে 


গ্রহগীড়া বিনষ্ট হইৰে। ছুং্প্র দর্শন করিলে দ্বৃতদ্ারা 
মক্টোত্তর শত হোঁম করিয়া অযুত জপ করিবে, তাহাজেই 
সদ্য শাস্তি লাভ করিবে। হে দেবি! চক্র হুধ্য গ্রহণে 
যথাবিধি লিঙ্গ পুজাপুর্ববক দেবসন্নিধানে শুচি ও সংবতচিত্ত 
হইয়া আদরঞ্সহকারে যতকিঞ্চিৎ প্রার্থনাপুর্ব্বক জপ করিলে 
পুরুষ নিঃসংশয় সকল অভীষ্ট লাত করে। গজ, অশ্ব ও 
গোজাতির পীড়া উপস্থিত হইলে, শুচি হইয়া সমিধন্বারা 
হোম করিবে ও বিধিপূর্ধ্ক একমাস অমুত পুজা করিলে 
তাহাদিগেব শাস্তি ও খদ্ধি হইবে, সঙ্গেহ নাই। উৎপাত ও 
শক্রবাধা! উপস্থিত হইলে, শুচি হইয়া পলাশ সমিধদ্বারা অযুত 
হোম করিলে তাহার শাস্তি হইবে। হেদবি! অভিচার 
রূপ বাধায় এই রূপ আচরণ করিবে। এরূপ করিলে অভি- 
চার-শক্তি প্রতিকূল হইয়া শক্ররই উপস্থিত হয়। বিদ্বেষ 
নিমিত্ত প্রাতিলোমভাবে মন্ত্রাক্ষর পাঠ করত আর্জ রুধির 
বা বিষযুক্ত আটটা ব্ভীতক সমিধ দ্বার হোম করিবে। 
রুধিরাভ্যক্ত সমিধ মানবের বিব্ষেকর ॥ ২০১_-২১০॥ 
এখন সর্ধপাপ শুদ্ধির নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধি বলিতেছি। 
পাপশ্তদ্ধি যেহেতু জ্ঞান ও সম্পত্তির হেতু ; অতএব মানব 
সম্যক প্রকারে পাপশুদ্ধি করিতে উদ্যত হইবে। পাপ 
শুদ্ধি না হইলে পুরুষের সকল ক্রিয়া নিক্ষল ও জ্ঞান ক্ষয়- 
প্রাপ্ত "হয়, অতএব পাপ শোধন কর্তব্য । হে শুভে! বিদ্যা 
ও লক্ষী শদ্ধির নিমিত্ত অঞ্জলি বন্ধনপূর্ববক আমার ধ্যান 
করিয়া একাদশ বার শিব মন্ত্র সলিল দ্বারা চতুর্দিকে অভিষেক 
করিবে এবং অষ্টোত্বর শত শিবমন্ত্র পাঠপুর্ব্বক নান 
করিবে। সেই ক্ষন সর্ব্বতীর্ঘ ফলপ্রদ, সর্ধপাপহর ও মন্্ল- 
দায়ক। সন্ধ্যোপাসনার বিচ্ছেদ হইলে অষ্টোস্তর শত জপ 
করিবে। বিড়বরাহ, চাগ্ডাল, ছুর্জন ও কুকুট কর্তৃক স্পৃষ্ট 
অন্ন ভোজন করিবে না। করিলে অষ্টাধিক শত জপ 
করিবে। ব্রহ্মহত্যাবিশুদ্ধির জন্য শতকোটি জপ করিবে। 
অনুপাতক শাস্তির জন্য তাহার অর্দপ্রায়শ্চিস্ত হইবে, ইহাতে 
বিচার করিবেনা। উপাপাতক-দূষিত মানবগণ তাহার 
অর্দপ্রায়শ্চিন্ত করিবে । অবশিষ্ট পাপের শুদ্ধির জন্য পণ্ণ সহত্র 
জপ করিবে। যে নর অনাকুল হইয়া আত্মবোধকারক 
গুহ শিব.বোধ-প্রকাশক, মন্ত্র পঞ্চলক্ষ জপ করে, সে শিব 
স্বরূপ হয় এবং হে ভদ্র! দে মানব পঞ্চ বায়ু জয় করে ও 
হর প্রাপ্ত হয়। হে হুমুখি! নিগৃহীতেক্রিয় ও শুচি হইয়া 
পঞ্চলক্ষ জপ করিলে পঞ্চেজ্িয়ের বিজয় লাভ করিতে পারা 
বায়। অনাকুল ও ধ্যানমুক্ত হইয়া যে পঞ্চলক্ম জপ করে, 
সে পঞ্চবিষয়ের জয় প্রাপ্ত হয়। যেনর ভক্তি যুক্ত হইযরা 
চতুর্থ পঞ্চলক্ষ জপ করে, সে পঞ্চভূতের বিজয় প্রাণ হয়। 
ব্পূর্বক মনঃ সত্যম করিয়া যে চতুল্রক্ষ অপ* করে, 
সে সম্যক বিজয় প্রাণ্ড হয়। ছে কমলাননে! 
মানব পঞ্চবিংশতিলক্গষ জপ করিলে পঞ্কবিংশতি তন্বে 

প্রাপ্ত হয়। হে মুন্দরি! নির্বাত মধ্যরাত্রে 
আঘরপূর্ক অমুত জপ করিলে সেই জপরপ ব্রতে বরদ্ধাসিদ্ি 
প্রাপ্ত হয়। যাতশুন্য ও ধ্বনিবর্জিত সধ্যরাত্রে আলস্য- 


শৃন্ঠ হইয়! লক্ষ জগ করিলে নি:সংশয় শিব ও শিষাকে দর্শন 
সন্গম হয় এবং হাদয়ের অভ্যাত্বরে ও বাহিরে 

দীপপ্রকাশের সভায় আলোক উদ্ভুত ছয়, 
সন্দেহ নাই। আত্মবান্‌ হইয়া সর্কাসম্পৎসমৃদ্ধির জঙা 
অযুত জপ করিবে এবং ভক্তিমান্‌ ও শুচি নর শিব বীর্জ 
সম্পুটিত করিয়া,এই মন্ত্র শতলক্ষ জপ করিলে, আমার সায়ুজা 
প্রাণ্ড হয়, ইহার অধিক আর কি হইতে পারে, এই 
সকল প্রকার পঞ্চাক্ষর বিধিক্রম তোমাকে কহিলাম। থে 
নর ইহা! পাঠ বা শ্রবণ করে, সে পরমগতি প্রা হয়। 'দৈষ 


ও পিত্রযকর্থে শুঙধ ্রাঙ্মণকে পথক্ষরবিধিক্রম শ্রবণ করাইযু্ল ' 


শিবলোকে পুজিত হয় ॥ ২১১_-২৩১॥ 
পঞ্চাশীতিতম অধ্যায় সমাণ্ড। 


০১০০০ ওর 


ষড়শীতিতম অধ্যায়। 


খধিগণ কহিলেন ;_ দগ্ধ কিন্বিষ ব্রাহ্মণগণ সংসারবিরজ্ঞ 
জ্ঞানিগণের হ্ুশোভন ধ্যান্যজ্ঞকে জপ হইতে শ্রেষ্ঠ 
বলিয়াছেন। অতএব হেহ্থত! তুমি অদ্য যত্বসহক্কারে 
বিরক্ত মহাত্বাদিগের ধ্যানযজ্র বিস্তৃতরূপে নিঃশেষ ভাবে 
বল। সত দীর্ঘ-সত্রী মুনিগণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া 
বিশ্বকম্মী কর্তৃক কালকুট নামক বিষ সংজ্ত হইলে ক্র, 
গুহায় অবস্থানপূর্ধাক মহাত্মাদিগের যে ধ্যানযজ্ঞ কহিয়া- 
ছিলেন, তাহ কহিতে লাগিলেন। শংসিতাত্মা মুনিগণ 
ভবানীর সহিত হ্ৃখাসীন গহাশ্রয় শঙ্করকে প্রণাম 
করিয়াছিলেন এবং প্রণামানস্তর উমাপতি নীলকগকে 
কহিয়াছিলেন যে, হে ভগবন্! আপনি অত্যুগ্র কালকুট 
নামক বিষ সংহার করিয়াছেন, অতএব হে বৃষধ্বজ! 
আপনাকর্তৃকই সমুদয় প্রতিষ্টিত হইয়াছে। বিশ্বাত্মা স্গ- 
বান্‌ নীললোহিত তাহাদ্দিগের সেই বাক্য শ্রবণ করি! 
হাসিতে হাসিতে সনন্দনপুরোগম খধিগণকে কহিলেন 7” 
হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ | যাহা হুদ্রারুণ বিষ, আম তাহ! বলিতেছি। 
এবিষের কথায় প্রয়োজন কি? যে সেই বিষ সংহার করিতে 
পারে, সেই সমর্থ, এ বিষ সংহার ত ঈষতকর। কালকুট বিষ 
নহে সংসারই বিষ; অতএব সর্বপ্রযত্বে সেই হুদারণ 
সংসাররূণ বিষের সংহার করিবে । সেই সংসার আপনার 
অধিকারানুরূপ রাজস ও তামসভেদে দ্বিবিধ। সংমুঢ়চিতত 
পুরুষগণের ইচ্ছা ও রাগ দোষবশত সেই হুদারুপ সংসারের 
সংক্ষয় হয় না এবং অজ্ঞান্বশত তাহার ছুষ্টি হয়। সে 
সংসারবশেই সকলের ধর্ম ও অধশ্ম হয়। হে স্থিজগণ | 
আস্তিক জীবগণ শাস্ত্র শ্রবণ করিলে এর শাস্ত্র অপ্রতাঙ্ষ 
স্বর্গাদিতে বুদ্ধি উৎপন্ন করিয়া দেয়। অতএব এরহিক এব 
পারলৌকিক এই উত্তযরূপ সংস্মারকে ছুষ্ট বলিয়া সর্বপ্রথত্ে 
ধিনি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই বিরক্ত । হে ছিজগগ | বেদের 
মন্তকন্বরূপূ, অতীল্তিয়দ্রষ্টা খযিগণের নিক্ষাম কর্থের সার 
ফলদ্বরূপ যে অধ্যাত্ম-শান্্র, তাহাই শান্তর বলিয়া অভিহিত 
হইয়াছে । সকলকেই স্বভাবত ামনায় লিণ্ত ইইতে দেখা 
ষায়। সেই কাম্য কর্ম্সমূধয়ের বেদই প্রবর্তক ।* বির, 
গণের নিবৃত্ধিই ধর্শ, অতএব সকল 
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পলা অবনমন বরে। বেদোস্ত নিগ্ধাম কর করিলে 
পলীব বলাঁশোষণ প্রাপ্ত 'হয়। আর তিন প্রকার জীব 
জধিদ্যায় ভ্ঞানহীপন হইয়া কাঙ্য কর্মের বন্ঠুতানিবন্ধন 
ধপীযুস্ত হয়। পাপকারী নগকগামী, পুণ্যকারী পুণ্য 
গৌরবে গর্গগামী এবং পুপ্যপাপাত্বক 
&ভিজ, স্বেদজ, অণ্ুজ এবং জরাযুজ এই চার প্রকারে 
জবস্থিত। নির্বৃতিশৃন্ক অজ্ঞদেহী কর্মবশতঃ এইরূপে 
অধস্থান করিতেছে । সন্তান, কর্ম ও ধন দ্বারা মুক্তি হয় 
ক্লিপ উদ নিন ফল ত্যাগ না 
করিতে পারিলে মানব নান। যোনিতে ভ্রমণ করে। এইরূপে 
ব্জ্ঞানদোষে ও নানাকর্দবশে মানব যাট.কৌশিক কলেবর 
ভজন। করে। গর্ভে, যোনিমার্গে, ভূতলে, কৌমারে, যৌবনে, 
বার্ধক্যে এবং মরণে নানাপ্রকার ছুঃখ। হে দ্বিজগণ! 
স্রীসংসর্গাদিতেও মহৎ ছুঃখ । বিচার করিলে দেখা! যায়, হুঃখী 
নানবগণের একমাত্র দুঃখেই ছঃখ শান্ত হয়। ভোগ্যবত্যর 
ভ্োগ করিলে কামন! উপশাস্ত হয় না, প্রত্যুত দ্বতের দ্বারা 
ঘরির ন্যায় আরো বর্ধিত হয়। অতএব বিচার করিলে 
দেখা যায়, বিষয় প্রাপ্তিতেও মানবের কামনার উপশম 
নাই। অর্থের অর্জনে, পালনে এবং ব্যয়ে ছুঃখ দৃষট 
হয় ॥ ১--২৬।॥ পিশাচতা, রাক্ষসতা, যক্ষতা, গন্ধর্ব্বতা) চত্- 
লোকে চঙ্তা) গ্রজাপতিতা, ব্রহ্মতা এবং প্রাকৃতপুষতাতেও 
গম ও অন্য হইতে শ্রেষ্টত্ব প্রাপ্তিলালস! জন্য হুঃখে হুঃখ- 
ধারা উত্পন্ন হয়। অতএব সংসার সম্বন্ধী অশুদ্ধ ভাগ্য ও 
ধন ত্যাগ করিবে । পার্থিব এ্রশ্বর্ধ্য অই্টগুণ, জলীয় যোড়শ- 
৩৭, তৈজস চতুর্ষিংশতিগুণ, বায়ব্য দ্বাত্রিংশৎগুণ, ব্যৌম 
চত্বারিংশৎগুণ, মানস অষ্টচত্বারিংশৎগুণ, আভিমানিক ষট- 
। পঞ্জাশৎগুণ এবং প্রাকৃত কৌদ্ধ চতুঃষষ্টিগুণ হংখ স্বরূপ । 
রঙ্কাবাদী যোগিসণেরও নিঃসপ্দেহ ছুঃখ দৃষ্ট হয়। শঙ্গরের 
গণনাধগণেরও গৌণ ছংখ বর্তমান । এরূপে বিচার করিলে 
সর্র্বলোকে সর্বদা আদি, মধ্য ও অন্তে দুঃখ দেখা যায়। 
অজ্ঞানে জ্ঞানমানী মানবগণ দোষ ছুষ্ট দেশে বর্তমান, 
ভবিষ্য, ও অতীত ছু?খের ভাবনা করে না, অন্তর ক্ষুধারূপ 
ব্যাধির উপশম করে সুখ উৎপন্ন করে, না । এইরূপ ওঁষধ 
মানাপীড়ার শাস্তিকর স্থপ্রদ্দ নহে। সেই সেহ কালে শীত 
উষ্ণ বাধু, ও বর্ধাদি দ্বারা দেহিগপের কেধল হুঃখই হয়, 
কিছ অজ্ঞানী মানব তাহা জ্ঞাত হইতে পারে না। হে 
সুনিশরেষ্ঠগণ ! এইরূপ স্বর্গেও পুণ্য শ্ষয়াদি নানাবিধ রোগ 
রাগ হেষ ও ভয়াদি হেতু হুঃখ দৃ্ হয়। ছিন্নমূল তরু 
যেমন অবশ হইকসা ক্ষিতিতলে পতিত হয়, স্বর্ণবাপী- 
গগও সেইরপ পুণ্যবৃক্ষ হইতে পৃথিবীতে পতিত হয়। 
সর্গবাসিগণের দ্র্গ হইতে পতন অতীব হুংখকর। হে 
ঘুদিপুঙ্গবগণ ! বর্ণিগপের বিহিত কার্য্যের অকরণ বশত 
নয়ক হয়। প্র নরকে নিতান্ত দুঃখ। উচ্ছিন্নবাস যৃগ 
খেমম মৃত্যুতে ভীত হইয়া ন্দ্রালাভ করিতে পারে না, 
ঝরইকূপ ধ্যানপরায়ণ মহাম্মা যতি সংসারভীত হইয়া দিলা 
লা ফিতে গায়েন মা । কীট, পঙ্জী, মূখ) গবাতী প্রস্থৃতি 
* প্তণের বেহল ছুংখই মৃষ্ট হয়) অগঞব ব্রফল ত্যাগ 
নরিশেই উত্তম দুখ লাভ ডুনধ। হে অুব্রত খ্বিগণণ এইস 


লি্পুরাণ। এ» 


বৈমানিকগণ, কল্সাধিফারী, স্ছানাছিমানী, মানি, 


ও দৈত্যগণেয় পরস্পর জিগীযা! হেতু কেবল হুঃখ দেখা 
ধায়। জগত্রয়মধ্যেন্র পতি' সমূহ রাক্ষলসমূহের কেবল 
হুঃখ। বথার্থ দেখিলে বর্ণআশ্রমও কেবল শ্রমের 

বিবিষ 


নিমিত্ত । আশ্রষ) দেবসাক্ষাৎ্, যজ্ঞ, সাংখ্য বত, 
উগ্র তপস্যা এবং নানাবিধ দান হইতে আন্প লাভ 
না; কিন্ত জ্ঞানিগণ স্বয়ং তাহা লাভ করিতে সমর্থ 
অতএব সর্ব প্রধত্বে পাশুপত ব্রত আচরণ করিবে। 
পাণ্ডপত ব্রতে নিত্য 'ম্মশায়ী পধার্থজ্ঞানসম্পক্ন শিবতদ্থে 
সমাধিযুক্ক এবং পঞ্চার্থযোগ জম্পন্ন হইয়া দেবকর্খনাশব 
কৈবল্যকরণযোগ লাভ করিলে সুধী পণ্ডিত হঃখের অঙ্ষে 
গযন করে। পরা অর্থাৎ অধ্যাত্ব বিদ্যা দ্বারা বেদ্যের জাম 
হয়, অপরা বিদ্যা গ্বারা তাহা হয় না। পরা ও অপর বিদ্যা 
মধ্যে খ্রকৃবেদ, ঘুরে, সামবেদ ও সর্বার্থসাধক অধর্বাবে 
শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোভিষ,অপর বিদ্যা 
পরাবিদ্যা অক্ষর, অদৃশ্থ, অগ্রাহথ, অগোত্র, অবর্ণক, অচক্ষু 
অশ্রোত্র, অপাণি, অপাদ, অজাত, অভূত, অশব, অস্পর্শ 
অরূপ, রসগন্ধবিবর্জি্িত, অব্যয় প্রতিষ্ঠাশৃন্ত, নিত্য, সর্ব 
চা মহান্‌, বৃহৎ, অজ, চিন্ময়, প্রাণশৃন্ত, মনঃশৃক্ঠ 

অন্িগ্ণ অলোহিত, অপ্রমেয়, অন্ুল, অদীর্ঘ, উন্ণতা শৃচ্ঠ 
অহ্স্ব, অপার আননস্বরূপ, অচ্যুত, অনপাবৃত, অদ্বৈত 
অনস্ত, অগোচার, আবরণশৃন্ত, একমাত্র আত্মন্বরূণ, এং 
পরাবিষ্ঠা অন্য প্রকারে বর্ণনা করা যায় না। পরাঁপর বিদ্ধ 
যথার্থ নহে, তাহা অবিদ্যাকক্সিত। আমিই জমস্ত জগৎ 
আমাতেই সমস্ত জগৎ, আমা হইতেই সকল উৎপন্ন হয় 
আমাতেই অবস্থান করে, আবার আমাতেই লীন হয়। মন 
বাক্য ও পাণি দ্বারা আমা হইতে অন্যের জ্ঞান করিবে না 
আত্মাতে সকল বন্ত দর্শন বিধেয় কর! বাহে মন দিবে না 
অধোমুখ হইয়া নাভির উপর বিতস্তির মধ্যে হৃৎকমল তাহ 
বিশ্বের মহৎ আয়তন । এই হৃদয়ের মধ্যে পুগুরীক অবস্থিত 
&ঁ পুগুরীক ধর্মরূপ কন্দ হইতে সমুভূত; জ্ঞান তাহা; 
নাল স্বরূপ, তাহা হুশোভন ; এশ্বরধ্যরূপ অসষ্টদলমুক্ত, শ্বেত 
বৈরাগ্য তাহার কর্ণিক ; ীপুগুরীক অতি শ্রেষ্ঠ । তাহা 
প্রান্তর ছিদ্র দিকচক্রবাল, তাহাতে প্রাণাদি বায়ু গ্রতিষিও 
প্রাণাদিবিশিষ্ট জীব ক্রেমে বহুধ! দর্শন করে। হে মুনিপুজ্লব 
গণ! প্রত্যেক প্রাীতেই দশটা প্রাপ-বহা নাড়ী ও খিসগুঘি 
সহত্র অন্য নাড়ী আছে। ইন্জরিয়গ্রামে অবস্থিত জী 
জাগ্রত ) কে অবস্থিত হ্বপ্লাপন, হদয়ণ্ছ তুযুগ্ধ এবং মন্জবে 
স্থিত তুরীয়। জাগ্রত অবস্থার দেবতা বর্ষা, স্বপ্নের বি 
সুযুপ্তির ঈশ্বর এবং তুরীম্বের মহেশ্বর। অপরে কহে 
গুকুষ যখন সমস্ত ইন্রিযসম্পন্ন হইয়। বর্তমান দাৰে 
তখন* তাহার জাগ্রন্ববস্থা। যখন মন বুদ্ধি জহঙ্কা? 
এবং চিত্ব এই চতুষ্টয়মুক্ত হইয়া পুরুষ অবদ্থিত 
হয়, তখন তাহার ্বপ্লাবস্থা। হে হুত্রত ধষিগণ ! রখ: 
ইন্জিয়গণ আত্মায় বিলীন হয়, ওখন মুযুণ্যাবন্থ! 
যখন পুরুষ ইন্জিয়হীন হয়,. তখন তুরীয় আবন্থা। ফা 
শ্রেষ্ঠ পরম কারণ শিব তুযীয়াতীত। হে বিগ্রেপ্রগণ। 
দাগ্রত, বপন, হুডি, তুরীয়, আধিতৌতিক যাক 
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এর, আবিটৈবিকং এই স্মত্বই জঞানবানের! আষাকেই 
জ্ঞান করেন। পড় বৃদ্ধীলির, পঞ্চ কর্পে্িয় মন, বুৰি, 
অহস্কার এবং চি) এই চতুর্দশ রিধ পৃথক্‌ পৃথক অধ্যাত্ব। 
ঘূর্ণন, শ্রবণ, স্রাণ। রয়ীন, স্পর্শ, মনন, বোধ), অহঙ্কার, 
চেতন, উদ্ভি, আদান, গমন, বিসর্গ এবং আনন্দ, অনু 
ফ্রেমে এই ভতুর্দশবিধ অধিভূত॥ ২৭-৭৭॥ আদিত্য, 
দিকু, পৃধিবী, বরুণ, বাঘু। চর, ব্রহ্মা, রুত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, অপি, 
ইন্স, বসু মিত্র, দেবপ্রজীপতি, এই চতুর্দশ আধিদৈবিক। 
রাঙ্ঞী, হুদর্শনা, জিতা, সৌম্যা, মোখ্া, কুদ্রা, মৃতা, সত্যা, 
মধ্যমা, নাড়ী, রাশিশকা, অনুরা, কৃত্তিকা, ভাত্বতী, এই 
চতুর্দশ প্রকার শরীরনিবন্ধন নাড়ী। নাড়ীমধ্যে অবস্থিত 
চতুর্দশ বাহক বায় আছে। প্রা, ব্যান, অপান, উদদান, 
পমান, বৈরস্ত, মুধ্য, অন্তর্ধাম, প্রভঙ্জন, কৃর্ধুক, শ্যেন, শ্যেত, 
কৃ, নাগ এই চতুর্দশ বায় কীর্তিত হইয়াছে । চক্ষু, 
দর্টব্য, আদিত্য, নাড়ী, প্রাণ, বিজ্ঞান, আনল, হাদয়, 
আকাশ এবং এই সকল বন্ততে যে সর্ধশ্রে্ঠ একমাত্র 
আত্মা বিচরণ করেন, সেই আত্মম্বরূপ প্রভু বিভুতাগুণ- 
সম্পঙ্ন আমাকে উপাসনা করিবে। হে সুব্রত দ্বিজগণ | 
সেই একমাত্র আত্মাই এই চতুর্দশ প্রকারে সঞ্চরণ 
করিতেছেন । সেই সমস্তই ত্াহাতেই বিলীন হয় এবং 
তাহা ভিন্ন কিছুই নাই। এক তিনিই সর্বজ্ঞ এক তিনিই 
সকলে, ঈশ্বর। এই মহাছ্যুতি দেবই সকলের অধি- 
পতি এবং অন্তর্থামী। মেই সনাতন আত্মার উপাসনা 
করিলে সকলের সকল সৌধ্য হয় কিন্তু তিনি পঞ্চভৌতিক 
দেহ ধারণপুর্বক ম্ুখভোগ করেন না। তিনিই বেদ ও 
নানাবিধ শীস্প্ধারা উপাশ্তমান। এই সর্ধ্বজ্ঞ বেদশান্ত্রকে 
উপাসনা করেন না। এই সকলই তাহার অন্ন, তিনি স্বয়ং 
অন্নস্বরূপ হন্না। সেই আত্মাই আপনাকর্তৃক রক্ষিত 
বন্ধ ভোজন করেন, প্রাণিগণের অন্ন কুত্রাপি নাই। আমিই 
প্রাঈদিগের প্রাণাপানগ্রস্থিস্ব্ূপ । আমিই সকলের নিয়স্তা 
ও জ্ঞান সাধন। আমি অন্রময়াদি ভেদে পঞ্চকোশম্বরূপ | 
এই ভূতাত্বা আমিই অন্নময় হইয়া ভক্ষিত ও অন্ন বলিয়া 
উক্ত হই। আমিই প্রাপময়, ইঙ্জিয়াত্মা, মনোময়, সঙ্থল্লাত্মা, 
কালময়, সোমঞ্খবিজ্ঞানময় এবং সপদাননময় পরমেশ্বর মহেশ । 
দেই আমি সমুদয় জগৎ এবং বিচার করিলে পরভন্র এই 
সকল ভগৎ স্বতন্ত্র আমাতেই অবস্থিত এবং বিচার 
করিলে স্বৈতভাব দূরে থাকুক, একত্বেরও উপলব্ধি হয় না। 
এইরূপ অমৃত অর্থাৎ মোক্ষের কথাই নাই, মর্ত্যই নাই 
বলিয়। স্থির হুয়। স্বপরসাক্ষী, জাগ্রৎসাক্ষী, স্বপ্রজাগ্রৎ উভয় 
সাক্ষী, তুরীয় সাক্ষী, হুযুণ্রিসাক্ষীও প্রতীত হয় না। বার্থ 
বিদিত বেদ্য এবং নির্ব্বাণও নাই। নির্ব্ধাণ, কৈবল্, 
নিঃশ্রেয়স, জনাময়, অমৃত, ব্রহ্ম, পরমাত্বা, পরাপর, নির্বিিকল্ 
নিবাভাদ ওজ্ঞান এই দ্বাদর্শটা পরমাত্বার পর্যায়বাচক 
দাত্র। একাগ্র অর্থাৎ ''একমেবাদ্িতীয়ং" এই জ্ঞানমুক্ত 
মন্ত:করণ ধখ্ন সমরসে বর্তমান হয়, তখন জ্ঞান হয়, ইহা 
উদ্ন সকলি অজ্ঞান) সন্দেহ নাই। পূর্বোক্তরূপ প্রসন্ন 


রে 


বিজ্ঞান দিশ্ুই ওরুসাহাত্যে উৎপয় হয়। উ্তরপ প্রসঙ্গ 


(জোন, জদিযার পর অস্তকরপ' রাগ, দয, অনুত, ক্রোধ, 


পুরুষ অজ্ঞান মনে লিগ থাকিলে তাহাকে 


১১৭ 


কাম ও তূফাদি পরামর্শশৃদ্ত হইলে তৎক্ষণাৎ মুভি হয় 
হলিদ ধলা 
ধায়। সেই অজ্ঞানমলের ক্ষয় হইলে মৃক্ধি হয়, জন্াধা 
কোটি জন্মেও হয় না। একমাত্র জ্ঞান ব্যাতীত পু্যপাপ 
পরিক্ষয় হয় না, অতএব হে বেদবিদৃগণ! মুক্তির নিগিত্ব 
কেবল জ্ঞানের অভ্যাস করিবে। জ্ঞানাভ্যাসেই পুষ- 
ষের বুদ্ধি নির্ল হয়, অতএব অনিষ্ট ও তৎপরাগণ 
হইয়া জ্বানাত্যাস করিবে । হে বিপ্রেম্গণ | থে 
যোগিগপ একমাত্র জ্ঞানে তপ্ত হহ্য়া সঙ্গ ত্যাগ * 
ছেন, তাহাদের আর কর্তব্য নাই; যদি অন্ত কার্ধ্য বরেম, 
তবে তাহারা প্রকৃত তত্ববিৎ নহেন। যেহেতু ব্রগ্জাধিৎ 
প্রকৃত জীবনুক্ত; অতএব তাহার ইহলোক ও পরলোকে 
কিছুমাত্র কর্তব্য নাই। জ্ঞানতত্বার্থবিৎ কর্তব্যাভ্যাস 


ত্যাগ করিয়া, জ্ঞানাভ্যাসে রত হইলে জ্ঞান লাত করিতে 


পারেন। হে ছিজোত্তমগণ| যে ক্রোধহীন, বর্ণাশ্রমাভিয়ানী 
মোইবশতঃ কর্তব্যে রত হয়, সে অজ্ঞানী, তাহাতে সংশগ্ 
নাই। অজ্ঞান সংসারের হেতু । শরীর পরিগ্রহণ সংসার । 
জ্ঞান, _মোক্ষের হেতু। যিনি আত্মাতে অবস্থিত, তিনি 
মুক্ত। হে বিপ্রেন্ত্রগণ! অজ্ঞান হইলেই নিঃসংশয় ক্রোধার্সি 
উপস্থিত হয়; ক্রোধ, হর্য, লোভ মোহ, দত্ত,ধর্খ, অধর্্ম উপ. 
শ্িভ হয়। ক্রোধাদিবশে মানবের তঙ্ু সংগ্রহ হয়। শরীর হই, 
লেই ক্লেশ, অতএব পণ্ডিত অবিষ্যা ত্যাগ করিবে । বিদ্যা বীর] 


অবিষ্! ত্যাগ করিয়। অবস্থিত যোগীর ক্রোধাদি ও ধর্শীধর্ঘ- 


বিন হয়; ক্রোধাদি ক্ষয় হইলে পুনরর্ধার সে আর শরীয়ের 
সহিত যুক্ত হয় না। ঈদৃশ পুরুষই ত্রিবিধ দুঃখবিবর্জিত হই! 
সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে। এইকপ জ্ঞান ব্যতীত ধ্যান 
হয় না। হে দ্বিজর্ধভগণ ! ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তির গুরু সম্পর্কে 
জ্ঞান হয়, কেবল শবমাত্রে প্রকৃত জ্ঞান হয় না। ধ্যানকারণ 
চতুর্ব্যহ অর্থাৎ তেজস বিশ্ব প্রাজ্ঞ ও তুরীয় রূপ জ্ঞাম 
করিয়। ধ্যান অভ্যাস করিবে। অগ্নি যেমন শুক্ষ কাষ্ঠ- 
সমৃগ পঞ্চ করে, সেইরূপ জ্ঞানান্সি সহজ আগন্তক অপ্ছি 
এবং বাকসমুস্কৃত পাপসমূহ দগ্ধ করে। জ্ঞান ভিন্ন 
সর্ধপাপবিনাশক আর কিছুই নাই। অতএব সর্ধসঙ্গ- 
বিবর্জিত হইয়া সর্বদা জ্ঞনাভ্যাস করিবে। ভতানীর 
সকল পাপ নি£সংশয় জীর্ণ হয়। জ্ঞানী নানাবিধ পাপের 
সহিত ক্রীড়া করিলেও তাহাতে লিড হয় না। ভ্যান 
যেমন, ধ্যানও সেইরূপ, অতএব জর্দা ধ্যান অভ্যাস 
করিবে। প্রথমে সবিষয় ও নির্বিষয় ধ্যান উক্ত হইয়াঙ্ে। 
শ্িরহস্যাদি কথিত যটপ্রকার ধ্যান অভ্যাস করিয়া চু" 
প্রকার দশপ্রকার এবং ষোড়শ প্রকার ধ্যানকে সালম্ব নিরালম্ব- 
ভেদে দুই প্রকারে .অভ্যাস করিলে যোগীন্র স্বরপ হইয়া! 
নিঃসংশয় মুক্তিলাভ করে । সাবলম্ব ধ্যানে নির্খল ব্বর্ণাকার 
বিধূম অগ্নিপ্রভ গীত রক্তসিত কোটি কোর্টি বিচ্যুৎ 
প্রভাসম্পন্থ শিবমুর্তি চিত্তা করিবে এবং নিরালম্যধ্যান্গ 
্রযস্বপূর্ববক চিগ্কে ব্রঙ্গরনস্থ করিয়া শ্বেত কৃ পীত 
কোনরূপের ম্মরণ ন1 করিলে রক্মবিৎ হওয়া বায়। অহিৎলক। 
সত্যাবাদী, অন্তেয়ী, পরিগ্রহ-পরাধ্ুখ, ব্রহ্মচারী, দূর), * 
সম্তৌষলীল, ও স্থাধ্যায়.নিরত আসার ভক্তির. 


হত ৯৯৯) 
ক , 
রা দি? 


লম্পর্ষজ ধ্যান অভ্যাস করিবে। ধ্যাত চিত্ত স্থাপন 
করিয়। বিষয়ান্তর বোধ করিবে ন| যোগের অভিমান 
করিবে লা, চতৃর্দিকে দর্শন করিবে না ॥ ৭৮১২৫ 
জাগনার আত্মায় লীন হইয়া ভ্রাণ গ্রহণ শ্রবণ ও প্পর্শের 
জান করিবে না, এইরূপ করিলে তাহাকে সমরস বলা যায় । 
পার্থিবসমূহে ব্রহ্ধা, বারিতত্বে স্বয়ং হরি, অগ্নিতত্বে 
কালরুদ্র, বায়ুতত্বে মহেশ্বর, ও আকাশ সাক্ষাত শিবের 
চিন্তা করিবে। ক্ষিতিতে সর্ব, জলে ভব, অগ্গিতে রুদ্র, 
বায়ুতে উগ্র, সুষিরনাকে অর্থাৎ আকাশে ভীম, হৃর্ঘ্যমণ্ডলে 
ঈশান, চতবিষ্বে মহাদেব, যজমান পুরুষে পশুপতি, 
এইরূপ অগ্টপ্রকারে আমি অবস্থিত। শরীরে যে কাঠিন্ত 
লক্ষিত হয়, তাহ! পার্থিব অংশ, দ্রব অংশ জলীয়। যাহা 
সঞ্চারিত হয় তাহ] বাষু অংশ, যাহা শব্দের কারণ, তাহা 
প্লাকাশ রূপ বছর অংশ, জলের অংশ রসময়, গন্ধ পার্থিব 
গুপ, পুনর্ধধার দক্ষিণনেত্রে ভাস্কর, বামনেত্রে ' সোম, হদয়ে 
বিভুর চিন্তা করিবে। পাদ হইতে জানুপর্য্যতস্ত 
পৃথিবীতত্ব, নাভি পর্যন্ত বারিতত্ব, কণ্ঠ পর্্যত্ত বাযুতব্ব, 
ললাট হইতে শিখাগ্র পর্ধ্যস্ত ব্যোমতত্ব, প্রাথমিক সাধক 
ব্যোমের উর্ধে হংসাধ্য ব্রহ্মা, বোমাখ্য ব্যোষ মধ্য্থ 
শিবের স্মরণ করিবে । জীব, প্রকৃতি, সত্ত্ব, রজ, তম, মহান্‌, 
'আভিমান, তন্মাত্র, ইঙ্ত্িষ। ব্যোমাদিভূত, কিছুই যথার্থ 
নহে। তাহার আজ্ঞাক্রমেই সৃতধ্য উদ্দিত, বায়ু ভীত হইয়া 
প্রশ্ত, চত্্রম! দ্যোতিত, অগ্নি জলিত হয় ॥ ১২৬__-১৪০ ॥ 
ভুমি ধারণ কল্পে, আকাশ অবকাশ দেয়। অতএব হে হিজগণ ! 
ভাহারই তিস্তা করিবে! সেই শিব সকলের অধিষ্ঠিত ; তিনি 
সর্ধরপময় স্ধ্ব, ইহা! ভাবিয়া সেই ভবের ম্মরণ করিবে। হে 
স্থিজশ্রেষ্ঠগণ ! সংসার বিষতপ্ত মানবগণের জ্ঞান ও ধ্যানরূপ 
অমূতই প্রতিকারকর, অন্ত কোনরূপে প্রতিকার নাই। 
জ্রান সাক্ষাৎ ধর্মের কারণ, বৈরাগ্যের হেতু, বৈরাগ্য 
হইতে পরমার্থগ্রকাশক জ্ঞান লাভ হয়। হে মুনিনিকর! 
জান ও বৈরাগ্যযুক্ত নরই যোগসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ত্বনিষ্ঠ 
নয় যোগসিক্ধিবলেই বিমুক্তি লাভ করিতে পারে, অন্য কোন 
প্রকারে মুক্তি হয় না। অবিনশ্বর সর্বৈশ্ব্্যকর শিবপদ 
তমোরূপ অবিদ্যার আম্পদস্বরূপ অজ্ঞানন্বারা আচ্ছন্ন; 
* অতএব সত্বশক্তি অবলম্বনে শিবের পুজ। করিবে । যে অত্য- 
নিষ্ঠঠ আমার ভক্ত, আমার অর্চনপরায়ণ, সর্বপ্রকার 
ধর্মনিষ্ঠ) সর্বদা উৎসাহী, সমাধিযুক্ত, সুদ 
ধীর সর্ধভূতহিতে রত থজুত্বভাব, সতত স্বন্থচিত্ত, মৃদু, 
মানশৃস্ বুদ্ধিমান্‌, শাস্ত, স্পর্ধা ত্যাগী, সর্বদা মুক্তি ইচ্ছুক, 
ধর্দজ, সে পূর্বজন্মেরপুণ্যবশে,যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও পুল্রোৎপাদন 
দ্বারা খণনির্দুক্ত, জরাধুস্ত হইয়াও জ্ঞানি-গুরুর সহবাসে 
ভ্ঞানবিৎ হয়। অন্তথ। কৃত্রিমত। বর্জদিত হইয়া গুরুর শুশ্রষ। 
করত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া তথায়.ভোগহ্থ অনুর্ভব করিয়া 
ভারতবর্ধে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষবিৎ, হয়। ইহা জ্ঞানি-গুরুর 
সম্পর্কে স্বজ্ঞানীর জ্ঞান প্রাণ্ডির ক্রম । অতএব হে মুনি- 
« পু্বগণ| ত্যক্তসঙ্গ ও দৃঢ়ত্রত হইয়! এই মর্গে বিচরণ 
: গ্করিনে সংসার কৃলকুট হইতে মুক্ত হন্ক। আমি এই প্রকার 
সংক্ষেপে তোমাধিগের নিকট অচ্যুত শৌভন জ্ঞানমাহাত্ত্ব 


লিঙ্গপুরাণ। 


রনধে কীর্তন করিলাম । এই পাণুপত.বোগ ঈ্ী করি 
কধিত। শিব কহিয়াছেন, য়ে কোন ব্যক্তিকে এই যো 
দিবে না। ভম্মনিষ্ঠ যোগীকে এই সুপ্রিয় যোগদান করিবে। 
এই সংসার শমন প্রকরণ যে পাঠ বা শ্রবণ করে সে 
নিঃসংশয় ব্রহ্মসায়জ্য প্রাপ্ত হয়। ১২৬--১৫৭1, 


ষড়শীতিতম অধ্যায় সমাণ্ত। 2 





সপ্তশীতিতম অধ্যায় । 


হাত কহিলেন, সনৎকুমারাদি মহাপ্রাজ্ঞ মহমিগণ, কুদ্রের 
বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন পরমেশ্বর পিণাকপাণিকে 
প্রণাম করিয়। সভয়ে কহিলেন, হে মহেশ্বর! যদি সংসার 
বিষতুল্য ভয়ানক, তবে আপনি দেবী হৈমবতীর সহিত 
বিবিধ ভোগদ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন কেন? ইহ] বলুন। 
হত কহিলেন, পিণাকপাণি নীললোহিত ঈশ্বর এইরূগ 
উক্ত হইয়! অশ্থিকার প্রতি দৃষ্টিপাত ও হাস্ত করত প্রণত্ত 
ঝষিগণকে কহিলেন, আমার বন্ধমোক্ষ নাই, আমি 
স্বেচ্ছাশরীরী। অকর্তা অজ্ঞ পশুভোক্ত-অগু বিভু, মায়ী 
জীব পুরুষ মায়ায় বদ্ধ হইয়া কর্মে আবদ্ধ হয়। আত্মার 
জ্ঞান ধ্যান বন্ধ বা মোক্ষণ নাই। যে আমার যথার্থজ, 
তাহারও জ্ঞান ধ্যানাদি নাই। এই ৈমবতী , বিষ্তা) 
আমি বৈষ্ঘা, এই দেবী প্রজ্ঞা, শ্রুতি, স্মৃতি, ধৃত, অতয়া, 
নিষ্ঠা, জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়া, ইচ্ছা, আজ্ঞা এবং পরাপর 
বিদ্যাদ্বয়। ইনি জাবের প্রকৃতি বা বিকৃতি নহেন। এই 
অনির্বচনীয়! সনাতনী দেবী বিকার নহেন, কিন্তু মায়! । পুর্বে 
জগতের অভযদাধিনী পঞ্কবন্তী মহাভাগা সনাতনী দেবী 
আমার আজ্ঞাক্রমে আমারই বক্র হইতে উৎপন্ন হইয়া- 
ছেন। আমি সগ্তবিংশত প্রকারে এই দেবীদ্বার সকল ব্যাপ্ত 
করিয়া! জগতের হিতচিস্তা করিয়াছিলাম ॥ ১__১০॥ সেই 
অবধি মোক্ষের প্রবৃত্তি হইয়াছে। সত কহিলেন, তখন 
পরমেশ্বর ইহা কহিয়া তবানীর প্রতি ত্ৃ্টিপাত করিলেন। 
সনাতনী ভবানী ভবের ইক্ষিত অবগত হইয়া গরধিগণের মায়া, 
হরণ করিলেন। মহৃধিগণ মায়ামলমুক্ত হইয়৷ পার্ববতীকে 
দর্শন করিয়া শ্রীত ও মুক্ত হুইলেন। অতএব পার্কতীই পরম 
গতি। বধার্থত উমা ও শঙ্করের ভেদ নাই । শঙ্করই ছুই প্রকার 
রূপধার+ করিয়া অবস্থান করিতেছেন। পরমেষ্ঠীর আজ্ঞায় 
পণ্ডিত যধন সঙ্গরহিত হন, তখন ক্ষণকাল মধ্যেই যুক্তি হয়, 
অন্যরূপে কোটি কলেও হয় না। পুরাণ-বধিপ্রোক্ত মুক্তিক্রম 
মহাদেবে অনিয়ামক। শঙ্করের প্রসাদে গর্ভস্থ, জায়মান, 
বা্নক, তরুণ বা! বৃদ্ধ সকলেই মুক্তিপ্রাপ্ত হয়। অগুজ, উজিত্ত। 
স্বেজ প্রাীও দেবদেবের প্রসাদে মুক্ত হয়, সন্দেহ নাই। এই, 
জগন্নাথ বন্ধমোক্ষকর শিবই ভু:, ভুব, শ্বঃ) মহ জন, ওপ%, সত্য 
এবং কোটি শত অও্ড, অগ্ডাবরণাষ্টক ও দেবদেবের বিগ্রহ 
সপ্তদ্বীপ সমুদয় পর্বত, বন, সকল সমুদ্র, বাযুদ্বন্ধ এবং 
অস্ভান্ড লোকে যে চরাচর বাস করে, নে, 
অঙ্গ এবং মহাদ্বেই ভাহাদের' গতি । কৃজই সকল, জূরতএ 
সেই মহাত্মা পুরুষকে নমন্কার। বিশ্ব-ও.-বৃহবাজা 
সকলি কুজ!. এই অবস্থিত অস্থিকা .কতীজ্ঞা, মুহীন্যার 
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মুক্তি হস, এই কথ! প্রীত-মানস দিহগণ বলিকাছিলেন। ৷ না হওযা। গন্ধ) রস, রূপ, স্পর্শ, শষ, ধর, স্বর, 
যখন 


আজ্ঞারপিনী অন্থিকাযুক্ত শিব সিহগণকে দর্শন করিয়া 
করেন, তখন প্রসন্ন হইয়া খেচর সিম্ধগণ প্রভু 
শিবের সাযুজ্য প্রাণ্থ হন ॥ ১১২৫৪ 


সপ্তাঈীতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


অগ্রার্শীতিতম অধ্যায়। 


$ধিগণ কহিলেন, হে হৃত! কোন্‌ যোগবলে সাধুগণের 
/ গুনপ্রাপ্তি হয়? যোগিগণ কোন যোগে অনিমাদি গুণযুক্ত 
হন? অধুনা আপনি দেই সকল যোগ বিস্তারে বলুন্‌। 
গৃত কহিলেন, আমি ইহার পর পরম হুর্লভ যোগ বলিতেছি। 
সনাতন শিবকে চিত্তে সংস্থাপিত করিয়া সদ্যোজাতাদি 
পঞ্চ প্রকারে স্মরণ করিবে। অনস্তর সোম, হূর্ধ্য ও 
অরি-সংঘুক্ত প্মাসন কল্পনা করিবে। এ আসন ষটব্রিংশৎ 
শক্তিসংযুক্ত ও মুলে অস্তীত্, তছৃপরি যোড়শাজ, 
তচর্ধে ছাদশান্র, তন্মধ্যে ক্রীড়মান দেবীর সহিত ক্রীড়মান 
অইশকিসমা যুক্ত, অষ্টমুর্তি, অজ, প্রভু উমাপতির স্মরণ 
করিবে। সেই বামাদি অষ্টশক্তির সহিত অষ্টবিধ এবং 
চতুতষষ্টিবিধ রুদ্র এবং শক্তিগণও অষ্টগুণযুক্ত, এইরূপক্রমে 
সর্কবোত্কৃষ্ট জ্ঞান লাভ করিয়া পূর্বোক্ত প্রকার স্মরণ 
করিবে, ইহা মোক্ষসিদ্ধিপ্রদার়ক পাশুপত যোগ। 
যে এই পাশুপত যোগ অবলম্বন করে ভাহার অণিমাদি 
সিদ্ধি হয়; অন্তরূপ কৌটি কর্ম করিলেও হয় না। এই 
যোগেই আই্গুণ প্রশ্্্য যোগীগণ কর্তৃক জমুদবাহ্ুত হইয়াছে, 
সেই সমস্ত আমি ক্রমে বলিতেছি শ্রবণ কর। অণিমা, 
লব্ষিমা, মহিমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, ঈশিত্ব, বশিত্ব ও কামাব- 
সাত্িতা। সেই সর্ধ-কামিক অণিমাদি ্রশ্বর্ধ্য, সাবেদ্য, 
নিরবদ্য ও ক্স ভেদে ত্রিবিধ ; তন্মধ্যে যাহ পঞ্চভূতাস্মক 
তাহা জাবেদ্য। ইক্জিয় মন এবং অহঙ্কার নিরবদ্য। 
আত্বাস্থ শবদাদি বিষয় প্রকৃতিই অণিমাদিতে পূর্ববপ্রোক্ত 
ত্রিবিধ ভেদ আছে; শৃক্ষে আরও অ্টগুণ ভেদ বিহিত 
হইয়াছে। সেই অষ্ট) ভেদের অস্পষ্ট অনিমাদদি শব্ধ 
ব্রৈলোক্যের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত ও তাহার ষে নিয়ম প্রভূ শিব 
ষেষন কহিয়াছেন, আমি তাদশরূপ কহিতেছি। ত্রেলোক্যে 
ধোরী ও সর্ব্ভূতের ছৃ'প্রাপ্য যে বল, সেই অপিমারূপ 
বল তাহার প্রাপ্য হয়। অন্তরিক্ষ গমন, প্রবন এবং 
সর্বলোক অপেক্ষা শীত্রত্বূপ লধিম! সর্বদা লাভ করে। 
ত্রলোক্যে সর্বভূতে স্যত্য ও পৃজ্যত্ব মহিমা সিদ্ধিরূপ যোগ । 
উ্ললোক্ে সর্বাভৃতে যথেষ্ট গমন প্রাপ্তিরূপ বোগ। সর্ব 
অগ্রতিহত হইয়া প্রকাম বিষয় ভোগ প্রাকাম্য সিদ্ধি €ঘাগ। 
্রলোক্যে সর্বডূতের সুখ ছৃঃখ প্রবর্তনক্ষমু যোগবিৎ 
অনেক দেহ খারণাদি বারা ঈশিত্ব প্রাপ্ত হয়। "্ছাবর জনম 
উত্রলোক্য সর্বদপ্াী বনীভৃত হওয়া ও ইচ্ছাক্রমে রূপ পরি- 
গ্রহ কর! বা নাশকরা ধশিত্ব। স্থাবর জঙ্গমাত্মক ব্রেলোক্ে 
শব, স্পর্শ রস, গন্ধ, কূপ ও মন ইচ্ছাবশে প্রবর্তিত হয় 
এবং হয় সা) জনন, মরণ, ছেদ, তেদ, বাহ, মোহ, 
লহ, লেগ, গর, ক্ষরণ, খেল, ক্রি এব বিক্রিয়ার বিষয় 


শৃন্ত হই! বিষয় ভোগ এবং তাহাতে কর্থে আসক্ত না। 
হওয়। কামাবসাস্বিত্ব 8১২৩ জীব অনুত্ছেতু শৃন্ষ, তৃদ্ষাত 
হেতৃত্যানমী, ত্যাগহেতু ব্যাপক, ব্যাপকত্বহেতু পুক্ুহ। পুরুষ 
স্বকীয় সৃক্ষরূপ চিত্তাহেতু শ্রেষ্ঠ অণিমাদি গ্রশ্থর্ধ্যে অবন্থণন 
করে। সমুদয় ত্রশ্বর্ধ্য হইতে গুণোত্বর সুক্ষ অনিমান্সপ 
উশ্বর্ধ্য সর্ধো ধম পাশুপতষোগ প্রাপ্ত হইয়। প্রতিঘাতশুষ্ঠ 
বরশ্বর্ধ্য ও হাক পরম পদরূপ অপবর্গ লা হয়। অতএব 
হে মুনিপুজবগণ! স্বর্গাববর্গ ফল শিবসাযুজ্য কারণ 
পাণুপত যোগ জ্ঞাত হইবে। অথবা আত্মচিস্তা আগগ 
করিয়া রাগবশতঃ রাজস বা! তামস কর্ম আচরণ করিলে 
তাহাতেই ফল ভোগ করিয়। মুক্ত হয়। সেইরূপ 
সুকৃতকারী স্বর্গে ফলতোগ করিয়া সেই স্থান হুইতে 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়া মানবন্ প্রাপ্ত হয়। অতএব ব্রচ্মই 
পরম সৌধ্য, ব্রহ্ম নিত্য ও সর্বোত্তম ত্রদ্মেরই মেবা করিবে। 
্রন্ধই শ্রেষ্ঠ স্খদায়ক। যজ্ঞাচরণে অতিশয় পরিশ্রম, 
অতএব তাহাতে প্রবুত্ত হইবে না। যঙ্ঞামুষ্ঠান করিলে 
পুনর্ববার মৃত্যুর বশ হয়, সেই হেতু মোক্ষই পরম সুখ। 
অধবা ধ্যানই শ্রেষ্ঠ, ব্রহ্ষতত্থপরায়ণ দিব্য বিশ্বাধ্য, বিশ্বতো- 
মুখ, বিশ্বময় পাদশির ও গ্রীবাযুক্ত, বিশ্বেশ, বিশ্বরূগী, 
বিশ্বগন্ধ, বিশ্বমাল্য, বিশ্বাম্থরধর প্রভু পুরুষকে দর্শন করিয়! 
অবস্থিত ধ্যানযুস্ত মানবকে শত মন্বস্তরেও চ্যুত করা 
যায়না। ধুরুষ ৃর্ধ্য কিরণ দ্বারা পৃথিবীতে সম্পতিত হইয়া 
জগৎ উৎপাদিত করেন এবং প্রলয়কালে উৎপাদন করেন 
না। সেই হৃক্ষ্স হইতে শুক্ষা, মহত হইতে মহান, পুরাতন কবি 
অনুশাসিতা নিরিক্রিয় কক্স বর্ণ আলিঙ্গন কারী নির্ডণ, 
চেতন স্বরূপ, সর্বাগ সর্ববসার পুরুষকে যোগ দ্বীরা দেখিবে, 
চকষুদ্থারা দেখিবে না। প্র পুরুষের অনুগৃহীত মানবগণ 
অচল প্রকাশ এবং তেজে দীপ্যমান পুরুষকে যোগে দর্শন 
করেনু। পুরুষ পানিপাদ উদয় পার্শ ও জিহবারহিত 
অতীন্লিয় হুহৃক্ম এবং এক মাত্র ॥ ২৪-_৪০ ॥ তিনি চক্ষু" 
শৃন্ত হইয়া দর্শন করেন, কর্ণশৃ্চ হইয়া শ্রবণ করেন 
তাহার অবোধ নাই এবং বুদ্ধিও নাই। তিনি সকলি জ্ঞান 
করিতে সমর্থ ও নিজে সকলের বেছ্য, তিনি সকলের শ্রেষ্ঠ 
মহান পুরুষ। প্রকৃতি অচেতনা সর্বগতা হুচ্ষা প্রসবধশ্থিনী 
এবং সর্ববভূতগতা যোনীগণ এইরূপে তাহাকে দর্শন করে। 
ব্রহ্ধ সর্ঘভোভাবে পানিপাদবিশিষ্ট, সর্ব্তোভাবে চু 
মস্তক ও মুখ মুক্ত, সর্ধবতোতাবে শ্রুতি বিশিষ্ট এবং সকলকে 
আবরণ করিয়া অবস্থিত । যুক্ত ব্যক্তি সর্ধপ্রকারে সনাতন, 
সর্বভূতের মধ্যে এক মাত্র পুরুষ ঈশানকে যোগস্থারা জ্ঞাত 
হইলে মুগ্ধ হয় না। সেই, ভৃতাত্মা, মহাত্মা, পরমাত্মা, 
সর্ঝাত্মা অব্যয় ব্রক্ষের ধ্যান করিলে মোহের বশীভূত হয় না। 
পবন সর্বসূুর্তিতে বিচরণ করিলেও যেমন কেহ তাহাকে 
গ্রহণ ' করিতে পারে না, জীবও সেইরূপ সর্বমুর্তিতে 
খাকিলেও তাহাকে গ্রহণ কৃরা যায় না। ,জীব পুরু অর্থাৎ 
শরীরে শত্রন করেন এজন তাহাকে পুরুষ বলা 

যায়। জীব ফলতোগানত্বর ক্ষীণপুপ্য, হইলে অবশিষ্ট 

গ্ীয়, পুণ্যকর্থবশত শুত্রশোণিতসংযুক্ত ব্রাণ 


3১২৬ 


হয়। চক্র আ্রমণে গীড়িত মুৎপিও যেমন প্রথমে বিশ্বাকার, 
অমগ্তর খটাকার পরিগ্রহ করে; এইরূপ আধ্যাত্মিক পঞ্চ- 
মহাভূতযুক্ত জীব বায়ুপুরিত হইয়া প্রথমে হিম্বাকার ও 
পশ্ঠাৎ পুরুষাকার ধারণ করে ॥ ৪১-৫১॥ তখন গর্তন্ছ 
জীবচিত্তা করে, আমি এখন যদি যোনি ত্যাগ করিতে পারি, 


তবে মহেশ্বরের শরণাপন্ন হই। যাবত জাতমাত্র বৈষ্ণব বাস্থু 


স্পর্প না করে, চিস্তাকার যে গর্ভ নির্গত হইলেই আমি 
তাঁধখ মহাদেবের পুজ। করি। অনন্তর গর্ভে যথাব্প 


ধথাবয়ব মানব জাত হয়। আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু 


হইতে জল, জল হইতে প্রাণ, প্রাণ হইতে শুক্র উৎপন্ন 
হয়। রক্ত ত্রয়স্িংশততাগ, ও শুক্র চতুঙ্দশভাগ, উভয়- 
ভাগকে অর্ধফল করিয়া গর্তনিষিস্ত হয়। অনন্তর গর্ভ- 
সংুক্ত পঞ্চবাযুদ্বারা পরিবৃত হইলে পিতার শরীর হইতে 
প্রতি অঙ্গে রূপ উৎপন্ন হয়। অনন্তর মাতার ভক্ত 
গীত, লীঢ় বসত নাভিদ্বারা শরীর মধ্যে প্রবেশ করিলে প্রাণ- 
সঞ্চার হয়, প্র প্রাণই দেহীদিগের আধার। নব মাসাবধি 
পরিক্রিষ্ট হইয়া পূর্ণাবস্থায় গ্রীবা আকুষ্চিত হয়, বসতিস্থাম্জ 
বায় 'অপর্ধ্যাপ্ত হওয়ায় সকলগাত্র আবৃত হইয়া পড়ে। 
এইরূপে নবমাস গর্ভে বাস করিয়া! অবান্দুখ হইয়া যোনি ছিদ্র 
দ্বার! ভূমিষ্ঠ হয়। অনন্তর সেই দেহে স্বকৃত পাপ কর্ম্মবশত 
প্রাণ্ত হয়। অসিপত্রবন, শাল্সলি ছেদন, তাড়ন, 'ভক্ষণ, পু়- 
শোনিত তক্ষণ)নিরয় প্রভৃতি যেমন জল প্রতাপিতহইলে সবুদ্ধুদ 
হয়, এরূপ জীব ছিন্ন ভিন্ন হইয়া! যাতনাঁ্থান পামী হয়। এই 
প্রকারে জীবগণ স্বয়, কৃতপাপবশত তপ্যমান হইয়। অবশিষ্ট 
কর্মদ্বারা হুঃধ বা সৎকর্ম্বের অবশিষ্ট ভাগ হেতু সুখ প্রাপ্ত 
হয়। সকল ত্যাগ করিয়৷ একাই গমন করিতে হইবে এবং 
একাকীই কর্মফল তোগ করিতে হইবে, অতএব স্ৃকৃত 
আচরণ করা উচিত, মরণকালে কেহই মানবের অজ্গমন 
করে না, কেবল যে কার্ধ্য কৃত হয়, এ কার্যই অনুগামী হয়। 
পাপকারী মানবগণ, যমনিকেতনে সর্ধবদা যাতনা ভোগ করত 
স্বকৃত কর্মের আক্রোশ করে এবং বহু অনস্ত যাতন। 
দ্বারা বেদনা! প্রাপ্ত হইয়া শুফ হয়। কর, মন, ও 
বাক্যের ছ্বারা মানব ষে যাহা করে, তাহাতে অভ্যালই 
মানবকে হরণ কুয়া থাকে, অতএব কল্যাণ আচরণ 
করিবে ॥ ৫২--৬৫॥ দেহীগণের পূর্ব কর্মে নিরস্তর বন্ধ 
অনার্দি, অতএব মানব ঘোর তামস ষড়বিধ সংসার প্রাপ্ত 
হয়। মনুষ্য হইতে পশুত্ব, পশুত্ব হইতে মৃগত্ব, স্বত্ব 
মুগত্ব হইতে পক্ষিত্ব, পক্ষিত্ব হইতে সরীস্থপ এবং সরস্থপত্থ 
হইতে স্থাবরত্ব প্রাপ্ত "হয়, সন্দেহ নাই। স্থাবরত্ব প্রা 
হইয়! মনুষ্য হয়, আবার কুলাল চতক্রবৎ ভ্রান্ত হই! 
সেই স্থাবরত্েই পরিবর্তন করে; এইরূপ মানবাদি প্ছাব- 
রাস্ত ভামস সংসার, ইহারা সকলেই স্থাবরত্বে পরিবর্তিত 
হয়। ব্রন্ধার্দি পিশাচাস্ত সাত্বিক সংসার, খঁ সংসার দেছি- 
গণের স্বরগন্থানে স্থিত। ব্রাঙ্মভাবে কেবল সত্বতভাধ, শ্থাবর 
স্বাবে কেবল তঙঃ) চতুর্দশ স্ছানের মধ্যে নর্শাচ্ছেষ হইলে 
বেোনার্তী, দেহীর রঞ্জোগুণবিষ্টগুক । অতঞ্জব বিগ্র , সেই 
রি 


রী রি | 
আীপুরুধ' সঙ্গমে জঙ্গগ্রহণ করেম। অনত্তর কালে & শুক্র- 
শোণিত কললরপ; অনস্তর কালবশত এ কলন বুদ্ধুরূপ 























তাখনার প্রণোদিত হি! নানবত্ব 
ধ্যান আচরণ করিবে। এই. মংসার 
রূপ বোধ করিয়া সংসার ভয় গীড়িত হইয়া, নিত্য ধর্থ 
সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়) অতএব ধ্যানতৎপরযুক্ত 
মানব সেই প্রকারে যোগ আচরণ করিবে, যাহাতে পরমাত্মার ' 
দর্শন করিতে পারে। এই শিব শাশ্বত সর্ধভূতের পার্থকা 
বিচারে এই পরমাস্থা ও অনুত্তম সেতু, অতএব সেইআত্মা ও 
অপ্নিশ্বক্ূপ সর্ধ্বভূতের হাদিস্থ, বিশ্বতোমুগ মহেখ্বরের উপাসনা 
করিবে এবং পুর্বোক্তরূপে আপনার হৃদয়ে পৃথিব্যাি 
অষ্টরূপে ও পৃথিব্যাদি অভিমানী ভবাদি রূপে এবং বাষ- 
বেবাদি অক্ররূপে অবস্থিত স্বীয় শক্তি-রূপিক্নী উমার সহিত 
শোভিত ভূবননায়ক দেবেশ কুদ্রের ধ্যান করিয়। প্রজলিত 
বহিমকে ছি নির্বাহ জন্য সন্কুচিত করিয়া, ভকচ্ষিগ্থা 
গত মানসে হৃদিস্ক বহ্িতে যথাবিধানে অন্ুপূর্বে পঞ্চ 
আহুতি হোম করিয়া বস্ত্রাদি শোধিত জল একবার পান 
করিয়া উপবেশন করিবে, স্বাহাকার মুক্ত প্রাপার এই যঙ্ধে 
প্রথম আহতি, এরূপ আপানায় এই মন্ত্রে দ্বিতীয় আহুতি, 
ব্যানায় এই মন্ত্রে তৃতীয়, উদানায় এই মন্ত্রে চতুর্থ এবং 
সম্বানয় এই মন্ত্রে পঞ্চম আহুতি দিয়া অবশিষ্ট অন্ন ঘথাকাম 
ভোজন করিবে । অনস্তর পুনর্বার একবার জল পান করি! 
আচমনপূর্র্বক হৃদয় স্পর্শ করিয়া "হে শিব! তুমি প্রাণী 
বাসর গ্রন্থি, যেহেতু রুদ্র আত্ম স্বরূপ, তুমি ছুঃখনাশক আমার 
হৃদয়ে প্রবেশ কর, রুদ্র জীবের প্রাণ" এইরূপে স্বয়ং আপ্যা- 
গিত করিবে। ক্দ্র প্রাণবিশিষ্ট, অতএব রুদ্র প্রাণময়; 
প্রাণস্বরূপ কুদ্র উদ্দেশে উত্তম অমৃত হোষ করিবে “হে শিব! 
তুমি হৃদয় প্রবেশ কর, ব্রদ্ধাত্্। শিব উদ্দেশে হবিঃত্যাগ্ন 
করিতেছি” শাস্ত্রান্ুসারে শ্রান্ধে এই পঞ্চাহুতি দান করিবে। 
হে শিব! তুমি অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণে হুদয়-আকাশে শয়ন 
করিতেছ ; অতএব তুমি পুরুষ। তুমি পাদাঙ্গুষ্ঠ হইতে 
মস্তক পধ্যস্ত ব্যাগী, পরম কারণ, সকল জগতের প্রভু এবং 
নিত্য ; তুমি শ্রীতিমান্‌ হও। তুমি দেব্গপের জ্যেষ্ঠ, প্রথম 
ইন ওকুদ্র। তুমি আমাদিপ্ের প্রতি মূছু হও এবং এই 
প্রশিত অন্ন তোম। উদ্দেশে হুত হউক । আমি অনিমাদধি ৩৭ 
প্রাপ্তি রিশেষান্ুরোধে এই সকল এবং পুর্বে স্বয়ং ব্রহ্মাকতূর্ক 
কথিত ষোগাচার কহিলাম। এই প্রকার পাণশুপত ষোশ 
প্রযত্ব পূর্বক জান! উচিত এবং নিত্য ভন্মশায়ী ও ভম্মলিগ্ 
হইবে। থে এই গুপপ্রাণ্তি দৈব পৈত্র্য কর্খে পাঠ করে, 
শর করে বা শ্রবণ করার, সে পরম গতি লাভ করিতে 
অক্ষম হয় ॥ ৬৬৯০৪ 
4 জষ্টাণীতিহত অধ্যায় সমাণড। 


অয) 


একোননবতিতষ অধ্যায় । . 
হুত কহিলেন, ইছার পর আহি শৌচাডারের জঙ্গণ 
বঙ্গিতেছি। ইহার অনুষ্ঠানে শুদ্ধ খা! হই পরলোকে গত়ি- 
লান্ড ফরিতে পার পূর্বের রক্ষ! সর্বচূডহিতি _লিঙ্টিত 


পূর্ববতাগ | 


$ 


ন্ধবাদীটগের সর্বেদার্থসার কোণশ্বয়্প ই সংক্ষেপে 
কহিয়াছেন। ুনিগর্ণের শৌচোধয় নিসিত্ত সেই উত্তম বিষয় 
বলিতেছি । যে মুনি সেই স্দাড়ারে অপ্রমণ্ত হয়/তিনি অবসন্ন 
হুন না। মান ও অবমান, এই ছুট়ী বিষ ও অমৃত! অবমান 
অমৃত ও মানবিষ। গুরুর হিতে যুক্ত হইয়া সংবসর বাস 
করিয়া অনন্তর সর্বোত্তম জ্ঞানযোগ ও অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া 
বিহিত আচারের অবিরোধে পৃথিবীতে. বিচরণ করিবে । 
দর্টিপূত করিয়। পথে চলিবে, বস্ত্রপূত করিয়া জলপান করিবে, 
সত্যপৃত করিয়া কথা কহিবে এবং মনঃপুত করিয়া কার্ধ্য 
করিবে। ষণ্মাসাভ্যত্তরে মৎস্কগ্রাহীর যে পাপ হয়, একদিন 
অপুতজল পান করিলে সেই পাপ হয়। অপৃতজলপান করিলে 
পর্শত অধোর মন্ত্রজপ করিয়া শুদ্ধিলাভ করে। অথবা! 
ঘতগ্নানাদি দ্বারা বিস্তররূপে শঙ্করের পুজা করিয়া তিনবার 
প্রদক্ষিণ করিলে নিঃসংশয় শুদ্ধ হয়। যোগবিৎ ব্যক্তি 
'আতিথ্য, শ্রাদ্ধ এবং যজ্ঞে কখন ভৈক্ষ্য গ্রহণ করিবে না। 
এই প্রকারে যোগী অহিৎসক হয়। অগ্নি অঙ্গার ভাব 
ত্যাগ করিয়া ধূমশৃন্ত হইলে, সকলে ভোজন করিলে মতিমান 
যোগী তৈক্ষ্যচর্ধ্যা করিবে । কিন্ত নিত্য এক ব্যক্তির নিকট 
করিবে না। সাধুগণের ধর্ম দূষিত না করিয়া সেইরূপে 
ভৈক্ষ্য করিবে, যাহাতে অপরে তাহাকে অবমান ও পরিভব 
করে। বাণপ্রস্থা শ্রমী ও যাযাবর গৃহে ভৈক্ষয করিবে, 
যোনীর, ইহাই প্রথম বৃত্তি। ইহার পর শীলসম্পন্ন, 
শ্রেষ্ঠ শরস্ধাসম্িত, দাস্ত, মহাত্মা শ্রোত্রিয় গৃহশ্থের নিকট 
তৈক্ষ্যাচরণ করিবে 1১--১৫। ইহার পর অদুষ্ট ও অপতিত 
ব্যক্তির নিকট ভৈক্ষাচরণ করিতে পারে, ইহাজন্ত বৃত্তি। 
যবাগ্‌ ভ্রু, হুপ্ধ, যাবক, পরুফল, মুল, সুক্ষ ধান্তাংশ, পিণ্যাক 
ও সন্ত, ভিক্ষাহ্হত এই কয়টা বন্ত যোগীদিগের সিদ্ধিবর্ধন, 
আহার । ন সকল বন্য উপপন্ন হইলে জেক্ষ্য শ্রেষ্ঠ। 
যে মাসে মাসে কুশাগ্রদ্ধার জলবিশ্দু পান করে এবং যে 
্ায়পূর্ববক ভিক্ষা করে, সে পূর্বোক্ত ভিহ্ষাচারী হইতে 
শ্রেষ্ঠ । জরা মরণ গর্ভ ও নরকাদিতে ভীতমতি ভিশ্ষালক 
বস্তকে দায়লব্ধ বন্ধরন্তায় জ্ঞান করিবে। দধিভক্ষণ ব্রতী, 
প্রয়োভক্ষণ ব্রতী এবং কৃষ্াদদি দ্বারা শরীর-শোষণকারী 
মানব গণ, ভিক্ষাহারী ঘতির ষোড়শ ভাগের এক ভাগের ও 
যোগ্য নহে। যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ ইচ্ছা করে, সে ভম্মশায়ী 
হইবে এবং ভিঙ্ষাহারী ও জিতেত্ত্রিয় হইয়া! পাশুপত যোগ 
আচরণ কগিবে। সকল যোগীরই চন্্রায়ণ ব্রতশ্রেষ্ঠ। অতএব 
যোগী শক্তি অনুসারে এক ছুই তিন বা চারটা চক্রায়ণ 
করিবে । অস্তেয়, ত্রহ্গচর্ধ্য, অলোভ, ত্যাগ, ও অহিংসা 
এই পাচটা ভিক্ষুদিগের ব্রত, ইহার মধ্যে অহিংস শ্রেষ্ঠ 
অক্রোধ, গুক্ুু শুত্রষা শৌচ, আহার লাঘব এবং নিত 
শবাধ্যায়। এই কযটী শিম উক্ত হইয়াছে অরণেচহস্তী 
'ঘেমন মানবের ছুর্নহ, সেইক্কপ পিতা, মাতা, শবীয হ্বতাব 
এবং সঞ্চিত ও ক্রিযমান কর দ্বারা বন বন্ধন দেবগণ কর্তৃক 
ছগ্রহ বিহিত হইয়াছে। জর্ধার্আক্রিয়া দেবগণের ্তায় 
'র্গধাপক, হজ্জ হইতে জপ, জপ হইতে জ্ঞান, আন হইতে 
সহ ও রাগশৃম্য ধ্যান, সেই ধ্যান প্রাপ্ত হইলে শাশ্বত 
লাস হযু। গছ, শখ, সত্য, অবশহ্ত, সমুদয় 
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সু এ সক ইহাকে জাম-বিশধ- 
ুদ্ধিগ্ণণ শিব বলিঙ্নাছেদ। ফামাধিবুক্ত বক্ষচিত্তাদিয়্ঠ 
প্রমাদশূন্য, শুচি, ধিবিক্ত প্রি, জিতের, মহাত্মা এই 


শুন্ধমার্গ দ্বারা মোক্ষ প্রাপিত হয়। জদাচাররত গর 
পরিপালক শাস্তযোগিগণ সকঙগ লোক জয় করিয়! ব্রচ্গ- 
লোকে গমন করে। আমি সর্ধলোকের উপকার 

পিতামহোপঘিস্ সাক্ষাৎ সনাতন ধর্ম বলিতে, শ্রধণ কর। 
গুরূপদেশযুক্ত ক্রমবর্তা বৃষ্ধপণ আগত হইলে অত্যুখনাদি 
ও প্রণাম করিবে | ১৬--৩৩। ত্রিধাকৃত অষ্টাঙ্গ প্রঞ্চি 
পাত ও তিনবার প্রপ্নক্ষিণ ছ্বারা আচার্য এবং পিতাকে 
অভিবাদন করিবে। অস্ত পিতৃতুল্য জোষ্ঠ ভ্রাত প্রভৃতিকেও 
জ্ঞানবান্‌ বন্গন করিবে। যঙদি উত্তম সিদ্ধি ইচ্ছা করে, 
তবে তাহাদিগের আজ্ঞা ভঙ্গ করিবে না। হেতুবাদ, নাস্তিক 
বাদ, বিলক্ষেত্র, প্রেতাদি সাধন ক্ষু্রমন্ত্ের দ্বারা জীবিকা- 
করণ, মন্ত্রাদিদ্বারা বিষযুক্ত সর্পাদি গ্রহণ এবং অন্যেক 
অনুকরণ প্রভৃতি নিন্দিত গু৭ যত্বে পরিত্যাঞ্গ করিবে । ছল, 
ধন, শঠতা, কুটিলতা, সর্ধদ] ত্যাগ করিবে। গুরুর নিকর্টে 
অতিশয় হাস্য, অসৎকার্যের আরস্ত, লীলা এবং স্বেচ্ছান্ু- 
সারে কার্য, 'অতি যত্ধের সহিত ত্যাগ করিবে। গরুর 
বাক্যের প্রতিকূল বাক্য এবং তাহার নিকট অযুক্ত বাক 
বলিবে না। পাদদ্বারা যতিগণের আসন, বস্তা দণ্ডাি, 
পাছুকা, মাল্য, শয়ন স্থান, পাত্র ছায়! এবং বজ্ঞোপকরণাঙ্গ 
স্পর্শ করিবে না। দেবদ্রোহ এবং গুরুদ্রোহ যয়ের সহিত 
ত্যাগ করিবে। যদি অজ্ঞানবশত করে, তবে অযুত প্রণব জপ 
করিবে। জ্ঞানপূর্ধবক ঘেখদরোহ ও গুরুদ্রোহ করিলে 
কোটিপরিমিত জপ করিলে শুদ্ধ হয়। মহাপাতক শুদ্তি 
নিমিত্ত ধর্ধীবিধি তই কোটি জপ করিবে। অনুপাতবী বর্গ 
বৃত্তবান হয়, তবে কোটির অর্ধজপে শুদ্ধ হয়। হে হুক্রত- 
গণ! সকল উপপাততকী 'তদর্ধে শুদ্ধ হয়। সন্ধ্য। লোপ 
করিলে ব্রাহ্মণ ত্রিরাবৃত্তিতে শুদ্ধ হয়। আহিকচ্ছেদ 
হইলে এক শত জপ উক্ত হইয়াছে । সময়ের লঙ্ঘন, অভঙ্ষের 
ভক্ষণ, অবাচ্যবাচন করিলে সহশ্রজপে শুদ্ধি হয়। কাক, 
উলুক, কপোত এবং অপর পক্ষীর হছনন করিলে অঙ্ঠোতবর 
শত জপ করিয়া নিঃসংশয় শুদ্ধ হয়। যে বেবিৎ ব্রাঙ্গণ 
শ্রেষ্ঠ তত্ববেতা, তিনি পাপী হইলে প্রপব স্মরণ করিলে 
নিঃজনেহ শুদ্ধিলাভ করেন। সআ্বাত্ববিৎগণের প্রায়শ্চিত 
নাই। সেই ত্রক্মবিদ্য।বিৎ শুদ্ধ মহাত্মার! বিশ্বের হিতে 
নিরত আছেন । বাহারা যোগধ্যাননিষ্ঠ। তাহারা কাঞ্চনের 
ভায় নিপ্রেপ। শুদ্ধ বন্তর কোনরূপ শোধন লাই! 
তাহার! ব্রন্ষবিদ্যাবলে বিশুদ্ধ । বস্থ ও চক্ষু হারা, পথিত্র 
অনুষ ও ফেনরহিত জলম্বার| সকল কার্য করিবে, 
কলুষজল ত্যাগ করিবে ॥ ৩৪-:৫*॥ হুগর্ঘ, হুর, 
কটাদি রসে হুষ্ট, অণচি স্থান সংস্থিত পন্ধ গু অশ্ব. 
দৃষিত, সামু ও শান্ধল স্থিত, শৈৰালযুদ্ এবং অ্তান 
মোষ হুট জল ত্যাগ করিবে । হে ছিলগঞ | শিব 
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পরিধান করিম সকল কাধ্য, নমস্কার ও গুকুগুঞযাদি 
করিবে। যেহেতু বন্ত্রশৌচহীন মানখ অণ্ডচি, ইহাতে সংশয় 
নাই। দেবকার্ধ্যোপযুক্ত প্রত্যহ ধৌত করিবে। 
পর বন্ত্রমলিন হইলে তাহার শৌঁচ করিবে। হে দ্বিজগণ। 
জন্ত ব্যক্তি বৃতবস্তর বত্বের সহিত ত্যাগ করিবে । কৌশেয় ও 
ক্বাবিক বস্তুরুক্ষ বাযু ছ্বারা ক্ষৌমবন্ত্র গৌর সর্ধপ দ্বারা, 
দ্র্নকিরণমুক্তবস্ত্র শ্রীফল ছারা, ছাগকম্বল তক্রসেচন দ্বারা, 
শুদ্ধ হয়। চর্মশণবস্ত্র ও বেত্রের বস্ত্রতুল্য , সকল 
প্রঞ্কার বন্ধণ, ছত্র ও চামর চেলতুল্য শৌচার্হ, ইহা! ত্রহ্মবিৎ 
মুনীন্্রণণ কহিয়াছেন। কাংস্ত ভন্ম স্বারা শুদ্ধ হয়, লৌহ- 
ক্ষার দ্বার! শুদ্ধ হয়, তাঅ অয় দ্বারা শুদ্ধ হয়, রঙ্গ ও সীসকও 
অল্প দ্বারা শুদ্ধ হয়; হেম ও রৌপ্য নির্শিত পাত্র জল 
ঘ্বারা শুদ্ধ হয়। অপিগ্রস্তর শঙ্খ ও মুক্তার তৈজসপাত্রের 
স্তায় শৌচ। ইহার! অতিশয় অশুদ্ধ হইলে জশ ও অগ্নির 
সংযোগে শুদ্ধ হয়। সমুদয় বস উত্প্লবনে শুদ্ধিলাভ করে। 
তৃণকাষ্ঠাদি বন্য পুতজল দ্বারা অভ্যুক্ষিত হইলে শুদ্ধ হয়। 
ক্রুক ও শ্রব উ্ণবারিদ্বারা শুদ্ধিলাভ করে। যজ্ঞপাত্রসমূহ 
ও মুষল এবং উদৃখলও এইপ্রকারে শুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। শৃ, 
অশ্মি, দার ও দণ্ডের তক্ষণ দ্বারা শোধন উক্ত হইয়ছে। 
মিলিত দ্রব্যের প্রোক্ষণে শুদ্ধি হয়, অমিলিত দ্রব্যের প্রত্যে- 
কের শৌচ করিতে হয়। অভুক্ত রাশীকুত ধান্তের একদেশ 
দুষিত হইলে তাবন্মাত্র ত্যাগ করিয়া কুশবারি দ্বারা প্রোক্ষণ 
করিবে। শাক, মূল ও ফলাঁদির ধান্যের ন্যায় শৌচ। জলসেক 
ও গোময় লেপ দ্বারা গৃহের শৌচ হয়। মৃন্ময়পাত্র পুনর্ববার 
পাক করিলে শুদ্ধ হয়। উল্লেখন, গোময় লেপন, সন্মার্জন, 
গরোনিবাস ও সেচন করিলে ধরাশ্ুদ্ধ হয়। ষে ভূমিশ্থিত 
জলে গোর তৃষা নিবারণ হয়, তাতৃশ ভূমি ঘঠ জল অমেধ্য- 
যুক্ত ও হুর্গন্ধ ছুবর্ণ ও মন্দরসযুক্ত না হইলে শুদ্ধ ॥ ৫১৬৭ ॥ 
দোহনকালে বস, ফলপাতনে নাকুলি, রতিকালে গৃহন্ছের 
স্ত্রী মুখ শুদ্ধ, রজকদ্বারা যধাবিধি ক্ষালিত বস্ত্র কুশজলে 
প্রোক্ষিত করিয়া ধর্মুজ্ঞ ব্যক্তি গ্রহণ করিবেন। বর্ণাশ্রম 
বিভাগে আকরজ, প্রচারিত পণ্য সেই সেই বর্ণের শুচি। 
সপ গ্রহণে সারমেয় শুদ্ধ। হে দ্বিজোত্তমগণ! ছায়া, 
পাঠকালে, বিনিগগত মুখবিন্দূ, মন্ষিকাদি ; ধুলি, ভূমি বায় 
অগ্নি, ইহারা স্পর্শে সর্বদা শুচি। নিদ্রা, ভৌজন, ক্ষুত; 
পান, ও নির্ববাধনাত্তে এবং অধ্যয়ন প্রারস্তে শুচি থাকিলেও 
'আবার আচমন করিবে। পরের আচমন অন্বন্বী জলবিল্দ 
বদি পাদদেশে স্পৃষ্ট হয় তাহাতে অশুচি হয় না, এ জলবিন্দ 
সমান। মৈথুন করিয়া পতিত, কুকুটাদি অস্পৃষ্ঠ পর্ষী, 
শৃকর কাকাদি কুকুর, গর্দত চৈত্যজুপ এবং চণ্ডালাদি অস্ত্যজ 
জাতি স্পর্শ করিয়া ক্ান করিলে শুদ্ধি হয়। জনন মরণা- 
শৌচযুক্ত হুইয়া! রজন্থলা হৃতিক! ;_-ও অস্ত্যজ। স্ত্রীকে 
স্পর্শ করিবে না এবং এ সকল স্ত্রীর রজংস্পর্শ 'করিবে না, 
করিলে ক্ষন করিয়া শুদ্ধ হয়। যতি, বানগ্রস্থাশ্রমী, 
বরশ্ধচারী, নৈঠিক, নৃপ, রাজার অমাত্যাদির তত্তৎকার্ধ্য 
বিরোধনিবন্ধদ সেই মেই কার্যে অশৌচ :নাই। অন্ত 
কার্ধ্যে অশৌচ হয়। 'বৈখানসের অশৌচ নাই, প্লিতিত- 
িঙ্গের অগ্রান্তি হেতু অশোঁচ নাই । নিত্য জীবিকা অরধদন- 


লিঙ্গপুরাণ। 


কারী ব্রাহ্মণের স্বানমাত্রে শৌচ। অজ্ঞাতাশৌচ ব্যক্তির ও 
বজ্ঞার্থ দীক্ষিত ব্যক্তির অশোঁচ হয় না। বজ্ঞধাজী খাত্িক- 
গণের একাহে শুদ্ধি স্বয়সকর্তৃক উক্ত হইয়াছে। অধীত 
বেদশাখ ব্যক্তি একাহে শুদ্ধি, এই সকল কর্মাত্রশৌচ 
উক্ত হ্ইয়াছে। অসপিণ্ড ও অগৌত্র শাস্ত্ামরোজ 
সেই সেই সম্বন্বীগণ ত্র্যহে উদ্ধে চারি দিন হইতে শুদ্ধ হয়! 
হে দ্বিজোত্তমগণ ! বান্ধবগণের একাদশ দিন মধ্যে স্বরণ 
হইলে জানমাত্র, জন্ম দশানস্তর থতুত্রয়ের মধ্যে একাহ, 
খতুত্রয়ের পর সপ্তবর্ধ মধ্যে ত্রাহ, অনভ্তর ব্রহ্মণের দঈশাহে 
শুদ্ধিহয়। জন্ম দ্রিনে যদি বালক মৃত হয়, তবে পিতা ও 
মাতার দশাহ অশৌচ হয়। কন্তা মরণে ত্রিবর্ধ পর্যাস্ত 
বান্ধবের ম্লান শুদ্ধি, অষ্টাবব মধ্যে একাহ, ও দ্বাদশবর্ষ 
পর্ধ্যস্ত বিবাহ ন। হইলে ত্র্যহ অশোৌচি। সপ্তম পুরুষ অতীত 
হইলে সপিগুত৷ নিবৃত্তি হয়, দশাহ পরে সপিও মরণ শ্রবণ 
করিলে থতৃত্রয়পর্ধ্যস্ত সপিণ্ডের ত্র্যহ, গ্বতুত্রয় পরে পক্ষিণী, 
সম্বৎ্সর অতীত হইলে স্বান মাত্রে শুদ্ধ হয়। ধন্খার্থ মৃত 
ব্যক্তি দহন বহন করিলে অবান্ধবগণ স্নান মাত্রে শুদ্ধ হয়। 
শবের অনুগমন করিলে স্নান করিয়া দ্ৃতপ্রাশন করিলে 
শুদ্ধ হয়। আচার্ধ্য ও শ্রোত্রিয় মরণে ত্রিরাত্র, মাতুল ও 
উপকারী ব্যক্তির মরণে পক্ষিণী। দেশাস্তরবাসী রাজাও 
সামস্তের মরণে সদ্যঃ শৌচ। ক্ষত্রিয়ের দ্বাদশ দিন সম্পূর্ণ 
শৌচ, অভিষিক্ত ক্ষত্রিয় রণে মৃত হইলে সদ্য ঃশৌচ। 
বৈশ্তর পঞ্চদশদিন ও শুদ্রের একমাস সপ্পূর্ণাশৌচ। আমি 
এই সংক্ষেপে দ্রব্য শুদ্ধি ও অশৌচ কহিলাম। যতিগণের 
অশোৌচ হয় না। হে দ্বিজগণ! ত্রেতাযুগ্গ হইতে নারীগণের 
মাসে মাসে রজঃ প্রবৃত্তি হইয়৷ থাকে, সত্যযুগে সকৃত্রজ 
্রব্ত্তি হইত। তাৎকালিক মহাভাগগণ কুরুবর্ধায়ের স্তায 
স্ত্রীগণের সহিত গমন করিত। হে হ্ব্রতগণ! ত্রেত 
প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতবর্ষে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা হইয়াছে। 
অনুন্বীপের অপর অষ্টবর্ধ এবং স্ুবীত মহাবীতে সে ব্যবস্থা 
নাই। শ্াকদ্বীপাদিতে ভারতবর্ষের স্তায় ধর্ম প্রচলিত। 
কৃতযুগে রসোল্লাসা বৃত্তি, ত্রেতায় গৃহ বৃক্ষজা। সেই বৃদ্ধি 
মানবের আর্তব কৃতদোষ এবং কামতঃ মৈথুন ও পুরুষাদিহেতু 
যবাদি, ও গ্রাম্য এবং আরণ্য চতুর্দশ পণ্ড এবং সকল ওষধি 
স্্রীদিগের রজোদোষ ও মানবের রাগাদিবশত উৎপর 
হয়। অতএব যত্বের সহিত রজস্বলা স্ত্রী সস্তাধণ করি- 
বেনা। প্রথম দিনে চগ্ডালীর স্তায় রজন্বলাস্ত্রীর বর্জদি 
করিবে ॥ ৬৮--১*০॥ দ্বিতীয় দিনে ব্রহ্মাধাতিনী, তৃতীয় দিনে 
তাহার অগ্ধপরিমিত পাপযুক্ত হয়। চতুর্থদিনে গান করিয়া 
নর্থমাস পর্ধ্যস্ত শুদ্ধ হয়। অনস্তর পঞ্চমদিন হইঙজে 
“দৈব পৈত্র কর্খাধিকার হয়। যোড়শ দিন পধ্যত্ত রজোদোর 
হইলে মৃত্রতুল্য শৌচ করিবে। যদি রজোদোষ থাকে, তরে 
পঞ্চাত্রি অন্পৃষ্তা থাকে। বিংশতি দিনে উদ্দে আব 
রজ উপস্থিত হইলে পূর্ব প্রকার করিবে। রজব 
রমনী গ্মান, শৌচ গান, রোদন, হান, যান, অভ্য 
দযুত, অন্গলেপন, মৈথুন, মানস ব! বাচিক.দেবতার্জদ 
এবং নমস্কার বদ্বের সহিত বর্ঘদন করিবে.।... রশ 
রী অন্ত রজন্বল স্ত্রীর স্পর্শ ও. সত্ভাধণ . এবং বব 
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ত্যাগ করিবে না। রজস্বলা স্ত্রী গ্কান করিয়া পতি ভি 
জন্য পুরুষকে স্পর্শ করিবে না। প্রথমত ভাস্বর দর্শন 
করিবে) অনস্তর ব্রন্ধকুর্চ, পঞ্চগব্য বা কেবল ক্ষীর পাণ 
করিলে আত্ম শুদ্ধি হয়। চতুর্থ রাত্রিতে স্ত্রীপমন করিবে 
না) গমন করিলে অঙ্লাযু, বিদ্যাহীন ব্রততরষ্ট, পতিত, পরদার 
ধ্িরত এবং নিতান্ত দরিদ্র তনয় জন্মগ্রহণ করে। 
কন্যার্থী পঞ্চম রাত্রিতে 'বিধিবৎ গমন করিবে। পঞ্চম 
রাত্রিতে রক্তাধিক্য বশত কন্যা হয়? শুক্রাধিক্য হইলে পুর 
গ্যু। রক্ত ও শুক্র উভয় সমান হইলে নপুংসক হয়। 
গ্চম রাত্রিতে ক্ঠা হয়। ষষ্টরাত্রিতে গমন করিলে মে 
হাভাগা পদ্ধী সংপুক্র গ্রসব করে। সেই পুক্র পুজ্রত্বের 
/ঞ্লন করে। পৃ শব নরকের নাম, ছুঃখই নরক ষষ্ঠ 
ত্রিতে গমন করিলে নরক ত্রাণকারী পুত্র প্রহ্ৃত হয়। 
গুম রাত্রিতে গমন করিলে কন্যা প্রহ্থত হয়, অষ্টম রাত্রিতে 
্বগুণসম্পন্ন নর জন্ম গ্রহণ করে। নবম রাত্রিতে 
নল হয়। দশম রাত্রিতে পণ্ডিত পুক্র হয়। একাদশ 
[ত্রিতে পুর্ব কন্যা হয়। দ্বাদশ রাত্রিতে ধর্ঘতত্বজ 
আৌতম্মার্ড প্রবর্তক পুত্র হয়। ত্রয়োদশ রাত্রিতে সর্বা- 
ঙ্করকারিণী জড়প্রর্তি কন্যা প্রস্থত হয়। অতএব 
্য়োদশ রাত্রিতে গমন করিবে না। চতুর্দশ রাত্রিতে 
গমন করিলে পুত্রে জন্মগ্রহণ করে। পঞ্চদশ রাত্রিতে ধর্মিষঠ 
কনা হক্জ। যোড়শ রাত্রিতে জ্ঞানপারগ পুত্র হয়। মৈথুন- 
কালে যদি স্ত্রীর বাম পার্থে বামুবিচরণ করে, তবে কন্যা 
হয়। স্ত্রীদিগের পাপগ্রহবিবর্ধিজিত মৈথুন কালে বায়ু যদি 
দক্ষিণদিকে বিচরণ করে, তবে পু হয়। উক্ত কালে স্বয়ং 
শুদ্ধ হইয়া শুদ্ধ! শুচিম্মিতা স্বপত্রীতে গমন করিবে । আমি 
ঘতিগণের ধর্মসংগ্রহে প্রসঙ্গত্রমে সর্বভূতের সদাচার 
কীর্তন করিলাম। যে নর শুচি হইয়া পাঠ ও শ্রবণ করে বা 
দগ্ধকিন্ধিষ ব্রাহ্মণকে শ্রবণ করায়, সে ব্রহ্গলোক প্রাপ্ত হইয়া 
ব্রহ্মার সহিত প্রমোদ অনুভব করে ॥ ১০১--১১২॥ 


একোননবতিতম অধ্যায় সমাগত । 





নবতিতম অধ্যায়। 
হৃত 'চরহিলেন, আমি ইহার পর শিবপ্রোক্ত যতিগণের 


পাপশোধন নিশ্চিত প্রাধশ্চিত্ত বলিতেছি। পাপবাক্য,মনঃকায়- 


মস্ভৃত ত্রিবিধ। দিবারাত্রে সতত জগৎ থে পাপে বেষ্টিত 
হয়। ঘতি কর্ম না করিয়'ও অবস্থান করে, ইহা শ্রুতি-বাক্য। 
অতএব অতি চঞ্চল আযুষ্য যোগম্বার! ক্ষপকালও প্রযুক্ত 
করিবে। অগ্রমন্ধের যোগ হইয়া থাকে, যোগই পরম বল, 
'মানবের যোগ ভিন্ন কিছুই শুভ দেখা যায় না। অতএব 
ধর্দযুক্ত মরীহিগণ যোগের প্রশংস| করিয়া! থাকেন। পণ্ডিতগণ 
বিদ্যন্ধারাঁ অবিদ্যার জয়পূর্বাক সর্ববোৎকষ্ট এশবর্ঘয প্রাণ 
হইয়া ব্রহ্ম ও মায়বিলাস দন করিয়া টা পরম- 
পদ প্রাপ্ত হয়। ভিক্ষুদিগের' যে ব্রত ও তাহাদের 
“এক একটির ও অিক্রমে প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে। 
কাপূর ্রীগৃমন করিলে প্রাণাঙ্াম সংযুক্ত সাস্তপন ভ্রত- 


১২৩ 


বিহিত হইয়াঙ্ছে এবং অণ্ডে সমাহিত হইয়া প্রাজাপত্যব্রতত 
করিয়া পুনর্ধার আশ্রর প্রাপ্ত হইয়া! ব্রতাচরণ করিবে। 
ধর্মের জন্য মিথ্যাবলা বায়, মনীধিগণ ইহা! বলিয়াছেন বটে, 
তধাপি তাহা বলিবে না। যে হেতু মিথ্যার প্রসঙ্গও ভয়া- 
নক। কখন মিথ্যাবাক্য কহিলে, অহোরাত্র উপবাস করিয়া 
শত প্রাণায়াম করিবে। ধর্্বলিগ্স, যতি অস্থাদ করিবেন 
না এবং অত্যন্ত আপদগ্রস্ত হইয়াও চৌর্ধ্য করিবেন না। 
বেদে উক্ত হইয়াছে, চৌধ্যের অধিক অধম নাই। চৌর্ঘচ 
সর্বপ্রধান হিংসা বলিয়া কথিত হইয়াছে। ধন মানবের 
বহিশ্চর প্রাণ, যে যাহার ধনহরণ করে, সে তাহার প্রাণধর্তা। 
যে হৃষ্াত্মা ভিক্ষু চৌধ্য করে, সে ব্রতচ্যুত হয়। পুনর্ধবার 
নির্কেদযুক্ত হইলে শাস্ত্দৃষ্ট'বিধানে সংবৎসর চাজ্রায়ণ ব্রত 
করিবে। অনন্তর সংব্সর অতীত হইলে হ্গীণ-পাগ হইয়া 
নির্ধিদ্বচিত্তে আবার আলম্তশৃন্ভ হইয়া ভিন্মুরূপে বিচরণ 
করিবে ॥ ১১৫ | কর্ম, মন ও বাক্য দ্বারা অর্ধভূতের 
আহিংসা তিক্ষুর ধর্দ। ভিক্ষু যদি অকামেও পশু বা কৃমির 
হিংসা করেন, তবে কৃদ্ছু ও অতিকদ্ধু অথবা চান্্রায়ণ করিবে। 
স্ত্রী দর্শন করিয়া! যদি ইঞ্জিয় দৌর্কল্যবশত যতির রেতঃখখলন 
হয়, তবে ষোড়শ বারপ্রীণায়াম করিবে। দিবাতে বদি 
ব্রাহ্মণের রেতঃস্থলন হয়, তবে ত্রিরাত্র উপবাস ও শত 
প্রাণায়াম প্রান্মশ্চিত্ব করিবে। রাত্রিতে হইলে শ্ানাত্তর শুষ্ক 
হইয়। দ্বাদশ প্রাণায়াম করিলে পাপ বিগম হইবে। প্রত্যহ 
একন্বামিক অন্ন, মধু, মাংস অপক অন্ন এবং প্রত্যক্ষ লবণ 
যতির অভোজ্য। এক একটার অতিক্রম করিলে যতিগণ 
প্রাজাপত্য ব্রত করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হয়। বাক্য মন 
ও কায়াছারা যে কোন ব্যতিক্রম ঘটে, তাহাতে বর্তিগণ 
পণ্ডিতগণের সহিত নিশ্চয় করিয়া তাহারা যাহ! বলিবেন, 
তাহার আচরণ করিবে । যদি সমলোঞ্ কাঞ্চন হইয়া গুপ্ত 
ভাবে সমস্তডূতে সমাহিতচিত্ত হইয়া বিচরণ করিবে। এই 
রূপ করিলে শাশ্বত অব্যয় শ্রেষ্ঠ স্থানে নিশ্চয় গমন বরে, 
যাহাতে গমন করিলে আর জন্ম হয় না ॥ ১৬--২৪। 


নবতিতম অধ্যায় সমাণ্ড। 


এরা গটোাতর 


একোনবতিতম অধ্যায় । 


হৃত কহিলেন, আমি ইহার পর মৃত্যুলক্ষণ বলিতেছি,শ্রবণ 
কর। যোগীগণ এই জ্ঞান দ্বার! মৃত্যু দর্শন করিয়া থাকেন। 
যে অরুন্ধতী নক্ষত্র, প্রবনক্ষত্র, ছায়াপুরুষ ও আকাশ 
গঙ্গাপথ দর্শন করে, সে সম্বৎসর 'পরে ,জীবিত থাকে ন। 
যে সুর্যমগ্ুলকে রশ্বিহীন ও অগ্সিকে রশ্রিযুক্ত দর্শন করে, 
সে একাদশ মাস পরে জীবিত থাকে ন!। যে প্রত্যক্ষ বা গপ্নে 
মুত্র, পুরীষ, হুবর্ণ; রজত বয়ন করে, সে দশ মাস পরে কাল 
প্রাপ্ত হয়। যে স্বর্ণ বৃক্ষ গন্ধ নগর, প্রেড ও পিশাচ 
দর্শন করে, সে নবমমাস পরে মৃত্যুমুখে পতিত হ্য়। বে 
অকস্মাৎ গুল বা কশ হায় অথবা প্রকৃতিচ্যুত হা, সে জার্টি 
মাস জীবিত থাকে। খুলি বা কর্দম মধ্যে যাহার গর্ত 
অন ৰা পৃষ্ঠদেশে খণাকৃতি হয়, ঠে সপতমাস জীবিত ধাক়ে /. 
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'গ্বাহার মন্তকে কাক, কপোত, গৃধ অথবা মাংস্সী গঙ্গী 
খ্রহস্ছান করে) সে বন্মাদের় অধিক জীবিত থাকে না। যে 
বাসদ পঙছি পরিবৃত বা পাংশুবৃর্টি বেটিত হইয়! গমন 
ছে অখব। দ্বচ্ছ স্থানে বিকৃত দর্শন করে, সে চার কি পাঁচ 
শা জীবিত্ত থাকে । যে আকাশে দক্ষিপদিগবস্থিত 
বিস্যুত্দর্শন করে বা জলে ইন্দ্রধনু দর্শন করে, সে তিন মাস 
জগীদিত থাকে। ঘে জলে বা দর্পণে আপনাকে দেখিতে 
প্রাস্ব'ন! অথরা মস্তক শুন্য দর্শন করে, সে মাস মধ্যে মৃত 
হৃহ। যাহার গাত্র শবগন্ধ ব! বসা গন্ধযুক্ত হয়, তাহার মৃত্যু 
উপস্থিত, দে অর্ছ মাস মধ্যে মৃত হয়। ন্বান করিব! মাত্র 
খ্বা্থার হৃদয় শু হয়, অথব! মস্তক হইতে ধূষ উদগত হইতে 
দেখা যায়, সে দশ দিন মধ্যে কালগ্রত্ত হয়। বায়ু সস্তিন্ন 

যাহার মন স্বানসমুহ ছেদন করে, জল স্পর্শ করিলে 
য়ে হুষ্ট হয় না, তাহার মৃত্যু উপস্থিত। দ্বপ্ে ভল্লুক বা 
কানরযুক্ত রথে আরোহণ করিয্বা! নৃত্য ও গাঙ্দ করিতে করিতে 
হছাপনাকে দক্ষিণ দিকে গমন করিতে দেখিলে মৃত্যু উপস্থিত 
শ্থির করিবে। স্বপ্রে কৃষ্ণবস্ত্রধারিণী শ্টামবর্ণা গানপরায়ণা 
আনা ঘাহাকে দক্ষিথ দিকে লইয়! যায়, দেও জীবিত ধাকে 
গা । থে দ্বপ্পেআপনার ক হিডযুক্ত ও নগ্ন শ্রমণক দর্শন 
-ক্ষরে, তাহার মৃত্যু নিকট । আমি মস্তক পর্য্যন্ত পক্ষ-সাগরে মগ্ন 
হইতেছি, এইরপ স্বপ্ন দেখিলে মদ্যঃ মৃত্যু মুখে পতিত হয়। 
গ্বপ্রে ভন্ম, অঙ্গার, কেশ, শুষ্ধ নদী ও ভুজন্র 'দর্শন করিলে 
প্লশয়াত্র জীবিত থাকে ন! ॥ ১--১৯॥ স্বপ্নে কৃষ্ণবর্ণ উদ্তাস্ত্ 
পুরুষকর্তৃক পাষাণন্বারা তাড়িত হইলে সদ্য মৃত্যুমুখে 
নিপতিত হয়। হৃুর্ধ্যোদয় হইলে প্রত্যুষে শিবাগণ যাহার 
ক্মভিমুখে আসিয়। ধ্বনি করে, তাহার পরমাযু অবশেষ । মান 
করিবামাত্র যাহার হুদয় গীড়িত হয় ও দস্তকম্প হয়, 
গাহাকে গতায়ু বলিয়া স্থির করিবে। যে দিবা বা রাত্রে 
বারম্যার ত্রস্ত হয় এবং দীপ নির্বাণ গন্ধের আস্রাণ পায় 
সা, তাহার মৃত্যু উপস্থিত জামিবে। রাত্রিকালে ইন্ধন) 
দিবসে নক্ষত্রমণ্ডল দর্শন করিলে এবং পরনেত্রে আপনার 
প্রতিবিশ্ব দেখিতে না পাইলে অধিক দিন জীবিত পাকে 
লা। যাহার একনেত্র হইতে জল নির্গত হয়, কর্ণদ্ব় 
গ্বশ্থানভ্র্ট হয়, নাসিকা বক্র হয়, তাহার নিকট মৃত্যু 
জানিবে। যাহার জিহ্বা গ্রধর কষ্ংবর্ণ হয়, মুখ পদ্তুল্য 
পাতুরবর্ণ এবং কগোলঙ্বয় ধর্জ,রফলবৎ রক্তবর্ণ হয়, তাহার 
গ্ত্যু উপস্থিত। যে নর স্বপ্রে মুক্তকেশ হইয়া! হান্ত-গান 
'অথব! নৃত্য করিতে করিতে দক্ষিণ দিগাভিমুখে গমন করে, 
তাহার জীবনের সীমা সেই পর্যযস্ত। যাহার মুর্তি শ্বেত 
মেঘের আভা! এবং শ্বেত সর্ধপের ন্যায় শ্বেতবর্ণ হয়, তাহার 
স্বতু নিকট । যে স্বাপ্নেঅণ্ুভ উষ্ট বা পন্দভযুক্ত রথে আর 
হুতুযা আপনাকে দক্গিণদিকে গমন করিতে দেখে, তাহারও 
নিকট মৃত্যু। ইহার মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইটা মৃত্যুচিহ প্রাপ্ত 
গুলে, অতি, শী পরলোকে গমন করে। চিন ছুইটা এই 
ঘব, কর্ণে শষ শ্রবণ না করা ও জ্যোতিঃ দর্শন ন! 
করা। ঘে স্বপ্নে গর্ভে পতিত হয় এবং তাহা হইতে নির্গত 


লিঙ্গপুরাগ। 


উর্দদৃটি এবং চক্ষু রকতবর্ণ ঘূর্ণি, মুখের শোষ, দ্িহিনাতি 
ও মুত্র অতি উফ, আগক্ন সৃত্যু ব্যক্তির এই সকল লঙ্গণ 
হইয়া থাকে । দিবা বা রাত্রিতে থাঞ্াকে প্রত্যক্ষ প্রহীর 
করে এবং যে প্রহার করে, তাহাকে দেখিতে পায় না, মে 
গভায়। যে স্বপ্নে অক্গি প্রবেশ করে এবং তাহার পর কি 
হইল, তাহা ম্মরণ করিতে পারে না, তাহার লীবনের সীমা 
সেই পর্য্যন্ত । যে শ্বপ্রে আপনার প্রাবরণ বস্ত্র শ্বেত, কু 
বা রক্তবর্ণ দেখে, তাহার শৃত্যু উপস্থিত। দেহে অবিষ্ট 
হৃচিত হইলে, সেই কাল উপশ্থিত হইলে বুদ্ধিমান নর 
খেদ ও বিষাদ ত্যাগ করিয়া সংসার উপেক্ষা করিবে। 
ূর্বব বা উত্তর দিকে দির্গত হইয়া জন্তবর্জত সম-নির্জন 
দেশে উত্তরান্ত বা পুর্বাস্ক হইয়া শুচি ও হ্স্থচিতে 
আচমন ও স্বস্তিকাসনে উপবেশনপুর্বক মহেশ্বরবে 
নমস্কার করিয়া, কারা! মস্তক ও গ্রীবা সমভাবাপন্ন করিয় 
ধারণা করত অন্ত কিছু অবলোকন না করিয়া নিবাত্ 
দীপের শ্তায় অবস্থান করিবে | ২০--৩৮॥ পণ্ডিত ব্যস্ত 
পূর্ব বা উত্তরদিকে কেমনি্স স্থানে উপবেশন করিয়! সেঃ 
প্রকারে যোগ করিবে । যাহাম্বারা কাম, বিতর্ক, শ্রীতি এব 
সুখ ও চুঃধ এই সকল নিয়তচিত্তে নিগ্রহ করিয়া সাস্বিব 
ধ্যান অনুসরণ করিবে। দ্রাণ, রসন, চক্ষু, 

শ্রোত্র, মন, বুদ্ধি, এই কয়টা ধারণা স্থান। বক্ষস্থলে কাল 
কর্ণসমূহ লিঙ্গ শরীরে নিত্য বিজ্ঞাত হুইয়া ধারণ করিবে 
যোগ ধারণ দ্বাদশ অধ্যায় সংজ্ঞক উক্ত হইয়াছে । মন্তবে 
শ বা অর্ধশত ধারণা ধারণ করিবে । ধারণ-যোগে থি 
হইলে বায়ু উর্ধে প্রবৃত্ত হয়। অনস্তর ওঁকারযুক্ত হইয় 
উত্ধী বায়ুদ্থারা দেহ পুর্ণ করিবে। এইরূপ করিলে ওুঁকা 
ময় যোগী অক্ষর ক্রহ্গপাযুজ্য প্রাপ্ত হয়। আমি ইহা; 
পর প্রণব প্রাপ্তির লক্ষণ বলিতেছি। এই প্রণব ত্রিমাত্র 
ইহাতে ব্যঞ্জন মকার ঈশ্বর। প্রথম মাত্রা বিচ্যুত্ব্দ 
রাজসী, দ্বিতীয়া তামসীমাতা, অক্ষরশামিনী তৃতীয়মাত্র 
নির্উনা। তৃতীয়মাত্রা গাস্ধারম্বরসত্তবা গান্ধারী। ইহা; 
গতি পিগীলিকা গতির স্ায় হৃক্ষ। তাহা প্রযুক্ত হইয়া মত্তবে 
লক্ষিত হয়। প্রযুক্ত ওকার যেমন মস্তকে গমন করে 
সেইরূপ গুঁকারময় অক্ষর যোগী শিবসামুজ্য প্রাপ্ত হয় । ব্র্থ 
প্রাপ্তি বিষয়ে প্রণব ধনুঃম্বরূপ, আত্মা শর ও লক্ষ্য ব্রদ্ 
শরবৎ তন্ময় হইয়া আলম্তশৃন্ত হইলে বেধ করিতে পার 
ষায়। ও এই একাক্ষর পদ বুহ্ধিতে নিহিত আছে 
ও এই পক্ষ তিনলোক তিন বেদ ও তিন অগ্নি বিস্ুর তি। 
চরণ এবং থক্‌, সাম ও যভূর্কেদন্বরূপ । ইহার মাত্রা সা 
তিন। প্রণবপ্রেরিত যোগী অ্রঙ্ষের সালোক্য প্রাপ্ত হয় 
অকার অক্ষর, উকারের সন্ধিপ্রা্$, সাচগুত্বরে সকা 
মহিত'গঁকার ত্রিমাত্র বলিম্বা। উক্ত হইয়াছে । অকার এ! 
ভূর্লোক, উকার তুবর্লোক, মকার সত্যজন ও দ্র্পোক বলি! 
গীত হইয়াছে । ওকার ত্রিলোকঘ্বরূপ, তাহার শি 
ত্রিপিষ্টপা, সে সমস্তই ভুবনাজ ও তৎপদ্ধ ব্রহ্ম। কুদ্লোং 
মাত্রা পাদরপ, শিবপদ মাত্রাতীত; এইপ্লকার বিশিষ্ট জা 


হবার দ্বার আচ্ছান হত্র এবং গর্ত হইতে আর উঠিতে | সারা তুরীয় পরনের উপাসনা! করিতে পারা. যায়) অত্র 
পারো না, তাহার জীবম»সেই পথ্য্ত। একত্র 'পনবন্থান নিত্য খ্যানরতি হইবে। 'ছুর্থইন্জু মানব প্রধ্তুস্ংকা। 
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মাত্াতীক্্ অক্ষর-লা্ত শিবপদের উপাসন| করিবে 1৬৯৫৭ 
প্রথম নাত্রা স্ব, ছ্িতীয়া দীর্ঘ) তৃতীয়া তে বলিয়া! উপদি্ 
হইয়াছে। হথাবখ অন্পূর্চে এই সমূদয মাত্র! জ্ঞাত হইবে 
ইঙ্গিয় সাধ্যামুসারে ইহাদিগকে ধারণ! করিবে। ঘে জ্যাত্মায় 
মন, বুদ্ধি, জর্মাত্র মকার ধ্যান করে, সে যে ফল প্রাপ্ত হয় 
তাহা শ্রবণ স্তর। শতবর্ষ মীসে মাসে অশ্বমেধ বঙ্ত করিলে 
বে কল প্রাপ্ত ছওয়া যায়, মাত্রা ধ্যান করিলে সেই পুণ্য 
লাভ করিতে পারে, উগ্র তপন্তা ও তুরি দক্ষিণা বজ্ঞ- 
সমূহের অনুষ্ঠানের যে ফল পাওয়া যায় না, মাত্রা ধ্যানে তাহা 
সম্যক প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহার মধ্যে প্ুতনায়ী বে মাত্রা 
উক্ত হুইয়াছে, তাহাই গৃহস্থ যোনীদিগের ধ্যান যোগ্যা। 
এই প্লুত মাত্রাই অনিমাদি অষ্ট প্রকার খরশ্ব্ধ্যদাযিনী, 
জতএব হে ছিজগণ! এই মাত্রার যোগ করিবে। এই 
প্রকার যোগযুক্ত, শুচি, জিতেক্দিয়, দাস্ত ষে নর আত্ম জ্ঞান 
করিতে সমর্থ হয়, সে সর্বজ্ঞ । অতএব পণ্ডিত পাশুপত 
ধোগম্বারা আত্ম চিত্তা করিবে। যাহার! আত্মজ্ৰ, তাহার 
নিঃলংশয় গুচি। অধ্যাত্মচিত্তক ব্রাহ্মণ যোগজ্ঞান ৰলে খক্‌, 
যু, সাম, বেদ ও উপনিষণ্‌ জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং সর্বদেবময় 
হইয়া লিন্ব-দেহ-শৃ্ত হয় এবং যোনি সংক্রম পরিত্যাগ- 
ূর্ধবক শ্রাশ্বতশিব পদ প্রাপ্ত হয়। পরফল যেমন বাম 
(প্ররিত হুইয়| পতিত হয়, সেইরূপ রদ্র প্রণামে সমস্ত পাপ 
বিনষ্ট হুয়। সর্ধ্বকর্দ্ম ফলদায়ী রুদ্র নমস্কারে যে ফল পাওয়। 
যায়, অস্তদ্েব নমস্কারে তাহা পাওয়া বায় না। অতএব 
যোগী প্রত্যহ বাক্য, মন ও কায়দ্ধারা নর হইয়া দশেক্রিয় 
বিস্তারকারী ব্রঙ্গস্বরূপ মহেশ্বরকে দশহোত্রাদিবিধানে 
উপাসনা করিবে। এইরূপ ধ্যানযুক্ত হইয়া ষে দেহত্যাগ করে, 
সে কুলত্রয় উদ্ধার করিয়া শিবসামুজ্য প্রাপ্ত হয়। অথবা 
অরিষ্ট দর্শন করিয়া মরণ উপস্থিত হইলে বারাণসীতে 
অবিমুক্তেশ্বর সমীপে গমন করিয়া ষে কোনরূপে দেহত্যাগ 
করিলে মানব মুক্ত হয়। হে বিপ্রেক্রগণ! শ্রীপর্বতেও 
মানব দেহ ত্যাটা করিলে শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। 
'অবিমুক্ত বারাণসীক্ষেত্র অতিশ্রেষ্ঠ, সর্ধ্বদা মানবের মুক্তি 
দায়ক। পণ্ডিত নর সতত ইহার সেবা করিবে; মৃত্যুকাল 
নিকট হইলে এই স্থানে আগমনে বিশেষ ফল হয় ॥৫৮---৭৬| 


একনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


দ্বিনবতিতথ অধ্যায় । 

খধিগণ কহিলেন, হে মহামতে হৃত ! বারাপমী ষদি এই 
ঈপ পুণ্যদদায়িনী, তবে এখন আমাদিগের নিকট তাহার 
প্রভাব কীর্তন কর। এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের শোভনমাহাত্থয 
বিস্তার পূর্বক যথাস্ায়ে বল, শুনিতে আমাদিগের স্বতিশয় 
কৌতৃহল হইয়াছে। সত কহিলেন, ভগবান্‌ শস্কর অবিমুক্ত 
বারাপসীক্ষোত্রের যে প্ন্বম মাহাত্ম্য সম্যক কীর্তন করিয়াছেন 
জমি তাহ! সংক্ষেপে বলিতেছি । হে বিপ্রেকসমূহ! আমি 
বা মহাত্মা ব্রহ্মা শতকোটা বর্ধেও বিস্তার বলিতে পারি না। 
ূর্ষ্ দেব-ছ্েব নীল-লোহিত শঙ্কর বিবাহ করিয়। ছিমা-: 
লয়ের শিখর হইতে দেবী হৈযবতী ও গণেশ্বরের সহিত 


্ 
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বারাণমী আগমন করিয়া অবিমুকেখর লিজ দর্শন করিয়া, 
ছিলেন ও সেই গ্ছানে বাস করিয়াছিলেন । বারাণসী হুর 
ক্ষেত্র পর্ধত মহালয় তূঙ্গেশ্বর এবং কেদার ভীর্থে বিনি 
ধতি ধর্ম অবলম্বন করেন; তিনি জন্মাত্তরে এক দিন. 
পাণুপত যোগে যতি হইতে পারেন। অতএব সকল পরি- 
ত্যাগ করিয়া পাশুপত ব্রত আচরণ করিবে ও দেবোধযালে- 
বাস করিবে। সেই স্থানে কদ্দেব ইচ্ছা করিয়া সর্বোৎকৃষ্ট 
সর্ধোদ্যান ও সুশোভন বিমান নির্মাণ করিয়াছেন। তখন 
নন্দীর সহিত স্বয়ং দেবদেব মহেশ্বর হৈমবতীকে অনুডু্জ 
সর্ধবোদ্যান দর্শন করাইয়াছিলেন এবং পার্কতীর প্রীতির 
নিমিত্ত শঙ্কর এই অবিমুক্ক ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয্া- 
ছিলেন ॥ ১_-১১॥ এই উদ্যান নানাবিধ প্রা গল্- 
শোভিত, লতাপ্রতানাদি স্থারা মনোহর এবং চতুর্দিকে 
বিরূঢ় পুষ্প প্রিযঙ্্ু ও হুপুম্পিত কণ্টকিত কেতকসমূছে পরি- 
ব্যাপ্ত। চতুর্দিকে তমাল খল ও প্রভূত পুপ্প সুগন্ধি বকুল 
বক্ষে আকীর্ণ ; তথায় শত শত অশোক ও পুন্নাগ বৃক্ষ রহি- 
মাছে, তাহাদিগের কুস্ুমসমূহে মধুকর মালা মধুপানে আকুল 
হইয়াছে । কোন স্থানে প্রফু্প পদ্বরেগু তৃষিত-বিহঙগকুলের 
কলনিনাদে নিনাদিত এবং চতুর্দিক সারস চক্রবাক ও পরম 
দাত্যুহকুলের রবে ধ্বন্ত। কোথায় ময়ুরনিকরের কেকাধ্বনি 
কোথায় কারগুবসমুহের নিনাদ, কোন স্থান মধুপানমণ্ত 
অলিকুলের ঝষ্পারে আকুলীকত, কোথায় বা মদাকুল মধুপ- 
কামিনীর কলমধুর নিনাদ, কোন স্থান সুগন্ধি পুষ্পসহকারে 
নিষেবিত; কোন স্থান লতালিঙ্গিত তিলক বৃক্ষপূর্ণ, কোন 
স্থানে বিদ্যাধর, সিদ্ধ ও চারণগণের গানে পুর্ণ। কোথাক্স: 
অপ্নরোগণ নৃত্য করিতেছে, কোথায় হুষ্টচিত্ত বিহঙ্গমকুল 
গান করিতেছে । কোন স্থান সিংহধ্বনি শ্রবণে উদ্বিপ্ 
হরিণতকুলের নিনাদে পূর্ণ। কোন কোন স্থানে সুগন্ধ কাধ 
মৃগকর্তৃক দর্ভাস্কুর ও পুষ্পসমূহ ছিন্ন হইতেছে। কোথায় 
বা নানাধিধ প্রন্ছ.টিত পক্ষজপুর্ণ সরোবর ও তড়াগ। এই 
উদ্যান মদমুদিত-বিহঙ্গকুলের নিনাদ-রমণীয়। ইহাতে 
কুহুমিত তরুশাধায় লীন, মত্তমদুপবৃন্দ মধুপান করিতেছে। 
বৃক্ষের উন্নত শাখায় ননকিসলয় উত্ভিন্ন হওয়ায় অসাধারণ 
শোভা সম্পাদিত হইতেছে । কোন স্থানে দত্ত ক্ষত চাপ 
বীরুধাবলী, কোথায় লতা লিঙ্গিত মনোহর বঙ্গ । কোন 
স্থানে বিলাসালসগামিনী কিম্পুষকামিনী সমুহ গমনাগমন 
করিতেছে । এই উদ্যানে শুভ্র মনোহর চারুরগ অভ্র্থষ 
দেবগৃহের শিখরদেশে পারাবতকুল অনবরত কুন করিতেছে 
এঝ আবীর্ণ পুষ্পনিকরে হংসগণ' প্রবিভক্ত-ভাবে ভ্রীড়া 
করিতেছে ও দিব্য ত্রিবশকুল বাদ করিতেছে। এই স্থানে 
দেবমার্গসমূহ, গ্রুপ উৎপলাদি বিতান 'সহঅযুক্ত জলাপর- 
সমূহে শোভিত এবং মার্গাত্তরের বৃক্ষশাধাসমূহ 
উৎফুল্প কুনুম নিকরে নিচিত। তুঙ্গাগ্র উপ্নত শাখাযুক্চ, 
নীলপুণ্প, ' স্তবক' ভরনত, মনোজ্ঞ অশোক তরূনিকরে 
উদ্ভাসিত হইতেছে। রাত্রিতে চত্রকিরণের সহিত কুনুমিত 
তিলক বৃক্ষ একবর্ণ হইতেছে ্ ৮৮ 
দুর্ধানুরাগ্র ভক্গণ ছে। এ 
পি পকষযাধুতে কমল বিচলিত হইতেছে 
$ 


$ 
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.ক্তারহাত প্রচাশত কদপীতলে মযূরগণ অট্ট ভাবে নৃত্য করি- 
ধতেছে। ময়ূরের পক্ষ চর ধরলীভলে নিপতিত হওয়ায় ক্ষিতি- 
দেশ রগ্জিত হইতেছে। সকল স্থানেই প্রমোদঘুক্ত বিলাস- 
“পরায়ুণ মন্তহারিতরুন্দ বিলীন রহিয়াছে । কোন স্থান সারঙ্গ- 
পে শোভিত, কোন স্থানে প্রচ্ছন্ন বিচিত্র কুন্নমনিকরে শোভা 
লম্পাদন করিতেছে । কোন স্থানে হুষ্ট কিন্নরাজগনা বীণা 
দ্বারা ্বমধুর গান করিতেছে । কোন স্থানে পরস্পর সংসষ্ট 
উপলিগ মুনিগণের আবাদে পুণ্প পাতিত হইয়াছে । আমুল 
পলনিচিত উত্তুঙ্গ বিশাল-পনস বৃক্ষ রহিয়াছে ১২--২৬॥ 
: 'ক্ষোন স্থানে প্র্ফ,টিত অতিমুক্তক (মাধরী) লতাগৃহে 
সমাগত সিদ্ধ ও সিদ্ধকামিনীগণের কনক নূপুর ধ্বনিতে 
রমগীয়) কোন স্থান প্রিয়ঙ্্ু তরু মঞ্জরীতে ভূঙ্গনিচয় আসত্ত 
হইতেছে, কোথায় বা! মধুপমাল! তামবর্ণ কদম্বপুষ্পের মকরন্দ 
'আম্বাদন করিতেছে। পুষ্পসমূহ-সম্পকীঁ বায়ুকর্তুক সরসী- 
সলিল ৰিঘূর্ণিত হইতেছে । রমণীয় দ্বিরেফমালা গুলাসমূহে 
পতিত হইতেছে। গুন্স মধ্যে অতি ভীত মৃগসমূহ 
ধাস করিতেছে এবং তত্রত্য বাযুস্পর্শও প্রাণিগণের 
মোক্ষ দান করে। চত্্রকিরণ তুল্য নানাবর্ণ মনোহর তিলক, 
'সিনদূর, কুস্কুম ও কুহুত্তসপ্মিত অশোক এবং স্ব্ণহ্যাতি 
তুল্য কর্ণিকার বৃক্ষের কুনুমনিকরযুক্ত বিশাল শাখায় কোন 
স্থান অতি মনোরম হইয়াছে । কোন শ্থানে ভূভাগ অগ্জন- 
চর্ণ। সদৃশ কুহুম সমূহে, কোথায় বিজ্রম তুল্য দীপ্তিশালী, 
পু্পজালে কুত্রাপি কাঞ্চনসঙ্কাশ কুহ্নুমরাজিতে নিচিত 
হইয়াছে । পুন্রাগর্ক্ষে শত শত পক্ষী কুঙগন করিতেছে, 
রক্তাশোক স্ববকতরে বিনত হইয়াছে । উদ্ঠানের রমণীয় 
উপাস্তদেশে ক্লেশহর ভবন রহিয়াছে এবং প্রফুল্ল পক্কোজে 
জমরগণ বিলাস করিতেছে । সকল ভূবনের ঘর্তী লৌক- 
নাথ মহাদেব, হিযালয় কন্তা ভগবতী ও মত্ত হুষ্টপুষ্ট প্রিয় 
প্রমথ প্রধান সমভিব্যাহারে বিবিধ বিল'স-তরুপূর্ণ অতি 
রমতীয় উগ্ান দেবীকে দর্শন করাইয়াছিলেন | মহাদেব 
বনজাত সুন্দর শত শত পুপ্পে দিব্য আভরণ প্রস্তত করিয়া 
দেবীকে তৃষিত করিয়াছিলেন। হিমালয় সুতা দেবীও শত 
শত মনোহর কুস্ুমে ভক্িপুর্বক দেবদেব শঙ্করকে ভূষিত 
করিয়াছিলেন। ভগবতী দেবপুজ্য মহাদেবকে পুজা এবং 
অতি রমণীয় উদ্যান দর্শন করিয়! নন্দী প্রভৃতি গণেশ্বরসহ 
অবশ্থিত দেবকে প্রণাম করিয়। কহিলেন। হে দেব! 
অসাধারণ শ্রীসম্পন্ন উদ্যান দর্শন করাইয়াছেন, এখন 
এই ক্ষেত্রের সকল গুণ আমার নিকট প্রকাশ করুন। 
ছে দেবেশ! এই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সর্বপ্রকার মাহাস্্ 
আপনি বলুন ॥ ২৭৩৬ ॥ সত কহিলেন, দেবদেব গ্রঙ্থর 
দেবীর সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া, তাহার বদনপস্কজ চুন্বন- 
পুর্র্বক হান্ত করিতে করিতে কহিলেন। শ্ীভগবান্‌ 
কহিলেন, _এই আমার বারাণসীক্ষেত্র অতি গোপ্য, ইহা 
সকল জন্তরই মোক্ষের হেতু । হে দেবি! .এই স্থানে 
-সিঙ্গণ স্র্বদা আমার, ব্রতধার৭ করত আমার লোকে 
প্লদঘনকামনায় নানাচিহ ধারণপুর্ধক যুক্তাত্বা ও জিতে- 
শরির হইয়া,পরম যোগ অভ্যাস করিতেছে। নানাবৃজ্ষ- 


পরিব্যাপ্ত, নানাপন্ষীশোভিত কমল-উৎপল ও ,অন্তান্ত 





'লিঙ্গপুরাণ। 


পুষ্পরুক্ত সরোবরদ্ধারা সমলঙ্কৃত, সর্বধা অগ্গরোগণ ও 
গন্ধসেবিত, এই ক্ষেত্রে যেহেতু সর্বদা আমার বাল করিতে 
ইচ্ছা হয়) তাহা শ্রবণ কর। এই স্থানে আমার তত্ত 
আমাতে মন ও ক্রিয়া অর্পণ করিলে যেমন মোক্ষ প্রাপ্ত 
হয়, অন্ত কুত্রাপি সেন্তূপ হয় না। হে দেবি! প্রানগৎ 
এই স্থানে মৃত হইলে নিশ্চয়, মোক্ষ লাভ করে। আমার 
এই নিব্যি পুর অতি গোপনীয়, ত্রহ্ষাদি ও গ্দুমুনু সিদ্ধগৎ 
এই ক্ষেত্র অবগত আছেন। অতএব এই ক্ষেত্র আছি 
শ্রেষ্ঠ ও আমার প্রধান গ্রতি, যেহেতু আমি এই. কবে 
ত্যাগ করি নাই ও কখন করিব না, সেই নিমিত্ত আমা; 
এই ক্ষেত্র অবিমুক্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নৈমিযারণ্য 
কুরুক্ষেত্র, গঙ্গাদ্বার ও পুক্বরে ক্বান ও সেবা করিলে মো 
হয় না, কিন্তু এই স্থানে সেই মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায় 
অতএব পূর্বোক্ত তীর্থ হইতে এই তীর্থ প্রধান। প্রয়াণ 
মোক্ষ হয় এবং আমার পরিগ্রহবশতঃ এই স্থানে মোক 
হয়। কিন্ত প্রয়াগ হইতেও এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র শুভ 
সত্য ধর্মের মধ্যে উপনিষৎ শম মোক্ষের উপনিষং 
কিন্ত মহধিগৃণও তীর্থক্ষেত্রের উপনিষৎ এই বারাণসীবে 
জ্ঞাত নহেন। জন্তু ভোজন, নিদ্রা, ক্রীড়া ও বিবিধ কার 
করিতে করিতে ও অবিমুক্ত ক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করি 
নিশ্চয় মোক্ষ প্রাপ্ত হয়। কাশীপুরী ব্যতীত হর্গে সহ 
ইন্্ত্বও কিছু নয়, বরং মানব পাঁপ সহজ্র করিয়া কাশ 
পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয় সেও উত্তম |২৮-_৪৯ | "অতএ 
মহাতপা জৈশীষব্য যে স্থানে অসাধারণ 'িদ্ধিলাভ করিয় 
ছেন, মানব মুক্তির জন্য সেই অবিমুক্ত ক্ষেত্রের সে 
করিবে) সেই ক্ষেত্রে নিত্য আমাকে ধ্যান করিলে যোগার 
দীপ্তি হয় এবং দেবগণেরও ছুল্প ভ পরম কৈবল্য প্রাপ্ত হয় 
সর্ববসিদ্ধাস্তজ্ঞ অব্যক্ত লিঙ্গ মুনিগণ এই স্থানেই হুর্ল' 
মুক্তিলাভ করেন, অন্ত কুত্রাপি তাহার লাভ হয় না। আঁ 
সেই মুনিগণকে অনুত্তম যোগৈশ্বরধ্য বলি ও আপনার সাযুর 
এবং ভাহাদিগের ইপ্সিত শ্থান দান করি। কুবের আমা 
সকল ক্রিয়া অর্পণ করিয়া এই ক্ষেত্রের সেবা করাষ গণেশ 
প্রাপ্ত হইয়াছে এবং আমার ভক্ত সম্বর্তনামে যে ধাষি হই 
বেন, তিনি ও এই শ্থানে আমার আরাধন! করিয়া সর্ধবোত 
সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন। পরাশরপুক্র যোগনিরত মহাত' 

ধষি, বেদসংস্থাপক আমার ভক্ত হইবেন, হে পদ্মনযনে 

তিনি এইক্ষেত্রে পরম প্রীতি লাভ করিবেন। দেবধিগণে 

সহিত ব্রঙ্ধা, বিষণ, দিবাকর, দেবরাজ ইন অন্ত মহা 

দেবগ্রণ সকলেই এইস্থানে আমার উপাসনা করিতেছেন 

্রচ্ছন্নরূগী অন্ত মহাত্মা ঘোগীগণ অনন্তচিত্তে এইস্থা! 

আমার উপাসনা করিতেছেন। ধশ্মচিস্তরহিত বিষয়াসৎ 

চিত মানবও এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিলে আর সংসা 

জন্মগ্রহণ করে না । যাহারা সমতৃহীন, ধীর, সত্বিক প্র 

জিতেজ্িয়,। রতপরায়ণ, ও আরম্তত্যারী, তাহারা সক 

আমার স্বরপত্ প্রাপ্ত হয়। সংঙ্গত্যা্গী ধীমান্‌ মানব 

দেবদেবকে প্রাপ্ত হইলে আমার প্রসাদ মোক্ষ লাভ ক 

যোগীগণ সহম্্র হত্র জন্মাস্বরে যাহ! প্রাণ্ড হন না,..( 

হুত্রতে ! এইক্ষেত্রে আমার  প্রসাদে সেই মোক্ষ প্রাপ্ত হা 


পূর্ধবভাঁগ । 


পূর্বে ্ধা এই স্থানে কৈলাস ভবন ক্থাপিত করিয়াছিলেন । 
এই সেইদিব্য গোষ্েক্ষক ক্ষেত্র দর্শন কর। মানব গোপ্রে- 
ক্ষক ক্ষেত্রে গমনপূর্বক আয়াকে দর্শন করিলে হুর্গীতি 
প্রাপ্ত হয়না ও কন্ধব হইতে মুক্ত হয়। এই কপিলাহ্দ 
বঙ্গা কর্তৃক গোহঞ্ধ হ্বারা নিশ্মিত হইয়াছে । এই তীর্থ 
অতিশয় পুণ্যপ্রদ্, এইস্থানে আমি বৃষপ্বজ নামে অভিহিত 
হইয়া সর্ধর্ধী সন্িধান করিয়াছি ইহা দর্শন করিতেছ 
| ৮--৭*॥ হে দেবি! ভদ্রতডোয় নামক হুদ দর্শন কর, 
বরঙ্ধা এই হৃদ নির্বাণ করিয়াছেন । সকল দেবগণ এই স্থানে 
আমাকে “হে ঈীশ! শান্ত হউন” বলিয়া প্রসন্ন করিয়া- 
ছেন। আমিও উপশাস্ত হইয়াছিলাম। এই স্থানে ব্রহ্গা 
আমাকে আনয়নপুর্ধক স্থাপন করিয়াছেন। ব্রহ্মার নিকট 
সংগ্রহ করিয়৷ বিষণ, পুনর্ধবার স্থাপন করিয়াছেন। অনভ্র 
সংবিগ্রচিত্ত ব্রহ্মা কর্তৃক বিষুঃ অভিহিত হইয়াছেন যে, 
আমি এই লিঙ্গ আনয়ন করিয়াছি, তুমি কিজন্ত স্থাপন 
করিলে? তখন বিষ্ু-কুপিতানন ব্রহ্মাকে কহিলেন, কুদ্রেদেবে 
আমার অতি মহতী ভক্তি, আমি এই লিঙ্গ-মংস্থাপন 
করিলাম ; কিন্ত এ লিঙ্গ তোমার নামেই খ্যাত হইবে। 
সেই জন্ত আমি এই স্থানে হিরণ্যগর্ভ নামে অবস্থান 
করিতেছি । এই দেবেশকে দর্শন করিয়া নর আমার লোকে 
গমন করে। অনস্তর ব্রহ্মা পুনর্ধার পরম ভক্তিসহুকারে 
ধধাবিধানে আমার এই শুভ লিঙ্গ শ্থাপন করিয়াছেন । 
আমি খ্রইুস্থানে শ্বলীনেশ্বর নামে স্বয়ৎ অগত হইয়াছি। 
মানব এইস্থানে প্রাণত্যাগ .করিলে আর কুত্রাপি জন্মগ্রহণ 
করে না। ষোশীদিগের যে অসাধারণ গতি, তাহার সেই 
গতি হয়। আমি এইদেশে দেব কণ্টক, দপিত বলবান্‌ 
'দৈত্যকে ব্যাঞ্ররূপে নিহত করিয়াছি ; অতএব নিত্য ব্যাগ্রেশ্বর 
নামে আধখ্যাত হইয়! এইস্থানে অবস্থান করিতেছি। এই 
ব্যাস্ত্েশ্বর শিবকে দর্শন করিষা মানব কখন হুর্গতি প্রাপ্ত হয় 
ন|। ব্রক্ম। উৎপল ও বিদল নামক যে দৈত্যদ্বয়কে বধ করিয়া 
ছিলেন, তুমিই এই শ্থানে সেই দপিত দৈত্যদ্বয়কে অবজ্ঞার 
সহিত কন্দুকদ্ধারা রণে নিহত করিয়াছিলে। সেই কন্দুকে আমি 
লিঙ্গরূপে অবস্থিত, প্রথমে গণনায়কগণের সহিত এই স্থানে 
আগমনপুর্বক অবস্থান করিয়াছি। অতএব এই আমার 
প্রথম স্থান, ইহা অতি পুণ্যদর্শন। দেবগণ ইহার চতুর্দিকে 
লিঙ্গমূহ স্থাপন করিয়াছেন। এজন্য মানব নিরত হইয়! 
এই স্থান দর্শন করিলে অন্তদেহে আমার প্রমথ হয়। 
তোমার পিতা হিমালয় এই শ্থানকে আমার প্রিয় ও ছিতকর 
বলিয়! জ্ঞাত হইয়া স্বয়ং লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিপ়াছেন। এ লিঙ্গ 
শৈলেশ্বর নামে খ্যাত হইয়াছে, তুমি উহা আদারপূর্য্বক 
দর্শন কর। হেদেবি! মানব ইহা দর্শন করিলে হূর্গত়ি 
প্রাপ্ত হয় না। এই পাঁপনাশিনী পুণ্যদার়িনী বক্ষণানায়ী 
নদী, এই ক্ষেত্রকে অলন্কৃত করিয়া জাহবীর সহিত সঙ্গত 

। শ্রদ্ধা গঙ্গা ও বরুণার সঙ্গমে সঙ্গমেশ্বর নামে 
ঈগতে বিখ্যাত উত্ধম লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন, তুমি দর্শন 
কর। যেষ্া্গব দ্েবনধীর সঙ্গমে কান করিয়া শুটি হইয়া 
স্যেশ্বরের পুজ! করে, তাহার জন্ঘভয় কোধায়? আমি 
বিবেচনা করি, এই মহাক্ষেত্র যোদীদিগের উত্তম নিবাস 


ৃ ১২৭ 
স্থান। যেস্ছানে আমি ছেত্রমধ্যে অগ্র হইয়া মধ্যমেশ্বর 
নামে খ্যাত হইয়া অবস্থান করিতেছি ॥ ৭১--৯* ॥ এই 
স্থান মদীয় ব্রতচারী সিদ্ধদিগের এবং মোক্ষলিগ্স জ্কানধোগ- 
নিরত যোশীদিগের বাস স্থান। এই মধ্যমেশ্বরের দর্শন 
করিলে জন্মের প্রতি শোক হয় না। আর সমন সিদ্ধ ও 
দেব-পুজিত শুর্রেশ্বর নামক যে লি, & লিঙ্গ ভূগপুত্র শুক্র 
কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে । এ লিঙ্গ দর্শন করিলে স্যঃ- 
পাপ হইতে মুক্ত, ও মৃত হইলে আর কখন সংঙারী হয় না। 
পুর্ববকালে দেবকন্টক এক অস্থর ব্রদ্ষার নিকট বর লাভ 
করিয়া জন্ুকরূপে অতি সাবধানে অবস্থান করিতেছি? 
ছে হিমালয়পুত্রি! আমি তাহাকে নিহত করি, মেই জন্ত 
আমি অদ্যাপি জগতে জস্থুকেশ বলিয়া বিখ্যাতে আছ্ছি। 
সেই সুরাহুর নমস্ৃত দেবেশকে দর্শন করিলে সকল 
অভিলধিত ফল লাভ করা যায়। শুক্র প্রভৃতি গ্রহগণ 
পুণ্য ও সর্ধকামপ্রদ লিঙ্গ সমূহ শ্থাপন করিয়াছেন, তুমি 
এই সকল দর্শন কর। হো পার্ধতি! এরূপ এই সকল 
অতি পবিত্র আমার বাসস্থান বলিলাম, এখন হথ বাক্য 
শ্রবণ কর। হে চার্বাঙ্গি! এই ক্ষেত্র চতুদ্দিকে চতুঃক্রোশ, 
অতএব ইহা! যোজনমাত্র, এই ক্ষেত্র মৃত্যুকালে মোক্গপ্রগান 
করে। মহালয়পর্ধতে ও কেদারে সংশ্থিত আমাকে দর্শন 
করিলে মানবগণে শত প্রাপ্ত হয় এবং এই ক্ষেত্রে মোক্ষ 
লাভ করিতে পারে। গ্াণপত্য লাভ ও উত্তম মুক্তি, 
হয় বলিয়া মহলিয় মধ্যম কেদার হইতেই এই অবিমুক্ত ক্ষেত্র 
পুণ্যতম বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৯১--১*২॥ কেদারক্ষেত্র 
ও মহালয় মধ্যম ভূর্লোকে আর আর যে আমার পুণ্যন্থান 
আছে, তাহা হইতে এই ক্ষেত্র অেষ্ঠতম; যেহেতু এই স্থানে 
থাকিয়া এই সমুদয় লোক সৃষ্টি করিয়াছি, এই জগ্ত এই 
ক্রেত্রুত। কখন এই ক্ষেত্র আমাকর্ৃক মুক্ত হয় নাই, 
এজন্য ইহার নাম অবিমুক্ত হইয়াছে। মানব আমার 
অবিমুক্ত লিঙ্গ দর্শন করিলে তৎলণাৎ সকল পাপ ও পণ 
পাশ হইতে মুক্ত হয়। শৈলেশ, সঙ্গমেশ, স্বললেশ, 
মধ্যমেশ্বর, হিরণ্য-গর্ভেশ্বর, গোপ্রেক্ষক, বৃষধ্বল উপশাস্তশিব 
জোষ্টস্থান নিবাসী, শুক্রেশ্বর, ব্যাত্্েশ্বর ও জন্মুকেশ্বর লিঙ্ন 
দর্শন করিলে মানব কখন ছুঃখসাগর সংসারে জন্ম গ্রহণ 
করে না। হৃত কহিলেন, মহাদেব ইহ। কহিয়া সকলদিকে 
অবলোকন করিতে লাগিলেন। অনস্তর দিগ্িলোকন করিয়া 
মহাদেব অবস্থান করিলে অকম্মাৎ সেই সমস্ত দেশ 
প্রজ্জবলিত হইয়া উঠিল। অনস্তর পাশুপত ব্রতধারী, ভম্ম- 
লেপনে শুভ্রশরীর মহেশ্বর-পরায়ণ নিয়মব্রতধারী শত শত 
সিষ্ধগণ আগমনপুর্ধ্ষক মহেশ্বরকে নমস্কার করিল। যোগেশকে 
উত্তমরূপে দর্শন করিয়! ধ্যানপর অংত্বাতে মনকে অব- 
লম্িত করিয়া শিবে' লীযনমানের স্তায় অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। সিন্ধগণ এইরূপে অবস্থান করিলে দেবদেক 
উম্বাপতি অস্তকালে জগৎকে একস্থ করিবার জন্যই যেন 
পরমমূর্তি ধারণ করিয়া পরমপুরুষ প্রভু অবপ্বান করিতে 
লাগিলেন। সেই জগত্প্রডু মহাদেব পরমসূর্তি অবলম্বন 
করিলে গিরিরাজ নশদিনীর রোম হর্থ হয়! উঠিল, ভিসি । 
আর সেই সুর্তি দর্শনে শক্ত হইলেন ন॥ ১*৩--১৯ 


০০ 
বনত্তর পরসেশ্বরী প্রেরৃতিস্থিত অ্ঃপুর্ব্ব আকার জ্ঞান 
করিয়া যোগষলে প্রদ্কতিমূর্তি পরিগ্রহ করিয়। মহাত্মা 
হরের ঘুগ্তি ঘর্শন করিতে পারিলেন। অনন্তর সেই ঘোদী- 
গণ হারের লক্ষ্য অবলম্বনপূরধ্বক দর্ধলিঞ শরীর হইয়া পূর্বব- 
প্রকাশিত পাপহর পঞ্চাক্ষর বীজন্মরণ করিতে করিতে 
পুক্রুষের হাদয়ে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অনন্তর মহাদেব স্বীয় 
বু নীললোহিত মু্তিস্থ করিলেন। তখন হৃরোমা শৈল- 
মপিনী ঘ্ভব করিতে করিতে মহাদেব-চ়ণে নমস্কারপূরধ্কক 
কহিলেন, হে ভগবনূ! ইহার! কে? তখন সুরশ্রেষ্ঠ মহাদেব 
গিরীক্নন্দিনী দেবীকে কহিলেন, হে ভামিনি। ভক্তিমান্‌ 
ছিজোতমগণ মদীয় ভ্রত আগ্রয় করিয়া এক জন্মেই যে যে 
যোগ অভ্যাস করিয়াছেন, দেই যোগ এই ক্ষেত্েরও আমাতে 
তক্তির প্রভাবে আমি স্বয়ৎ মুর্তি প্রকশে করিয়া তাহাদিগের 
প্রতি অনুগ্রহ করিয়া! থাকি! অতএব এই ব্রহ্মাদি বেদ- 
বিশ্রেক্র, সিদ্ধ ও তগস্থিগণক্তক সেবিত এইক্ষেত্র অতি 
শ্রহৎ। প্রতি মাসের উভয়পক্ষের অষ্টমী ও চতুর্দশীতে 
সফল পর্বে বিযুষ ও অয়ন সংক্রান্তিতে চত্র ও হৃর্ধ্য গ্রহনে 
কাণ্তিকীপৌর্ণমাসীতে সকল তীর্থ, বারানমীতে আগমন- 
ূর্ধ্বক জাহুবীর উপাসনা করেন। উত্তরবাহিনী পুণ্যদায়িনী 
আমার মৌলিবিনির্গতা তোমার পিত! গিরিরাজে শড- 
কারিমী কন্তা পুণ্য-স্থানন্থিতা পুণ্যদায়িনী পুণ্যদিকৃপ্রবাহিনী 
'ভাগীরথীকে যাহারা চতুর্দিক হইতে আগনপূর্ববক জনা 
করেন; হে বরাননে! তাহাদিগকে শ্রবপ কর। সার্ধশত 
তীর্ঘের সহিত মিলিত কুরুক্ষেত্র, পুক্ষর, নিমিষ, পৃথুদক প্রস্নাগ, 
ক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র ও তীর্থ সংযুক্ত নৈমিষ। সর্ধদিক্‌ হইতে 
ক্ষেত্রসমূহ দেবতা, স্বীষি, সন্ধ্যা, খতৃ, সকল নদী, সকল সরো- 
বর, সপ্তসমূদ্, ও কৃৎক্গ তীর্থসমূহ সকল পর্ষরে ভাশগীরখীতে 
আগমন করিবে। হে পরমেশ্বরি! অবিমুক্তেশ্বর, ত্রিবিষ্টপ 
ও কাল ভৈরব সম্লিধানে গমন করিয়া সকল পূর্বে পর্বে 
পাপরাশি ধৌত করে। পৃথিবীতে যে সকল পবিত্র আয়তন 
আছে, তাহারা সকলে. প্রতি পর্বে আগমনপূর্ববক পাপ- 
বিশাশন অবিমুক্ত ক্ষেত্রে প্রবেশ করে ॥ ১১৫--১৩৩॥ 
কেদারে মহালয়ে, ষেলিঙ্গ আছে এবং মধ্যমেশ্বর। পাশু- 
পতেশ্বর, শঙ্ষুকর্ণেশ্বর, উভয় গোকর্ণ, ক্রমচণ্ডেখর, তদ্রেশ্বর, 
স্থানেশ্বর) একাগ্র, কালেশ্বর, অজেশ্বর, ভৈরবেশ্বর, ওক্কারেশ্বর, 
'্মরেশ্বর, জ্যোতিশ্ময়। ভন্মগাত্র মহাকাল, সেই সকল লি 
সকল পর্বে বারাণসীতে আমাতে প্রবিষ্ট হয়, এই অতিগুহ 
কথা! তোমার নিকট কহিলাম। অত্তএব হে শুভে! জন্ত 
আই প্থানে মৃত হইলে দিব্য মোক্ষপদ ও গায় জান ও 
বিশ্বেশ্বর দর্পন করিলে শতসহশ্র বার সকল যজ্ঞ করিলে যে 
ফল হয়, তাহা সদ্য প্রাপ্ত হয়) ইহা হইতে 'আর কি অস্ঠুত 
আছে। ভূমি ও পর্বতে যে সকল মুখ আবৃতন আছে, সেই 
কল হইতে এই অবিযুস্ক ক্ষেত্রকে শ্রেষ্ঠতর জ্ঞান কর, ইহ 
ক্সামার বাঁকয। হ্বিজগণ বলিয়াছেন; অধিশবে বেদে 
পাপ বলিয়া! উদ্ হুইয্লান্ে। সেই গাপকর্তৃক্ষ মুক্ত ও আমার 
গেধিত*গইদম্য এই. ক্ষেত্র অবিষুত্ত বলিয়া আধ্যাত হই- 
যাছে। ততগবান্‌ সর্বলো্ষ মহেখ্বর কর ইহা ৬ ক 
এ দেবেশি! * আমার ক্লবিমুক্ত গৃহ দর্শন কর) এ 
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বলিয়া! উমাগতি সেই উমার সহিত অনু্বম প্রীপর্বত দর্শস 
করাইলেন এবং সেই সদসন্মর সর্ধবাত্বা মহাদেব সর্াগত, 
সর্ধত্ব হেতু উমার সহিত অবিমুক্তেশ্বরে বাস করিলেন। 
দেবেশ্বর হর শ্রীপর্বত প্রাপ্ত হইয়! দেবীকে ক্ষেত্রসমূহ দর্শন 
করাইতে লাগিলেন । হুতীপ্রভ দিব্য বৈশ্রবণেশ্বর, আশা. 
লিঙ্গ দেবেশ, বলেশ্বর, বিশু প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বর, দক্গিগ দার 
পার্শ কুড়লেশ্বর ঈশ্বর) পূর্ববদ্ধার সমীপে উত্তম ত্রিপুরাস্তক, 
গিরির স্কযায় বিরুদ্ধ সর্ধদেব নমস্কত তিনলোকে বিজ্রুত 
মধ্যমেশ্বর, পুর্ব্বকালে দেবগণ প্রতিষিত বরদ অমরেশ্বর 
গোচন্সেশ্বর, অদ্ভুত ইন্ত্রেশ্বর কাধ্যসিদ্ধি নিমিত ব্রহ্ধ 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বিপুল কর্শেশ্বর ॥ ১৩৪--১৫২ ॥ শ্ীম, 
সিদ্ধবট যাহাতে আমার সর্বদা বাস। অজ কর্তৃং 
নির্মিত দিব্য শুভ অজবিল, সেই বিলেখবরে আমা; 
পাহৃকাছয় আছে। মধ্যম শৃঙ্গে শৃক্গাটকাকার শ্রীদেবী 
প্রতিষ্ঠিত শৃঙ্ষাটকেশ্বর। আর যে মন্লিকার্ুনক ইহ 
আমার শুত্ভবাস। যুগপরিবর্তে রজ কর্তৃক প্রতিষ্িং 
রজেশ্বর কার্তিকেয় প্রতিষ্ঠিত গজেশ্বর, কপোতেশবর পূর্বব 
কালে কোটিগণ সেবিত কোটিশ্বর, হে দেবী! এই 
কোিশ্বর সর্বাপেক্ষা অধিক শুভদায়ক, তুমি এই সকঃ 
দর্শন কর। দক্ষিণে ব্রহ্মা কর্তৃক ছিদেবকুল 
সংজ্ঞক, উত্তরে বিষু কর্তৃক স্থাপিত, শৈলজ নাম এব! 
পশ্চিম পর্বতে আমি ক্রদ্ষেশ্বর মলেশ্বর নামক মহ? প্রমা' 
লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। “হে, ব্রদ্মন্! তুমি মুনিগণে 
সহিত সম্মুখস্থ এই গৃহ অল্কৃত করিয়াছিলে, রুদ্র এই কং 
বলিয়া গৃহে অবস্থান করিয়াছেন। অতএব এই গৃ 
অংশ গৃহ বলিয়া! বিখ্যাত হইয়াছে। হে তীর্থজ্ঞ | সে! 
স্থানে ব্যোমলিঙ্গ নামাক তীর্থ দৃষ্ট হইতেছে এবং স্ব 
প্রতিষ্ঠিত কদন্বেশ্বর, নন্দা্দি কর্তৃক প্রতিষ্টিত গোমগ্লেশব 
এবং শ্রীসম্পন্ন দেবহ্দপ্রান্তে ইন্্াদি সমস্ত দেব কর্তৃ 
স্থাপিত এ সকল আমার স্থান দর্শন কর। হে দেবি 
হারপুরে তোমার হার পতিত হইলে, তুমি জগতের হি 
নিমিত্ত এই হারকুণ্ড করিয়াছ। শিবরদ্রপুরে পর্ধতর' 
কাঁষোপরি তোমার পিতা শৈলরাজ অচলেশ্বর লিঙ্গ চ্ছাপ, 
করিয়াছেন। আমি ব্রহ্গাদি ধষিগণের অহিত এগ্ছা 
অলঙ্কৃত করিয়াছি ॥ ১৫৩--১৬৫॥ হে দেবি! ভোমা 
আত্মজ চণ্ডিকেশ। চণ্ডিকেশ্বর নির্মাণ করিয়াছেন। চগ্ডিব 
নির্শিত শ্থান, উত্তম অস্থি *াতীর্থ, রুচিকেশ্বর, এই সক 
স্থানে ও বিবিধ তীর্ঘে সর্বদা তক্কিপুর্ধক আমার” পুঃ 
করিলে আমার সহিত প্রমোদ লাভ করিতে পারে 
প্রাণত্যাগ করিলে যেমন মুক্তি লাভ ক 
সেইরূপ শ্রীপর্বতে মৃত হইলেও দগ্ধ পাপ হইয়া! মুক্তি্রাং 
হয় )জদেহ নাই। যে এই সকল স্থানে যথাশাযস ঘ্ব 
স্বারা মহাক্মান করে, সে আমার সাষুজ্য প্রার্ধ হয়। শঘ 
পল দ্ৃত হারা ্গান, গঞ্চকবিংশতিপলে অভ্যঙ, ছিসহ্জ প 
দ্বারা মহাত্ান উক্ত হইয়াছে। খব্য ঘ্ত স্বাগ| যধীয় লি 
গান করাইয়া বিশোধনপূর্ধবক, দর্করাদ সর্বদধ্য ও জাল ছা 
অভিষেক করিবে । লিঙ্কশৌধন করিলে শড় ষন্ধেরর ক 
হয়। জান করাইলে লক্ষ ঘ্জ-ফল হয়। পুজা রিং 
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বজ্ছের কল হয়। মঙ্থান্থান করিতে গেলে যদি তকতিপূর্বক 
গদ্ঘমুক জল বা কেধপ জল দ্বারা করে, তবে পুর্ষোক্ত 
ঘবিসহআ্র পলের 'অষ্টগণ 'হইবে। শর্করাদি অনুলেপন 
পঞ্চবিংশতি পল দ্বারা করিবে। শমীপুষ্প, বিশ্বপত্র, পন্বজ 
এবং অস্ঠান্ত তত্কালজাত পুষ্প যখাবিধি মহাদেবকে 
পর্গণ করিকে। বিশ্বপত্রের অলাভ হইলে পূর্ধ্ব-নিবেদিত 
বিশ্বপত্র প্রোক্ষণপুর্ধবক গ্রহণ করিবে। চতুর্োপ বা অষ্টদ্রোণ 
পরিমিত তুলাদি দ্বারা মহাদেব পুজা করিবে । দশদ্রোণ 
বা অষ্টদ্রোখ দ্বারা নৈবেদ্য করিবে। বিত্বহীন ত্রাঙ্গণ 
আঢক পরিমিত তও্লাদি দ্বারা পূজা ও নৈবে্য করিলে 
শতদ্রোণ-সম পুণ্য প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই ॥ ১৬১৭৭ ॥ 
তেরী, মৃদজ, মুরজ, তিমির, পটহার্দি বিবিধ বাদিত্রণিনাদে 
ও বিবিধ নিনাদ করিয়া জাগরণ ও যথাক্রমে প্রার্থনা 
এবং পুত্র, ভৃত্য, দারসপ্বদ্ধী বান্ধব সহ লিঙ্গ প্রদক্ষিণ 
করিয়া প্রার্থনা করিবে। হে সুরেশ্বর শঙ্কর! যে পুজা 
করিলাম, তাহা দ্রব্যহীন, ক্রিয়াহীন, ও শ্রন্ধাহীন, সকল 
অশং করা হইয়াছে কিনা, এই সকল আপনি ক্ষমা করন; 
ইহ] কহিয়া শীপ্র রুদ্রমন্ত্র ও শ্াস্তিমন্ত্র জপ করিবে এবং 
পথচাক্ষরের বীজ জপ করিবে। এইরূপ করিলে সর্ধ্তীর্থ 
সর্বজ্ঞ ও বারাণসী-মরণে যে ফল হয়, সেই ফল প্রাপ্ত হয়; 
ও আমার সাযুজ্য লাভ করে সংশয় নাই। যাহারা আমার 
ভক্তের সহিত আমার প্রিয় নিমিত্ত এই কাধ্য করে না, 
তাহারা আমার ভক্তই , নহে। শ্ৃত কহিলেন, দেবী 
ভগবতী, এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বারাণসী গমনপূর্রক 
অবিমুক্কেশ্বর লিঙ্গকে ও ভুবননায়ক দেবেশ রুদকে পুজা 
করিলেন। মহাত্মা মন্দর পর্বতের তগস্তা হেতু চারুকলার 
সেই মন্দর পর্বতে ক্ষেত্রে কনা করিলেন। তথায় প্রভু 
মহাদেব হিরাপ্যাক্ষতনয় মহাদৈত্য অন্ধকের প্রতি অনুগ্রহ 
করিয়৷ লীলাক্রমে গাণপত্য প্রদান করিয়াছিলেন। আমি 
তোমাদিগের নিকট এই সকল কথা সর্বস্ব কহিলাম। 
যে এই উত্তম ক্ষেত্র-মাহাত্ম্য পাঠ বা শ্রবণ করে, সে সর্ধ- 
ক্ষেত্রে যে পুণ্য হয়, তাহা সহসা লাভ করে। যেমানব 
কতশৌচ জিতেঙ্্িয় ছ্বিজগণকে শ্রবণ করায় সে সকল 
বজ্বের ফল প্রাপ্ত হয় ॥ ১৭৮-_-১৯০ ॥ 
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ত্রিনবতিতম অধ্যায় । 


ষিগণ কহিলেন, অন্ধক নামক দৈত্যেম্ মনোহর 
ক্দরবিশিষ্ট মদ্দরপর্রতে মহাদেব কর্তৃক দমিত হইয়াও 
কিরনপে প্রমধাধিপত্য লাভ করিয়াছিল? এ বিষয় ধাহা 
শ্রবণ করিয়াছেন, সেই প্রন্কৃত ঘটনা আমাদিগকে বলুন। 
হত কহিলেন, অন্ধকের প্রতি ভগবানের অনুগ্রহ, মন্দর 
পর্বতে তাহীর শোষণ, বরলাভ, এই সমুদয় আমি সংক্ষেপে 
বলিতেছি। হিরপ্যাক্ষতুল্য : বীর্ধ্যসম্পয় অন্ধক নামে 
হির্যাক্ষতনয় পূর্বে তপস্যা. করিয়া বিক্রম 'লাভ করিয়া" 


১৯৯ 


সঃ 


ছিল। অন্ধক সাক্ষাৎ রক্ষার প্রসাদে অব্াত্ব প্রা 
হইয়া পুর্বে ব্রেলোক্য ভোগ করিয়া অবলীলাক্রমে ইন্্রপূর 
জয় করত ইন্ত্রকে ত্রাদিত করিয়াছিল। সথরগণ, তৎকর্ৃক 
বাধিত, তাড়িত, বন্ধ ও পাতিত হইয়া নারায়ণকে অগ্রসর 
করত ভীতচিত্কে মন্দরপর্বতে প্রবেশ করিয়াছিলেন। 
মহান্ুর অন্ধক দেবগণকে পীড়িত করি যদৃচ্ছাত্রমে চারু. 
কন্দর মন্দরপর্ধধতে গমন করিয়াছিল। অনস্তর সাধ্যগণের 
সমস্ত সুরেজগণ হুরেশ্বর মহেশের নিকট গমনপূর্বক 
কহিলেন, দৈত্যরাজের বীর্ধ্ে আমাদিগের অঙ্গ বিভিন্ন হুই- 
য়াছে এবং তাহার শস্ত্রাধাতে ছিমবিচ্ছিন্ন হইয়াছি। তব 
বান মহেশ্বর অনুপম দৈত্যবৃত্তাত্ত শ্রবণ করত গণেশ্বরের 
সহিত অন্ধকাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ১৯ ॥ তথান্ন 
ইঞ্সা, স্রহ্ষা, খিষ্চ প্রভৃতি সুরেশ্বরগণ মস্তকে অঞ্জলি বন্ধন, 
পূর্বক চতুর্দিকে ভগবানের জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। 
জনভ্তর মহাগেব অন্ধকের কোটি কোর্ট শত অর সৈল্ভ 
ভম্মসাৎ করিয়া অন্ধককে শৃল তারা নির্ভিন্ন করিলেন। তখন 
পিতামহ দঞ্ধ'পাপ অন্ধককে শৃলে গ্রধিত দেখিয়া মহাদেবকে 
প্রণামপূর্ধ্বক হর্ধনিনাদ করিতে লাগিলেন। দেধগণ ত্রঙ্ধার 


নাদ শ্রবণে মহাদেবকে প্রণাম করিয়া নাদ করিতে লাগি-' 


লেন। মুনিগণ নৃত্য করিতে লাগিলেন । গণনায়কগণ হর্ধমুক্ত 
হইলেন। তখন দেবগণ মহাদেবের উপর পুষ্পবৃত্রি করিতে 
লাগিলেন। অখিল ত্রেলোক্য হর্ধবশে আনন্দিত হইয়। 
নিনাদ করিতে লাগিল। তখন অগ্ধক অগ্নিদ্বারা দঞ্চ ও 
শূলে প্রোত হইয়া মৃতের ম্যায় রহিলেন এবং সাত্বিকভাব 
অবলম্বনপুর্ধক মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল, আমি 
জন্মাস্তরেও মহাদেব শিবকর্তৃক দগ্ধ হইয়।ছি, পূর্বে সাক্ষাৎ 
শু আমাকর্তৃক আরাধিত হইয়াছেন; সেই আরাধনা- 
ফলেই আমি ইহা লাভ করিলাম। অগ্ভথা কিরপে মহা- 
দেবের এত অনুগ্রহ উপপন্ন হয়। যে ব্যক্তি প্রাণাস্তে 
একবার শিবের ম্মরণ করে, সে শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হয়) 
বহুবার স্মরণ করিলে যে কি, হয় তাহা কি বলিব? ঘগবান্‌ 
ব্রহ্মা, বিযুং ও ইন্্রাদি সকল দেবগণ, ধাহ!র শরণ।পন্ন হইয়া 
অবন্থান করিতেছেন, তাহারই শরণাগত হওয়া উচিত। 
সেই ছুরাত্মা অন্ধক এইরূপ চিন্তা করিয়া পুণা-গৌরব হেতু 
সগণ অন্ধকার্দন ঈশান শিবের স্ব করিতে লাগিল । ভগবান 
পরমাপ্ডিহর হ্থরেশ্বর নীললোহিত হর, তত্কর্তৃক প্রাধিত 
হইয়া দয়ার সহিত শুলাগ্রস্থিত হিরণ্যাগ তগয়ের প্রতি 
দৃষ্টিপাতপুর্বাক কহিয়াছিলেন ॥ ১০--২১॥ হে বৎস! 
তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তোমার মঙ্গল হউক) হে 
দৈত্যেজ্র অন্ধক! আমি বরদ হইয়াছি; বর প্রার্থনা কর) 
তোমার কোন্‌ অতী্ট সিদ্ধ করিব.। তখন হিরণ্যাক্ষতনয় 
মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া হর্ষগদ্গদ বাক্যে মহাদেবকে 
কহিল, হে ভক্তের পীড়ানাশক দেবদেব ভগনন্‌ শঙ্কর । 
ধদি আপনি প্রসন্ন হইয়া বরদান করেন, তবে এই 
মাত্র প্রার্থনা করি যে, আপনাতে যেন আমার ভক্তি 
হয়। মহাদেবও মহাতা জন্ধকের বক্য শ্রবণ করিয়া, 
দৈত্যে্রকে শূল হইতে অবরোপিত করিয়া দু ওদ্ধ শিষ- 
ভক্তি ও প্রমথাধিপত্য প্রদান করিলেন। অন্ধক গণ. 
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পত্যযে.প্রতি্টিত হইলে 'ইন্ত্রাদি দেবগণ তাহাকে প্রণাম 
করিলেন | ২২--২৬॥ 


, " ব্রিনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


চতুর্নবতিতম অধ্যায় । 

.. খধিগণ কহিলেন, হে হত! এই অন্ধকের পিতা 

হুদারুণ দৈত্য-হিরণ্যাক্ষ কিরূপে বিঞু কর্তৃক হুদিত হইয়া- 
ছিল? বিষণ কি নিমিন্ত বরাহ হইয্লাছিলেন এবং তাহার 
শৃঙ্গই বা কিরূপে মহেশ্বরের ভূষণ হইয়াছিল, আপনি এই 
সঞ্ল বিশেষরূপে বলুন। হৃত কহিলেন, পূর্ববকালে হিরণ্য- 
কশিপুর ভ্রাতা ও অন্ধকের পিতা কালান্তকোপম হিরণ্যাক্ষ 
নামক দৈত্যেশ্্ দেবগণকে জয় করিয়া এই ইন্দীবর-প্রভা 
ধরলীকে রসাতলে লইয়! বন্দী করিয়াছিল। অনস্তর দ্েেবগণ 
বলবান্‌ ক্রুর দুরাত্মা দৈত্যমুখ্য হিরণ্যাক্ষ কর্তৃত ধাৰিত, 
তাড়িত ও বন্ধ হইয়া, পরিক্নান মুখে ব্রহ্মার সহিত মিলিত 
হইয়া দৈত্য-কোটিমর্দন বিষ্থকে মস্তক দ্বারা প্রণাম করিয়া 
তাহার নিকট ধরণীর বন্ধন নিবেদন করিলেন। ভগবান 
বিছ্ু এইরূপ ধর্পণীবন্ধন শ্রবণ করিয়া যেমন লিঙ্গ প্রাছুর্ভাব- 
কালে বরাহমূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ যজ্ঞবরাহ- 
মুর্তি ধারণ করিয়া দংঘ্রাগ্রকোটি দ্বারা দৈত্যগণের সহিত 
মহাবল দৈত্যেক্্রকে নিহত করিয়া দৈত্যাস্তকৃৎ প্রভু দীপ্তি 
পাইয়াছিলেন। বি পুর্বে কলপ্রারস্ত সময়ে রসাতলে প্রবেশ 
করিয়। যেমন বহুধাদেবীকে আনয়ন করিয়াছিপ্েন, সেইবূপ 
আবার রসাতলে প্রবেশ করিয়া) সেই দেবীকে আনয়নপূর্ব্বক 
আপনার অনস্থ করিলেন। অনম্তর দেবদেব পিতামহ 
ইন্জা্ি দেবগণের সহিত হর্ষ গদৃগদ্বাকো দেবেখর নারায়ণের 
স্তব করিতে লাগিলেন। আমরা দংগ্রী ও দণ্ডী শাশ্বত 
বরাহকে নমস্কার করি) যান নারায়ণ, সর্বময় ব্রঙ্গ ও 
পরমাত্বা, কর্তা, ধরণীধারক, অন্থরগণের স্বয়ং সংহত্তা, 
স্বরেজগণের কর্তা ও নেতা এবং অধিলের শান্তা, *র্তাহাকে 
নমস্কার। আপনিই অষ্টমূর্তি, অনস্তমুর্ত, আদিদেব ও 
সর্বজ্ঞ। হেহ্রেশ! লোকেশ! বরাহ! বিষ্ণো! আপনি 
সকল জন করিয়াছেন, আপনি প্রনন্ন হউন। হেবিষ্ণ! 
আপনি "খ্রাগ্রভাগের মুখাগ্রের কোটি ভাগের একাদ্ধভাগ 
দ্বারা পুত্র ও ভৃত্যের সহিত দৈতা-প্রধানগণকে হত 
করিয়াছেন। হেব! হেধরেশ! আপনি ধরণীর উদ্ধার 
করিয়ছেন। হে ধরাকার! হে স্রাস্বরসেবিত চন্দ্রবন্ত 
সমস্ত পর্বত, সমস্ত জল, সমস্ত সমুদ্রের সহিত ধরণী আপন 
কর্তৃক দশনমগ্ডলে ধ্বত হইয়াছে। হে বিভো দেবেশু! 
আপনিই অহ্রেশ্বরগণকে জয় করিয়৷ দেবসমূহকে জয়ী 
করিয়াছেন এবং আপনিই, সরস্বতীযুক্ত ব্রচ্মাকে « তোমার 
বাক্য সত; হইবে,” এই বরদান করিয়াছেন। আপনার 
রোমে সকল অমরেশ্বর,নয়নহ্থয়ে শশী ও হুর্য,পদ্বয়ে রসাতল- 
পা বসুন্ধরা এবং পৃঠদেশে সকল তারকাদি নিহিত। ১-১৭॥ 
ছে ভগবন্‌ !,আপনি কল্পারভে রসাতলগতা অবলা ধরণীর 
ভন্ধার করিয়াছেন। হে জগদ্গুরো! আপনিই সমুদয় ধারণ 
(করিতেছেন । « নারায়ণ-নীভিকমলোৎপন্ন বাকৃপতি প্রজাপতি 


লিঙ্গপুরাণ। 


দেবগণের সহিত এইরূপ বহুবিধ স্তব ও অর্চন পূর্বক 
প্রণাম কারয়া বিষ হইতে বহুবিধ বরলাভ করিলেন। 
অনস্তর মুনীল্ত্গণও পৃথিবীকে বিস্মকর্তৃক উদ্ধৃত দেখিয়া 
নারায়ণ-সন্নিধানে মন্তকে মৃত্তিকা আরোপধপুর্বক নম. 
স্কার করিয়া কহিলেন, হে বরপ্রদে! তুমি বরাহরপী 
অক্রিষ্টকর্দা শতবাছ বিষণ বর্তৃক উদ্ধত হুইয়াছ। হে 
মহাভাগে! অব্যয়ে! ধরণি! তুমি ভূমি ও৪ধেনুত্বরূপ। 
হে মৃত্তিকে! তুমি লোকের ধরণী; আমাদিগ্ের পাপ হরণ 
কর। হে পদ্ালোচনে | বরদে! আমরা বাক্য মন ও'কর্খু 
দ্বারা যে সকল পাপ করি, তাহা তৃমি প্রসর হইয়া "নাশ 
কর, আম্রা তাহাতেই জীবিত থাকি। ধরণী ব্রাহ্ষণগণ 
কর্তৃক এইরূপে অভিহিত হইয়া কহিলেন ;--হে ছিজগণ | 
বরাহদৎ্ট্রাবিভিম্ন ধরণীর মৃত্তিকা যে নর এই মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক 
ধারণ করে, সে পাপ হইতে মুক্ত ও পৃথিবীতে পুত্রপৌজ্াদি- 
সমন্বিত হইয়া আফুস্মানৃ, বলব।ন্‌ এবং ধন্য হয়; করাতে 
স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়া তুরগণের সহিত প্রমোদ অনুভব করে। 
অনস্তর ভগবান্‌ বিষু। অন, বরাহরূপ ত্যাগ করি! 
দ্ষীরসাগরে গমন করিলে সেই ধীমান দেবদেব বিষ্কুর 
দংষ্রভরে আক্রান্ত ধরণী চলিত হইয়াছিলেন। মহাদেব 
য্ঘৃচ্ছাক্রমে তাহা দর্শন করিয়া আপনার ভূষণ নিমিত্ত সেই 
দংগ্রা গ্রহণ করিলেন এবং শ্বশুর নিকটে বিশাল বক্ষ-স্থলে 
তাহ ধারণ করিলেন। দেবদেব মহাদেব অবলীলাক্রমে 
দষ্রা! ধারণপূর্ব্বক ধরণীকে নিশ্চল করিলে ইজ্রাদি দেবগণ 
তাহার বৈভবের স্তব করিতে লাগিলেন; বিভু মহাদেব 
ভুতগণের প্রলয়কালে বিষ ব্রঙ্গী ও অন্যান্ত দেবগণের 
কলেবর যদি স্বীয় অঙ্গে ধারণ ন! করিতেন, তবে কিরূপে 
বিপ্রগণের মুক্তি হইত, এই জন্য মহাদেব বরাহদংঘ্্া- 
বিশিষ্ট ॥ ১৮--৩১ ॥ 


চতুন বতিতম অধ্যায় সমাণ্ড। 





পঞ্চনবতিতম অধ্যায় । 


ঝষিগণ কহিলেন, কিরূপে নুদিংহ কর্তৃক ন্ুসিংহের 
অগ্রজ হিরণ্যকশিপু পুর্বে নিহত হইয়াছিল তাহা বল। 
হত কহিলেন, হিরণ্যকশিপুর প্রহ্মাদ মানক বিখ্যাত, 
ধর্মজ্ঞ, সত্যসম্পন্ন ও সুধী পুক্র হইয়াছিল। সেই প্রহনাদ 
জন্ম প্রভৃতি অব্যয় দেবেশ্বর সর্বগামী সকল দেবগণের 
কুশলের কারণস্বরূপ, আদিপুরুষ ব্রহ্গ-স্বরূপ, ব্রক্মাও অধিপতি 
সষ্টিস্থিতি লয়ের কারণ বিষুর পুজা করিতেন। পাপবুদ্ধি 
দেবারি হিরণ্যকশিপু সেই প্রকার বিষ্ণতে সমাধিযুক্ত 
পুল্রকে মুহমূহ “নমো নারায়ণায়ঃ এবং গোবিশ? এইরূপে 
নর্রোয়ণকে স্তব করিতে দেখিয়া, যেন প্রহুলাদকে দগ্ধ করিতে 
করিতে*কহিল, রে ছুর্বুদ্ধে! বীরের ছুপ্পুত্র প্রহ্থযাদ! 
আমি দেব ও দ্বিজগণের পীড়াদায়ক সর্ধ্ধ দৈত্যাধিপতি। 
তুমি আমাকে জানিতেছ না। বিষুঃ, ব্রহ্মা, শত্রু, বরুণ। 
বায়, চক্র, শিব, অগ্ি, ইহাদিগের মধ্যে কে আমার তুল্য! 
প্রহ্ণাদ ! যদি ভোমার জীবনে বাস্থা থাকে, তবে শ্রব 
কর; আমাকেই ভক্তিপূর্ব্বক পুজা কর এবং নারায়গকে 


সি ৮ - 


লিয়। বিবেচনা কর। শ্ববুদ্ধি প্রহ্মাদ হিরণ্যকশিপুর সেই 
ক্য শ্রবণ কুৰিয়া, “নমো! নারারণায়” বলিয়া, পুজা করিতে 
াগিল এবং সকল দৈত্যকুমারকে "নমো নারায়ণায়” 
ই উৎকৃষ্ট ক্রঙ্গাবিদ্যা অধ্যাপন করাইতে লাগিল। 
ৈণাকশিপু, ইন্দ্রাদ্ি কর্তৃক ও হূর্জ্্য ্বীয় আজ্ঞা পুত্র 
ভূর্ক লঙ্ঘিত দর্শন করিয়া দানবগণকে কহিল, তোমারা 
ই দুপ্পুল্ূকে নধুনাবিধ প্রহার করিয়া বধ কর। দৈত্যগ্রণ, 
াঁয়া,হিরপ্যকশিপু কর্তৃক উক্ত হইয়া দেবদেব নারায়ণের 
ত্য অবায় প্রহ্নাদকে প্রহার করিতে লাগিল। তখন 
মুরগণ* দৈত্যরাজতনয় প্রহ্নাদের প্রতি ষে সকল 
হারাদি করিল, তাহা ক্ষীরসমুদ্রশীয়ী ভগবান্‌ বিষ্ণুর তেজে 
ফল হইয়া গেল। তখন প্রভু নারায়ণ গর্বিত হিরণ্য- 
শিপুকে নিহত করিতে নুসিংহমূর্তি ধারণ করিয়া অবির্ভূত 
টলেন। সেই দানবাধমকে পুত্রকে হনন করিতে দেখিয়া 
ক্ষণাৎ তাহাকে নিশিত নখাগ্রে বিভিন্ন করিলেন। 
নম্তর পাপাপহ বিষণ সবান্ধব দৈত্যকে নিহত করিয়া, অপর 
স্তাগ্রির ন্যায় দৈত্যক্জর্কে পীড়িত করিতে লাগিলেন। 
স্বত্ব বিপ্রগণ! সেই নৃসিংহের ঘোর নাদে বিভ্রাসিত 
য়া ব্ঙ্গমভূবন পর্য্যন্ত জগৎ প্রচলিত হইয়াছিল । সেই সময় 
, অন্থর, মহোরগ, সিদ্ধ, সাধ্য, হরি এবং বিরিঞ্িচি প্রভৃতি 
লে নৃসিংহকে দর্শন করিয়া ধৈর্য্য ও বল লাতপূর্ব্বক 
হাকে ত্যাগ করিয়া দিজুখ পর্ধ্স্ত গমন করিযাছিলেন। 
স্তর তাহারা গমন করিলে সহতআ্াকৃতি, সর্কাপাদ, 
বাহ, সঁহতঅচক্ষ চত্রহুর্ধ্য অগ্নিনেত্র সেই মায়াবী 
ংহদেব তখন সকল আবরণপূর্ব্ক 'অবস্বান করিয়া- 
লন। ব্রঙ্গা, সিদ্ধ, যম ও বরুণের সহিত স্ুরশ্রেষ্ঠগণ 
কালোক পর্বতে অবস্থান করত তাহাকে স্তব করিয়া- 
লন। আপনি পরাৎ্পর ব্রহ্ম, তত্ব হইতে তত্বতম, 
[তিংসমুহেরও জ্যোতি, পরমাত্মা, জগন্ময়, স্থুল, সুক্ষ, 
ত-ক্ম, শন্দ-্রহ্ষময়। মঙ্গলস্বরূপ, বাকোর অতীত, 
'লঞ্ষ, শির্দন্্ ও উপপ্নবশূন্ত । আপনি যজ্ঞ, ঘক্জমূর্তি | 
৪-কর ফলদাত] এবং প্রভাবসম্পন্ন। আপনি মত্স্তাকার 
মুর্তি ধারণ করিয়া জগতে অবস্থিত হইয়াছেন |১__২৪। 
নি বারাহী মূর্তি ধারণ করিয়াছেন। হে দেব! আপনি 
গণের রক্ষার্থ দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুকে বধ করিয়া 
মৃসিংহ মূর্তিতে প্রকাশ পাইতেছেন। এই লীলাবতারেব 
র্গশাপ। আপনা ভিন্ন আর বিছুই দৃষ্টিগোচর হয় নাই । 
নি সমস্ত চরাচর। আপনি বিষ, আপনি রুদ, আপনিই 
মিহ। হে প্রভো! আপনি আদি, আপনি অন্ত, 
রাও আপনি। হে ঈশ্বর বুবাক্যে প্রয়োজন, কি সমস্ত 
ই আপনি। প্রভো! আপনি বহু প্রকার মায়ায় 
হত অদ্থিতীয় ; আপনাকে স্তব করিব কিরূপ ? হে দেব- 
নুসিংহ! আপনি কিরূপে প্রতিভাত, তাহা জানি ন।। 
নাকে স্তব করিব কিরূপে? হে দ্বিজগণ | প্রভু বিষ 
শার অবলম্থিত সিংহযোনির অভিমানে এইরূপ নানাবিধ 
ও বিবিধ ভক্তি প্রকাশেও শাস্তি লাভ করিলেন। যে, 
পূর্বক নৃসিংহ-স্তব পাঠ, স্তবার্থ বিচার এবং ভ্বিজগণকে 
প্রবণ করায়, সে ব্যক্তি, বিস্ুলোক আদৃত হয়। তখন 





কত ১৩১ 


রন্গাপুরোগম শ্রেষ্ঠ দেবগণ আতত্মরক্ষার্থ প্রভু শিষের নিকট 


গিয়া বৃসিংহ্রপী খিষ্ুর সমুদয় বিবরণ নিবেদনপূ্ক 
স্তব করিতে করিতে সেই পরম কারণ পরমেশ্বরের শরণাপন্ন 
হইলেন। তখন ঈশ্বর, মন্দর পর্বতে উমার সহিত ক্রীড়া 
করিতেছিলেন। সিদ্ধ, গন্ধর্র্ব অপ্সরা ও প্রমথগণ তাহার সেবা 
করিতেছিল। ব্রহ্ষা দেবগণের সঙ্গে গিয়া তাহাকে ভূতলে প্রণাম- 
পূর্বক সভায় গদগদস্বরে স্তব করিতে লাগিলেন। আপনি কালের 
কাল,কুদ্রমুন্্য,শিব,রুদ্র এবং শঙ্কব;আপনাকে নমস্কার। আপনি 
উগ্র, কাল, সর্ধভূতের নিয়ন্তা, আমাদিগের মঙ্গলদাতা। 
আমরা সেই আর্তিনাশক শঙ্কর সর্ব্শিবকে নমস্কার করি। 
আপনি ময়স্কর, বিশ্ববিষু। ও ব্রক্গস্বূপ সকলের অস্তক 
উমাপতি ; আপনাকে নমস্থার। আপনি সাক্ষাৎ হিরণ্যবাছ, 
হিরণ্যপতি,সর্ব্ব ও সব্ধরূপপুরুষ; আপনাকে নমস্কার । আপনি 
সদসদৃব্যক্তিহীন, মহত্বত্বেরও কারণ, আদি ও নিধনবর্জিত 
বিশ্বরূপ ও জায়মান; আপনাকে নমস্কার । আপনি জগতে বু 
প্রকারে জাত হইয়াছেন, আপনি প্রভৃত,কদ্র,নীলরুদ্র,প্রচেতা, 
কাল, কালরূপ কালাঙ্গহারী, মীচ ষ্টম এবং শিতিকঠ দেব; 
আপন।কে নমস্কার । আপনি মহীয়ান্‌ ও দেবারিগণের হস্তা ) 
আপনাকে নমস্কার । আপনি তার, সুতার ও তারণ ; আপ- 
নাকে নমস্কীর। হে দেব! তুমি হরিকেশ, শত, পরমাত্মা 


এবং দেবগণের ও ভুতগণের মঙ্গল বিধাঁতী; তোমাকে 


নমস্কার | ১-৪৩॥ হে পার্ধতীমঙ্গলনিধান! তুমি 
রুদ্ররূপী কপন্দা «এবং নীলকণ; তোমাকে নমস্কার। তুমি 
হিরণ্য, তুমি মহেশ, তৃমি শ্রীকঠ, ভম্মলিগুদেহ এবং দৃও- 
মুণতীশ্বররূগী তোম।কে নমস্কার । তুমি ত্রস্স, দীর্ঘ, বামন) 
তুমি উগ্রত্রিশ্লধারী উগ্ররূপী ; তোমাকে নমস্বার। তুমি 
ভীম, ভীমবন্মুরত; তুমি সম্মুখে আবির্ভুত হইযা এবং 
অলক্ষিত থাকিয়া! প্রাণি বধ কর। তুমি ধনুর্দর, শৃলপাণি, 
গদাধব, হলধর, চক্রপাণি, বন্দধারী এবং দৈত্যগণের কর্ম- 
বিদ্ব কর; তোমাকে নমস্কার । তুমি সদ্য মন্ত্রপরপ, মদ্যরূপ 
এবং সঙ্ঠোজাত) তোমাকে নমস্কার । তুমিবামমন্ত্রাতক বামরূপ 
এবং বামলোচন ) তোমাকে নমস্কার । তুমি অধর মন্রন্বরূপ, 
বিকট এবং বিকটদেহ ; তোম!কে নমক্ষার। তুমি পুরুষমন্ত্ 
স্বরূপ পুরুষোন্তম,ধর্ম্থ-কামমোক্ষ পরমেঠা ঈশ্বর) তোমাকে 
নমস্কার। তুমি ঈশান, ঈশ্বর ; তোমাকে বারংবার নমস্কার । 
তুমি ব্রহ্ষা,বরক্ষ-্ববপ এবং সাক্ষাৎ শিব; তোম!কে নমস্কার । 
হে সর্কা। বিশ্বকর্ত| জগত্প্রভু নিষুঃ। জগতের হিতার্থ 
নসিংহরূপ ধারণপুর্বক বভতর দৈত্যেত্্র এবং হিরণ্য- 
কশিপুকে হৃতীক্ষ নখর দ্বারা বিদীর্ণ করিয়াছেন। এখন তিনি 
সিংহভখবে নিখিল জগতকে পীড়া দিতেছেন; হে দেবেশ | 
এ বিষয়ে যাহা কর্তবা, এখন তাহ] আপনি কক্ষুন। আপনি 
উগ্রন্নরূপে সর্ন্দ ছুষ্টগণ্রে নিয়স্তা; "আপনি অ।মাদিগের 
কল্যাণদাতা শিব-দ্বরূপ ; আমরা শরণাগত। আপনি কাল- 
কূটভোজী শরীরে আম্িগকে রক্ষা করুন। হেবিশ্বেশ্বর ! 
আপনার চরিত্র অতি বিশুদ্ধ; আমরা কেবল আপনার ক্রীড়া- 
বস্ক। আপনার নয়নের উন্বীলন 'নিমীলনে আমাদিগের 
প্িসংহার হইয়া থাকে ॥ ৪৪--৫৬॥ শিব] ,আপনার 
বিনাশ নাই) কেননা আপনার নিমেষরূপ প্রলয় আপনার, 
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ক্ষ হইতে পারে না। হেদেব! আমরা অমিততেজা 
নৃ-হরির তেজে সম্তগ্ধ হইয়াছি। অতএব সম্রলোক- 
ছিতার্ধে এই নৃ-সিংহকে আপনার সংহার করিতে হইবে। 
হুত বলিলেন, ব্রহ্মা এইরূপ নিবেদন করিলে প্রভু দেব শঙ্কর 
হাস্য করত দেবগণকে অভয় প্রদ্দানপুর্র্বক বলিলেন, আমি 
তাহাকে সংহার করিব। তখন ভগবান্‌ ব্রহ্মা, ইঞ্জ এবং 
অন্তান্য দেবগণ সকলেই শিবকে প্রণিপাত করিয়া যেখান 
হইতে আসিয়াছিলেন, সেই স্থানে গমন করিলেন। অন্তর 
মহাদেব শ্রভরূপ অবলম্থনপুর্বক গর্ধিত মৃগভোজী 
সুুসিংহের সমীপে গমন করিলেন। তখন সুরপুজিত শয়ভ, 
প্রাণ অপহরণ করিলে বিশ্ু। সিংহাকার পরিত্যাগপূর্ব্বক 
ন্ররূপে তথা হইতে যথাস্থানে গমন করিলেন। তখন শিব 
নুরগণকর্তৃক স্তত হইয়া নিজধামে প্রস্থান করিলেন। যে 
ব্যক্তি এই শিবস্তবপাঠ বা শ্রবণ করে, সে শিবলোকে গিয়। 
শিবের সহিত আনন্দে থাকে ॥ ৫৭--৬৩ | 


পঞ্চনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত ।' 





ষধবতিতম অধ্যায় । 


খবিগণ কহিলেন, বিশ্বসংহারকারী মহাদেব, কিরূপে 

' মহাঘোর বিকত শরভরূপ অবলম্বন করিলেন এবং নু-সিংহ 
কিরূপ বীর্ধ্য প্রকাশ করিলেন, তৎসমস্ত আমূল আমাদিগের 
নিকট কীর্তন করুন। হ্যত বলিলেন, দয়াময় পরমেশ্বর 
শিব, পুর্ব্বোক্তন্ূপে দেবগণকর্তৃক প্রার্থিত হইয়া নৃসিংহ- 
তেজ সংহাব করিতে অভিলাধী হইলেন। সেই জস্তই 
তিনি মহাপ্রলয় কারণ নিজ ভৈরবরূপ যহাবল বীরভদ্রফে 
ল্মরণ করিলেন। তৎক্ষণাৎ বীরভদ্র, গণদিগের অগ্রে 
হাস্ত করত: তথায় উপস্থিত হইলেন। তাহার আনুযাত্রিক 
কোটি কোটি গণ অত্যুগ্র সিংহাকার এবং অটহাস্ত ও 
ইতস্তত উৎ্পতনে বাগ্র। অপর আনুযাত্রিক কোটি 
কোটি গণ নৃতা ও আমোদ পরায়ণ, বীর এবং মহাধীর। 
এই গণ সকল ব্রহ্মা দেবগণকে কন্দুকের ন্যায় লইয়া ক্রীড়া 
কাঁবুতে সক্ষম । সেই বীর বন্দিত প্রলয়ানল জালবৎ সমুজ্জ্বল 
নয়নত্রয়ে দুর্দর্শ, বারভদ্র অন্তান্ত বিবিধ অপুষ্টপূর্র্ব গণে 
পরিকৃত ছিলেন ॥ ১--৭॥ তাহার হস্তে অস্ত্র শত, জটাজুট- 
মুলে সমুজ্ত্বন নব শশধর, দখ্রান্য় শশীকলা সদৃশ তীক্ষাগ্র। 
তাহার ভ্রলতাযুগল ইন্দ্রধনু সূৃশ। তখন তদীয় মহ! প্রচণ্ড 
হুম্কা3রে দিঙমগুশ বধিরীকৃত হইল । শ্বাশ্রু নীলমেঘ ও অঞ্জন 
সর্ঘশ। অন্ভৃতীক্ৃতি বীর-শক্তি-বিভৃত্তিত ভগবান্‌ বীরভদ্র, 
অপ্রতিহত বাহুমুগলে বিবাদনাশক ত্রিশিখ অস্ত্র বারংবার 
ঘুরাইতে ঘুরাইতে স্বয়ং সদাশিবকে বলিলেন, হে জগৎ- 
দ্বামিন্! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে ম্মরণ 
করিবার কারণ কি? আজ্ করুন।+ শ্রীতগবান্‌ বলিলেন, 
ভৈরব! অকালে দেবগণের ভয় উপস্থিত হইয়াছে; সেই 
ছনদদ এ্ুসিংহবাহ্ প্রজ্জ্বলিত হইয়াছেন; এখন তুমি 
তাহা »নির্বাণ কর। প্রথমতঃ সাস্ভুনা করিয়া বুঝাইবে; 

তন্বারাই শান্ত হওয়া সম্ভব, নিতান্ত না হইলে হৃক্ষমতেজ 
ঘাণা হক্মোতেন,ও সুলতেজ দ্বারা 'ভুলতেজ সংহার করত মদীয় 
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তৈরবভাব প্রদর্শন করিবে এবং ছে. বীরভদ্র। আম 
আজ্ঞাক্রমে তাহার মুণ্ড লইয়া আসিবে, ইহাই ধন ক 
কর্তব্য। গণনায়ক গ্রশাস্্কায় বীরভদ্ নৃসিংহ বধায় অবস্থি 
ছিলেন, শিব-আজ্ঞা পাইয়া সত্বর তথায় গমন করিলে; 
অনন্তর রুদ্ররূপী ঈশান বীরভদ্র, পিতা যেমন ওরসপূত্র 
বুঝাইয়া থাকেন, তদ্ধপ নৃস্িংহকে বুঝাইবারু জন্ বলি: 
লাগিলেন, হে ভগবন্‌ মাধব! তুমি জগতের সুখের জ। 
অবতীর্ণ হইয়াছ। পরমেী সদাশিব, তোমাকে জগৎপাঁল৷ 
নিযুক্ত করিয়াছেন। হে ভগবনূ! প্রলয়কালে সমুদয় জগ 
সমুদ্রপ্লাবিত হইলে, তুমি মৎস্যন্ধপী হুইয়! নিজপুচ্ছে সমু 
প্রাণিবন্দ ্থাপনপূর্ধক ভ্রমণ করত রক্ষা করিয়া 
কুশ্মরূপে তুমি ত্রিভূবন ধারণ করিতে । বরাহরূপে পৃথি 
উদ্ধার করিয়াছ। এই নৃমিংহরূপে হিরপ্যকশিপুকে : 
করিয়াছ। তুমি বামনরূপে পদচালন! করিয়া বলিকে ব৷ 
করিয়াছ। তুমি সর্ধভূতের উৎপত্তিকার ও প্রভূ এ 
স্বয়ং অবিনাশী। বখন যখন জগতের কিছুমাত্র ছুঃখ উপ 
হয়, তখন তখনই তুমি অবতীর্ণ হইয়া তাহা দূর ক. 
হে হরে! তোমা অপেক্ষা অধিক বা সমান শিবততক্ত বে 
নাই। হে কেশব! তুমি ধর্ম এবং বেদ যে শুভ প 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, যাহার জন্ত তোমার এই অবত 
সেই হিরণ্যকশিপুও নিহত হইয়াছে । হে ভগবনৃ! « 
তোমার নরসিংহ দেহ অত্যন্ত উগ্র, অতএব হে বিশ্বাত্ব 
আমার সমীপেই এই দেহ তুমি উপসংহার কর 1 ৮--২! 
স্ৃত বলিলেন; বীরভদ্র ন্রমিংহকে এই প্রকার শাস্তবা 
বলিলে হরি আরও কোপে উদ্দীপ্ত হইলেন। পরে নৃদি 
বলিলেন, হে গণাধ্যক্ষ ! তুমি যথা! হইতে আগমন করিয় 
সেখানে গমন কর, আর তোমার সান্তনা করত হিতবা 
বলিতে হইবে না; এক্ষণেই আমি এই চরাচর জগৎ 
সংহার করিতেছি । জানিও যে, সংহর্তীর আর স্বতঃ পর 
কোথায়ও সংহার নাই। এ জগতে আমারই সং 
শাশ্ত, আমার শাস্তা কেহ নাই, আমার প্রসাদে সক 
মর্ধ্যাদাবিশিষ্ট হইয়! প্রবৃত্ত হইতেছে, আমিই স. 
শক্তির প্রবর্তক, ও আমিই নিবর্তক, জানিবে। যে 

সত ষড়েশ্বধ্যসম্পন্ন, শ্রীমান্‌, বিখ্যাত ও তেজস্বী, 

গণাধ্যক্ষ! সে সকল আমারই তেজোবিস্্ত্িত জানি 
পরমার্থজ্ঞ দেবগ্রণই আমার অলৌকিক সামর্থ) জা? 
এবং এই যে সকল শক্তিসম্পন্ন দেবগণ, তাহারা আমা 
অংশ জানিও। পুরাকালে আমার নাতিপত্ব হই 
ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন ও সেই ব্রহ্মার ললাট হই 
ষড়েশব্য্যসমক্বিত বৃষধ্বজ উৎপন্ন হইয়াছেন। ষ্টার 
'রজোগুণে অধিষ্ঠিত এবং রুদ্র তমোগুণসম্পন্ন জানি: 
আম্বি সকলের নিয়ন্তা, আমার পর আর কোন দেবতা না 
বিশ্বধিক ও স্বতন্ত্র বলিয়া আমিই কীর্তিত, জানি 
আর আমি এ জগতের কর্তা, হর্তী ও আমিই অখিলেশ 
এ জগতে এমন কেহই নাই যে, এই মদীয় নারসিংহ ৫ 
শুনিতেও বাঞ্ধা করে। অতএব ছে তভূতমহেশ্বর |. 
আমার শরণাগত হুইয়া বিগতজর হও, ইহাই তো: 
পরম কর্তব্য জানিও। আমিই কাল; আবার আমিই.কা! 
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বিনাশক, ই লোক সংহার করিতে আমিই প্রবৃত্ত হই। হে আমি সংহ্থার করিলাম, তখন যে তুমি নিদ্রায় অভিভূত 
বীরতদ্র! আমা হইতে মৃতারও মৃত্যু জানিও। এই দেব-। হইয়া সমুদ-শয়নে নিশ্চিন্ত ভাবে নিগ্রিত ছিলে, সেই তৃষি 
গণেরা আমারই প্রসাদে জীবন ধারণ করিতেছেন; জানিও কিরূপে সত্বৃণাবলম্বী পালক বলিয়া কীর্তিত হইতে পান? 
॥ ২৫--৩৫॥ শৃত কহিলেন, অমিতবিক্রম বীরভদ্র নর- | তোমা হইতে তৃণপরঘ্যন্ত সকলই রুত্র-শক্তি-বিলসিত, সেই 
সিংহের এই সাহস্কার বাক্য শ্রবণে ক্রোধে বিস্ষুরিতাধর হইয়া রুদ্রতেজে মোহিত তুমি ও অনল উভয়ে রুদ্র শক্তিবলেই 
জুবজ্ঞার সহিজ্ঞহাসিতে হাসিতে কহিলেন। বীরভদ্র বলি- | অমিত শক্তি ধারণ করিতেছ; কিন্ত সেই রু্রতেজের মাহাত্ম্য 
লেন, তুমি] জগৎ্সংহর্তা বিশখ্বেশ্বর পিণাকীকে বিশ্বৃত হই- | তোমরা উভয়েও জানিতে সঞ্ষম হওনাই। আর ধাহারা 
য্াছ। দেঁখিতেছি, তোমার এই অসছুক্তি প্রয়োগ ও বিবাদ সুণ-ৃষ্টি, তাহার! পর্য্যন্ত বিষুর পরম পদ দর্শনে সঙ্গম, আর 
করা শেষে মৃত্যুর নিদান হইল। তুমি কোন রূপ কৌশলে | কত বলিব, তুমি ত বামন রূপে অদিতি হইতে, জয়ন্তপে- 
যে মংস্যাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলে, বল দেখি সেই সকল | ইন্্র হইতে, কাত্তিকেয়ক্ূপে আৰি হইতে, ভূগরূপে বরণ 
মংম্যাদি অস্তান্য অবতার মধ্যে তোমার কোন্‌ অবতার অব- | হইতে এবং বুধরূপে শশাঙ্কের কলক্ষিত ওঁরসে জন্ম গ্রহণ 
শি্ট আছে? এক্ষণে দেখিতেছি, তোমার কথা মাত্রে পরিণত | করিয়া পরমেশ্বর হইয়|। তুমি কালরূপী, মহেশ্বর মহা- 
হইবার লক্ষণ উঠিয়াছে ; এতাদবশ ক্রুর অবস্থাপন্ন হইয়া | কালরূপী ও তিনিই কাল কাল। অতএব মাত্র সেই মহেশ্বরের 
যেতোমার স্বীয় দোষ প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা অবলোকন শত্তিতেই মত্যুরও মৃত্যু হইয়া | সেই প্রভৃই ইহজগতে 
করিতেছু না ষে, সেই সংহারকর্তা কর্তৃক ক্ষণকাল মধ্যেই স্থির, ধন্থা, সর্ধশ্রেষ্ঠ, অনাদি-নিধন ও তীহা অপেক্ষা আর 
বিন হইবে। তুমি প্রকৃতি, আর কুদ্রপুরুষ, তিনি তোমাতে | কেহ বীর নাই; ভয়ঙ্কর বলিয়া তিনিই জ্ররোগকে উপহাস 
ীধ্য আধান করেন, তৎপরে তোমার নাভি পঙ্কজ হইতে | করেন। তিনিই' হিরগরয পুরুষ এবং মুগাকার পক্ষিরূপ তিনিই 
উৎপন্ন এ প্রজাপতি পূর্বে স্্টি করিবার নিমিত্ব উ্র ধারণ করেন। এজগতের তিনিই আটা, ত্যতীত তুমি বা 
ঠায় ব্রতী হইয়া ললাটে নীললোহিত শঙ্করকে চিত্ত | বর্ষা কেহই অষ্টা নহেন। এ সকল দেখিয়া! এক্ষণে আপনার 
করেন। পরে সেই প্রজাপতির ললাট হইতে সুপ্টি নিমিত্ত নৃসিংহরূপ সঙ্বরণ কর; নচেৎ এখনই মহাউৈরবরূপী মুর্তি- 
1 আবির্ভূত হন, তাহা দোষের বিষয় নহে। আমি মান্‌ ক্রোধ সদৃশ রুদ্রের বজ্রকল্প সান্ষণৎ মৃত্যস্ব্প এই 
ভরররূপী দেবদেবের অংশ,তোমারই-_বিনয়ে না হইলে শরভমূর্তি আগমন করিয়া তোমার বিনাশ সাধন করিবে। 
পূর্বক সঁহার করিতে নিমুক্ত হইয়াছি। তুমি কাহার হত কহিলেন,বীর ভদ্রের এত।দৃশ গর্ধিতবাক্য শ্রবণে 
ক্তিকলাসম্পন্ন হইয়া এই রাক্ষসকে বিদীর্ণ করিয়া হুসিংহ ক্রোধবিহবশ হইয়া ভীষণ শব্দ করিলেন ও দ্রুত- 
শিয়া গর্ব হওয়াতে নিরস্তর অহঙ্কারপূর্বক গর্জন | বেগে বীরতদ্দের আক্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। প্র সময়শৈব- 
(রিতেছ। অতএব জীানিলাম, অসংলোকের উপকার তেজসমুূত বিপক্ষের ভয়জনক গ্গণব্যাপী, ছুদ্র্ঘ মহাখোর 
কবল অপকারের নিমিত্ত হইয়া থাকে। হে সিংহ! তুমি | বীরভদ্রের সেই শরভরূপ আবির্ভীত হইল। সেই মহেশ্বররূপ 
হেশ্বরকে নিজের পৌত্র বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, কিন্ত | হিরগ্য় ও নয়, দৌরও নয়, অগ্নিসভভূতও নয়, 'বিছ্যুৎ- 
হা হইলেও তুমি অক্টা বা সংহর্তা ও স্বাধীন কিছুই | সশও নয় বা চক্রসদশও নয়, অথচ সৌম্য তেজোমস়্ 
ইতে পারিতেছ না। সেই পিনাকী কর্তৃক তুমি কুলাল- | সে সময় নিখিল তেজ সেই অনুপম মূর্তিতে লীন হইল। 
করের স্তায় নিরন্তর প্রেরিত হইতেছ। হে মুগ্ধ! আল | তাহাতে সেই মহাতেজা অব্যক্ত হইলেন। অনস্ভর দেই 
্স্তও তোমার বৃষ্মরূপের কপাল, হরের হারলতা মধ্যে | শারভ ও নৃসিংহরপ স্পষ্টনধপে ব্যক্ত হইল। তখন মেই 
বাজমান আছে, তুমি কি তাহা অবগত নও ? সেই শিবে্ | শরতমূর্তি ভয়্কর হইয়া প্রকাশ পাইল এবং কুদ্রচিন্তে চিহিতত 
[ংশ তারকারি, বরাহরূপী তোমাকে সাক্রোশে দত্ত উৎ- | বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। সেই সময় পরমেশ্বর দর্শক 
টনে পীড়িত করিয়াছিলেন। আজ কি তুমি তাহা বিস্বৃত | দেবতাগণের জয় শব্দাদি মঙগলধ্বনিসমধিত হইয়া সংহার 
ইয়াছ? বিষকৃসেনক্পে তুমি যে রুদ্রের শুলাগ্রে দগ্ধ | রূপে প্রকাশ পাইলেন। সেই শরভরপের সহস্র বাহ, মস্তক 
। আজ কি তাহাকে বিস্মৃত হইয়াছ? আমিই | জটিল ও তাহাতে চত্্রকলা শেখররূপে বিরাজমান । তাহার 
কষজ্ঞে বজ্ঞরূপধারী, তোমার শিরশ্ছেদন করি, তাহাও কি | অর্ধ শরার মুগরপ, পক্ষত্বয় বিশাল চণ্ু ও দত্ত অতি তীক্ষ, 
স্বত হইয়াছ? তোমার তমোগুণাতিভূত পুত্র ত্দ্ধার | বন্ত্তৃণ্য নখ, কে কালিমা, বাত সকল অতিদীর্ঘ অর্গল সমৃশ, 
কম যস্তক অদ্যাপি চ্ছিন্ন হইয়া! আছে। তথাপি কি রুদ্রেরু পাদচতুষ়্ যেন বহি হইতে উৎপন্ন হুইন্লাছে,নয়নত্রয় কোপে 
ঘ ঙ্ধার অংশ বলিবে? দীচিমুনি মস্তক করুন" রক্ত বর্ণ ও কুপিত প্রলয়ারির স্তায় দুর্ণায়মান এবং সেই 
য়া সংগ্রামে দেবভাগণের সহিত তোমাকে যে পরাজয় | নয়ন হইতে অগিন্ফ লিঙ্গ নিয়ত বহি্গত হইতেছে। ক্রোধে 
র অধরোষ্ঠ হইতে দত্তপংক্তি বহিরত হইয়াছে, নিয়ত বদন- 
মণ্ডল হইতে হস্কার ভীষণাকারে বহির্গত হইতেছে, ॥৩৬__-৯৯ 
তাহা! দেখিয়া হরি বলবিক্রম শৃ্ঠ হইয়া হুর্ধ্যের অধোতাগে 
স্থিত ধণ্যোতের স্তায় শোভা! পাইতে লাগিলে। জনস্ভর 
সেই শরভরূপী হরনাতি ও পদস্বয় বিদীর্ণ করিয়া পক্ষে ছার! 
রঘনু করিতে করিতে পুচ্ছে পাদ বাহ ছারা বাহ মণল 
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আবদ্ধ করিষা হরিকে আক্রমণ করিলেন । *গরুড় যেমন , অর্থাৎ মুণ্ডিতমপ্তক ) যিনি দণ্তী, এজ ধিনি মো 
সর্পকে হরণ করে, তাহার পর সেইরূপ মেই শরভও হরিকে | বাহন, ধিনি দেব ও যিনি পার্বতী, তাহাকে 
'হরণ করতঃ হঠাৎ উউ্ডীয়মান হইয়া! উন্ধা্িকে ক্ষেপ করিতে | নমস্কার করি ॥ ৮২_৮৯॥ যিনি অব্যক্ত, ধিনি 
করিতে আবার নিয়ে নিঃক্ষেপ করিতে করিতে তাহাকে ভয়ে | (অর্থাৎ ধাহা হইতে শৌক নাশ হয়) খিনি স্থির, স্থিরধী 
ও পঙ্গের আঘাতে বিযোহিত করিয়া দেব মহর্ষিগণের সহিত | ও শব্দাদি পর্ধীর্থের হেতু, পণ্ডিতেরা ধাহার স্থান, কৃতি 
আকাশমার্গে গমন করিলেন । হরিকে হরণ করিয়া লইয়া | বরদ, একপাদ, অধর বাজ, পরমেঠী, দিঁত্য, সত্য, খা 
যাইতেছেন, ইহা! দেখিয়া দেবগণ তাহার অন্থগমন করিতে | সকল নাম কীর্তন করেন, তাহার চরণে আম!র শত্ত *ং 
লাগিলেন ও নানাবিধ স্তব করিতে লাগিলেন। পরে এই | নমস্কার। ধিনি শরভরূপ ধারণে পক্ষীত্রেষ্ঠ নাম ধার 
রূপ নীয়মান হইয়া! পরবশ হওয়াতে দীনবদন হরি কৃতা- | করেন, খিনি যোগীশ্বর, যিনি চন্রার্ঘশেখর ও যিনি সর্কা 
গুঁলিপুটে পরমেশ্বর কুপ্বকে ললিত অক্ষর মাপায় স্তব করিতে | এবং এজগতে ধাহাকে সর্বেশ্বর বলা যায়, তাহার চরং 
লাগিলেন। নুসিংহ বলিলেন ,_যিনি রুদ্র, যিনি শর্ব্, যিনি | আমার একবার, ছুইবার, তিনবার, চারবার, পাচবার, দশ 
মহাগ্রাস, (অর্থাৎ জগত্সংহারক) যিনি বিধু; তাহাকে | বার, অথবা সহত্রবার নমস্কার, কিন্া পরিমাণের কি প্রয়ে 
নমস্কার । ধিনি উগ্র, ধিনি ভীম, যিনি ক্রোধ এবং যিনিই | জন, আমার অপরিমিত অনস্ত সেই চরণে ভূযোদ 
মন্যু; তাহাকে সর্বদা নমঙ্কার করি । যাহার নাম ভব,ও যিনি | নমস্কার | ৯০--৯৪ ॥ স্ৃত বলিলেন ;-নৃসিংহ এইক 
শর্ব, শঙ্কর, শিব, কাল, কালকাল, মহাকাল, মৃত্যু, বীর, | অষ্টোত্তর শত অমৃতময় নামে স্তব করিয়া! পরমেশ্বর সকাে 
বীরভদ্র, শৃলী ও ক্ষয়দ্ীর (অর্থ, পাপনাশক), নামে : পুনর্বার প্রার্থনা! করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। হে পরমেখর। 
কীর্তিত হয়েন, তাহাকে অনবৰত নমস্কার করি। যিনি: ধখন আমার অহঙ্কার দূষিত অজ্ঞান হইবে, সে মম 
মহাদেব ও যিনি মহান এবং যিনি পশুপতি, এক নীলকঠ, | তাহা অপনোদনে ক্ষাস্ত থাকিবেন না। নরকেশরী এইর' 
আক ও পিনাকী বলিয়া বিদিত, তাহাকে নিয়ত নমস্কার | প্রার্থনা! করিয়া 'সাত্বিক-অস্তঃকরণ হইলেন। নৃসিংঃ 
করি। যিনি অনন্ত ও গাল্ম, ধাহাতে পর, পরমেশ্বর, | এইরূপ প্রার্থনা করিলে, বীরভদ্র বলিলেন, হে বিষে 
পরাৎ্পর, মৃত্যু, মনু, বিশ্ব, প্রভৃতি নাম প্রযুক্ত হয়, সেই | তুমি অশন্ত হইয়াছ বলিয়াই যাহাতে তোমার জীবনা? 
বিশ্বমূর্তিকে নমস্কার করি। যিনি বিষুঃ কিলত্র, ও ধাহাকে | হয়, এইরূপ পরাজিত হইয়াছু। এই বলিক্কা ততক্ষণাং 
মুনিগণ বিষুক্ষেত্র বলিয়া থাকেন, সেই ভানুকে নিয়ত | বিষ্ণুর মুণ্ড কাটিয়া লইলেন, পরে মেই ইতন্তন্ 
নমস্কার করি ॥ ৭০৮৯ ॥ যিনি কৈবর্ত, যিনি অর্জনের : বিচলিত বিচ্ছিন্ন কলেবরের চম্ কাটিয়া লা 
পরীক্ষার নিমিন্ত “কিরাত” হইয়াছিলেন। যিনি সৃগরূপী ; মাত্র শুভ্র 'স্থি শেষ করিয়া ক্ষান্ত হইলেন। দেবা, 
ত্রঙ্মাকে বাঁণে বিদ্ধ করিয়া মহাব্য।ধ” নম ধারণ করিয়াছেন । ] বলিলেন ;-_হে কীরভদ্র ! আজ এই ব্রঙ্গাদি দেবা 
যিনি ভৈরব, যিনি শরণাগতের শরণ, ধিনি মহাৈরবরূপী | মেঘ বর্ষণে পাদপের ন্যায় তোমার দৃষ্টিপাত মাত্রে 
তাহার চরণে আমার কোটি' কোটি নমস্কার । যিনি কাম, যম! জীবিত হইলেন। ধাহার ভয়ে, অগ্নি দাহিকাশক্তি ধার, 
ও ত্রিপুরের জেতা! বলিয়া, কাম, কাল, পুবারি ঝলিয়া প্রমিদ্ব, | করেন ও হুর্ধ্য উদ্দিত হইতেছেন, বাযুনিরস্তর বহিতেছেন 
যিনি নৃমিংহসংহত্তা, ঘিনি মহাপাশৌঘ সংহর্তী ও বিষু- | এবং মৃত্যুও ধাবিত হইতেছেন ; তুমিই মেই পরমপুরু্ 
মা়াস্তকার্ী নামে কীর্তিত হন এবং যিনি ব্র্যন্বক, ত্র/ক্ষর, | হে ভগবন্‌ বীরভদ্র! পুরাণ ব্রক্মবাদীরা তোমাকেই অব্যহ 
(অর্থাৎ ভূত ভবিষ্যদ্বর্তমান এই ত্রিকালের মধ্যে কখনও | চিদাকাশময় কালাতীত পরম সদাশিব বলিয়া থাকেন৷ 
যাহার নাশ নাই) ওযাহার নাম সকল ভুতের অন্তর্ধযামী | আমরা তোম।ব জগদ্ধারকতাশক্তির বর্ণনে সমর্থ নহি 
বলিয়া শিপিবিষ্ট ও ভক্তের কামকলতরু বলিয়া মীঢুষ, রূপলাবণা বর্ণনের পরম ধামও বিদ্রিত নহি। এ জগথে 
এবং বাহাতে মৃত্যুঞ্জয়, শর্ব্ব সর্বজ্ঞ, মখারি, মথেশ্বর, | তুমিই যে পরমেশ্বর, এইমাত্র বিদিত আছি। হে গণাধিগ! 
নাম প্রযুক্ত হয়, মেই বহ্িরূপী বরেণ্য শম্তুকে নমস্কীর | সকল উপসর্গ উপস্থিত হইলে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিও। 
করি। যিনি মহাত্রাণ, ধিনি সকলের আস্বাদ-_গ্রাহক | হে একাদশরূপিন্‌! তুমিই ভগবান্‌ ও তুমিই বিগ্রহধার 
বলিয়া জিহ্বা নামে বিদিত, যিনি প্রাণাপানপ্রবস্া, ধিনি | হর। হেশিব! ঈদৃশ তোমার অনেক অনেক অবতার 
ত্রিগুণ, ফিনি: ত্রিশূল (অর্থাৎ সত্বাদিগুণের যৌজক) যিনি | চরিত্র নিরীক্ষণ করিয়াছি । এক্ষণে এই প্রার্থনা যে, কধনঃ 
গুণাতীত, ধিনি যোগী, যিনি সংসার, ধিনি কর্মঁফলরাপ ; যেন 'তম: আসিয়া আমাদিগকে আশ্রয় না করে ও তব 
প্রবাহের প্রাপক বলিয়া প্রবাহ" নামে কীর্তিত হয়েন, | চিন্তা যেন কখন বিনষ্ট না হয়। হে হর! আপনা] 
খিনি উৎপত্তি স্থিতি লয়রূপে মহামন্ত্ের প্রবর্তক, ধিনি চন্্র | গজাবৃক্ষমন্ণ পর্বতের তট সমৃশ অনন্তরূপ। হে রর! 
অছি ও তুর বলিয়া প্রসিদ্ধ, খনি মুক্তিবৈচিত্রের নিদান, | বেদবিশারদেরা! আপনার ছুই তনু বলিয়া থাকেন। এ 
ঘিনি বরগ্রদ, যিনি দান্তিকের অধ:পাতক বলিয়া অবতার | ঘোরা তন, অপর শিবাতনু এবং এ ডগ প্রত্যেকে অর্নে 
নাম ধারণ করেন; যিনি সর্ধ্ককারপের কারণ, যিনি করাল, | ভাগে বিভক্ত । হে ভগবন্‌ ! এজগতে নিয়ত ভীষণ মহার্ক 
(অর্থাৎ হস্ত ফাহার অনস্ত বিদ্যমান, ) ষিনি পতি, ধিনি | পরাক্রাস্ত অরিগপকে ,হনন করিয়া আমাদিগকে বিগ 
মা বিনি অমোখ, ধিনি অগ্সিনেত্র, ধিছছি নকুলীশ্বর, | সমুদ্র হইতে পরিত্রাণ করুন হে পালক! এ জগৎ আর 
খিনি বৈদ্যশ্রেষ্ঠ, ( অর্ধাৎ, ভবরোগনিবারক, খিনি ॥মুণ্ড, নারই তেজে পরিব্যাণ্, ব্রক্ষা বিণ ই চক্র প্রতৃতি দেব 










০ এ স্ব 


অনুরার্ঠি আপনা হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন,হে মহেশ্বর! আজ 


 নৃসিংহকে পরাভব করিয়া, বন্ধ, বিষ, ইন্, বম প্রভৃতি 
নুরগণ ও অন্থ্রগণকে অসীম বিপদ হইতে রক্ষা করিলেন। 
হে দেব! আপনিই যেহেতু স্বীয় তনুকে হথুর্ঘযাদি অষ্ট- 
র্তিতে বিভাগ করিয়া ব্রিভূখনস্থ সকলকে ধারণ করিতেছেন ; 


* অতএব এক্ষণেও এই রক্ষিত দেবগণের অতীষ্ট দানে মনো- 


বানা পূর্ণ করুন ॥ ৯৫--১৯০ ॥ তাহার পর দেবরের সেই 
সুপ ও মহিগণকে বলিলেন, ধেমন জলে জল, ছু দ্ধ 
ঘুতে ঘৃত, লীন হুইয়া৷ থাকে; সেই প্রকার এই নৃসিংহরূপী 
বিষুও আমাতে লীন হইয়াছেন, আমরা উয়ে ভিন্ন নহি 
জানিবে। এই মহাবল দর্পধারী নৃসিংহই জগতের সংহার 
করিতে প্রবৃত্ত আছেন, ধাহারা আমাতে ভক্তিমান হইয়া 
সিদ্ধি কামনা করেন, তাঁহারা  নৃসিংহকেই পুজা করুন, 
ক্র নসিংহই তোমাদের পুঁজনীয় ও উহ্থীকেই নিরস্তর 
নমস্কার কর। ভগবান মহাবল বীরভদ্র এই কথা বলিয়া 
মেই দেবগণের সম্মুখেই অনৃশ্ঠ তাবে অন্তহিত হইলেন। 
শঙ্করের মেই অবধিই নুসিংহ চণ্ম বদন হইল; সেই 
মস্িংহের ছিন্ন মস্তকই মসুগুমালার মধ্যন্থলে মধ্যমণি 
রূপ ভাসমান হইতে লাগিল। তাহার পর দেবগণ 
নির্ভয় ইহয়া এই উপাখ্যান কীর্তন করিতে করিতে বিস্ময় 
বিকসিতলোচনে স্ব স্ব স্থানে গমন করিলেন। যে এই 
শিবলোকের সোপান, বিষুমায়ানিবারক, পরমার্থপ্রদ, 
সর্বভূত নিবারক বাৰ্ধিভ কলপ্রদ, যোগ সিদ্ধি সাধন 
শিবজ্ঞান প্রকাশক, পবিত্র পরম উপাখ্যান পাঠ কবে বা 
শ্রবণ করে, তাহার সকল দুঃখ দৃব হয়, ধন যশঃ আযুঃ 
আবোগ্য, পুষ্টি, এ সকল বৃদ্ধি পাইতে থাকে, আর অপ- 
মৃতু ভয় থাকে না, সমদ্ধি ও প্রজ্ঞাদি শাস্তিগুণের সহিত 
উপচিত হয় ও ছুহস্বপ্ন স্ুন্বপ্রহয়। দুষ্টগ্রহ, বিষ, শক্র- 
কুলের সহিত ক্ষয় প্রাপ্ত হয় এবং সকল মনংপীড়া, রোগ 
নাশ প্রাপ্ত হয় ও মন-হখ পুত্র পৌত্রাদির সহিত বৃদ্ধি 
পাইতে থাকে। ভক্তগণ পিনাকীর এই শরভাকার পরম 
রূপ যাহারা শুনিতে উৎসুক, সেই সকল ভক্ত জনের্‌ নিকটে 
ইহা প্রকাশ করিবে । ভক্তের! এ সকল, ভক্ত সকাশে চৌর ব্যাপ্র 
সর্প সিংহাদির ধম স্বরূপশরভের চরিত্র কীর্তন করিবে 
এবং স্বয়ং পাঠ করিবে ও শুনিবে। বিশেষতঃ সকল শিবোৎ- 
সবে চতুর্দশীতে, অষ্টম্মীতে, প্রতিষ্ঠাকালে এই শিব-সম্গিধি- 
কারক শরত চরিত অবশ্য অবশ্টা পাঠ করিবে । ভূমিকম্প, 
দাবাগ্সি ও পাংশুবুষ্টি রাজভয় বা অন্ত কোন উৎপাত হইলে 
এবং উক্কাপাত, মহাবাত, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি 
উৎপাতে এই শরভচরিত্র তক্তিপুর্বক পাঠ করিলে সকল 
উপদ্রব বিনষ্ট হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই সর্বোত্তম 
স্বব পাঠ বা শ্রবণ করে। সে ব্যক্তি রুদ্রত্ব প্রাণ্ত হইয়া 
কদরের অনুচর হইয়া থাকে | ১১১--১২৮॥ 


ষনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 


ক 
আসাযলোতরনে 


১৩৫ 


* লপ্তনবতিতম অধায়। 


ধষিরা বলিলেন ;-_পুরাকালে জটামৌলি তগবান্‌ 
ভগনেত্রহর হর পাকশাসন পরাক্রমী জলন্ধরকে কি প্রকারে 
হনন করেন? হে স্ত্রত রোমহর্ষণ! তাহা বলিয়া আম- 
দিগের আকাজ্ষা নিবৃত্ি কুন। সত বলিলেন ;-_-সাক্ষাৎ 
যম সদৃশ তপশ্তায় লব্ধবিক্ম প্রবল পরাক্রীত্ত জলমণ্ডল- 
সম্ভব জলম্ধর নামে এক অন্থর ছিল, সেই অস্থ্র কর্তৃক 
দেব, দানব, ষক্ষ, রাক্ষস, পন্নগ, অধিক কি তগবান ক্ষ 
পর্য্যন্ত সমরে পরাজিত হইয়াছিলেন। সে অসুর এইরূপে 
সকল ব্রহ্গাদ্দি দেবগণকে পবাজয় কবিয়া দেবদেবেশ্বর 
বিশ্বহর বিষ্ণুর সমীপে গমন করিল। পরে তাহাদের 
উভয়ের অবিশ্রান্ত দ্বিবারাত্র ব্যাপিয়া নিয়ত যুদ্ধ হইতে 
লাগিল। এইরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে বিষ্ণও তাহার 
নিকটে পরাজয় প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপ বিষুমকে ঘেপর্ধ্যস্ত 
জয় করিয়া মেই দুর্দম রণপঞ্ডিত জলম্ধর ঈখর পিনাকীর 
জয় বাসনায় স্বীয় অনুচর দৈত্যগণকে বলিলেন; হে 
দানবপুঙ্গব! আমি সংগ্রমমে সকলকেই পরাজয় করিলাম, 
এক্ষণে কেবল মাত্র শঙ্ষর অধশিষ্ট আছে। এস, তাহাকে 
নন্দী ও প্রমথগণের সহিত পবাজয কবিয়া তোমাদিগকে 
শিবু, ত্রহ্ষত্ব, বিমুত্, ইল্সত্ব প্রভৃতি দেবন্ব দান করিব। 
জলদ্ধারের স্কেই বাক্য শ্রবণে পাপিষ্ঠ দানবাধমেরা যেন মৃত্যু 
দর্শনে তৎপর হইয়াই উচ্চৈঃ্ঘরে গর্জন কবিযা উঠিল। 
সেই তীম পরাক্রম জল শ্য়ং যুদ্ধবামনায় স্নঙ্গ হইয়। 
সেই সকল দৈত্য ও ভন্তান্য দৈত্যগণের মহিত শিবের অভি- 
মুখে যাত্রা করিল । ভগবান্‌ প্রমথগণবেষ্টিত নন্দীমমভিব্য।হারী 
মহেশ্ববও সুমের শৃঙ্গের স্তাঘ সেই দৈত্যেন্্রকে দেখিয়। 
এবং তাহার অন্য কর্তৃক অবধ্যত্ব শ্রবণ করিয়া, ব্রঙ্গার 
বাক্য রক্ষা করিবাৰ নিমিক হাস্য করিয়া বলিলেন, হে 
তনুবেশশর! সম্প্রতি এমুছ্ধে তোমার কি প্রয়োজন $ কেন 
রথা সংগ্রামে বাণে ক্ষতবিঙ্ষত হইয়া মহ্যনুখে পতিত 
হইতে উদ্যুন্ত হইতেছে? মহাবল জলঙক্ষরও পিনাকীর 
শ্রোত্রবিদারক বাক্য শ্রবণে অসহিষু, হইয়া বলিতে লাগিল, 
হে মধাবাহো-বুষর্বল ! হে েবর্দেব! আনব বৃথা বাক্য 
ব্যয়ে নিপ্রয়োজন। চন্দ্রকিরণ সন্গিভ তীক্ষ শব্দে মুদ্ধ করি- 
বার নিমিবই এখানে আগমন করিয়াছি । ভগবান্‌ শৃলী 
অন্থুরের এতাদৃশ বাকা শ্রবণ করিয়|, অবলীলায় চরণা ৃষ্টে- 
দ্বারা মহাসমুদ্রে ভীষণ সুদর্শশচক্র উৎপন্ন করিশেন। 
ত্রিপুরারি সমুদ্রে এইরূপে নিশিত চকু উৎপাদন করিয়া 
পাছে এই চক্রে ত্রিজগৎ ও দেবগণ নিহত হয়, ইহ| বিবেচনা 
করিয়া চক্রকে সেই.সমুদ্রেই স্থাপন করত হাসিতে হাসিতে 
সেই অন্ুরকে বলিলেন | ১--১৭] হে অনুরেন্্র-জলক্বর | 
যদি “চরণাঙ্গুষ্টে ছারা মহাসমুদ্রে নির্দিত চক্রুকে 
উত্তোলন করিতে সক্ষম হও, তাহা হৃইলে আমার 
সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও, 'মন্তথা নহে। সেই দৈত্যপতি 
পিনাকীর তাদৃশ বাক্য শ্রবণে ক্রোধে আন্ুক-নগীন হইয়া, 
নেত্রাবলোকনে ত্রিজগৎকে ধেন দগ্ধ করিতে লাগিল, পরে 
তাহাকে বলিতে আরত্ত ররিল,--হে. শঙ্কর! ' গন্গড় 


যেমন নিরষি্য ডুত্ত (চড়া) সর্পকে অবলীলায় বিনাশ , 


১৩, | 


করে, আজ আমিও সেরূপ গদাখাতে তোমাকে নন্দীকে 
ও কপ দেবগণের সহিত এই ত্রিলোককে পর্য্যস্ত সংহার 
করিব। হে মহেশ্বর! আমি এই সবাসব স্থাবর জঙ্গম 
সকপকে নিহত করিতে মক্ষম। এ ত্রিভূবনে এহেন কে 
আছে, যে আমার বাণেরও অচ্ছেদ্য আমি বাল্যকালে 
তগবান্‌ বিশ্বকে তপদ্যায় পরাজিত করিয়াছি, পরে যৌবনে 
ব্রহ্মাকে ও সকল দেবগণের সহিত মুনিগণকেও পরাজিত 
করি। মনে করিলে এই সচর[চর ত্রিলোক ক্ষণকাল মধ্যেই 
দ্ধ করিতে পারি। হে রুদ্র! তুমিকি তপন্তায় ভগবান 
বিচকে পরাজমর করিতে সমর্থ হইয়া? সর্পেব! যেৰপ 
গরুড়ের গন্ধও সহিতে অক্ষম, সেইরূপ ইন্দ্র, অগ্নি, যম, 
কুবের, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবগণ আমার গন্ধও সহ 
করিতে পারে ন]। রর গণেশ্বর ! আম বাহু সকল 
সবপ্ণ মর্তে কিছু না পাইদা অবশেষে রণক অপনোদনের 
নিমিত্ত সমস্থ পর্বতে ঘর্ষণ করিয়াছিলাম, &ঁ ঘর্ধণে মন্দর, 
শ্রীমান, নীল, সুশোভন শুমেকু প্রভৃতি ণিরিবর পতিত 
হয়। কৌহুক দেখিবার নিমিত্ত হস্ত দ্বারা হিমালয়ে গঙ্গা 
রোব করি। আমার পত্বীর ভূত্যগণের পর্য্যন্ত দেবগণের 
বন রোধ করিঘ়াছে। আমি স্বহন্তে বড়বানলের মুখভগ্ন 
করিয়াছি; সেই সময় এই ভূমগ্ডুল কেবল জলময় হইয়! 
যায় এবং মামিই এীবাবতাদি দিগগজগণকে সিন্ধু জলোপরি 
নিক্ষেপ করি। 'আমিই ভগবান্‌ ইজ্রকে রথের সহিত 
শত যোহ্ন অন্তবে নিঃক্ষিপ্ত করিয়াছিল।ম। আমা কর্তৃক 
গ্নরড় ও বিষ্ণুর সহিত নাগপাশে বদ্ধ হন। উর্বশী প্রভৃতি 
অপ্মরাকে কারাগৃহে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছি। ইন্দ্র আমার 
নিকট হইতে প্রণাম পুরঃসর কত অনুন্য বিনয়ে অতিকষ্টে 
শচীকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। হে উমাপতে! ভুমি এহেন 
মহাবীর জণন্ধরকে কেন না অবগত আছ ?॥১৮--৩১৯॥ সত 
কহিলেন ;_জলন্ধরের এই প্রকার গর্বিত বাঝ্য শ্রবণে 
মহাদেব যখন কষ্ট হইলেন, তখন তাহার নয়নের প্রান্ত হইতে 
অগ্নিকণ। বহির্গত হইয়া! সেই অনুরের রথ দগ্ধ করিয়া ফেলিল। 
ত্রিপুব-রিপুর নিরীক্ষণে দৈত্যেন্্রগণ অতুলবল অশ্ব ও 
গজের সহিত দগ্ধ হইয়া গেল। তখন জলন্ধর বলিল, হে 
মহেশ্বর ! সংগ্রামে আমার দৈত্যগণের কি প্রয়োজন ? যেহেতু 
আমি একাকীই ক্ষণকাল মধ্যে সকলকে হনন করিতে পারি। 
হে শিব! যদি তোমার ভয় নাথাকে, তাহা হইলে বোধ 
হয়, মুদ্ধ করিতে অতিশয় ইচ্ছা! থাকিবে, ইহা নিঃসন্দেহ। 
হে দক্ষশত্রে! মদনারে! অতএব গণপতিগণের নন্দীর ও 
দেবগণের আমার বীরগণের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে । আর 
' ষদি তোমার বল থাকে, তবে যুদ্ধ করিতে এখানে সঙ্জিত 
হইয়া অগ্রসর হও । দৈত্যপতি এতাত্বশ বাক্য বলিয়া ক্রোধে 
উন্মন্ত হওয়াতে,তখন মৃত বন্ধু বান্ধবগণকে আর ম্মরণ করিল 
না এবং মরণ কাল উপস্থিত বলিয়া তজ্জন্য কিঞ্িতমাত্র ও 
তাহার মন চঞ্চল হইল নব। .পরে সেই ছৃধিনীত অন্থর 
হচ্ছের দ্বারা শব করতঃ আক্ষালন করিয়া পিনাকীর সংহার 
« বাসনায়, সেই*নুঘর্শন চক্র উত্তোলনে প্রবৃত্ব হইল; সেই 
ুর্মদ* চুবৃত্ত আসুগ্-মৃত্যু জলম্ধর অতি কষ্ট করি বাছ- 
এল থাকাতে বেমন চক্রপউদ্োলন করিয়া স্বদ্ধে স্ছাপর 


লিঙ্গপুরাণ। 


করিল, তৎক্ষণাৎ তাহার কলেবর সেই চড়ে ছি 
হইয়া গেল। যেমন বস্ত্রাধাতে দ্বিধা বিভিন্ন হইয়া পর্বত, 
রাজের! ভূমিতে পতিত হয়, অপর আর একটী অঞ্জসাডি 
সদৃশ দৈত্যেত্র জলন্বরও চক্রধণ্ডিত হইয়া সেই প্রকার 
ভূমিতে পতিত হইল। শ্ষণকালমধ্যেই তাহার 
সেই রৌদ্র রক্তে জগৎ পরিপূর্ণ হইয্া গাল, ন্‌ 
রুদ্রের শাসনে মেই অধিল রক্ত ও মাংস মহারৌরব 
নরকে গমন করিয়া রক্তকুণ্ড হইল। জলদ্ধরকে নিহত : 
দেখিয়া দেব গন্ধবর্ব পারিষণেরা মহান হর্হচক দিংহ 
নাদ করিয়া সাধু সাধু বলিতে লাগিলেন। যে এই জল. 
স্ধর-বিমর্দন উপাখ্যান পাঠ করে, বা শ্রবণ করে, অথবা 
কাহাকে শোনায়, সে ব্যক্তি গাণপত্য লাভ করিয়া অপার 
আনন্দ ভোগ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৩২__৪৩ ॥ 


সপ্তনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত । 





অগ্ুনবতিতম অগ্যায় 

ঝষিরা বলিলেন ;-_হে ভূত! দেব বিষণ দেবদেব মহেশ্বর 
সকাশে কি প্রকারে সুদর্শন চক্রলাভ করিলেন, তাহা কীর্ভন 
করিয়া আমাদিগের তদ্বিষষে সন্দেহ ভঙ্গন করুন। ৃত 
বলিলেন, পুর্বে দেব ও অন্থরেন্্রগণের সকল ভূতের 
জনক মুদ্দাকণ সংগ্রাম হয়। দেবগণ সেই সংগ্রামে : 
বাণবিদ্ধ ও শক্তি, মুষল এব কুত্তু নামক অস্্রে রি | 
হওষ়ীতে ভয়বিহ্বল হইয়া দ্রতবেগে পলায়ন করিতে 
লাগিলেন। পরাজিত দেবতারা এইবপে পল্লায়িত হইয়া 
দেবদেবেশ্বর হরি সমীপে আগমন করিয়া শোকাকুল চিত্তে 
নমস্কার করিলেন। হ্রেশান হরি প্রত দেবগণকে বিষ॥ 
চিত্ত দেখিয়া বলিলেন ;-_বৎম সুরপতিগণ! তোমা 
দিগকে কেন এইরূপ বিক্রম শুন্য দেখিতেছি? তোমাদের 
গাত্রে ভূষণ নাই, ও মানসিক সন্তাপ ফ্রেশ দিতেছে। 
ইহার কারণ বলিয়া আমাকে নিরুদ্বিগন কর। তাদশ 
ছুরবস্থাপন্ন দেবগণ প্রণতি পুরঃসর তাহাকে যাবত 
ঘটনা দিবেদূন করিলেন ;__হে ভগবন্‌ জনার্দন! হে শরণী- 
গতবৎসল জি! এই দেবগপ, দানবগণ কর্তৃক পীড়িত 
হইয়া আপনার শরণ পর্ন হইয়াছেন, ইহাদিগকে অভয়দানে 
স্বীয় “শরণাগত বসল” এই নামের সার্থকতা প্রকাশ 
করুন। হে দেবদেবেশ! হে পুরুষোত্তম ! 
আমাদিগের গতি, আপনিই পরমাস্বা, আপিনি আমাদের 
বলিয়া কি, জগতের পর্্যস্ত পিতা, আপনিই হর্তা, আপনি 
কর্ড, আপনিই দাতা, আপনিই তোক্তা ও আপনিই 
জনার্দন। অতএব হে দানবার্দন! আপনিই ছুর্দম দানব- 
গণকে (বিনাশ করিতে যোগ্য. হইতেছেন ॥ ১-১। 
হে রাজীবলোচন! সকল দৈত্যগণ আপনার . সকাশে, 
বরলাভ করিয়া হুদৃড় ভীষণ রৌদ্রান্্। বাম্যাত্ত্র ' এবং. 
কৌবের, সৌম্য, নৈষ্ধ ত্য, বারণ, বায়ব্য, আঙ্গেয়, শান, : 
পাজ স্ক, সৌর, রৌদ্র, কম্পন, ও ভ্নান্তে অনিক কি; 
বৈষবাস্্র ্রাঙগানত্রে পর্যন্ত. কবধ্য হইয়াছে; হে? 
জগহৃণরো! আপনার যে দৃর্ঘ্যমণ্ডল- স্ৃত- -চ্“হিল/? 


| পূষ্ভাগ।: রঃ 
নর প্রতিক্ষেপ করাতে তিনি তাহা কুষ্টিতাগ্র লাক্ষ; যৃগর্যাধ, শুরেশ 
ছে 


। আপনার প্রসাদে দৈত্যগণ দণ্ড শার্শ 
প্রভৃতি ভব্দীয় অস্ত্র লাভ করিয়াছে, অতএব এক্ষণে এমন 
কোনও উপায় দেখি না ষে, তাহা দ্বারা এ চুষ্টগণ বিনষ্ট 
হয়, তবে পূর্বে জলন্ধরাস্থরের বিনাশের নিমিত্ত ত্রিপুরারি 
নুতীক্ষ তীষণ দর্শন নামে চক্র নির্মাণ করিয়াছেন, এক্ষণে 
ডাহা দ্বারা এ ছুষ্টকে হনন করিতে আপনি সমর্থ । তত্্যতীত 
অন্ত আর উপায় নিরীক্ষিত হইতেছে না, অতএব হে 
রিপুহদীন! সেই অস্ত্রেই অন্ুরগণকে নিধন করিতে 
হইতেছে, অন্ত শত শত অস্মেও তাহার বিনাশ হইবে নাঁ। 
বারিজেক্ষণ চক্রধারী হরি সেই ব্রহ্মা্দিদেবগণের এতাদৃশ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাদিগকে বলিলেন। শ্রীবিষ্ণ কহিলেন, 
হে দেবগণ! এন, সকল দেবগণের সহিত মহাদেবের সমীপে 
গমন করিয়া এখনই দেবগণের অভিলষিত সাধন করিব। 
ছে অমরনিবহ! ত্রিপুরারি জলন্ধর নিধনের নিমিত্ত যে 
চক্র নির্মাণ করিয়াছেন, এখনই তাহা লাভ করিয়া সেই 
মহাক্ত্রে মহাস্থরগণকে ছয় হাজার শত সংখাক ধুদ্ধ 
প্রভৃতি অহ্ুরগণকে সবান্ধবে নিধন করিয়া তোমাদিগকে 
পরিত্রাণ করিব। নত বলিলেন,__-ভগবান্‌ বিষ্টরশ্রব৷ 
দেবগণকে এই কথা বলিয়া মহেশ্বরকে ম্মরণ করত, সেই 
শঙ্করের পুজা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। জনার্দন যথাবিধি 
বিশ্বকর্মানির্্িত মেব্রপর্বতসঙ্কাশ লিঙ্গ স্থাপন করিয়া 
তরিতাখ্য কড্রমন্ত্রে ও কুদ্রসৃত্ত দ্বারা মান করাইয়া গন্জা্ি 
দ্বারা পুজা করিলেন। আর সেই জালাকার. মনোরম লিঙ্গ 
মুর্তি কদ্রকে স্তব ও অগ্নিতে পুজা করিয়া প্রণবাদি নমোহস্ত 
ভবাদি সহজ্র নাম পাঠ করিয়া প্রণাম করিলেন এবং এ 
পিনাকীর শিবনাম প্রণবাদি নমোহস্ত করিয়া, তাহার পুজা 
করিলেন। আর ও শঙ্করকে ভবাদি সহস্র নামেব প্রতি 
শাম প্রণবাদি নমোত্ত করিয়া পদ্ম দ্বারা পুজা করিলেন ও 
এ সহত্র নামের প্রতিনাম প্রণবাদি স্বাহাস্ত উচ্চারণ করিয়া 
সমিদাদি দ্বারা অগ্রিতে যথাবিধি দশ হাজার হোম করিলেন, 
পরে আবার প্রণবাদ্দি নমোস্ত করিয়! সেই ভবাদি সহস্র নামে 
তবভুতির শ্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্্রীবিষুণ বলিলেন, 
হে প্রভো! আপনি ভব, শিব, হর, রুদ্র, পুরুষ, পদ্মলোচন, 
অর্ধিতব্য, সদাচাব, সর্ব, শড়ৃ, মহেশবর, ঈশ্বর, স্থানু, ঈশান, 
সহআক্ষ, সহত্রপাদ, বরীয়ান, বরদ, বন্য, শঙ্কর, পরমেশ্বর, 
গঙ্গাধর, শৃলধর, পরার্থৈকপ্রয়োজন, সর্বজ্ঞ, সর্ববদেবাদি, 
গিরিধন্া, জটাধর, চক্র।গীড়, চত্্রমৌলি, বিদ্বানূ, বিশ্বামরেশ্বর, 
বেদাত্তসার সর্ধস্থ, কপালী, নীল লোহিত, জ্ঞানাধার, অপরি- 
চ্ছেদ্য, গৌরী-ভর্তা, গণেশ্বর, অষ্টমূর্তি, বিশ্বমুর্তি, ত্রিবর্থ, 
বগসাধন, জ্ঞানগম্য, দৃঢ়প্রজ্জ, দেবাদব, ব্রিলোচন, বামদের, 
* মহাদেব, পাও, পরিদ্্, আৃঢ়, বিশ্বরূপ, বিকুপাক্ষ, 'াগীশ, 
শুচি, অস্তর,সর্বপ্রণয় সন্ধাদী, বৃযাঙ্ক, বৃষবাহন, ঈশ পিনাকী, 
খটালী,চিত্রবেশ,চিরস্তম, তমোহর,মহাযোগী, বরঙ্গা্গহাৎজটা, 
কাল-কাল, হৃত্তিবাস, হুতগ প্রণবাত্বক, উন্মত্তবেশ, চক্কুষ্য, 
ছ্যাসা ম্মরশসন, ছু়াযুধ, .পরসেীপরায়ণ, অনাদি-মধ্য- 
"নিধন, শি ..গিরিবাদ্ধিয, কুবের-বন্ধু, শরীক, লোকবর্ণো- 
ভযোতম, সাবা দেব, কোদওী, নীলক$, পরশ্বধী, বিশী- 
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হৃর্ধ্যতাপন, ধর্কন্্ধা্ম, ক্ষেত্র 
ভগবান, ভগনেত্রতিদৃউগ্র, পণ্ডপতি তাক্ষ্ণ শ্রিয়ডক্ত, 
পরিয়স্বদ, দাস্তোদয়াকর, দক্ষ, কপদ্দা, কামশীমন, 
শ্বশাননিলয় শ্ক্ষা, শ্বশানস্থ, মহেশ্বর) লোককর্তী, ভূতপতি, 
মহাকর্তা, মহৌষধী, উষ্তর ও গোপতি এবং গ্রোপ্ত। নাম 
ধারণ করেন (১০০) আর পণ্ডিতের আপনাকেই জ্ঞানগম্য, 
পুরাতন, নীত, হুনীতি, শুদ্ধাত্বা, সোম সোমরত, স্বৃখী, 
সোমপ, অমৃতপ, সোম, মহানীতি, মহামতি, অজাতশক্র, 
আলে.ক, অস্তাব্য, হব্যবাহন, লোককর, বেদকার, হুত্রকার, 
সনাতন, মহর্ষি কপিলাচার্ধা, বিশ্বদীপ্ডি, ত্রিলেচন) পিণাক- 
পাণি ভূর্দেব, স্বস্তি, সদা স্বস্তিকৎ। ত্রিধামা, সৌভগ, 
সর্ববসর্ধবজ্ঞ, অর্বগোচর, বন্ধক বিশ্বস্থক্‌ স্বর্ণ, কর্ণিকার, 
প্রি, কাব, শাখবিশাখ, গোশীথ, শিব, নৈক, ক্ততু, 
গঙ্গা-ঘিবোদক, ভাব, সকল, সুপতিশ্থির, বিজিতাত্বা, 
বিধেয়াত্বা ভূঁতবাহন-সারথি, সগণ, গণকার্ধ্য, শুকীর্তি, 
ছিম্নসংশয়, কামদেব, কামপাল, তম্মোদ্ক/লিত বিগ্রহ, 
তস্মপ্রিয়, ভম্মশায়ী, কামীকান্ত, কৃতাগন, সমামুক্ত, নিবু- 
্তাত্মা, ধর্মবযুক্ত, সদাশিব, চতুর্ধখ, চতুর্র্বাছ, ঢুরাবাস, 
হুরাসাদ, ছুর্গম, ছুর্ল'ভ, দুর্গ, সর্বামুধবিশাবদ, অধ্যাযোগ 
নিলয়, শুতস্ত, তত্তৃব্ধীন, শুভাঙ্গ, লোকমারগ, অমৃতাশন, 
ভন্মগুদ্দিকর, মেরু, ওজস্বীতুদ্ধবিগ্রহ, হিরপ্যরেতা, ভরণি 
মরীচি, মহিম্বীলয়। মহাহ্দ, মহাগর্ভ, সিদবৃন্দাহবনদিত, 
ব্যাপ্্রর্ধর, ব্যালী, মহাভূত, মহানিধি, অমুতাঙ, 
অমৃতবপূঃ, পঞ্চযজ্ঞ, প্রভগ্জন, পঞ্চবিংশতি তত্তন্, পারিজাত 
পবাবব, সুলভ, ব্রত শৃব, বাঙমট়িকনিধি ও নিধি 
এবং বর্ণাশ্রম গুরু, এই সকল নামে বীত্তন করেন, 
আপনাকে অসংখ্য নমস্কার করি। (২০*) যিনি বর্ণা, শক্রুজিৎ 
শক্রতাপন, আশ্রম, ক্ষপণ, ক্ষাম, জ্ঞানবান্‌, অচলাচল, 
প্রমাণভূত, ছুজ্ঞেয়, হপর্ণ, বায়ুবাহন, ধনুধর, ধনুর) 
গুণরাশি,' গুণাকর, অনভ্তদৃষ্টি, আনন্দ, দণ্ড দময়িতা, 
দম, অভিবাদ্য, মহাচার্য্য, বিশ্বক্মা, বিশারদ) বীতরাগ, 
বিনীতাত্ম।, তপন্বী, ভূতভাবন, উন্ম ্তবেশ, প্রচ্ছন্ন, জিতকাম, 
অজিতপ্রিয়, কল্যাণ, প্রকৃতি, কল্প, সর্নলোক প্রজাপতি, 
তপন্বীতারক, ধীমান, প্রধান প্রভু, অব্যয়ায়। লোকপাল, 
অন্তর্িতাত্বা, কল্প!দি, কমলেক্ষণ, বেদশাস্মার্থ ততৃজ্ঞ, নিয়ম, 
নিয়মাশ্রয় প্রভৃতি নাম প্রযুক্ত হইয়া থকে ও যিনি চশ্র, 
হুর্ধ্য, শনি, কেতু এবং ধাহার বিরাম, বিক্রচ্ছবি, ভক্তিগম্য, 
পরত্রহ্ম মৃগবাপার্পণ, অনঘ, অদ্রিরাজালয়, কান্ত, পরমাত্মা, 
জগদৃণ্ডরু, সর্বকর্মাচল, তৃপ্ত, মন্গল্য মঙ্গলাবৃত, মহাতপাঃ, 
দীর্ঘতপা:, শ্থবিষ্ঠ, স্থবির, কব, অহ+) সন্বৎসর, ব্যাপ্তি, 
প্রমাণ, তপঃ, সম্বৎসুরকর, মন্ত্র প্রতায়, সর্ধ্দর্শন, অজ, 
সর্বেশ্বর, শিপ, মহারেতা, মহাবল, যোগী, যোগ্য, মহারেতা, 
সিদ্ধ, সর্ব্ারণি, অগ্গিদ * বহু, বহুমনাঃ সত্য সর্ববপাপহর, 
হর, অমৃতশাশ্বত, শান্ত, বাপহস্ত প্রেতাপবান্‌, কমগুলুধর, ধর্ধী, 
বেদাঙ্গ, বেদবিৎ, মুনি, ভ্রাজিস্ছ, ৫ভাজন ভোক্তা, লোকনেতা, 
ছুরাধার ও অতীশ্লিয় হে দেব | সেই আপনাকে আম্মি তুয়ো- 
ভূর; নমস্কার করি। (৩৯০) শীস্্রবিশারদেরা ধাহাকে মলির, ৪ 
॥ * অর্ধ, বিনি জ্ঞানরপ অনি-্বান করেন । 


৯6৮৮ 


সর্ববাস, চতুষ্পথ, কালযোগী, মহানাদ, মহোৎসাহ, মহাবল, 
মহাবুদ্ধি, মহাবীরধ্য, ভূতচারী, পুরদ্দর, নিশাচর, প্রেতচারী 
মহাশক্তি, মহাছ্যতি, অনির্দেশ্ঠবপূ$ শ্রীমান, সর্বহার্ধযমিত, 
গতি) বহুষ্রুত, বহুময়, নিয়তায্মা, ভবোন্তব, ওজত্তেজো- 
ছ্যুতিকর, নর্তক, সর্বকামক, নৃত্যপ্রি, নৃত্যনৃত্য, প্রকাশাত্বা- 
প্রতাপ, বুদ্ধম্পষ্টাক্ষর, মঙ্্, সম্মন, সারসংগ্লব, যুগাদিকৃৎ- 
যুগাবর্ত, গম্ভীর, বৃষবাহন, ইস, বিশিষ্ট, শিষ্টেষ্ট, শরভ, 
*শরভধনুষ, অপাংনিধি, অধিষ্ঠনবিজয়, জয়কালবিৎ, প্রতি- 
চিত, প্রমাণজ্ঞ, হিরণ্যকব্চ, হরি, বিরোচন, আুরগণ) 
বিদ্যেশ, বিবুধাশ্রয়, বালরূপ, বলোন্মাথথী, বিবর্ত, গহনতুক্, 
করণ, কারণ কর্তা, র্ববন্ধবিমৌচন, বিদ্বন্তম বীতভয়, বিশ্ব- 
ভর্তা, নিশাকর, ব্যবসায়, ব্যবস্থান, স্থানদ, জগদাদিজ, 
চুন্দৃত, ললিত, বিশ্ব, ভবাত্মাত্বন্থিত, বীরের বীরভদ্র, 
বীরহা, কীরভৃদূ বিরাট, বীরচুড়ামণি, বেত, তীব্রন।দ, 
নদীধর, আজ্জাধার, ত্রিশৃলী, শিপিবিষ্ট, শিবালয়, বালখিল্য, 
মহাচাপ, তিগ্মাংশু, নিধি অব্যয়, অভিরাম, হুশরণ, সু্রহ্গণ্য, 
হুধাপতি, মঘবান্‌ কৌশিক, গোমান্‌, বিশ্রাম, সর্কশাসন, 
ললাটচ্ষ, বিশ্বদেহ, সার) সংসারচক্রভৃৎ, 'অমেো দণ্ড, 
মধ্যস্থ, হিরণ্য, ব্রহ্মবর্চনী, পরমার্থ, (৪০০ ) পরময়, শাম্বর, 
ব্যাস্রক, অনল, রুচি, বরকুচি, বন্দ্য, অহম্পতি, ভহর্পতি, রবি- 
বিরোঁচ স্ন্ধ, শাস্তা বৈবন্বত,অজন,যুক্তি, উপ্নতক্লীতি শান্তরাগ, 
পরাজর, কৈলাসপতি কামারি, সবিতা ববিলোচন বিদ্বত্তম, 
বীতভয়, বিশ্বহ্র্্ী' আঁনবারিত, নিত্য, শিয়ুত কল্যাণ, পুণ্য 
শ্রবণ কীর্তন, দূরশ্রবাঃ, বিশ্ব মহ, ধোয়, ছুঃস্বপ্রনাশন, উত্তারক, 
দুক্ৃতিহা, দুদদীর্ঘ, হৃঃসহ্‌, অন্য অনাদি, ভূ, ভুলক্ষী, কিরীটা 
ত্রিদশধিপ, বিশ্বগোপ্তা) বিশ্বভর্তী) সুধীর, কুচিরাঙ্গৰ, জনন, 
জনজন্মাদি, জীতিমান্‌, নীতিমান্‌, নয়, বিশিষ্ট, কাশ্ঠপ, ভানু, 
ভীম, ভীমপরাক্রম, প্রণব, সপ্তধাচার, মহাঁকায় মহামধনুঃ, 
জন্নাধিপ, মহাদেব, সকলাগমপারগ, তত্বাতত্ীববেকাত্মা, 
বিভুঞ্ণ, ভূতিভূষণ, ধষি, ব্রাঙ্মণবিদ্‌ জিষুং, জন্ম মুত্যু জরাতিগ, 
যজ্ঞ যজ্্পতি, যা, যজ্ঞীস্ত, অমোঘ বিক্রম, মহেক্, ছুর্ভর, 
সেনী, যক্জাঙ্গ যজ্ঞবাহন, পঞ্চব্রহ্গ সমুৎ্পত্তি, বিশ্বেশ, বিমলো- 
দয়, আত্মযোনি, অনাদ্যন্ত, ষড়বিংশ, সগুলোধুক্‌, গায়ত্রী- 
বল্পত, প্রাংশু, বিশ্বাবাস, প্রভাকর, শিশু, গিরিরত, সমাট 
স্থষেণ, সুরশক্রহা, অমোঘ, অরিষ্টমথন, মুকুন্দ, বিগত জর, 
স্বয়ং জ্যোতিঃ, অনুজ্যোতিঃ, আত্মজ্যোতিঃ, অচঞ্চল, কপিল, 
কপিলশ্বশ্রু, শাস্ত্রনেত্র ত্রয়ীতনু, জ্ঞানন্বন্ধ ও মহাজ্ঞানী, এই 
সকল নামে অভিহিত করিয়া থ।কেন, তাহার উদ্দেশে আমা; 
কোট কোটি নমস্কার। (৫০) এবং বাহার নিরুৎপত্তি 
উপপ্লব, ভগ, বিবস্বান্‌ আদিত্য, যোগাচার্ধ্য, বৃহস্পতি, 
উদ্দারকীর্তি উদ্যোগী, সম্যোগী, সদসন্ময়,নক্ষত্রমালী নরাকেশ, 
সাধিষ্ঠান, ষড়াশ্রয়, পবিত্রপাণি, পাঁপারি, মণিপুর) , মনোগতি) 
হুৎপুগুরীকাসীন,শুরু,শাত্তরুযাকপি,বিষ্গ্রহপতি,ক্ণ, সমর্থ, 
অর্থনাশন,অধর্্ম শত্র,অক্ষষ্যু পুরুহ্ত পুরু, তব্ক্ষগর্ভ, বৃহদ্‌- 
গর্ভ,ধর্ঘ ধেনু,»ধলাগম, জগদৃহিতৈষী জুগত,কুমার, কুশলাগম, 
হিরণ্যবর্ণ জ্যোতিষ্কান্,নানাভূতধর, ধ্বনি, অরোগ, নিয়মাধ্যক্ষ 
বিশ্বামিত্র ছিজোতম, বৃহজ্যোতি, হুখামা, মহাল্যোডি, 


« ' অনুত্তম, মাতামহ, মাতরিস্বা, নভন্বান্‌ ও নাগহার ধক, 


লিঙ্গপুরাণ। 


প্রভৃতি নাম কীর্তিত হয় ও যিনি পুলস্তয, পুলই; অগস্থয 
জাতুকর্য, পরাশর নিরাবরণ, ধর্মজ্ঞ, বিরিঞচ, ঝিষ্টর শ্রব 
আত্মতূ, অনিরুদ্ধ, অত্রিজ্ঞানমুর্তি, মহাধশা, লৌকচুড়াযি 
বীর, চণ্ডসত্য পরাক্রম, ব্যালকল্প, মহাবৃক্ষ, কনাধর, অলঙ্থ 
রি, অচল, রোচিস, বিক্রমোত্তম, আশু্রব্সপতি, বে 
প্রবন, শিথিারধি, অসংহষ্ট, অতিথি, শত্রপ্রমাধী, পা 
নাশন, বনুত্রবাঃ, কব্যবাহ, প্রতপ্ত, বিশ্বভোজন, অর্ঘ্য 
জরাধিশমন) লোহিত, তনুন্পাৎ, পুষ্দশ্ব) নত" ষোনি 
স্প্রতীক, তমিঅ্রহা, নিদাঘতপন, মেঘপক্ষ, পরপুরঞ্জয় 
মুখানিল, সুনিষ্পন্ন হথরতি, (৬০০ ) শিশিরাত্মুক, বসস্ত, মাধব 
গ্রাম্ম, নভস্ত, বীজবাহন, অঙ্গিরঃ, মুনি, আত্রেয়, বিমল 
বিশ্ববাহন, পাবন, পুকুজি২, শক্র, ত্রিবিদ্য, নরবাহন, মনো, 
বুদ্ধি, অহঙ্কার, ক্ষেত্রজ্ঞ, ক্ষেত্রপালক, তেজৌনিধি, জ্রাননিধি 
বিপাক, বিদ্বকারক, অধর, অনুত্তর, জ্ঞের, জ্যেষ্ঠ) নিঃশো! 
সালয়, শৈল, নগ, তনু, দেহ, দানবারি, অরিন্দম চারু 
জনক, চাকুবিশল্য, লোকশল্যকুৎ চতুর্বেেদ, চতুর্ভাব, চতুর 
চতুরপ্রিয়,। আগ্মায়, সমাম্বায়, তীর্থদেব শিবালয়, বহুরূপ 
মহারপ,মর্ধরূপ, চরাচর, ভ্তায়নির্বাহক, ম্যায়, হ্যায়গম্য 
নিরঞ্জন, সহত্রমুর্ধা, দেবেন্দ্র, সর্বশান্ত্র প্রভঞ্জন, মুখ 
বিরূপ, বিকৃত, দণ্তী, গুণোন্তম, পিঙ্গলাক্ষ, হর্্যক্চ, নীলগ্রীব 
নিরাময়, সহক্রবাহু, সর্কেশ, শরণ্য, সর্বালৌকভূৎ্, পদ্বামন 
পরংজ্যোতি?, পরাবর, পরংফল, পদুগর্ভ, মহাগর্ত, বিশ্ব 
বিচন্নণ, পরাবরজ্ঞ, বীজেশ) সুমুখহমহাসন, দেবাহুর 
গুরুদেব, দেবাস্থর-নমস্কৃত, দেবাহথর-মহামাত্র, দেবাদিদে 
দেবাধ-দেবাস্থরবরপ্রন, দেবান্থরেশ্বর, দিব্য, দেবাস্থর-মহেশ্বর 
সব্দদেবমন, অচিজ্ত্য, দেবতাত্বা, আত্মসম্তব, ঈড্য 
অনীশ, দেবমিংহ, দ্রিবাকর, বিনুধাগ্রবরশ্রেষ্ঠ,*সর্বদেবো্ধ 
মোত্তম, শিবজ্ঞনরত, শ্রীমান্‌, শিথি-আীপর্বতপ্রিয়, জযন্তত্ত 
( ৭০০ ) বিশিষ্টভ, নরসিংহ-নিপাতন, ব্রঙ্গচারী 
লোকচারী, ধর্মচারী, ধনাধিপ, নন্দী, নন্দীশ্বর, নগ্ন, নগ্ব্রতধর। 
শুচি, লিঙ্গ ধ্যক্ষ, সুরাধ্যক্ষ, সুগাধ্যক্ষ, রুগাবহ, স্ববশ, সবশ। 
স্বর, স্বরময়স্বন, বীজাধক্ষ্য, বীজবকর্তা, ধনকৃৎ-ধর্মমবর্ধন, 
দত্ত, অদন্ত, মহাঁদত্ত, সর্বভূতমহেশ্বর, শাশান-নিলয়। 
তিষ্য, সেতু, অপ্রতিমাকৃতি, লোকোত্তর, স্কটালোক, ত্যন্বক 
অন্ধকারি, মুখদ্বেষী, বিষু। কন্ধরাপাতন, বীতদোষ, অক্ষয়, 
দক্ষারী, পুষদত্তহ্ৃৎ। ধূজটি, খণ্ুপরশু, সফল, নিক্ষল। 
অনত্ব, আধার, সকলাধার, পাতুরাভ, যুড়, নট, পূর্ণ, পুরয়িত। 
পুণা, সুকুমার, সুলোচন, সামগেয়, প্রিয়কর, পুণ্যকীর্ডি 
অনাময়, মনে/জব, তীর্থবর, জটিল, জীবিতেশ্বর, জীবিতাস্তকর, 
নিত্য, বন্ুরেতাঃ, বন্ুকিয়, সদৃগতি, সৎকৃতি, সক্ত,কালকণ্ 
কলাধয়,' মানী, মান্ত, মহাকাল, সুতি, সত্যপরাধ়ণ, চন 
সপ্ভীবন, শাস্ত/লোকগৃঢ়, অমরাধিপ, লোকবন্ধু, লোনাধ। 
কৃতজ্ঞকৃতিভূষণ, অনপাধ্যক্ষর, কান্ত, সর্বশান্ত্র-ভূতান্বর। 
তেজোময়-ছ্যুতিধর, লোকময়, অগ্রণী, অণু, শুচিন্মিত। 
্রসন্ধাস্বা, ছুর্জয়, হুরতিক্রম, জ্যোতি্ধয়। নিরাকার, 
জগন্লাথ, জলেখর, তুন্ববীনী, মহাকায় . (. ৮** ) 
বিশোক, শোকনাশন, ব্রিলোকাস্বা, ভ্রিলোকেশ, গু 
শি, রধাক্ষজ, অব্যক্লক্ষণ, অব্যক্ত, বিশাম্পন্তি, বরন 
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বরতুর্ণ, মান, মানধনময়, ব্রন্ধা, বিষুংপ্রজাপালক, হংস, 
হৃংসগতি, বম, বেধা, 'ধাতা, বিধাতা, অস্থাহর্তা, চতুর্শুখ, 
কৈলাদশিখরবাসী, সর্ধববাসী-সতাংগতি, হিরণ্যগর্ভ, হরিণ, 
পুরুষ, পুর্ববজপিতা, ভূতালয়, ভূতপতি, ভূতিদ, ভুবনেশ্বর, 
সংযোগী, ,ধোগবিদ্‌ ব্রক্গা, ব্রহ্গণ্য, ব্রাঙ্গণপ্রিয়, দেবপ্রিয়, 
দেবনাথ, দেবজ্ঞ, দেবচিত্তক, বিষমাক্ষ, কলাধাক্ষ, বৃষাঙ্গ, 
'ৃষবর্ধন, নির্রদ-নিরহস্কার, নির্মোহ, নিকুগদ্রব, দর্পহা, 
দর্গিত, দৃপ্ত, সর্কারপরিবর্তক, সণ্তজিহব, সহতরার্চিঃ, সি, 
প্রকৃতিদক্ষিণ, ভূতভব্যভবনাথ, প্রভব, ভ্রাস্তিনাশন, অর্থ 
অনর্থ, মহাকোশ, পরকাব্যৈকপণ্ডিত, নিষ্ষণ্টক, কৃতানন্দ, 
নির্ব্যাজ, ব্যাজমর্দন, সত্ববান্‌, সাত্িক, সত্যবীর্তি-স্তত্ত- 
কৃতাগম, অকম্পিত, গুণগ্রাহী, 'নৈকাস্বা-নৈককর্খুরুৎ, 
হুপ্রীত, সুমুখ, সুক্ষ, শুকর, দক্ষিণ, স্বন্ষধর, ধুরধ্য, প্রকট, 
শ্রীতিবর্দন, অপরাজিত, সর্কাসহ, বিদগ্ধ, সর্ববাহন, অধ্ুত, 
দূত, সাধ্য, পুর্তমুর্তি, ষশোধর, বরাহশঙ্গধকৃ, বায়ু, বলবান্‌, 
একনায়ক, শ্রুতিপ্রকাশ, € ৯০০ ) শ্রতিমান্, একবন্ধু, 
অনেকংক্‌, শ্রীব্লত, শিবারস্ত, শাস্তভদ্র, সমঞ্জস, ভূশয়, 
ভূতিকৃদৃভূতি, ভূষণ, ভূতবাহন, অকায়, ভক্তকায়স্থ, কাল- 
জ্ঞানী, কলাবপুঃ, সত্যব্রত-মহাত্যাগী, নিষ্ঠাশাস্তিপরায়ণ, 
পরার্থবৃত্তি, বরদ, বিবিভ্তন, শ্রুতিসাগর, অনিবিএ) গুণগ্রাহী, 
কলুনস্ক, কলম্কহ।, স্বত।বরুদ, মধাস্থ, শক্রুগ্স, মধ্যনাশক, 
শিখণ্ডী, কবচী, শৃলী, চণ্ডী, মুণ্ডী, কুগুলী, মেখলী, কবচী, 
থডী, মায়ীনংসার-সারথি, অমত্যু-সর্ধবদৃক্, সিংহ, তেজো- 
বাশি-মহামণি, অসংখ্যেয়, অপ্রমেয়াত্মা, বীর্ধ্যবান্‌, কার্ধয- 
কোবিদ্‌, বৈদ্য, বেদার্থবিদ্‌গোপ্তা, সর্বাচার, মুনীশ্বর, 
অনুন্তম, দুরাধর্ষ, মধুর, প্রিয়দর্শন, হারেশ, শরণ, সর্ব, 
শন্দব্রল্লামতাংগতি, কালভক্ষ, কলক্ষারি, কন্কণীকৃত-বাহথকি) 
মহেঘাস, মহীভর্তা, নিক্ষলক্ক, বিশ্ঙ্খল, ছ্যমণি তরণি, 
ধন্য, সিছিদ, সিদ্ধিসাধন, নিবৃপ্ত, সম্মত, শিপ, ব্যুটো রস, 
মহাডুজ, এক জ্যোতি, নিরাতস্ক, নর-নারায়ণ-প্রিয়, 
নির্লেপ, নিপ্্র পঞ্চাতআ, নিব গ্র, ব্যগ্রনাশন, স্তব্যস্তবপ্রিয়, 
স্তোতা ব্যাসমূর্তি, অনাকুল, নিববদ্যপদোপায়, বিদ্মারাশি, 
অবিক্রম, প্রশাস্তবুদ্ধি অক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রহা, নিত্য হন্দর, ধৈর্ধ্য- 
রূ্ধ্য, ধাত্রীশ, শাকল্য, শর্বরীপতি, পরমার্থ গুরু-দৃষ্টি, 
গুরু, আশ্রিতবৎসল, রস, বসজ্ঞ, সর্বজ্ঞ, ও সর্ধ্ব সত্বাবলশ্ন 
প্রভৃতি নাম প্রযুক্ত হয়, তাহার উদ্দেশে আমার অসংখ্য 
অনস্ত ভূয়োভুয়ঃ নমস্কার। বিজু! এই রূপ সহত্র নাম 
স্তবে সেই ভৃততাবনের স্তব করিয়া ্ান করাইলেন এবং 
পদ্ম পৃষ্পে পুজা করিলেন। মহেশ্বর “হরিকে পরীক্ষা 
করিবার নিমিস্ত সেই সকল পুষ্প হইতে একটা *পুষ্প 
গোপন করিলেন। তখন হরি একটা পুষ্প হারইয়া বিষণ 
ভাবে চিস্তা করিতে লাগিলেন, পরে স্প্রভাবে তাহার তত্ব 
জানিতে পারিস অর্থাৎ শিবই আমাকে ছলন! করিতেছেন, 
: ইহা জ্ঞাত হইয়া, স্বকীয় সর্ধসত্বাবলম্বন নেত্র উৎপাটন 
করিয়া ভক্তিপূর্ধ্বক সেই নেত্রকমলে জগদীশের পুজা 
করিলেন ॥ ১১--১৬২ ॥ ভূতভাবন হর, হরির এইকূপ 
ব্যাপার. দেখিয়া আর বিলম্ব .করিতে না পারিয়া তৎক্ষণাৎ 
তরস্ছ বৃহ্ি মুণ্ডস হুইতে আবির্ভূত হইলেন ;__তাহার 


১৩৯ 


 শ্রভাক় বোধ হইতে লাগিল, যেন কোটি হর্ধ্য একত্রে মিলিত 


হইয়াছেন, স্বর্ণ বর্ণ অগ্নি জালা সমৃশ জটামুকুট মন্তকে 
ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে, চতুদ্দিকে প্রভাছটা 
গলিয়া পড়িতেছে, হস্তে শুল, টক্ব। গদা, চক্র, পাশ ও এক 
হস্তে বর ও অপর হস্তে অতয দানে ভক্তগণের মনোবাহ্া 
পুরণ করিতে যেন উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন, উহার উর্ 
দেহভাগে ছ্বীপি চর্্ব উত্তরীয় আকারে বিরাজমান, দত্ত 
পংজ্ি তীক্ষ, দেখিলেই এক অপূর্ব ভয়ঙ্কর মৃষ্ঠ বলিয়া 
বোধ হইতে লাগিল, এ হেন দিব্যাকার ভম্ম ভূষণ ভবভূতিকে 
অবলোকন করিয়া জনন হর্ষে উলিত হইয়া তখন এক 
অনির্বচনীয় অনমুভূত আনন্দময় ভক্তিমদে উন্মত্ত হয! 
নমস্কার করিলেন। ইন্দ্রাদি দেব্গণ সেই ত্রিলে।চনকে অব-: 
লোকন করিয়া দ্রতবেগে পলায়ন কবিলেন। ব্রহ্ধলোক ও 
ব্রিভুবন চালিত হইল ও বসুন্ধরা কম্পিত হইতে লাগিলেন, 
তাহার চতুদ্দিকে বিস্তীর্ণ তেজোমওল শত যোজন প্রান্ত 
পধ্যস্ত দগ্ধ করিয়া ফেলিল, স্বর্গ, মর্ত, পাতালে হাহাকার 
পড়িয়া গেল। তখন মহাদেব হরিকে কতাঞ্জলিপুটে অব. 
স্থিত দেখিয়। ঈষৎ ইসিতে হামিতে ধলিলেন; হে জনার্দন। 
দেবকাধ্য নিমিত্ত আপনার যে এসকল অনুষ্টান, তাহ! এখন 
বিদিত হইলাম, আমি আপনাকে এখনই স্ুদর্শনচক্র দান 
করিতেছি আর আপনি এই যে ভয়ঙ্গররূপ দেখিলেন, 
উহা কেবল আপনর ভক্তিবৃদ্ধি ও হিতের নিমিগুই অনুষ্ঠিত 
হইয়।ছে জানিবেন; কারণ হে ব্রিবিক্রম! রণক্ষেত্রে শান্ত 
মুত্তি মাত্র দেবগণেণ ছুঃখেরই সাধন জানিবেন, আর শাস্তের 
অস্ত্ও শান্ত হইয়া থাকে, তুতরাৎ শান্ত অস্ত্রে কি প্রয়োজন ? 
শান্ত ব্যক্তির যদি তপস্বীর সহিত বিরোধ হয, তবে সেম্থলে 
শানতিই ক্স হয়া থাকে। আর যে ব্যক্তি প্রহার যুদ্ধে 
উদ্‌দুক্ত, তাহার শাস্তি কেবল অরির বল রূদ্ধিকরী ও 
প্লীঘ ধলের নাশিক। হইয়া থাকে। অতএব হে আরিসদন ! 
মু করিবার নিমিন্ত সকল দেবগণের সহিত এই স্বোররূপই 
চিন্ত৷ করুন, বৃথা অস্ত্রে কি প্রয়োজন , যখন শ্বকীয় জনের 
দৌর্কাল্য না উপস্থিত হইবে, বা অতীত হইয়াছে দেখিবে, 
কিনব! অকালে অধর্্ম ও অনর্থ প্রবর্তিত হইতেছে দেঁখিবে, 
তখন সংগ্রামে ক্ষম। অবলম্রন করিবে না। জগয়েত! হর, 
এই প্রকার বলিয়৷ অযুত স্্্য সদৃশ উজল ুদর্শনচক্র এবং 
তাহার পদ্মসন্্িভ নয়নও দান করিলেন। সেই অবধিই 
জনার্দন কমললোচন বলিয়া কীর্তিত হন। চক্রও নয়ন দান 
করিয়া নীললোহিত উভয় করকমলে হরিকে স্পর্শ করিয়! 
বলিলেন; হে বরশ্রেষ্ঠ! আমি বর দান করিতেছি, যাহা 


৷ ঈপ্দিত আছে, তাহা গ্রার্থন! করুন ।' হে পুক্রষোত্ম! আমি 


আপনার ভক্তি-পাশে বদ্ধ হইয়া অধীন হইয়া পড়িয়াছি। 
হরের, এইরূপ বরদানেচ্ছা শুনিকা হরি তাহাকে প্রণাম 
করিয়। বলিলেন, হে মহাদেব! আমি আর কিছুই প্রার্থনা 
করি না, কেবল আপনাতে যেন ভক্তি” অবিনশ্বয়ী হয়, 
ইহাই আমার সর্কোৎ্কষ্ট বর। হে, প্রচু"্‌ থে 

আমার আর কোন গীড়াদি নাই। দয়াময় ভূততারম, 

এতাদশ বাক্য শ্রবণে অতিশমু আর্ড হইয়া তাহাকে ম্প 
করিলেন এবং অচলা শ্রদ্ধ| দান করিয়া ফলিলেন, হে অচ্যুত| 


১৪০ লিঙ্বপুরাণ । 


"আমার প্রসাদে আপনি আমাতে ভক্তিমান্‌ এবং সকলে 

হুরানূরগণের বন্গনীয় ও পৃজনীয় হইবেন, ইহা! নিঃসদ্দেহ 

আ।র ষে সময় সুরেশ্বরী দক্ষতনয়া সতী আপন মাতা-পিতাকে 

নিদদ। করত অনার্দর করিয়া মেনকাগর্ডে জন্ম গ্রহণ করিবেন, 
হে বিষে! আপনিও সে সময় স্বীয় ভগিনী গিরিরাজ 

তনয় উমাকে ব্রহ্মার নিয়োগে আমাকে জন্প্রদান করিবেন, 
মেই অবধি আপনি আমার সম্বন্ধী ও অশেষ লোকের 
মধ্যে সর্বপৃজ্য হইবেন। আর সেই অবধি প্রসন্নচিত্তে 
অন্ুপধভাবে আমাকে মিত্রের গ্তায় অবলোকন করিবেন। 
এই প্রকার বলিয়া ভগবান্‌ নীল লোহিত অস্তর্তিত হইলেন । 
ভগবান জনার্দনও সকল মুনিগণের সহিত মহাদেব ব্রহ্মার 
নিকটে প্রার্থনা করিলেন, হে পদ্মযোনে। যে এই মতৎকৃত 
দিব্য স্তব নিয়ত পাঠ করে, অথবা শ্রবণ করে, কিন্া উত্তম 
উত্ধম ব্রাঙ্মণগণকে শ্রবণ করায়, সেবাক্তি প্রতি নামে 
সাবানের ফল প্রাপ্ত হয় এবং সহশ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের 
ফলের তুল্যফল লাভ করিতে সক্ষম হয় ও যেব্যক্তি এ 
সহঅনাম মন্ত্রে শ্থালী বা কলশশ্হিত ঘৃতাদিতে মহাদেবকে 
ভক্তিপূর্বাক গ্লান করাইবে, সেও যেন যজ্সহত্রের ফললাভ 
করিয়া স্ুরপতিগণের পৃজ্য হয় এবং রুদ্রের শ্রীতিভাজন 
হইতে সমর্থ হয়। ভগবান্‌ পদুযোনি ও জন'দ্দন সকাশে 
“তথাস্' বলিয়। অঙ্গীকার কপ্দিলেন। তাহার পর ব্রহ্গা ও 
বিষণ জগদৃগুরু দেবদেবকে প্রণাম করিয়া গমন্য করিলেন। 
অতএব নিষ্পাপী অর্থাৎ যাহার! পুজাব অধিকারী, তাহার! 
সহ নাম মন্ত্রে দেবদেবের পুজা করিবে এবং ও 
সহজ নাম মন্ত্র জপ করিবে; তাহা! হইলেই মোক্ষরূপ পরম 
গতি লাভ করিয়া অপার আনন্দময় হইতে সমর্থ 
হইবে ॥ ১৬৩--১৯৫।॥ 


অষ্টনবতিতম অধ্যায় সমাগু | 


নবনবতিতম অধ্যায় | 


ধষিরা বলিলেন ;__হে মহামতে শত! আপনি পুর্বে 
দেবীর উৎপত্তিহচন! করিয়াছেন বলিয়া আমাদের তাহার 
বৃত্তান্ত শ্রবণে অতিশয় কৌতুহল জন্মিয়ান্কে, এক্ষণে তাহার 
বৃস্তাস্ত ও সতীজম্মের ঘটন! বিস্ত।ররূপে যথাযথবর্ণন। করিয়া, 
আমাদের কৌতুকনিবারণ করুন। আর এ দেবীর মেনকা- 
গর্ভে জন্ম, দক্ষ-যজ্ৰনাশ এবং সেই জন্মে বিষুণ তাহাকে 
কিরূপভাবে শিবকে দান করিয়াছিলেন, আর বিষুঃ কিপ্রকারে 
কলাণভাজন হন, এক্ষণে তাহা কীর্তন করিয়া আমাদের 
শুজষ! নিবারণ করুন । .মুনিগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ 
করিয়া পৌরাণিকোত্তম হৃত তাহাদিগকে মহাদেবীর উৎপত্তি 
বৃস্তাস্ত বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। সৃত বলিলেন ;-_- 
হে খবিগণ! আপনারা যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, ' তদ্ধিষয় 
প্রথমত দণ্ডী সনতকুমার ব্রন্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রহ্ধা 
তীহাকে-শ্রবণ করান; পরে সেই বৃত্তান্ত দনৎকুমার আবার 
বীমান ব্যা্ীকে শ্রবণ করান। আমি আবার তাহা দ্বৈপা- 
ক্লনের সৃকাশে অনুরোধ করাতে আপনাদিগের নিকট প্রথমতঃ 
তবানীকে নমস্থা্ করিয়। নীর্ভন করিতে প্রত হইলাম | 


কী 


সেই ভঙগনায়ী জগন্ধাত্রী লিজরূপী মহাদেবের ত্রিবেদিকা- 
শ্বরূপা, অর্থাৎ তাহার প্রকৃতিস্বরূপা, লিঙূপী দেব নিয়ত 
সেই ভগ্ের সহিত যুক্ত আছেন, সেই উভয় হইতেই এই 
জগতের সুষ্টি হয়। এ লিঙ্গমুর্তি-শিব জ্যোতি্য় ও মায়া- 
তিমিরের পারে নিয়ত বিদ্যমান । & লিজবেদীর সংযোগে অর্ঘ 
্ত্রীপুরুষ উৎপন্ন হন। অর্ধ স্ত্রী-পুরুষ প্রথমত* দেব চতু- 
শু ব্রহ্মাকে উৎপাদন করেন। পরে সেই জ্ঞানময় হর 
সেই ব্রহ্মার জ্ঞান সম্পাদন করিলেন। অর্ধনারীশ্বর প্রভু 
মেই জাত-হিরশায় ব্রন্মাকে অবলোকন করিলে, ব্রচ্ধাও 
তাহাকে অর্ধনারীশ্বর ভাবে অবস্থিত দেখিয়া অষ্টবাক্যে তব 
করিয়া প্রার্থনা করিলেন; হে বিশ্বাধিক! আপনি স্ত্রী-পুরুষ, 
এই ছুইভাগে পৃথক করুন। ব্রহ্মার এইবপ প্রার্থনায়, সেই 
অর্ধনারীশ্বর বামাঙ্গ হইতে আপনার অনুরূপা পত্থীকে বিভক্ত 
করিয়া দিলেন। ই পরমাত্বার শ্রদ্ধাই পুরাতন পত্বী। 
আবার সেই শ্রদ্ধাই বিভুর আজ্ঞায় দক্ষ-তনয়া সতীরূপে 
উৎপন্ন হন। দেবী সেই সতীজন্মেও ই রুদ্রকেই পতিত্বে 
বরণ করেন। আবার সেই সতীই কালক্রমে দক্ষের নিন্দা 
করিয়া মেনকা-ছুহিত| হয়েন। কারণ, নারদের শাপে 
অবজ্ঞা হুর্মদ দক্ষ দেবদেব উমাপতিকে নিন্দা করিয়া যজ্ঞ 


করিতে প্রবৃত্ত হন। ভবানী, শিবকে অনাদর পুরঃসর 


দক্ষের এইরূপ অনুষ্ঠান, ইহা! জানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ 
যোগমার্গে দেহ ত্যাগ করিয়া প্রভু হিমগিরির কন্তনরূপে 
পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। ভগবান্‌ শিব সতীর এইরূপ দেহ- 
ত্যাগ বৃত্ান্ত শ্রবণে, সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়! চ্যাবনি দধীচি 
মুনির শাপবলে দক্ষের বিপুল যজ্ঞ দগ্ধ করিলেন। কোন 
সময় এ চ্যবন মুনির পুত্র দধীচি ত্র্যন্বকের প্রসাদে সমরে 
বিষুকে জয় করিয়া, 'ঁ বিষুণর সহিত লোকপালগণকে শাপ- 
প্রদান করেন যে, হে দেবগণ! তোমরা স্ব স্ব হব্যের সহিত 
মায়ায় তাহার ক্রোধাগ্নিতে বিনষ্ট হইবে ॥ ১২০॥ 


নবনবতিতম অধ্যায় সমাপ্ত 





ও শততম অধ্যায় । 


ধাষিরা কহিলেন)_হে লোমহর্ষণ! ভগবান পরমেশ্বর 
দধীচির শাপদানে বিঞুর সহিত সকলকে জয় করিয়া কিরূপে 
যজ্ঞ ভজনা1 করিলেন। শত বলিলেন, _মুবিপুল দক্ষ- 
যজ্ঞে ভগবান্‌ রুদ্র যে সকল বিষু প্রভৃতি দেবগণ ও মুনি- 
গণকে দগ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা বিস্তার করিয়া বলিতেছি 
শ্রবণ করুন। ,ভগবান্‌ পরমেতী, দেবী সর্তীর ছুঃমহ বিরহে 
কাত্বর হইয়া বীরভদ্র নামে গণপতিকে দক্ষষজ্ঞে প্রেরণ 
করিলেন। সেই বীরভদ্র স্বীয় রোম হইতে গণপতিগণ্কে 
স্ছজন কহিলেন। পরে সেই মহাপ্রতাপশালী বীরতদ্র সেই 
মকল গণপতির সহিত মিলিত হইয়া, ব্রহ্ধাকে সারধি করিয়। 
রধারোহণে গ্রমন করিতে প্রবৃত্ত হইালেন। সেই সফল, 
বিবিধ আযুধপাণি গণপতি ও দেবতাগণের বিরোধী বলিয়া 
অন্ুরগণও সর্বতোভদ্র বিমানারোহণে তাহার অনুগগমন 
করিতে লাগিল। পরে সেই বীরভ্র, ভগধাদ্‌ গ্রস্ত, 


শোগন হুবর্ণময় শৃ্গে জঙ্গান্বার সমীপে বিখ্যাত রম্য কনখল 

[মস্াইনর, যেখানে দক্ষ বজ্ঞ করিতেছিলেন, সেখানৈ গমন 

রিতে প্রবৃত্ত হইলেন । মনেই সময় সকল লোকের ভ়ঙ্কর উৎ 

ত হইতে লাগিল। পর্বত সকল শিথিলসন্ধি হইল; বহুষ্ধরা 

[পিতে লাগিলেন ; বায় ঘূর্ণায়মান হইতে লাগিল) সমুদ্র 

স্বেলিত হইতে লাগ্গিল; অঙ্জি সকল চ্যুতিহীন ; ভাস্করের 

ঘর সে প্রকার সহত্রাংগুর সর্বাতিশীঘ্বিনী শক্তি থাকিল 

1) গ্রহ সকল আর সে পূর্ব ভাবে প্রকাশ পাইতে পারিল 

1)ঞার কি দেব কি দানব, কাহারও মনে আনন্দের অণু- 

াত্রও থাকিল না। পরে সেই দ্বিতীয় প্রলয়াগ্ি সদৃশ 

ীরভ্দ্র সানুচরে ষক্জন্থানে উপস্থিত হইয়া অমিততেজা 

ক্ষকে বলিলেন; হে মহা'ত্বন্! আজ আমি পিনাকীকর্তৃক 

শর্শ মাত্রেই মুমি ও দেবতাগণকে এবং সকল মুনীন্ের 

নহিত আপনাকে দগ্ধ করিতে প্রেরিত হইয়াছি; এই বলিয়াই 

"সই যজ্ঞশালাকে দ্ধ করিলেন। আর অন্তান্ত গণপতিগণ 
দ্ধ হইয়! সকল মূপ-কাষ্ঠ উৎপাটন করিয়া নিঃক্ষেপ করিতে 
দাগিলেন এবং ক্রমে শ্রোতা হোতা প্রভৃতি সকলকে দগ্ধ 
করিয়া ফেলিলেন ও অস্তান্ভ গণেশ্বরেরা সকলকে গঙ্গাআোতে 
নঃক্ষেপ করিতে লাশিল। পরে উন্নতমন1 বীরভদ্র যখন 
দেখিলেন, ইন্র বস্তরক্ষেপ করিতে হস্ত উত্তোলন করিতেছেন, 
তখন তাহার হস্ত রোধ করিলেন ও এরপ প্রহারোমুখ 
অন্তান্ত দেবগণকেও তার্বশ অবস্থা পাওয়াইলেন ) অনস্তর 
নখাগ্রদ্বাবা ভগনামক আদিত্যের নেত্র উৎপাটন করিয়া, 
ু্ট্যাঘাতে তাঁহার দত্ত ভগ্ন করিয়া দগ্ধ করত ভূমিতে শায়িত 
করিলেন; কৌতুক দেধিবার নিমিত্ত চক্দ্রাকে পাদাঙ্ষ্ঠ দ্বারা 
ধর্ষণ করিলেন) সেই নুরপতি শক্রের শিরশ্ছেদন করিলেন; 
অগির হস্তদ্ধয় ছেদন ও অবলীলায় জিহ্বা উৎ্পাটন করিয়া 
মস্তকে পদাধাত করিলেন; যমের দণ্ড চ্ছেদন করিলেন ; ও 
ব্রিশূলাধাতে দিক্পতি দেব ঈশানকে হনন করিলেন এই- 
কপে তিনি অক্লেশে বহৃকদ্রাদি তিনজন হুরপতি ও তেত্রিশ 

সঙ্যক দেবগণকে হনন করিয়া, ইন্জ চন্দ্র অগ্নি এই তিনজন 
তিন শত জন ও ত্রিসহজআ্ জন দেবতাকে সংহার করিলেন 
এবং মুনিপুজবগণকেও নিহত করিলেন এব অন্তান্য যেস্বকল 

দেবগণ যুদ্ধবাসনায় উপস্থিত ছিলেন, তাহাদিগকেও খড়ী 
ও মুষ্ট্যাথাত ও বাণে নিহত করিলেন। অনস্তর মহাতেজা 
তগবান্‌ বিষ, চক্র গ্রহণ পরত: দেই বীরভদ্বের সহিত 
ুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। স্াহাদের উভয়ের ভীষণ রোমাঞ্চজনক 

দ্ধ হইতে লাগিল। পরে বিষ্ণুর ধোগবলে অসংখ্য 

শঙ চক্র গদা! পাণি হথধারুণ দিব্য দেহধারা পুরুষ উৎপর্জ 

হইয়া বীরভদ্রের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। এ বীরভূদ্র 

নারায়ণ সম্বশ সেই সকল অসংখ্য বীরচুড়ামণিগণ?ক 

অবলীলায় সংহার করিয়া বিষ্ণুর মস্তকে, পরে ঝ্সস্থলে 

ভীষণ গদাঘাত করিল। সেই গদাত্বাতে পুরুোন্তম পাঁতিত 

হইলেন, পরেশ্ধছ্জাবার ক্রোধে আরক্তনয়নে উঠিয়া চক্র 

করত তাহাকে হনন করিতে ধাবিত হইলেন। কিন্ত 

মহাবীর উদ্বারমন! বীরভদ্র কিছুমাত্র চলিত না হইয়া, সেই 

, প্রলয়াঙগি সুপ চক্রকে কুদ-প্রসর করিলেন। তাহাতে নারায়ণ 


তষোদ্যমইই পর্বের ভার নিশ্্গাবে রহিলেন 1১--৩%। 
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গরে বীরভঙ্র প্রভু নারায়ণের শীর্দ-ধচুকের ভিন স্থলে 
বল প্রত্জোগ করিয়া তিনভাগে ভঙ্গ করেন; এবং হরির: 
ওঁ ভগ্ন শার্দ-ধনূর অগ্রভাগন্বারা তীহারই মন্বক হেন, 
করিলেন। অন্ভ্ভর বিষ্ুর সেই পতিত ছিন্ন মস্তক 
নিশ্বাস বায়ু দ্বারা রসাঙলে প্রেরণ করিলেন । ভাহার পর তিনি 
সেই দক্ষের যজ্ঞস্থছলে গমন করিশেন। অনস্তর প্রবেশে 
সেই স্থলের গৃহ সকল দগ্ধ হইতে লাগিল, ও কলশ যৃপকাষ্ঠ 
তোরণ প্রভৃতি ভগ্ন হইতে লাগিল দেখিয়া! ষজ্ সেইম্ান 
হইতে ভয়ে পলায়ন করিলেন। বীরভদ্র ধঙ্ঞকে মৃগরূপ 
ধারণে আকাশমার্গে পলায়ন করিতে দেখিনা, স্তাহাকে 
আক্রমণে গ্রহণ করত তাহার মস্তক দেহ হইতে ছিখণ্ড 
করিয়। দিলেন। পরে সেই বীর বীরভদ্র প্রজাপতি ধর্মকে, 
জগদৃগুরু কশ্ঠুপকে, মুনি অঙ্গিরা ও কশাশ্বকে, বহ-পত্রকে, 
মূনীত্র অরিষ্টনেমিকে মস্তকে পদ্দাধাত করিলেন। 
অনস্তর দক্ষের শিরশ্ছেদন করিয়া অগ্নিতে দ্ধ করি- 
লেন এবং সরস্বতী ও দেবমাতার নখাগ্রে নামিক! চ্ছেদন 
করিয়া, জয়লক্ষ্মীপরিকৃত হইয়া মহা প্রতাপে শ্রশানে 
ভগবান্‌ ক্ষেত্রপালের স্তায় সেই মৃত দেবমুনিসন্কুল স্থানে 
অবস্থান করিয়। আছেন) এমন সময় ভগবান্‌ গদ্মযোমি 
মঙ্গলপ্রার্থী হইয়। প্রণত ভাবে বলিলেন হে ভদ্র! 
আর ক্রোধে প্রয়োজন নাই, সকল দেবগণ নষ্ট হইয়াছে, 
এক্ষণে প্রসন্ন হইয়া ক্ষমা প্রদ্ধানে সকল অন্ুচরের সহিত 
ক্ষান্ত হউন। পরমেঠী ব্রহ্মার প্রভাববলে বীরভদ্রও 
তাহার আজ্ঞায় শাস্তভাব অবলম্বন করিলেন। ভগবান 
সর্লোক মহেশ্বর বৃষ্ধ্বজ ও স্বীয় গণে পরিবেষ্টিত হুইয়া' 
অন্তরীক্ষে আবির্ভঁত হইলেন। ভগবান্‌ ব্রহ্ধা তাহাকে 
অবলোকন করিয়া আনন্দোৎফু্লোচনে প্রার্থনা করিল। 
ভুততাবন ভবপতিও সেই সকল নিহত্ুগণেণ পূর্ধমত শরীর 
প্রদান করিলেন ও মহাত্মা বিষ ও ইন্দ্রের পর্ববমত 
মস্তক ফৌঁজিত করিলেন এবং দক্ষের অজ মণ্তক যোজন! 
করিলেন। এইবূপে দক্ষ চৈতন্ত পাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 
উিত হইয়া, দেব দেবেশ্বর শঙ্গরের স্তব করিতে লাগিলেন । 
মহাঁতেজা বৃষকেতু দক্ষের সবে সন্ভষ্ট হইয়া বিবিধ বরদান 
করত গণপত্য প্রদান করিলেন এবং ভন্যান্া দেধগণ ও 
সেই পরমেশখরের স্ব করিতে লাগিলেন। ভগবানৃনারা-: 
য়ণও কুতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। আর ব্রন্গা 
ও অগ্যান্ত মুনিগণ সকলে পুথক্‌ পৃথক অনাদিনিধন 
নীলকঠের ভ্তব করিতে লাগিলেন। বিস্ৃতিভূষণ তব 
উহাদের স্তবে প্রসন্ন হইয়া সেই সকল দেবগণকে অনুগ্রহ 
বিতরণ করিয়া আন্তহত হইলেন | ৩১--৫১। 


শছ্গতম অধ্যায় সমাণ্ত। 
একাধিকশততম অধ্যায় । 


খষিরা বলিলেন,_হে রোমহর্ষপ | সতী কি প্রকারে 
হিমালয়ের কন্ত। হইলেন? আর কিরূপেই» বা দেবদেবকে ৯ 
পুনরায় পতিলাত করিলেন, তাহা বর্ণনা করুন, সুত 
বুলিলেনঃ সেই সতী স্বীয় ইচ্ছায় মেনকা ও 
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আরাধন! করিয়া সেই মেনাদেহে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, 
হিমালয় হুহিতারূপে জন্মগ্রহণ করিলেন। নিরিরাজ ষথা- 
সময়ে শ্বীয় হৃহিতার জাতকপ্মাদি সমাপন করিলেন। পরে 
পার্ধতী যখন নিজের বয়স ছ্াদশ বৎসর পূর্ণ হইল, তখন 
তপস্। করিতে প্রবৃত্তা হইলেন এবং তাহার সঙ্গে তাহার 
অন্তাগ্য কনিষ্ঠ! ভগিনী সর্বধলোক-লমস্কৃতা দেবীগণও তগস্তা 
করিতে লাগিলেন। সকল খধিগণ দেবীর এই প্রকার 
 তপস্তা দেখিয়া চতুদ্দিকে ঝেষ্টন করিয়া উপবেশন করত 
স্ভব করিতে লাগিলেন। উহ্বাদের মধ্যে জ্যোষ্টা ভগিনীর 
নাম, অপর্ণা, দ্বিতীয়ার নাম একপর্ণ ও তৃতীয় ভগ্িনীর 
নাম ব্রারোহ! একপাটলা ছিল। এ মহাদেবীর তপোবলে 
সর্বভূতপতি ভব, মহাদেবী পার্কতীর বশীভূত হইলেন। 
যে সময় দেবী সন্ভী দেহ ত্যাগ করেন, সে সময় মহাতেজা 
ত্বারক নামে অতি প্রল্ল পরাক্রাস্ত এক দানব তারনামে 
অন্থরের ওরসে জন্মগ্রহণ করে। সেই তারকান্থরের তিন 
পুশ; জ্যে্ঠের নাম মহান্র তারকাক্ষ, মধ্যমের নাম 
মহা ভাগ্যবান্‌ বিদ্যুন্ালী, কনিষ্ঠের নাম মহাবীর কমলাক্ষ। 
ইহাদিগের পিতামহ মহাবল তারাস্র প্রন ব্রহ্মার প্রসাদে 
অতিশয় বীরত্ব লাভ করে। পুর্বে মেই মহাতেজা তার 
এই চরাচর জগৎ জয় করিয়! বিষুকে পর্য্যন্ত জয় করে। 
বিষুতর সহিত সেই দানবের দিব্য সহশ্র বসর নিয়ত ভীষণ 
রোমাঞ্জনক দিবারাত্র অবিরত অংগ্রম হয়, পরে সেই 
ছুর্দম দানব গরুড়ধ্বজকে রথের সহিত শত গোজন দরে 
নিক্ষেপ করে। বিজু এইরূপে সেই দানবকর্তৃক পরাজিত 
হইয়া পলায়ন করেন এবং পরে পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে 
শত গুণ বর লাভ করতঃ শত গুণ ব্ল ও ত্রিজগৎকে লাভ 
করিয়াছিল ॥ ১১৪ ॥ তাহার পর তাহার পুত্র তারকার 
তিন পুত্রের মছিত দেবেন্দ্র প্রভৃতি দ্বেবগণকে পরাজিত 
করিয়। দ্বীয় মায়াবলে তাহাদিগের সর্বলোক সঞ্চার রোধ 
করে। প্র সকল ভয়ার্ত ইক্জাদি দেব্গণ ভয়বশতঃ শাস্তিও 
লাত করিতে পারিলেন না, এব কাহাকে শরণ্য ও পাঁইলেন 
না। তখন অমরপতি ইন্স সকল দেবগণের সহিত 
বৃহস্পতির নিকট শরাণাপন্ধ হইয়া সকলের সন্গিধানে 
বলিতে আরত্ত করিলেন। ভগবন্‌! রাখাল যেরূপ বৎস- 
গণকে তাড়না করে, সেইরূপ দুর্জয় তারতনয় তারকাস্তুর 
আমাদিগকে তাড়িত করিয়াছে । হেঁ বৃহস্পতে! ভীষণ 
সংগ্রামে এই সকল দ্রেবগণ তত্কর্ৃক পরাজিত হইয়া 
পিগ্তরশ্থিত বিহঙ্গের ন্যায় নিরালয় হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
করিতেছেন। হে হুরগুরো! আমাদিগের যে সকল 


অমোধ অমোঘ অস্ত্র ছিল, আজ সেই সকল প্র প্রবল 


শত্রু সকাশে বিফল হইয়া গিয়াছে; ভগবান্‌ বিষু। তাহার 
সহিত ধিংশতি সহজ বৎসর নিয়ত যুদ্ধ করিলেন, তথাপিও 
ভাহাকে ধিনাশ করিতে সমর্থ হইলেন না। যে অস্থরকে 
প্রভু বিষুং পর্যাত্তও পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেন না, 
হে গীপ্পতে! কেমন করিয়া অনম্মদৃবিধ দেবগণ তাহার 
সহিত সন্মুখ স্মরে অবস্থান ঝঁরিতেও সমর্থ হইবে? সকল 
দেবগণের সহিত শত্রু এই প্রকার বলিলে পর, বৃহস্পতি 
ইন্দ্রের সহিত কুশধবজ ব্রন্ধার নিকটে আগত হইয়া সকল 


৪ ল্য গু । ৪ 


ৃ্াত্ত নিবেদন করিলেন। গ্রণত্তপালক ব্র্ধাও বৃহস্পতি 
মুখে এ বৃত্তান্ত সাদরে শ্রবণ করিয়া সকল দেব্গণের 


সহিত বৃহম্পতিকে বলিলেন, হে স্সেহভাঁজনগণ ! দেগণের : 


যে এইরূপ পীড়া উপস্থিত হইয়াছে,তাহা আমি জ্ঞাত.আছি; 
তাহ! হইলেও কিজন্ত নিশ্চিন্ত আছি, তাহা শ্রবণ কর। 
সর্বলোকনমস্ৃতা যে কুদ্রাসম্ভবা দেবী সতী পিতা 
দক্ষকে নিন্দা করিয়া! নিজ সতীদেহ ত্যাগ করত? পুনর্ধার 
গিরিরাজ হিমালয়ের দুহিতারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, হে 
সুরশ্রেষ্ঠগণ ! এই জন্মে তোমর!'আবার তাহার অথিল মোহন 
রূপে রুদ্রের মন হরণ করিতে যত্বুবান হও । যেহেতু তাহান্দের 
উভয়ের মিলনে অধিল.লোক-নমস্কৃত বীর্ধ্যবান্‌ ষড়ীনন দ্বাদশ 
ভুজ, শল্তিধর কুমার কার্তিকের নামে এক অনুপম বীর 
জন্ম গ্রহণ করিবেন । তীহার স্বন্দ, শাল্য, বিশাল্য, নৈগমেয় 
এবং জন্মস্থান ভেদে পাবকি, স্বাহেয়, গাঙ্গেরর় ও শরধামজ 
প্রভৃতি নাম হইবে। সেই বীর্ধ্যবান্‌ মহাপুরুষই তোমা- 
দিগের সেনাপতি হইয়া সেনানী নাম ধারণ করিবেন । 
একাকী সেই মহাঁসেন বালক হইয়াও অবলীলায় প্রবল 
তারকান্মুরকে সংহার করিয়া দেবগণকে পরিত্রাণ করিবেন। 


পরমেঠী ব্রহ্মার এতারদৃশ বাক্য শ্রবণে, বৃহস্পতি হুষ্টাত্তঃকরণ . 


হইয়া সকল দেবগণের সহিত দেব ব্রহ্মাকে শত প্রণাম 
করতঃ সুমেরু পর্বতের শিখরে আগমন করিয়া কামকে ম্মরণ 
করিলেন । ম্মরণমাত্রেই জগছুৎ্পাদক কাম রতির সহিত 
তথায় উপস্থিত হইয়! ইন্দ্র ও তাহাকে নমস্কার করতঃ ন্ৃতা- 
গললিপুটে বলিলেন, হে বৃহস্পতে ! আপনি ধাহাকে 'কৃপা- 
কটাক্ষ দানে স্মরণ করিলেন, সেই আমি উপস্থিত হইয়াছ্ছি; 
এক্ষণে আমার যাহা কর্তব্য আদেশ করিয়া আমার 
মনোভিলাষ পুরণ করুন। কামকে আগত দেখিয়া বৃহ- 
স্পতি বলিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু ইন্দ্র নিজের 
বিবক্ষার উদ্দেকে উত্হৃক হইয়া গুরুকে সম্ভাবনা করতঃ 
তাহার বলার সমকালেই কামকে বলিলেন; হে মদন! 
আজ শঙ্করের সহিত অশ্নিকার সুখ মিলন ঘটাও। 
আর ত্র রতির সহিত মিলিত হইয়া সেই পথ অবল- 
বনে সন্ধান করিবে, যাহাতে সেই ভগবান আম্বকার 
সহিত ব্রমণে প্রবৃত্ত হন। পরে সেই বিয্বোগী, মহাদেব 
প্রিয়তমা গিরিজীর লাতেও সন্তষ্ট হইয়া তোমাকে পরমগতি 
প্রদান করিবেন। শচীপতির এতাদবশবাক্য শ্রবণে মীন- 
কেতন সন্তষ্টচিত্তে সুরপতি দেবেজ্রকে প্রণাম করিয়৷ ভগবান্‌ 
দেবদেবের আশ্রমে গমন করিতে উদৃযুক্ত হইলেন। পরে 
তথায় গমন করিয়া বসস্ত সহায়ে সেই দেবদেবকে পার্ধ্তীর 
সহিত মিলনবাঁসনায় সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। দেব- 
দেব ত্রিয়ন্বক মদনকে তাদ্বশ কার্যে প্রবৃত্ত দেখিয়। হান্ত 
করতঃ ভালম্ তৃতীয় নয়নে যেমন দেখিলেন, তৎক্ষণীৎ 
সেই নেত্রণহছইতে বহি নির্গত হইয়া পার্্স্থিত মদনকে দগ্ধ 
করিয়া ফেলিল। তখন রতি অধীরা হইয়া বিলাপ করিতে 
লাগিলেন, রতির এইরূপ বিলাপ শ্রকণে দেখঁদেব বৃষধবজ 
তাহাকে কপ! কটাক্ষ প্র্ধানে বলিলেন ; হে ভদ্রে! তোমার 
পতি অনঙ্গ হইয়াও রতিকালে সকল ফার্ধ্য করিবেন, ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। আর ঘে সময় ভগবান বিঞু ভুখসুনির 
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৬০ 


পে ও সর্বলোকের হিতের নিমিত্ত বহুদেবতনয়রূপে 
বতীর্ঘ হইবেন, তখন তাহার যে পুত্র হইবে, তাহাকে 
 চ্চামার পর্তি মদন বলিয়া জানিও | তখন কামপত্বী এইরূপে 
গতিকে লাভ করিয়া দেব কুদ্রকে প্রণাম করত মৃছু মৃছ 
হাসিতে হাসিতে বসস্তের সহিত স্বস্থানে প্রত্যাগমন 
করিলেন ॥ ১৫--৪৬ ॥ 


$ঙকাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । 


দ্যধিকশত তম অধ্যায়। 


হত বলিলেন ;--হে খধিগণ! পরে দেবী পার্ধতী 
দুঃসাধ্য তপস্তা করিলে ভগবান্‌ তবভূতি প্রীত হইয়া ব্রহ্মার 
বাক্যে জগতের হিত বাসনায় ও ক্রীড়ার নিমিত্তও যথা- 
বিধি দেবী হৈমবতীকে বিবাহ করেন। ইহ] বিস্তার করিয়। 
বলিতেছি শ্রবণ করুন;__যখন পার্ধতী তাদৃশ অনন্যসাধারণ 
মর্বলোকভয়স্কর তপস্তা করিতে লাগিলেন, তখন স্বয়ং 
পদ্যোনি ব্রহ্মা মরীচি প্রভৃতি মহর্ষির সহিত দেবীর 
আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তথায় আসিয়া সেই জগতের 
কাবণ মহাদেবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া বলিলেন, হে শৈলম্তে ! 
আপনি কি নিমিত্ত তপস্তা করিয়া এই ত্রিলোককে সম্ভাপিত 
করিতেছেন ? জননি ! আপনিই এজগৎকে স্বজন করিয়া- 
ছেন ও সেই জগৎকে আপনারই বিনাশ করা কর্তব্য 
হইতেছে,না। জননি! আপনিই স্বীষ্ধ তেজে এই ত্রিলোককে 
ধারণ করি আছেন। হেবরদে! যে দেবদেবের আমরা 
কিন্কব, ও ষিনি আপনাকে স্বজন করিয়াছেন; এবং যাহ] 
ভিন্ন আপনি ক্ষণমাত্রও থাকেন না, হে অম্থিকে| 
সেই শ্রীমান্‌ সর্বলোকপতি ভব যে আপনার পতি হই- 
বেন, ইহাতে কোনও সংশয় নাই) এই কথা বলিয়া, 
দেবীকে নমস্কার করিয়া নিরীক্ষণ করিতে করিতে গমন 
কবিলেন। ব্রহ্মা গমন করিলে, পরে ভগবান পরমেশ্বর 
অনুগ্রহ করিবার নিমিষ দ্বিজরূপে সেই আশ্রমে উপস্থিত 
ইইলেন। দেবী তাহার অলৌকিক দিপুযাদি চিঞ্ছে পরমেশ্বর 
বলিয়া জানিতে পারিয়া নমস্কার করিলেন। সেই ব্রাহ্গণ- 
বশধারী পরমেশ্বরকে মনের বাসনানুযায়ী পুজা করিয়া 
শব করিতে লাগিলেন। তখন আর কপটবেশে থাকিতে 
না পারিয়া অনুগ্রহ প্রকাশ করত গ্রিরিরাজের কুলধর্্ম রক্ষা- 
ুর্বক ঈষৎ হাসিতে হাসিতে বলিলেন; হে মহােবি! 
দামি সাধুলোকের মধ্যে লীল! দেখাইবার নিমিত্ত তোমার 
বরে সৌম্যরূপ ধারণ পুর্ব্বক যাইয়া তোমার সহিত সঙ্গত 
ইইব। এই কথা বলিয়া ভগবান ভূতপতি দিব্যনেত্রে 
দবীকে অবলোকন করিয়া স্বীয় ইস্ট স্থানে গমন করিলেন; 
(বং পার্বতীও ম্বীয় পূরে গমন করিণেন। মেনকা ও* 
পরিবর তপস্থিনী পার্বতীকে আগত দেখিয়া আনন্বাশ্র 
ধণ করিতে করিতে স্ষেহভরে আলিঙ্গন ও চুম্বন করিয়া 
নসাধে সমাদর করিলেন। পরে তাহারা দেবদেবের 
ধীর সহিত থে তাদৃশ মন্ত্রণা হইয়াছে, তাহা জানিতে 
1 পারিয়া কম্তার দ্য়স্থর . ঘোষণা করিলেন। 
সনত্বর ভঙগবান্‌ বক্ষ! ও বিষ এবং ইল, বহিঃ, হৃত্য, তব 
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পজরধামা, ভগ, বিবস্থানূ, প্রভৃতি হৃর্ধ্ভেদ” হম, বু) বায়, 
চর, ঈশ্মান, রুদ্র ও মুনিগণ, অঙ্িনীকুমারহ়, দ্বাদশ আদিত্য, 
গন্ধ, গরু, বক্ষ, “সিদ্ধ সাধ্য বিম্পুক্ষষ ও সর্গগিণ? সমুদ্, 
নদ, বেদ, মন্ত্র, স্োত্রার্ণি। উৎসব, পর্বত, বচ্, সৃরধ্যাদি 
গ্রহগণ, তেত্রিশ সংখ্যক দেবতা ও তিন জন্‌ দেবতা এবং 
তিন শত, তিন তিন সহআ দেবতা আর অন্তান্ত দেবগণ 
সকলে সেই পা্ধতীর স্বয়ন্থরে উপস্থিত হইলেন | ১__২২। 
অনস্তর দেবী শৈলম্তা সর্ববাভরণভূষিতা নৃত্যপরায়ণা 
অপ্দরা ও বিবিধ সৌনদর্ঘ্যশালী গন্ধবর্ব সিদ্ধ কিম্নর কর্তৃক 
পরিরৃতা হইয়া নানা অলম্কারে অশলঙ্কৃত সর্বতোভদ্র বিমান. 
রোহণে সেই স্বয়ম্থর স্থলে উপনীতা হইলেন; বন্দীগণ ' 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ স্তব করিতে লাগিল। পার্থ 
সখী সন্ধ্যা রত্বকিরণে বিভুষিত পূর্ণচক্্রসদৃশ শ্বেতাতপত্র গ্রহণ 
করিয়া আসিতে লাগিল এবং দিব্য স্ত্রীগণ চাঁমর গ্রহণ করিয। 
চতুর্দিকে ব্যজন করিতে লাগিল। আর জয়া কল্পা্রমজাত 
মালা গ্রহণ করিয়৷ ও বিজয়া ব্যজন গ্রহণ করিয়া লহগামিনী 
হইল। পরে যখন দেবী সভায় উপস্থিত হইয়া মাল! গ্রহণ 
করিলেন, তখন বৃষধ্বজ লীলা বাসনায় শিশুরূপ ধারণ করিয়া 
দেবীর ক্রোড়ে শয়ন করিলেন। তাহা দেখিয়া সমাগত্ত 
দেবগণ প্র শিশু কে? ইহা মন্ত্রণা করিতে করিতে অতিশয় 
শ্কুধ হইলেন। তখন ইল বজ্জ উত্তোলন করিয়া! প্রহার 
করিতে উদ্যত হইলেন। কিন্তু দেবদেব সেই শিশুরূপেই 
লীলা দেখিবার নিমিত্ত ইন্দ্রকে সেই প্রহারোনুন্ুখ ভাবেই 
স্তত্তিত করিলেন। তখন আর বঝজ্তরনিঃক্ষেপ বা হস্ত 
চালনা করিতে সমর্থ থাকিল না, কেবল চিত্রপুত্তলিকার 
ন্যায় নিস্তব্ধ রহিলেন। প্ীরপ যম ও দণ্ড নিঃঙ্গে'প 
করিতে উদৃযুক্ত হইয়া ইন্দ্রসৃশ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। 
নিখ্খতিও খড্াঘাত করিতে উদৃমুক্ত হইয়া এবং 
বরুণও নাগ পাশক্ষেপ করিতে উদৃযুক্ত হইয়া শেষে 
তাদৃশ অবস্থা প্রাণ্ত হইলেন। অনস্তর বামুধবজ যষ্টি 
উন্তোলন করিলেন ; চজ্ গদ1 নিঃশ্গেপ করিতে প্রবৃত্ 
হইলেন; সুকল দণ্ডধারিবব কুবের দণ্ডাঘাতে সংহার করিতে 
উদ্যত হইলেন; ঈশান তীব্র শূল উদ্যত করিলেন; সকলেই 
সমান দশা প্রাপ্ত হইয়া অনির্বচনীয় বিশ্বয়পূর্ণ ভাবে 
কিন্বর্তব্য-বিমু হইলেন। রুদ্রগণ শুল ক্ষেপ করিতে, অষ্ট- 
বন্থু মুষলাঘাত করিতে ও দেবগণ মদগর নিঃক্ষেপ করিতে 
উদ্‌দুক্ত হইয়া সকলই তাদৃশ হুরবস্থার ভাগী হইলেন। 
আর অন্তান্ত দেবগণও মহো বশে সেই প্রকার এ শিশুরূপী 
দেবদেবকে প্রহার করিতে উদ্ৃযুক্ত হইয়া! শেখে স্তম্ভিত 
হইলেন। তখন বিষু। ক্রোধে মস্তক কাম্পত করিয়া চঞ্জে 
নিঃক্ষেপ করিতে উদৃযুক্ত হইলেন! কিন্ত সেই দেবদেবের 
প্রভাবে চক্র নিঃক্ষেপ বা হস্ত চালন1,করিতে মমর্থ হইলেন 
না, কেবল নিস্তব্ধ ভাবে' দণ্ডায়মান রহিলেন হুধ্যও মোহবশে 
ক্রোধারজ্ত হইয়া দস্তদূর্শনে এ শিশুকে নিরীক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। 'কিন্ধ সেই শিশুরূপী দেবদেবের মৃষ্টিপাত- 
মাত্রেই সেই দত্ত পৎক্তি ভগ্ন হুইয্লা পতিত হুইল। পরে. 
সকলেরই তেজ, বল, উপায় সকলই স্তত্তিত করুলেন। 
দেবগণ এইরূপ অননুভূত অশ্রুতপূর্্ব হুর্দশাগ্রন্ত হইলে, 
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তখন ব্রহ্মা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া যাখাধ্য জানিবার নিমিত্ত 
ধ্যানে মর হইলেন। ধ্যানে দেখিলেন, এ উর্মা ক্রোড়স্ছ 
শিশু স্বয়ং ভূতভাবন ভূতপতি। এইবূপ অবগত হইবা- 
মাত্র বিস্মৃতচিত্তে তৎক্ষণাৎ উ্বিত হইয়া! দেবদেবের চরে 
নমস্কার করিয়া প্রাচীন পবিভ্রাখ্যান সাম-সঙ্গীত ও গুহা 
নামে স্তব করিতে লাগিলেন; হে পরমেশ ! আপনিই 
সর্ধলোকের আর্ট; আপন! হইতেই প্ররুতি প্রবর্তিত হই- 
যাছেন; এক্সগতে আপনিই লোকের বুদ্ধি) আপনিই অহঙ্কার) 
আপনিই ঈশ্বর ও আপনি ভূত ও ইন্দ্রিয়গণের প্রবর্তৃক। 
এবং আপনার দক্ষিণ বাহু হইতেই আমি পুর্ধ্বে উৎপন্ন 
হইফ্াছ্ছি ও বাম বাহু হইতে বিষুং উৎপন্ন হইয়াছেন। 
হে হৃষ্টিকারণ! আর এই প্রকৃতি দেবী আপনার পত্বীরূপ 
ধারণ করিয়া এই জগতের কারণ হইয়াছেন। হে মহাদেব! 
আপনার চরণে অসংখ্য নমস্কার। হে মহাদেবি! আপ- 
নাকেও নিয়ত নমস্কার করি। দেবেশ! আমি আপনারই 
নিয়োগে ও আপনারই প্রগাদে এই প্রজা সকল ও এই 
সকল দেবগণকে স্বজন করিয়াছি। এক্ষণে আপনি 
প্রসপ্ন হইয়া ইহংদিগকে পুর্ববভাব পাইতে শক্তি প্রদান 
করুন ॥ ২৩--৪৭॥ সত কহিলেন, পদ্থযোনি ব্রহ্মা দেবদেব 
মহেশ্বরকে এইরূপ নিবেদন করিয়া, সেই স্তন্তিত দেবগণকে 
বলিলেন, হে দেবতাগণ ! সর্ধদেব-নমস্থৃত দেবদেব যে 
ট্ররূপে এখানে আগমন করিয়াছেন, ইহ] কি তোমার 
জানিতে পার নাই ? অতএব তোমরা মুঢড় মধ্যে পরিগণিত 
হইলে। এক্ষণে আর অন্ত উপায় নাই; এস, আমরা 
শীস্রই নারায়ণের সহিত মুনিগণপরিবেষ্টিত হইয়া, পরমাত্্া 
মহেশ্ববমহেশ্বরীর শরণাপন্ন হই। ব্রহ্মার এইরূপ আদেশ 
পাইয়া দেবগণের মোহ দূর হইল; তখন তাহারা সেই 
স্তত্তিতাবস্থায় সেই খানেই মনে মনে ভক্তিকে সহায় 
করিয়া, দেবদেবকে প্রণীম, করিলেন। অনস্তর দেবদেব 
তাহাদের সেই প্রকার ভক্তি দেখিয়া প্রসঙ্গ হইলেন এবং 
ব্রহ্মার আজ্ঞা পুর্বাবস্থাপন্ন করিলেন। এইরূপ প্রসন্ন 
হইয়া পূর্ববভাব দানের পর ভুতভাবন ভগবান্‌ ত্রিনেত্র- 
ভূষণ সকল দেবগণের পর্ধ্যস্ত অগোচর পরম অদ্ভৃত দেহ 
ধারণ করিলেন। তাহার তেজে প্রতিহত দৃষ্টি হওয়াতে 
এই সকল ত্রঙ্মা, ইসা, চন্দ্র, দিবাকর, যম প্রভৃতি দেবগণ 
কু ও সাধ্যগণের সহিত মিলিত হইয়1 মহেশ্বর সকাশে 
দিব্য চক্ষু প্রার্থনা করিলেন। ত্রাহার্দের প্রার্থনায় ভক্ত- 
বৎসল তগবান্‌ শঙ্কর ও তাহাদিগকে নিখিল অদৃশ্য বস্তরও 
দরশনিশক্তি সম্পন্ন পরম চক্ষু প্রদান করিলেন এবং ভব্ানীর 
ও গিরিরাজের তাদৃশ শক্তিসম্পন্ন দিব্যনেত্র দানে তাহাদের 
মনৌভিলাষ পুরণ করিলেন। এইরূপ অগোচর-গোচর- 
ক্ষম দিব্যনেত্র পাইয়া ক্রহ্ষা, বিঞু, ইন্্র প্রভৃতি দেবগণ 
হেশের সেই অদ্ভুত অনুপম তেজঃপুঞ্জ ব্যাড দিব্যমুর্তি 
(বলোকন করিয্বা;) তখন এক অনির্চনীয় জ্ঞানময় 
ভাবের ভীজন হইলেন । পরে মুনিগণ গণপতিগণের 
[হিতৎ সেই দেধাদিদেবকে নমস্কার করিলেন। খেচর 
মন্ধচারণগণ পুষ্পবৃষ্টি' করিতে লাগিলেন; দেবহুল্ৃভির 
ভীর মনোহরনাদে সই স্থল আনন্দময় হইন্া উঠিল। 
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মুনিগণ স্তব করিতে লাগিলেন) শৈলাদি গণগতিগণ হর্খমদে 
মত্ত হইলেন! পার্বতীর আনন্দ উলিয়া উঠি; সেই 
সময় হর্ষোৎফুল্প-নয়না দেবী সকল দিবৌকসগণ্ের সমক্ষে 


সুগন্ধি দিব্যমাল! সেই ত্রিলোচনের চরণকমলে অর্পণ করি. 


লেন। তখন ব্রহ্মাদি দেবগণ ঘক্ষ রাক্ষস পন্নগের সহিত্ত 
মিলিত হইয়। সাধু সাধু বলিয়া সেই পার্ধতীপুঁজিত পরমে- 
শ্বরকে দেবীর সহিত নমস্কার করিলেন ॥ ৪৮--$৩।  * 


দ্যধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । ট 





ত্যধিকশততম অধ্যায় । 


হত বঙ্গিলেন, অনস্তর কমলযোনি ব্রহ্ম! ভগবান্‌ মহা-, 


দেবকে নমস্কার করিয়া) কৃতাঞ্জলি হইয়! বিবাহ করিতে নিদেবন ' 
করিলেন। ব্রহ্মার তাুশ বাক্য শ্রবণে প্রভু ভূতপতি গ্যাহী। 
ইচ্ছা হয়, তাহাই অনুষ্ঠান কর” এই কথা বলিলেন। মহে.: 
শের তাদবশ বাক্য শ্রবণে উৎসাহিত হইয়া, ব্রহ্ম! দেবের: 
উৎসাহ বর্ধনের নিমিতত তৎক্ষণাৎ রত্ব-ময় দিব্য পুর রচনা: 


করিলেন। “শিবের বিবাহ হইবে” এই কথা শুনিয়া মাক্ষাং 
অদ্দিতি, দন, কত্র, সুকালিকা, পুলোমা, স্বরমী, সিংহিকা 
বিন্তা, সিদ্ধি, মায়! ক্রিয়া, সাক্ষাৎ) দেবী, হুর্ণা, সুধা, স্বধ! 
সাবিত্রী, দেবম্াতা, রজনী, দগ্ষিপা, হ্যুতি. সাহা দ্বধা, মতি 
বুদ্ধি, খদ্ধি, বৃদ্ধি, সরস্বতী, রাকা, কুহু, সিনীবালী, দ্বেবী, অনু: 
মতী, ধরণীধারিনী, চেলা, শচী, নারায়ণী, এই, সকল ও 
অন্তান্ত দেবমাতা এবং দেবপত্রীগণ আনন্দে সত্বর গতি হইয়া 
তথায় উপস্থিত হইলেন এবং এ শঙ্করের বিবাহ সংবাদে 
উরগগণ, গরুড়, যক্ষ) গন্ধবর্ব, কিন্নরগণ, গণদেবজ, সাগর, 
পর্বত, মেখ, মাস, সং্বৎ্সর, বেদ, মন্ত্র, যজ্ঞ, স্তোম, ধর্ম 
হস্কার, প্রণব সহল্্র সহস্র দ্বারপাল, কোটি সংখ্যক অপর 
ও তাহাদিগ্ের পরিচারিকা সকল আর সকল দ্বীপে দেব. 
লোকে যত যত নদী ও স্ধট্রী আছে সকলে হর্ষ-বিকসিড 
লেচনে তথায় উপস্থিত হইলেন। এবং সর্বলোকনমন্ং 
মহাভাগ গণপতিগণও শঙ্করের বিবাহ জন্বাদে প্রফুল্পচিততে 
আয় উপস্থিত হইলেন ॥ ১--১২॥ শঙ্খের ম্যায় ওঃ 
প্রভৃতি নানা বর্ণ কোটি কোটি গণ ও গণেশ্বরগণ উপন্থিত 
হইতে লাগিলেন; কেকরাক্ষ নামক গণপতি দশ কোটী 
গণ সমভিব্যাহ।রে লইয়! তথায় উপস্থিত হইলেন। বিদ্যুত 
আট কোটি, বিশাখ চৌষটি কোটি, পারযাত্রিক নয় কোট 
এবং সর্বাত্তক ও শ্রীমান বিকৃতানন ছয় কোটি গণের 
সহিত সে সভায় উপস্থিত হইলেন। গণপতি জালাকেণ 
ছাদশ কোটি, শ্রীমান্‌ সমদ সাত কেটি, ছুলুভ আট কো 
'কপালীশ সাত কোটি, সন্দারক ছয় কোটি, সর্বশ্রেষ্ঠ বিষ্ট 
আট, কোটি এবং কগুক ও কুস্তক কোটি কোটি ? 
সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। 
পিপ্লল ও সন্নদ সহত্র কোটি গণে বেহিত হইয়া তথা 
উপস্থিত হইলেন। এবং আবেষউন আট কোটি, & 
তাগন সাত কোটি, মহাকেশ সহঅ কোটি, কাল ও.মহাকা 
শত কোটি গণে পরিবৃভ' হইয়৷ সেই. অভান্ক আগর 
করিলেন। আর আতিক শত কোটি অঙ্গিমুখধ আগিতান 
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| ধনাবথ কাটি গণ সঙ্গে লইয়া সেই আুরম্য মভায় 
পনীত গুষ্ইলেন। সন্নাভ শত কোটি, কাকপাদ ও 
স্তানক হাট কোটি, মহাবল মধুপিগ ও পিক্গল নয় 
কাটি, নীল ও দেবেশ পূর্ণভদ্র নবতি কোটি, মহাবল 
বর্বর স্তুতি কোটি ও কুমুদ কোটি গে এবং অমোন্ব 
কাকিল ও জ্মন্ত্ক কোটি কোটি গণে অলঙ্কৃত হইয়া 
খায় আগমন করিলেন; এবং রুত্রগণ বিংশতি কোটি, 
'ত কোটি ও কোটি কোটি সহত্র গণ পরিবৃত হইয়া 
থায়* শিব সমীপে উপস্থিত হইলেন। প্রথম সহ 
কাটি ও তৃত্গণও তিন কোটিগণ সহিত তথায় আগত 
'ইলেন। বীরতদ্র চতুষষ্টি কোটি বেষ্টিত হইয়া! এবং 
রামজ গণপতি সকলে কোটি সংখ্যক গণে পরিবৃত 
ইয়া সেই সভায় শিব সমীপে উপনীত হইলেন। আর 
ষ্ঠকুট, হুকেশ, বৃষত এবং . তূগবান্‌ বিরপাক্ষ চতুঃষটি 
কাটিগণে পরিবৃত হইয়া তথায় সমাগত হইলেন। 
ঠালকেতু, ফড়াস্ত, সনাতন পঞ্চান্ত, সন্বর্তক, চৈত্র, প্রভু 
কুলীশ্বর, লোকাস্তক, দীপ্তাস্য দৈত্য স্তক, মৃত্যুঙ্ৎ) কালহা, 
াগ্নয়কর,বিষাদ, বিষদ, বিছ্যুৎ, কাস্তক,শ্রীমান্‌ দেবদেবপ্রিয় 
ঃঙ্গরা্টি, অশনি, ভাসক) ও গণপতি সহত্রপাদ, চতুঃষষ্িগণ 
[হিত তথায় উপস্থিত হইলেন এবং অন্যান্য অসংখ্য 
হাবল গণপতিগণও তথায় আগত হইলেন । আর চক্রীর্দ- 
শখর,হারকুগুল কেমূর মুকুটাদদিভূষণে অলঙ্কৃত, অনিমাদিগুণ- 
এল ফিত,নীলকঠ, ত্রিলোচন, ব্রহ্মা ইত্র বিষ; সদৃশ, পাতাল- 
াবী ও সর্বলোকবাসী গণপতিগণ সেই সভায় আগত হইয়া 
ভার অনুপম শোভাজনক হইলেন ॥ ১৩--৩৪ ॥ সেই 
ময় তনুর, নারদ, হাহা, হহ প্রভৃতি সামগায়কগণও, 
নানাবিধ রত্ব ও বাদ্য গ্রহণ করিয়া সেই পুরীতে আগমন 
টরিলেন। দেবগণেরও পুজ্য তপোধন খষিগপ জষ্টমনে 
মই পুণ্যসভাতে বৈবাহিক মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিলেন। 
খন সেই পুরী এক অদ্ভুত ভাবের আশ্রয় হইল। এইরূপ 
মাগম ও কার্ধ্যার্দি প্রবৃত্ত হইলে পর ভগবান্‌ কেশব স্বয়ং 
উচিম্মিতা গ্রিরিরাজীকে লইয়া সেই পুরীতে আগমন 
টরিলেন। সেই মভায় ভগবান্‌ ত্রক্জা নারায়ণকে উপস্থিত 
দধিয়া বলিলেন, হে হরে! আপনিই অগ্রে ভবানী ও 
দেবগণের সহিত প্রভু শিবের বামান্গ হইতে উৎপন্ন হইয়া- 
ছেন। পরে'আমি দক্ষিণ অঙ্গ হইতে উৎপনর হইয়াছি। 
অ'মার অংশ এই গিরিরাজ হিমালয়কে শিব সঙ্গম সাধনের 
নিমিত্বই উৎপাদন কর! হইয়াছে। এই দেবীও পরমেশ্বর 
শিবের মায়ায় 8 গিরিরাজ হইতে উৎপন্ন হইয়া- 
ছেন। অতএব এই দেবীই জগতের এবং আপনার, 
দামারও জননী, আর শ্রুতি স্মৃতি প্রবর্তনের নিমিত্ত খ 
বিবাহ দিষিত্ আগত 7 ভগবান্‌, রুদ্র আমার্দিগের 
ঈনক। ও ভগবান্‌. লঙ্করের মূর্তিসমূহ হইতেই এই 
দগৎ উৎপন্ন হইয়বাছে। যেহেতু পৃথিবী, জল, অগ্নি, 
হুধ্য, আকাশ, চত্্র, পবন আত্মা প্রভৃতি উ দেবদেবরই 
স্বরূপ অজা লোহিত শুরু কৃফবর্ণ অর্থাৎ সত্বরজঃ তমো- 
গুণমূযী এই প্রকৃতি আপনার' রূপ বলিয়া শিবের সহিত 
ন্যিত মংসর্দ থাফিলেও, হে বি্লেট এই দেবীকে আমার 
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ও গিরিরাজের বাক্যে উ কুত্রকে প্রমান করুম। আর 
আপনারও গিরিরাজের সহিত এই আম্থম্ধও শ্রেষদ্কর জানি 
বেন, পান্ব নামক কলে আপনার নাতিকমল হইতে 
আমি উৎপন্ন হই, অতএব আমার ও আমার অংশ এ 
'শৈলরাজেরও আপনিই গুরু। হত বলিলেন ;--পরে 
জনার্দন ব্রহ্মার বাক্য যথার্থ বলিয়া অনুমোদন করিলেন 
এবং দেব : মুনিগপ সকলে আর দেবদেষ শঙক্গরও সেই ব্রদ্া- 
বাক্য অনুমোদন করিলেন। এইরূপে গ্রজাপতি পথ্ব- 
যোনির বাক্য সর্বসম্মত হইলে পদ্মনাভ পার্কতীকে প্রণাম 
করিয়া হস্ত হবার! দেবদেবের পাদ প্রক্ষালন করিয়া আপনার, 
ব্রহ্মার ও গিরিরাজের মস্তক অভ্যুন্ষণ করিলেন। পরে 
ভগবান্‌ বিযুঃ বলিলেন, আপনার অর্ধ'শ্রহরা মদদীয় ভগিনী 
দেবী আপনারই সহিত বিবাহের নিমিত্ব মেনা গর্ভে জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছেন, এই কথা বলিয়া বিমুং উদকদানপূর্ব্ক পার্ধতীকে 
দান করিলেন ও শেষে এ্ররপে' আত্মসম্্পণ করিলেন। 
অনস্তর নিখিল বেদার্থপরায়ণ মুনিশ্রেষ্ঠগণ আনন রোমা- 
পিত কলেবর হইয়া বলিলেন যে, হে সভ্যগণ ! বিচার কবিয়। 
দেখিলে এই দেবদেব হরই দাতা ও ইনিই গ্রহীতা, ইনিই 
ফল, ইনিই ব্যাপি, যেহেতু ইচ্টারই মায়ায় এই জগৎ ষ্ট 
হইয়াছে, এই কথা বলিয়। ধেন ভক্তিভরে উন্নত হইতে না 
পারিয়! অবন্ত মস্তক হইয়া প্রণাম করিলেন। সেই সময় 
থেচর সিদ্জচারগগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিল) দেব-ছুভির 
গম্ভীর নিনাদে জগৎ পরিপূর্ণ হইল; অপ্ররাগণ নৃত্য করিতে 
লাগিল। আর মুর্তিমান্‌ ব্দেগণও ব্রহ্ম ও মুনিগণের সহিত 
দেবদেব মহেশ্বরকে গুণাম করিলেন । তখন ভগবান্‌ দেবরের 
সলজ্জা পার্ধতীকে অবলোকন করিয়! তৃপ্তির আশা পরিপূর্ণ 
করিতে পারিলেন না, মনোহরাবয়বা দেবী হৈমবতীও ভগবান্‌ 
ব্ধধ্বজকে অবলোকন করিয়া পরিতৃপ্ডা হইতে পারিলেন না। 
তাহার পর শঙ্কর হরিকে বলিলেন, হে পুরুষোত্বম! আমি 
আপনাকে বর প্রদান করিতেছি, যাহা অভিলধিত হয় 
বলুন। হরি বলিলেন, যেন আমার আপনাতে ভক্তি চির- 
স্থায়িনী হয়, প্রসন্ন হইয়া এই বর প্রদান করন। ভগবান্‌ 
মহাদেব বিষুকে ত্রহ্ম নাম প্রদান করিলেন। পরে ব্রঙ্গা 
শঙ্করকে বলিলেন, হে দেব! যদি আপনি অনুমতি 
করেন, তাহা হইলে আমি আচার্ধ্য পদে ব্রতী হইয়া হোম 
করিতে প্রবৃত্ত হই; কেননা এই কর্তব্যকার্ধ্যটা এখনও কণা 
হয় নাই ॥ ৩৫--৫৬॥ দেবদেব শঙ্গর ত্রচ্মার এতাতৃশ প্রার্থনা 
শ্রবণে বলিলেন ;-_হে স্ুরশ্রেষ্ঠ ! যাহা যাহা অভিলধিত 
হয়»তাহা তাহ! করিতে প্রবৃ হও। পিতামহ! তোমরা 
যাহ! যাহা করিতে বশিবে, আমি তাহাই করিব। দেখ- 
দেবের এতাদশ অনুমতি পাই! লোক-পিতামহ বর্গ 
্রফরাত্তঃকরণে ভগবানকে প্রণাম করিয়া দেব-দেবীর 
পরস্পরের হস্থে হস্তে যোগ করিয়া দিলেন। স্বয়ং অগ্নিও 
সেই স্থলে কৃতাগলিপুটে উপস্থিত হইলেন। পরে ব্রঙ্গা 
দেবদেবকে স্বপ মূর্তিমান হইয়ান্টপন্থিত শ্রোন্ত বৈবাহিক 
মন্ত্রের হারা ধথাক্রমে যথাবিধি হোম করাইলেন। *অনতায় 
বিশ্ুকর্তৃক আনীত বিপ্রগণকে বহুতর গৌদানে পুজ! 
করিয়া মহ্খ্রকে তিন বার অগি প্রদর্ষিণ করাইলেন। ৬ 
রি টি «৬. _ 
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পরে উভয়ের হহ্যযোগ মোচন করিয়া প্রফুম়াতঃকণে কল 
দেবপতি ও দেবগণ এবং সকল মনুষাগণের সহিত সেই 
দেবদেব উমাপতিকে নমস্কার করিলেন। পরে সেই 
প্রঙ্গাপতি পদ্মযোনি, ভব্ভবানীকে পাদ্য দান এবং 
শিবকে আচমন মধুপর্ক ও গে! প্রস্তুতি দ্রান করিয়া আবার 
ইল্পাদি সকল দেবগণের সহিত নমস্কার করিলেন। তাহার 
পর ভূগু প্রভৃতি মুনি, ও নুর্ধ্যাদদি গ্রহগণ সকলে যব, 
তিল তওুলাদি দ্বারা বৃষর্ধবজকে প্রণাম করিয়া স্তব 
করিতে লাগিলেন। এই প্রকার উৎসবাদি ও বিবাহ- 
বিধি অনুষ্ঠানের পর ভগবান্‌ চত্রশেখর রুদ্র বেদোন্ত 
কার্য সকল সমাপন করিয়া, অগ্নিকে সংহার করিয়া 
আত্মাতে আরোপণ করিলেন। পরে সর্বলোকের হিতের 
নিমিন্ত তিনি শৈলপতিতনয়! উমার সহিত সঙ্গত হইলেন । 
যে ব্যক্তি এই ভবপরিণয়োপাখ্যান পাঠ করে, শ্রবণ করে, 
বা বেদব্দোক্গপারগগ শুদ্ধ দ্বিজগণকে শ্রবণ করায়, সে 
গাণপত্য লাভ করিয়, সেই ভবের সহিত মিলিত হইয়া 
অতুল আনন্দ ভোগ করিতে থাকে। অতএব যথাবিধি 
পুজাদি করিয়া এই উপাখ্যান কীর্তন করিবে, অন্যথা নহে। 
যেখানে বিগ্রগণ কর্তৃক এই ভববিবাহ উপাখ্যান কীর্তিত 
হয়, সেখানে দেবদেব নিয়ত অবস্থান করেন। আর এই 
সর্কবোথকৃষ্ট ভবোদ্বাহ উপাখ্যান ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণের বিবাহ 
সময় কীর্তন করিবে। এইরূপ বিবাহ *কাধ্য সম্পন্ন 
করিয়া ভগবান্‌ বৃধধ্বজ দেবী হৈমবতীর সহিত সকল 
দেবগণ, নন্দী ও স্বীয়গণে পরিবেষ্টিত হইয়া বারাণসী 
পুরীতে আগমন করিলেন। কোন সময়ে সেই কাশী- 
ক্ষেত্রে হখোপবিষ্ট বৃষধবজকে সহাস্তবদনা পার্বতী প্রণাম 
করিয়া মৃহুম্ু হাসিতে হাসিতে ক্ষেত্রমাহাত্্য জিজ্ঞাসা 
করিলেন । পার্ধতীর এইরূপ জিজ্ঞাসা শুনিয়া ভগবান 
অর্দেন্ুতিলক শঙ্কব বলিলেন, হে স্থরেশানি! খবিগণ- 
পুজিত কাশীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য বিস্তাররূপে বলা অতিশয় 
ছুঃসাধ্য। অতএব হে দেবি! কেমন করিয়া সেই অবিমুক্ত 
ক্ষেত্রের ফলোদয় বর্ণনা করিব ? যেখানে মৃত্যু হইলে পাপিগণ 
এক জন্মেই মুক্ত হয়, যে কাশীক্ষেত্রে অন্তস্থলে অনুষ্টিত 
পাপের বিনাশ হয়, আর যে কাশী পুরীতে পাপ করিলে 
পিশাচত্ব ও নরক লাভই হুইয়া থাকে। যে কাশীক্ষেত্রে 
ত্রিবিষ্টপ ওষ্কারেশ্বর কৃত্তিবাস দেব বিশ্বেশ্বর বিরাজমান, 
যেখানে মৃত ব্যক্তির আর পুনর্জন্ম হয় না। বরৎ সহজ্র সহত্র 
পাপ করিয়া মনুষ্যগণের পিশীচত্ব প্রাণ্ডিও শ্রেয়, তথাপি 
এ হেন্‌ কাশীপুরী ব্যতিরিক্ত স্বর্গে সহত্র সহজ্র ইশ্রতব পদও 
কিছুই নহে। ভগবান্‌ শশিশেধর এইরূপ সংক্ষেপে ক্ষেব্র- 
মাহাস্ব্য বর্ণনা করিয়া সকল গণেশ্বরকে পরিভ্যাগ করিয়! 
মনোহর উদ্যান দর্শন করাইলেন। সেখানেই দৈত্য- 
গণের বিশ্বরূপী ভগবান গজানন বিনায়ক অমরগপের বিশ্ব 
দূর করিবার নিমিত্ত জন্ম গুহণ করেন । হে খুধিগণ! বেদ- 
ব্যাসের প্রসাদবলে বথাশ্রত এই হুশোভন সর্বোৎকৃষ্ট 
কধাসর্কন্থ করিত হইল ॥ ৫৭-৮১॥ : 
ত্রযধিকশততম অধ্যায় সমাগত । ., 
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ধধিরা বলিলেন হে রোমহর্ধণ | গজানন গ্রণপতি 
দেব বিনাধ্ধক কিপ্রকারে জন্ম গ্রহণ করিলেন? আর তাহার 
প্রভাবই না কি প্রকার? ইহা বর্ণনা করিয়া আমাদের 
শুশধা নিবারণ করুন। সত কহিলেন, «দেব দেবীর 
উদ্যান বিহারের অবসান সময়ে বিষ ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ 
দৈত্যগণের বিশ্ব করিবার নিষিত্ উচ্যুক্ত হইয়া সেই স্থলে 
সমাগত হইলেন। অনন্তর পরম্পর বিচার করিয়া স্থির 
করিলেন যে, হে শ্রপতিগণ! যখন তমো-রজোগুণাক্রান্ত 
অনুর রাক্ষসগণ যজ্জদানাপি দ্বার! নির্ধ্ছে হরিছর বিরিঞিকে 
আরাধনা করিয়া স্ব স্ব অভিলধিত বর লাভ করিয়াছে, 
অতএব আমাদের যে পরাভব অব্াস্তাবী, ইহাতে কোনও 
সন্দেহ নাই; সতরাৎ আপনাদ্রিগের বিশ্বঃদুর করিতে হইলে 
সেই অনুর রাক্ষসগণের বিনাশ কর! আমাদের অবশ্ঠ কর্তৃব্য। 
এস' তাহাদিগের বিদ্বের নিমিত্ত বিশ্বরাজ গণপতিকে সৃজন 
করিতে শঙ্করের স্তব করি এবং সেই গণপতি স্বষ্ট হইলে 
নারীগণের পুত্রাদি লাভের বাসন! পুর্ণ ও নরগণের কার্ধয 
সিদ্ধি হইবে। দেবগণ পরষ্পরে এই প্রকার পরামর্শ করিয়া 
সেই অন্ধ পরমেশ্বর দেবদেবের স্তব করিতে লাগিলেন, 
হে পিনাকিন! আপনি সর্ধাত্বা সর্বজ্ঞ; আপনাকে নমস্কার 
করি। হেঅন্ঘ! হে বিরিঞ! আপনিই দেবীর ,তগঙ্ত। 
কার্যের ফলদাতা। হে স্বরূপ বিহীন! আপনি অশবীরী 
হইয়াও প্ররোজন হইলে শরীর ধারণ করিয়া থাকেন এবং 
বিষ পর্যন্ত শরীবের মাপনিই হর্তা ও আপনিই দেহের 
অভ্যন্যবস্থ অমুতাধারমণ্ডলে অবস্থান করেন, আপনাকে 
নিয়ত নমস্কর করি। হে কালাগ্রিরুদ্রক্রপিন! আপনার 
কালই বেগ, আপনা হইতেই মত্যযুগার্দি কালভেদ উৎপন্ন 
হইয়াছে, ধমাদি অষ্টদ্িক্পাল আপনার সকাশেই অগ্র 
প্র হইয়াছেন ও কালীর গৌর দেহের আপনিই বিধায়ক 
এবং মাপনা হইতেই কালিকা উৎপন্ন হইয়াছেন, আপনাকে 
শত শত বার নমস্কার করি। হে কালকঠ! হে মুখা! 
আপন ই এ জগতের কর্খফলদাতা, আপনার চরণে 
আমাদিগের অসংখ্য নমস্কার ৷ হে অন্থিকাপতে ! হে হিরণ্য- 
পতে ! আপনাকে সতত নমস্কার করি । হে হিয়প্যরেতঃ! ছে 
সর্ব ! হে শূরিন! হে কপাল-দড-অসি-চন্্র-অন্কুশ-পাশধর, 
হে হৈমবতীপতে ! হে সুবর্ণবৎ শুভ্রক্পিন্‌ ! অর্ছাঙ্গে পার্ষতী 
থাকাতে আপনার ব্ূপ গীত শুক্কু এই উভয়ে অঙ্গাধারণ 
মনোহর হইয়াছে এবং আপনিই স্ুরগরণের রক্ষার নিমিও 
ৃহ্নিূপ ধারণ করিয়াছেন। আপনার চরণে আমাদিগের 
ভূযোভূয়ঃ কোটি কোটি নমস্কার। হে পঞ্চম পঞ্চাক্ষরমা 
পঞ্চানন । আপনিই দেব যজ্ঞাদি মহাপঞ্চুগকারিগণের 
ফল দান করিয়া থাকেন, আপনার গলে ফদীই হাররূগে 
বিরাজমান; আপনাকে অনবরত নমস্কার 'করি। ৫! 
পরাৎপর! পঞচাক্ষরদূক! কুদাি গঞকৈবল্য দেব 
আপমার পাচ প্রকারে বিস্তক মুর্তির অর্চনা ৮ 
থাকেন। হে নিরজ | অক্ষয় রুপিন্‌ কড। বকের বায় ন। 
স্বীথ ও অস্থেদ্য অকারাদি হোড়শব্ণ আট পাশ 
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ককারাষ্ছি। পু্চবণ দক্ষিণ হত্ত, চকারাদি পঞ্বর্ণ বামহস্ত) 
ট আদি পঞ্চবর্ণ দক্ষিণ চরণ, ত আদি পঞ্চবর্ণ বাম পাদ, পাদ 
পঞ্চবর্ণ মে, ও ষকার এবং শষস, আপনার আত্মন্কপ, 
ক্ষকার প্রলয়রূপ ক্রোধ, আর ল, বস রেফ হল,* 
এই পাচবর্ণ হুদয়াদি অঙ্গ। এতাশ অঙ্গবান আপনাকে 
নমস্কার করি হে সর্ধপ্রকাশক! আপনি মকল ভুতের 
অনাহত ধ্বনি করিয়া থাকেন এবং সাধুগণ আপনাকে ভ্রমধ্যে 
অবলোকন করেন। হে পরমাত্মস্বরূপিন! আপনার হৃর্ধ্য, 
চন, অগ্নি এই তিননেত্র এবং আপনি নিয়ত সত্বাদি 
ব্রিগুণের উপরে বিরাজ করিতেছেন ও আপনার চরণ- 
কমলই এই সংসার সমুদ্রপারের উপায়; অতএব আপনাকে 
নিয়ত নমস্কর করি; এবং আপনিই তীর্ঘতত্ব ও তীর্থ 
ফম, আর আপনিই সেই তীর্থ-ফলের অধীশ্বর। হে ধক- 
যজু-সামবেদ-রূপিন্‌! আপনিই ওকার এবং শ্রী কারে 
রক্ধাবিষ্ মহেশ্বর এই ত্রিবিধরূপ ধারণ করিয়া থাকেন 
এব, আপনি তুরীররূপে অবশ্থিত। হে অত্যন্ত তেজস্িন্‌। 
আপনি শুর্লবর্ণ অর্থাৎ সত্বময় এবং আপনিই রক্ত ও 
কৃষণবর্ণ অর্থাৎ রজঃ তমোময়, আর আপনিই আবরণরূপে 
বরহ্ধাণ্ডের বাহিরে পঁচপ্রকারে জলাদি পাঁচ স্থানে 
যথাক্রমে অবস্থান করিতৈছেন। হে রুদ্র! আপনিই 
রক্ধা, আপনিই বিষণ ও আপনিই কুমার; আপনার চরণে 
আমাদিখ্ের ভৃয্বোভুয়ত নমস্কার । হে সর্কোপরিচর! আপনি 
মাতাদেবীরও পরমেশ্বর) হে স্লুলসক্ষ রূপিন! আপানার 
রূপ হুক অথচ সর্কনিদান। হে নিখিল-স্কন্প-শূন্য ! 
আপনি সকল বিশ্ব হইতে গুপ্ত, হে আদি-মধ্যা্ত-শৃন্ত! 
চিন্ময়! আপনাকে সতত নমস্ক।ব করি। হে মহেশ্বর ! যম, 
আগ্রি, বায়ু, রুদ্র, বরুণ, চক্র, ইতর, ও নিশাচরগণ সান্ুচরে 
দিজুথে দিজ্ুধে নিষ্নত আপনার পুজা করিয়া! থাকেন। 
হেরুদ্র! আপনিই সকল সময় সকল স্থলে সকল পদ্ধতিতে 
পূজিত হন। আপনিই কুদ্রনীল,। আপনিই কড্রদ, 
আপনিই প্রচেতা, আপনিই ধীর, আপনিই মহেখর ও 
আপনিই সাক্ষাৎ শিব, আপনার চরণে এই দেবগথের 
ইয়োডুর অমংধ/ অনবরত নমস্কার ॥ ২২-২৭॥ হে ভগবনৃ! 
'এই সকল ত্রহ্ধা ইন্দ্র প্রভৃতি সুরপতি কর্তৃক স্তবচ্ছলে 
(থে আপনার “ক্র, মদন, যম, অগ্নি, দগ্গষজ্ত প্রন্ততির 
'সংহারাদি নানাবিধ বিচিত্র চেষ্টিত কীর্তিত হইল, হে 
'ভ্বততাবন! প্রসন্ন হইয়া তাহা! ক্ষমা করুন। ছৃত 
বলিলেন যে ব্যক্তি এই ইন্দ্র অঙ্গি প্রসৃতি দেবগণ কীর্তিত 
এই স্বব পাঠ করে, অথবা কাহাকে শ্রব্ণ করায়, মে ব্যক্তি 
পরম্গতি লাভ করিয়া থাকে 1 ১--২১। রর 


চতুরধিকশততম অধ্যায় সমাণ্ত। ঃ 


পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়। 
হত বলিলেন ;--নুরপতিগণ ঈশ্বর পিনাকীকে এই. 
পে নমস্কার করিনা অবস্থান' করিলে ভঙগবান্‌ মহেশ 
৬ বকারের কার দূকার-ঘ্িরিধ; তন্রাদিতে তাহার ভূরি 





তাহাদিগকে দিব্যচক্ু প্রদান করিলেন। 
শঙকরের কৃপায় দিব্য লাভ করিয়া, আনলে চক্ষু মুদি 
করিয়া সাতিশয় ভক্তিপুর্রক নমস্কার করিলেন। ভূত- 
ভাবন ভবতুতি অমৃতোপম নয়ন-ব্রিতয়ে তীহাদিগকে 
নিরীক্ষণে ত্রাহাদিগের মনোবান্ পূরণ করিয়া “তোমাদিগের 
মঙ্গল হউক,” এই আবশীর্ব্বাদ প্রদান করিলেম। তখন 
বৃহম্পতি পরম পতিকে ভক্তিভাবে নিরীক্ষণ করিয়া নির্ভয়ে 
বলিতে আরম্ভ করিলেন) হে ঈশ! এই সকল দেবগণ 
বরপ্রার্থী হইয়া আপনার সকাশে আগমন করিয়াছেন 
হে বরদ! আপনি হুরারি দৈত্যগণ কর্তৃক নিধনে স্বকর্ম- 
সিদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থিত হইয়া তাহাদিগ্নের প্রতি গ্রসঙ্ 
হন। এই অন্তই এই প্রার্থনা যে, সেই সুররিপুগণের 
যাহাতে সাতিশয় বিদ্ব জমে, প্রসন্ন হইয়া তাধৃুশ বর দন 
করুন। বাচম্গতি সুরগুরু এই প্রকার প্রার্থনা করিলে পর, 
দেবদেব-শৃলী উম| গর্ভে হরেশ্বর গণপতিরূপ ধারণ করি- 
লেন। তখন শৈলাদি গণেশ্বরগণ ও ত্রঙ্মাদি হুরেশ্বরগণ 
সমস্ত লোকনিদান ভবভয় নিবারণ পরমেশ্বর গজানন-রপী 
মহেশ্বরের স্তব করিতে লাগিলেন। সেই সমমই পার্জতা 
সর্ধলোককারণ ত্রিশূল-পাশধারী গজাননকে প্রসব করিলেন। 
তাহা দেখিয়া দেব, সিন, মুনীন্রগণ ও অন্তান্ত খেচর সকল 
পুষ্প-বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আর হুরপতিগণ সেই 
অভীষ্টপ্রদ গণেশ-ূগী মহেশ্বরকে অনবরত স্তব করিতে 
লাগিলেন | ১১০ ॥ পরে সাক্ষাৎ মুর্তিমান্‌ তৈরব-রূপী 
শিব-সদূশ ভব-তবানী হইতে উৎপন্ন মেই বিচিত্র বসন 
ভূষণে অলঙ্কৃত নিখিল-মন্গল!লয় ব।লক, পিতা মাতাকে বদন! 
করিয়। নৃত্য করিতে লাগিলেন। সর্কেশ্বর ভগবান ভবপুত্রকে 
জাতমাত্র অবলোকন করিয়া তছুদ্দেশে কর্তব্য জাত-কর্খাদি 
মংস্কার স্বয়ংই করিলেন। পরে জগদীশ্বর স্ুকোমল হস্ত- 
দ্র তনয়কে গ্রহণ করিয়া আলিঙ্গন করতঃ মস্তক চুমন 
পিলেন | ১১১৪ ॥ তাহার পর তাহ।কে বর দিঞ্েন। 
হেআত্মজ! দৈত্যগণের বিন।শ, দেখগণের ও ত্রহ্গাবাণী 
দ্বিজগণের উপকারেন্ন নিমিন্ই তোমার অবতার জানিবে। 
হে বস! যে ব্যক্তি মহাতল মধ্যে দর্নিণ|হখন যঙ্জ ক।রবে, 
তুমি স্বর্থপথে থাকিরা তাহাদিগের ধশ্ম বিদ্বা করিতে প্রস্থ 
হইবে। যেব্যক্কি অন্যায় পথ অবলম্বনে অধ্যয়ন, অধ্যাপন, 
ব্যাখ্যান ও কর্মানুষ্ঠান করিবে, তুমি নিয়ত তাহ11দগের গ্র1ণ 
সংহারে ব্য।পৃত থাকিবে। হে নরপুগব | স্ববর্ণত্যাগী ও 
স্বধন্টরহিত নরনারীগণের প্রাণ হরণ করিয়া, তাহাদিগের 
সমুচিত প্রতিফল প্রধান করা তোমারই কাধ্য জানিবে। 
হে বিনায়ক! যেস্ত্রী ও পুরুষ তোমার নিহত অর্চনায় রত 
থাকিবে, তাহাদিগকে গাণপত্যাদিতে ক্ষাত্ত থাকিবে না। 
হে গণেশ্বর | মুবক হউক বাবুদ্ধ হউক, যাহারা তে|মার 
তক্ত, তাহাদিগকে ইহলোকে-ও পরলোকে অতি বত্বসহকারে 
পালন করিবে। হে বিক্বগণেখর? তুমি ত্রিজগতে লোকের 
বন্দনীয় ও পু্জনীয় হইবে, আর তুমিই যে বিদ্বগেশ্র 
হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। হৈ তন 
যাহার" আম্মাকে, ব্রচ্ধাকে বা বিষ্থুকে পুলা, করিবে, শা 
আধাদের উদ্দেশে অনিষ্টোমাদি যান করিবে। তাহাদিদেরও 


5৪৮ ... লিঙ্গপুরাণ। 


বিশ্ব নিবারণের নিমিত্ত প্রথমে তোমার পুজা কন্িতে হইবে। 


যদি কোন ব্যক্তি তোমার পুজা না করিয়া, কোন কল্যাণ 


জনক শ্রৌত ম্মার্ত বা! লৌকিক কার্ধ্য করিবে, তাহা হইলে 
তাহার কল্যাণ শেষে অকল্যাপ রূপে পরিণত হইবে জানিবে। 
হে গজেন্রবদন! ব্রাঙ্গণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শৃদ্র জাতি, 
ইহারা সকলেই নিথিল সিদ্ধি বামনায় তোমাকে উত্তম 
উত্তম তোজ্য ভক্ষ্যা্ি দ্রব্যে পুজা করিবে। হে বিনায়ক! 
এই ব্রিজগতে কোন জন, অধিক কি দেবতা পধ্যস্ত 
* ভোমাকে গন্ধপুষ্প ধূপাদিতে পুজ| না করিয়া! লব্বব্য লাত 
করিতে সমর্থ হইবেন না। যে লোক বিনায়ককে নিয়ত 
পুজা করিয়া থাকে, মে শক্রাদি দেবপতির পর্য্যস্ত 
পুজনীন্ হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ফলার্ধা হইয়া 
তোমাকে পুজা ন! করিলে, হে গণেশ! অধিক কি ব্রহ্ষা, 
বিসুঃ, শত্রু অন্তান্ত দেবগণ ও আমাকে পর্য্্ত তুমি বিশ্ব 
বাধিত করিতে সমর্থ হইবে। ভূতভাবন, পিতার এইরূপ 
বরদানের পর প্রভু গণপতি বিদ্বগণ শ্জন করিলেন) পরে 
সেই স্বীয়গণের সহিত পরমেশ্বর পিতা পিনাকীকে নমস্কার 
করিয়া পিতার সম্মুখে বিনীতভাবে আমীন হইলেন। 
এই জগতে মেই অবধিই সকলে গণপতিকে পুজা করিয়া 
থাকেন। পরে গণপতি দৈত্যগণের ধর্ম বিদ্ব করিয়া 
দেব্গণকে পরিত্রাণ করিলেন। হে খধিগণ! এই স্বন্দাগ্রজ 
গণেশের উৎপত্তি উপাখ্যান কীর্তিত হইল। যে ব্যক্তি 
এই গণেশ-জন্ম উপাখ্যান পাঠ করে, শ্রবণ করে, বা শ্রবণ 
করায়, মে অসাধারণ স্থখের আশ্রয় স্থান হয় ॥ ১৫৩০ ॥ 


পঞ্চাধিকশততম অধ্যায় সমাপ্ত । 





ষড়ধিকশততম অধ্যায় । 

খধির। বলিলেন ;_-হে রোমহর্ষণ! ভবদীয় মুখকমল- 
বিনির্গত স্বন্দাগ্রজ গণপতির উৎপত্তি উপাধ্যান্ন শ্রবণ করি- 
য়াছি, এক্ষণে পণুপতির নৃত্যারত্ত কি প্রকার হইয়াছিল? 
আর কেনই বা মেই' নৃত্যারত্ত হয় ? ইহা শুনিতে ইচ্ছা 
করি, যথাযথ বর্ণনা করিয়া অভিলাষ পুরণ করুন। কৃত 
বলিলেন, পুর্বেতে অনুর বঙ্গে দ্রাুক নামে এক আস্মর জন্ম- 
গ্রহণ করে, গে তপস্তা করিয়া অদ্ধিতীয় বিক্রমী হইয়া 
প্রলয়কালের অগ্নির ম্যায় সকল দেব ও প্রধান প্রধান ব্রাহ্মপ- 
গণকে বিনাশ করে। সেই দারুকান্থুর স্ত্রীবধ্য বলিয়া 
নির্ভয়ে ব্রক্গা, কুদ্, কার্তিকেয়, বিষুণ, যম এবং ইন্দ্রের সহিত 
ুদ্ধে দেবগণকে অত্যন্ত গীড়িত করে। পরে ক্রি 
দেবগণ, স্ত্রীকূপ ধারণপুর্ব্ক তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। 
দেষগণ সেই প্রবল' পরাক্রাস্ত দ্রাক্কুক কর্তৃক পরাজিত 
হইয়া ব্রক্ষীর নিকটে আগমন করতঃ সমস্ত পরাভব-বৃ্ধাত্ত 
বিজ্ঞাপন করিলেন; অনন্তর তাহারা গ্লেই পরমে্ী 
্রদ্ধার সহিত মহেশ্বর দকাশে' আগমন করিয়া সকলে স্তব 
করিতে লাগিলেন; এইরূপ স্তবের পর ব্রহ্মা দেবদেব 
সমীপে আগমন কর্গিয়। বারম্বার প্রণাম করতঃ নিবেদন 
করিলেন। হে তগবনৃ। ছুঃসাধ্য দারুকান়্ এই জগৎকে 
অতিশত্ গীিত করিটেছে) আমরাও তৎকর্তৃক পরি 


হইয়াছি; অতএব হে বিপরশরণ ! এক্ষণে স্্রীধধ্য প্রবণ 
শক্র সেই দারুককে নিহত করিয়া এ প্রতিপাধ্যঙগগীকে হব 
বিপদ হইতে পরিক্রাণ করুন। তগবান্‌ ভগনেত্রহা। পৃলপাধি 
্রহ্মার এতাদৃশ কাতর বিজ্ঞাপন শ্রবণে ঈষৎ হাসিতে হাসিতে 
দেবীকে বলিলেন, হে বরাননে! অতুল-বিক্রম দারুকানুর 
্্রীবধ্য বলিয়া জগতের হিতের নিমিত্ত তাহাকে সংহার 
করিতে প্রার্থনা করিতেছি । শিবের এতাঘৃশ প্রার্থনা আুবণে 
জগতের কারণ দেবী জন্ম গ্রহণ করিবার নিমিঘ দেবদেবের 
দেহে প্রবেশ করিলেন। কিন্ত ব্রহ্মা ও ইঞ্াদি *দেবগণ 
কেহই সেই যৌড়শভাগের একভাগে পার্বতীর দেব. 
দেবের দেহে প্রবেশ জানিতে পারিলেন না। দেবীর মায়াবলে 
্রহ্মা! সর্বজ্ঞ হইয়াও দেবী *পূর্যের ন্যায়ই শঙ্করের পার্্ে 
অবস্থান করিতেছেন, ইহাই দেখিতে পাইলেন। দেবী 
সেই দেবেশের দেহে প্রবেশ করিয়া পরমেশের কণ্থ বিষে 
আপনার শরীর নির্মাণ করিলেন। কামরিপু দেব শ্বীয়ণদেহে 
দেবী বিষম্য়ী হইয়া কালকণ্তী হইয়াছেন জানিয়া, স্বীয় 
কপালনেত্র হইতে তাহাকে হজন করিলেন ॥ ৯--১৪। 
যে সময় বিষকালিমায় নীলকন্ঠী উৎপন্ন হইলেন, তখন দেব. 
গণের বিজয় লক্ষমীও তাহার সহিত উৎপন্ন হইলেন। আর 
দেবরিপুগণের অভিলধিত অসিদ্ধির ৃত্রপাত হওয়াডে 
তাহাদের পরাজয়ও অনুজ হইয়৷ আবির্ভূত হইল। 
সেকারণ ভব্ভবানীর অসীম আননদও লব্ব-প্রসর হইল। 
সেই সময় তুরসিদ্ধগণ এবং ব্রহ্গা, বিধু,। ইতর প্রভৃতি 
হুরপতিগণও শিবনেত্র হইতে উতপন্না অগ্নিকক্সা কাল 
কগ্ঠী কালীকে নিরীক্ষণ করিয়া ভয়ে পলায়ন করিলেন 
এ দেবীর শিবের স্তায়ই ললাটে নয়ন হইল, নবশশি 
কলাও মস্তকের শেখর হইল, বিষকালিমায় কঠ আবূ 
হইল এবং তীহার স্ায় হস্তে তীক্ষ ত্রিশূল ও ম? 
বলয়াদিও তাহার ন্তায় হইল । আর সেই কালীর সহিং 
সর্বাভরণে ভূষিতা দিব্য-বসনা দেবী সকল সিদ্ধপতি 
সিদ্ধগণ এবং পিশাচগণও উত্পন্ন হইল। পার্বতী 
অংজ্ঞা় পরমেশ্বরী কালী, সুরপতিগণকে বিনাশ করি 
উদ্যত সেই দরুককে বিনাশ করিলেন। সেই কালী 
বেগের আতিশধ্য প্রযুক্ত ক্রোধাগিতে ত্রিভুবন কার্ড 
হইয়া পড়িল। ভগবান্‌ ভূততাবনও দেবীর ক্রোধাস্মি গা 
করিবার নিমিত্ত মায়াবলে বালকরূপ ধারণ করিয়া গ্রে 
সন্থুল শুশানে (অর্থাৎ কাশীতে ) স্তন্য-পানেচ্ছা ছা: 
রোদন করিতে লাগিলেন। সেই পরমেশ্বরের মায় 
মুগ্জী হইয়া, দেবী কালী সেই বালকন্নপী ঈশানকে বঃ 
উত্তোলন করিয়! চুম্বন. করতঃ স্তস্ত পান নিমিত মূ 
স্তন দান করিলেন। মেই সময় দেবও তাহার তত 
ুষ্ধের সহিত কোপাগ্নি পান !করিলেন। এ কোগগ 
করাতে সেই বালক ক্ষেত্রপালক হইলেন। সেই ধী! 
ক্ষেত্রপালের আট মূর্তি হয়। (আজ পর্যত্তও সেই 
কাণীতে প্রসিন্ধ আছে) এইরূপে সেই বালক কালীর গর 
সংহার করিয়া পরে সন্ধ্যা! উপস্থিত হইলে, সেই দেবী কাম 
প্রসাদের নিমিত্ত সকল ভূতপতি ও প্রেতগণের সহিত 
করিতে লাগিলেন। পরমেশ্বরীও শুর মৃত্যানত এ 
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গান করিয়া সেই ধ্ঁস্থানে যোগিদীগণের সহিত যধানৃখে । কিছুই লাভ, করিতে অমর্থ হয় না। এ তুবনমণ্ডলে তব 
তা করিষ্ে লাগিলেন । সেইখানে র্া, বিষ, ইজ প্রভৃতি | প্রসন হইলে সকল ইস পাওয়া যায়,এই থে সকল দেখিতে 
দেবগণ কালীকে চতুর্দিকে বেষ্টন করি স্তব করিতে লাগি- ইহা ভীহারই প্রসাদ-জাত, তদ্ি্ অন্ত কিছুই 
লেন। পুনর্ধ্বার দেবী পার্বতীকেও স্তব করিতে লাগিলেন। | এ জগতে নাই। যাহারা অন্ত দেবড়ায় আমক্ত, তাহারা 
প্র শুলীর এই প্রকার নৃত্যোপাখ্যান সংক্ষেপে কথিত | কেবল ছৃঃখগীড়িত হইয়্াই এ জগতে ভ্রমণ করে, অতএব 
হইল। দেব ঠেব-যোগজনিত আনলে নৃত্য করেন, ইহাও | বস! আমরা তো সেই দেবদেবের পুজা করি নাই, তবে 
কেহ, কেহ বর্ণনা করিয়া থাকেন | ১৫-২৮। আমরা কোথায় দুগ্ধ পাইক। পূর্বজন্মে বিজু উদ্দেশে 
























_ ষড়ধিকশত তম অধ্যায়। সহত্র সহত্র দানকর আর নাই কর, যদি সেই পুর্ববজন্মে 
০2৪০ ্ উদ্দেশে দান করিয়া থাক, তবে তাহাই পাইতে সক্ষম , 

ৰ হইবে, নচেও নহে। বস! আমরা ত তাহা কিছুই করি 
সগ্তাধিকশততম অধ্যায় । নাই, তবে আমরা কোথায় পাইব? মহাতেজ! উপমন্ু 


মাতার এতাদূশ বাক্য শ্রবণে বালক হইয়াও সেই ছুঃখিনী 
মাতাকে ভক্তিতরে প্রণাম করত: বলিলেন; মা! আর 
রোদন করিস্নে, শোক পরিত্যাগ কর। যদি কোথাও 
মহাদেব থাকেন, তাহা হইলে,বিলম্বেই হউক, আর অচিরেই 
হউক, আমি দুগ্ধ সমুদ্র নির্মাণ কাব) ইহা দৃঢ়নিশ্চয় 
জালিবে। শত বলিলেন ;_-এই বলিয়া সেই মহাপ্রভাব 
বালক উপমন্া, জনন্ীকে প্রণাম করত: তাহাকে পরিত্যাগ 
করিয়া তপন! করিতে আরঘ্তভ করিলেন। জননীও তনম়কে, 
বৎস! নির্ধিদ্বে তুমি ক্ষেমপ্রদ তপস্তা কর, এইরূপ অনুজ্ঞা 
প্রদান করিলেন; প্রশ্থতির এতাদৃশ অনুজ্ঞা পাইয়া, বালক 
হইয়াও মমাহিত চিত্তে হিমালয় পর্বতে আগমন করতঃ 
অন্ত-ছুঃনাধ্য বায়ু ভক্ষণ পর্যন্ত ব্রত অবলম্বন করিয়! দুস্তর 
তপস্ত| করিতে লাগিলেন। তাহার তপের প্রতাপে সমস্ত 
জগৎ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। তখন দেবপতিগণ বিষ্থসকাশে 
আগমন করিয়৷ প্রণাম করতঃ সমস্ত বৃত্বাস্ত নিব্দেন করিলেন। 
ভগবান্‌ পুরুষোন্তম তাহাদিগের এতাদৃশ বাক্য শ্রবণে- 
“ইহার তত্ব কি?' এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহার কারণ অবগত 
হইলেন। ,পরে সত্তর গতিতে মন্দরপর্র্তে মহেখরের 
সাক্ষাৎকার বানায় আগমন করিলেন। বিষু, সেই হুরম্য 
গিরিবরে আগমন করিয়া দেবকে মাক্ষ[ৎ করিয়! প্রণাম করতঃ 
কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, ভগবন্‌ ! উপমন্যু নামে এক ব্রাক্ষণ 
হুপ্ধের নিমিত্ত তপন্ত! করিয়া এই জগতকে দগ্ধ .করিবার 
উদ্যোগ করিয়াছেন) এক্ষণে আপনি 'ঠাহ]কে নিবারণ 
করুন। বিষ্ণুর তাদৃশ বাক্য শ্রবণে দেবদেব প্ অবকাশেই 
ইন্্ররূপ ধারণ করিয়া গমন করিতে মতি করিলেন ॥ ১_-২৪ | 
অনস্তর সদাশিব হুরপতি ইন্্ররূপ ধারণ করিয়া, হুরাসুর 
সিদ্ধ ও মহ! হস্তিগণের সহিত শ্বেতব্ণ গ্রজারোহণে মুনি 
উপমঞ্জ্যর আশ্রমে গমন করিলেন। সেই মম সহশ্রণীধিতি 
হুর্ধ্য হস্তীতে আরোহণ করিয়া বাম হস্তে নব ব্যজন ও দক্ষিণ 
হস্তে শ্বেতচ্ছত্র গ্রহণ করত: মেই শচীর সহিত উপবিষ্ট 
পাকশাসনরূপী শিবকে সেবা করিতে লাগিলেন। শকত্ররূগা 
ভগবান সদালিব সেই শ্বেতচ্ছত্রে ছারা চজজবিদ্বে বিভৃষিত 
মন্দর পর্বতের স্তায় শোতা গাইতে লাগিলেন। , পরমেশ্বর 
এই প্রকারে শক্ররূপ ধারণ করিয়া সেই মহাতেজা! উপ- 
হারা এই স্ব, মর্ত, পাতালন্থিত রদপুরণ নদীও দেখিতে | মন্যুকে কুপ| বিতরণ করিবার নিমিত তাহার আমপ্রষে 'উপ- 
& লা। যাহাদিগের প্রতি শিব প্রসন্ন নহেন, তাহার! | স্থিত হইলেন। মুনি উপনন্য শত্ররূপধারী পরহেশবরু 
দয, দ্বগ মোক্ষ, ভোজন, ছু কিন্বা স্বীয় প্রিয় বঞ্ত :শিবকে আর্গত দেখিয়া, তাহাকে ঈন্রই ভাবিয়া জবমত 


ঞষিরা বলিলেন ;--হে হত! পুর্ধ্বে উপমন্ু কিরূপে 
গাণপত্য ও ছুপ্ধদমুদ্র লাভ করেন, সম্প্রতি তাহ! বর্ণন! 
করিয়া আমাদিগের বাসন! পূর্ণ করুন। শত বলিলেন ;-_ 
এইরূপে কালীকে হুজন করিয়া ভগবান্‌ ত্র্যস্বক গমন 
করিলে পর উপমন্ুযু নামে এক মুনি, বাল্যাবস্থাতেই 
দেবদেবকে অচ্চনা করিয়া! তপস্তায় স্বীয় অভীষ্ট ফল লাভ 
করেন। তপস্তার ফল লাভ করিয়া মুনিবালক বাল্যকালেই 
কুমার কার্তিকেয়ের স্তায় তেজস্বী হইয়া ইচ্ছানুসারে ক্রীড়া 
করেন। তাহা সংক্ষেপে বলিতেছি। শ্রবণ করুন। কোন 
মময় দেই উপমন্ু মাতুলালয়ে অজ্প পরিমিত ছুগ্ধ পান 
করেন। “তাহাকে ছুপ্ধ পান করিতে দেখিয়া মাতুপ-পুত্র 
র্ধায় তাহা অপেক্ষা! উত্তম দুগ্ধ যত ইচ্ছা পান করিলেন। 
উপমন্থ্যু তাহা দেখিয়া মাতার সকাশে যাইয়া বলিলেন, 
1! মা! তোমাকে নমস্কার করিতেছি, আমাকে অতি 
স্থাহু উষ্ণ গব্য ছুপ্ধ অধিক পরিমাণে দাও। পুজের 
'তাদশ বিনীতভাবে প্রার্থনা ও নির্বন্ধাতিশয় অবলোকনে 
[তা সাদরে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া আপনার দারিজ্য' 
স্থ৷ স্মরণ করিয়া মনোছুঃখে কাদিতে লাগিলেন। পুক্ 
পমন্থ্যও বারম্বার সেই ছুপ্ধের কথা মনে হওয়াতে চুগ্ধ 
দনামা! দেনামা! বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন। 
বরের এরূপ আগ্রহাতিশয় লঙ্ঘনে অসমর্থ হওয়াতে 
[তা তখন কাদতে কাদিতে উচ্থবৃত্তিতে উপার্জিত বীজ 
পষণ করিয়া পরে তাহাই জলের সহিত বিলোড়িত করিয়া 
ত্রকে সাস্তনাপুর্বক বংস] এস এস এই ছুপ্ধ খাও! 
লিয়া আশিঙ্গন করত চুন করিয়া সেই কৃত্রিম ছ্ধ পান 
রিতে দিলেন। মহাছ্যুতি পুল্রও সেই মাতৃদত্ত কৃত্রিম 
$ পান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, ইহা চুগ্ধ নহে। 
নে মাতার সকাশে যাইয়া আরও অতিশর কাতর হইয়া মা! 
ত ছঞ্জ নয়, বলিয়া কাদিতে লাগিলেন। তখন মাত! ্ষতে 
1 প্রদানের ভ্তায় সেই পুজবাক্য শ্রবণে আরও অতিশয় 
ধিতা হইয়া অঞ্রজল বিসর্জন করিতে করিতে তনয়ের মণ্তকে 
নি করত করকমলে তাহার বাপপক্রিন্ননেত্র মার্জন করিয়া 
সন করিবার লিমিত উপদেশপরিপূর্ণ অন্তঃসার বাক্য 
বলেন) বস! ঘাহাদের পরম নিদধান শিবে ভক্তি নাই, 


সর ূ লিঙ্গপুরাণ। 


মস্তকে প্রণাম করতঃ বলিলেন; আজ আমার এই আশ্রম সর্ুশ তধর্ধাস্তও সংহত হইল। পরে পরমেশ্বর স্বীয় 
পবিত্র হইল। যেহেতু জগন্নাথ হুররাজ প্রভূ শচীপতি, | চত্্ার্ধশেধর মোহনরূপ প্রকাশ করিয়া উপমমুঃজক দর্শন 
ডামুর সহিত স্বয়ং এ দীনের আশ্রমে আগত হইয়াছেন | দিলেন। সে সময় চতুর্দিকে ছুষের সহত ধারা ও ছুদ্ধসমূদ্ 
এই কথা বলিয়া উপমন্যু কৃত্াঞ্জলিপুটে অবস্থিত | দধি প্রভৃতির সমুদ্র, ঘ্ৃত সমুদ্র, ফল সমুদ্র ও নানাবিধ তোজ্য 
হইলেন দেখিয়া, দেবেন্্রূসী শঙ্ষর গম্ভীর বচনে | ভক্ষ্যেরএবংপিষ্টকের পর্ববত,সেই মুনিবালক উপমন্থ্যর নিমিত্ত 
বলিলেন, হে সুরত! তোমার এতাদৃশ তগন্ত। দেখিয়া | চতুর্দিকে বিরাজ করিতে লাগিল। বন্ুজন বেষ্টিত উপমন্যুকে 
আমি অতিশয় সম হইয়াছি, এক্ষণে বর প্রার্থনা কর। | লজ্জিত ভাবে অবস্থিত দেখিয়া তগবান্‌ ভূততাবন শঙ্কর 
হে মহামতে ধোঁ্যাগ্রজ! তোমার যাহা অভিলধিত আছে, স্বয্ংও লজ্জিত হইলেন, পরে স্মিত মুখী দেখীকে অবলোকন 
আমি তৎক্ষণৎ তাহা প্রদান করিব, ইহাতে কোন । করিয়া ঈষৎ হাসিতে হাসিতে সেই বালক উপম্ত্রযুকে 
সন্দেহ নাই জানিবে। ইন্সরূগী হরকে এইকপ বরদানে উন্মুখ ; বলিলেন) হে মহাভাগ উপমন্তো ! আজ বন্ধুগণের সহিত 
দেখিয়া, মুনিসহ্ম উপমন্যু করষোড়ে প্রার্থনা করিলেন; যত ইচ্ছা স্বীয় অভিলধিত বন্য ভক্ষণ কর। আর দেধ, 
আমার এইপ্রীর্থনা, ষেন ভূতভাবন ভগবান্‌ ব্রিলোচনে এই পার্বতী তোমারই মাতা । আজ হইতে তুমি আমার 
অচনা ভক্তি থাকে; প্রভু-ইন্্ররূপী প্রমথপতি উপমন্থার ; পু হইলে, অতএব এই সকল ছুধসমুদ্র, মধুসমুদ্র, দধি' 
এতাদুশবাক্য শ্রবণে কৃত্রিম কোপ প্রকাশ করতঃ ক্রোধে | সমূদ্রঃ দ্বৃতসমুদ্র/ জলসমুদ্র, ফল ও লেহাবন্থার সমুদ্র 
অধীর হইয়া সবেগে বলিলেন, দেবর্ধে। আমি যে দেব-রাজ | পিষ্টকের পর্বত ও নানাবিধ ভক্ষ্য ভোজেযের সমুদ্র তোমারই 
ঈর, আমিই যে ত্রিলোকের অধিপতি এবং ত্রিভুবনে | নিমিত্ত জানিবে। হে উপমন্যো ! এই জগৎপিতা আমি 
এহেন কেহ নাই যে, আমি তাহাব নমন্ত নহি, ইহা কি! তোমার পিতা, আর এই জগন্মাতা মহাভাগ! পার্বতী 
তুমি জান না? অতএব হে মুনিবব! তুমি আমারই ভক্ত | তোমার মাতা জানিবে। আজ হইতে তোমাকে দেব 
হও, আমাকেই নিয়ত অর্চনা কর। তোমাকে নিখিল | ও শাশ্বত স্থান প্রদান করিলাম, এক্ষণে বর প্রদান করি 
মঙ্গলাম্পদ করিতেছি, নির্ভণ শিবকে পরিত্যাগ কর। উপ- (তেছি যে, তোমার যাহা যাহা অভিলধষিত আছে, 
মনু শক্রের এতাদৃশ শ্রোত্র-বিদারণ বাক্য শরবণে শুভ পঞ্চ- প্রার্থনা কর, ইহাতে কোনরূপ বিচার করিও না। এই 
ক্ষর মন্ত্রজপ করতঃ বলিলেন ; বিবেচনা করি,,তুমি কোনও ; কথা বলিয়া মহাদেব সেই বালক উপমন্থ্যকে হস্ত প্রমারণ 
টৈত্যাধম আমার ধর্খ বিদ্ব করিতে ইন্ত্ররূপ ধারণ করিয়া ; করতঃ আলিঙ্গন করিয়া মস্তক চুম্বন করিলেন। পরে তোমার 
এখানে আগমন করিয়াছ, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই। | এই তনয়কে গ্রহণ কর বলিয়া দেবীর ক্রোড়ে প্রদান করি" 
ভবমিনাপরায়ণ তুমি য়ংই প্রমঙ্ক্রমে মহাত্মা! দেবদেবের | লেন। ভবানীও তনয়কে সম্গেহে অবলোকন করিয়া প্রীত 
নির্গত প্রকাশ করিয্বা নিজের মূর্খতা প্রকাশ করিলে ; হইয়। যোগৈশ্বধ্য ও ব্রঙ্গবিদ্যা প্রদ্ধান করিলেন। উপমন্ত্য 
ও বিষয় অধিক আর ফি বলিব, যখন শিবের নিন্দা শুনিতে | দেবী সকাশে এই প্রকার বর ও কুমারত্ব প্রাপ্ত হইয়া হ্য 
হইল তখন নিশ্চয়ই বোধ হইতেছে যে, আমি জন্মাস্তরে | গদগদ বচনে মহাদেববে শষ করিতে লাগিলেন এবং 
মহৎ পাপ উপার্জন করিয়াছি। যেব্যক্তি শিবনিন্দা শ্রবণ সাহিকানুরাগী পরমেশ্বরকে ভূয়োভুয়ঃ নমস্কার করিয়া কৃতা" 
করিয়া ততক্ষণাৎ শিবনিন্দাকারীকে নিহত করিয়া স্বদেহ গুলিপুটে প্রার্থনা করিলেন, হে দেবদেবেশ! প্রসন্ন হইয়া 
বিসর্ঘন দেয়, গে শিবলোকে গমন করিয়া শাশ্বত সুখের এই বর দান করুন, যেন আপনাতে আমার অব্যতিচারি 
আশ্রয় হয়। যে ব্যক্তি শিবনিন্দাকারীর জিহ্বা উৎপাটন | ভক্তি থাকে ও নিয়ত যেন আপনার সানগিধ্য পাইতে বঞ্চিত 
করে, সে একবিংশ কূল উদ্ধীর করিয়া শিবলোকে গমন করে। না,হই। এইরূপ প্রার্থন! শুনিয়৷ ভূতপতি শঙ্কর ঈষৎ 
এখন হুগ্ধে ইচ্ছা দূরে থাকুক, সম্প্রতি স্থরাধম তোমাকে হাসিতে হাসিতে অভলধিত বর প্রদান করত অত্তহিও 
প্রথমে বিনাশ করিয়া শিবান্সে স্বীর কলেবর পরিত্যাগ হইলেন ২৫--৬৪॥ 


করিব। পূর্বে জননী আমাকে যথার্থই বলিয়াছেন যে, সপ্তাধিক শততম অধ্যায় সমাণড। 


পপ পাাশি? টোস্ট 


« পুর্বাজদ্মে আমরা কখনও শিবপূজী করি নাই,” 
দেখকে এই কথা বলিয়া মন্ত্রবিৎ মহাতেজা উপমন্য র্‌ 
নির্ভয়ে সেই শত্রুকে অধর্বাস্ত্রে সংহার করিব, এইরূপ অগ্ঠাধিক শততম অধ্যায়। 

কৃতসন্ব্ হইয়া ভম্মাধার হইতে একমুদ্রি ভম্ম গ্রহ , খষিরা বলিলেন ) এ উপমন্যুকে অকরিষটকস্্া কৃষণ দেখিতে 
করিয়া মেই শত্ররূপী হর উদ্দেশে অর্থর্ধা্্র পরিত্যাগ পাইয়া তাহার সকাশে দিব্য পাশুপত ব্রত শিক্ষা করেন 
করিলেন এবং ভয়ঙ্কর শক করিলেন। পরে অমর সেই; ধীমান কৃষ্ণ সেই উপমন্থ্য সকাশে কিরূপে পাশুগ্ 
উপমদয হ্বদেহ বিসর্জজনে উদৃযুক্ত হইয়া আগ্গেরী ধারণা | জ্ঞান লাভ করেন? সেই পাপনাশিনী কথা কীর্ডদ 
(যোগাঙ্গবিশেষ ) ধ্যান করিয়া স্বদেহ দগ্ধ করিতে ওক্ধ | করিয়া আমাদিগকে নিপ্পাপ ও ত্ধিবয়ে শ্রবণবাহা পুর 
া্ের স্ভায় স্থির হইয়া রহিলেন। মুনি উপমন্য এইরপ-|'করুন। শত বলিলেন, সদাতন, পুক্ুযোদয ব্য, 
শ্বগেহ বিস্র্ছনে উদ্‌যুক্ত হইলে, ভগধান্‌ ভগনেত্রহা উমা- | রূপে হ্বেচ্ছাক্রঘে 'বতী্ণ হাইয়াও :মনুষ্তুকে 
লহচর ধারগাযোগে সেই আগ্বেরী ধারণাকে নিবারধ কৃরিলেন | করিয়া স্বীয়. দেহ শুদ্ধি কুরেন। দেই কয়র « 
এবং ন্পীর -জাদেশে ভু্রক.নামে গণ কর্তৃক টৌই কাকি, বাহুকেবে. য়, পুতকাময়াঁর . তক করিতে. উপ: 





পৃর্বভাগ। 


্ 


আশ্রমে গমন করেন। সেখানে উপমন্থ্য মুনির সহিত 
সাক্ষাৎ হুর, তাহ! দেখিতে পাইয়া বনমালী ভক্তিপূর্ব্ক 
তিনবার প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করিলেন। হীমান 
উপমন্যুর বর্শনমাত্রেই কৃষ্ণের কায়জ ও কর্মজ নিখিল 
মল ছুরীভূত হইল। পরে মহাতেজা উপমন্যু গাত্রে 
ভম্মলেপন কুরিয়া সন্তষ্ট চিত্তে শ্রীকষ্ণকে দিব্য পাশুপত 
“জ্ঞান প্রদান করিলেন। মুনির প্রসাদে পাশুপত জ্ঞান 
লাভ করিয়া. মহামান্ত কৃষ্ণ তপস্তা করিতে লাগিলেন; 
এইরূণ একবৎসর ধীরভাবে তপস্তার পর, গণবেষ্টিত ভব 
ভবানীকে সাক্ষাৎ করিয়া সাম্ব নামক একপুল্র লাভ করেন। 
সেই অবধি দিব্য বিশুদ্ধ ব্রত শৈব মার্কগেয়াদি মুনিগণ 
সকলে কৃষ্ণকে বেষ্টন করিয়া থাকিতেন। হে খষিগণ। 
প্রাণিগণের মুক্তির নিমিত্ত অন্ত এক ব্রত বলিতেছি, শ্রবণ 
করুন। হ্ৃবর্ণময় মেখল! করিয়া তাহার আধার ও জল. 
নিঝারক বহির্ভাগ করিবে এবং স্থবর্ণময় লিঙ্গ করিয়া সুবর্ণময় 
বাজন ও দণ্ড করিবে। আর মধীভাজন, লেখনী, ক্ষুর, 
কর্তরিকা ও জলপাত্র পর্য্যস্ত তুবর্ণে নির্মিত করিবে। 
পরে গাত্রে ভম্ম লেপন করিয়া পুরুষ হউক অথবা স্ত্রী 
হউক সকলেই শিবতক্তকে দান করিবে। নুবর্থমন হউক, 
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রজতনির্িত হউক, অথবা তা্রনির্মিত হউক, আত্ম 
সম্পত্যনুমীরে শক্তির অনুরূপই উ সকল নির্মাণ করিয়া 
দানপূর্ববক যোগীকে পুজা করিবে। যাহারা এইরূপ দান 
করিয়া থাকে, তাহার! সর্ধপাপ হইতে মুক্ত ও সমপ্ত 
ঝুলযুক্ত হইয়া দিব্য রুদ্রপদ লাভ করিয়া থাকে* ইহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। অতএব এ বিধিতে দান করিলে 
গৃহস্থেরা এই ুস্তর তবার্ণৰ হইতে মুক্তি পাইয়া থাকে। 
আর যোগী ব্যক্তিরা দান করিলে, শিব সত্তব্রই সেই 
ঘোগ্সিগণের প্রতি প্রসন্ন হয়েন। ফলে যদি আপনার 
মোক্ষলীভে বাসনা থাকে, তাহা হইলে, উত্তম উত্তম 
রাজ্য, ধন, পুজ, অশ্ব, যান, অধিক কি সর্বস্ব পধ্যত্ত দান 
করিবে। এই অনিত্য শরীরের দ্বারা যাহাতে সেই সনাতন 
প্রশস্ত সংসারার্ণৰ তারক পাশুপত ব্রত সাধিত হয়, 
তদ্ধিষয় প্রয়াস করিতে ক্রটি করিবে না। সংক্ষেপে কধিত 
এই সকল বিষয় যাহারা কীর্তন করে, কিম্বা যদি শ্রবণও 
করে, তাহ! হইলে তাহারা যে বিষুঠলোকে গমন করিতে সমর্থ 
হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই | ১--১৯॥ 
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ও নমো গণেশায়। ঞরষগণ বলিজ্ে, হে হত! সকল 
দেবগণের অধিপত ইল্াদি দেবগণেরও প্রভু ভগবান্‌ কৃষ্ণ 
ইহকালে কি কার্ধ্য দ্বারা সন্তষ্ট হন? আপনি সব্র্ব পুবাণজ্ৰ, 
অতএব আমাদিগের নিকট এ বিষয়ের যথোচিত উত্তর 
প্রদান কঞ্চন। শৃত বলিলেন) হে বিপ্রবরগণ! মহাতেজস্থী 
মহধি মার্কেয়কে পূর্ববকালে অন্বরীষ রাজা একথা জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন, আমি এ বিষয়ে যে প্রকার অবগত হইয়াছি, 
তাহা আপনাদিগের নিকট যথাযথ বলিতেছি। অন্বরীষ রাজা 
বলিলেন, হে মহামতে মার্কগেয়! আপনি অত্যন্ত পণ্ডিত 
এবং সকল ধর্খ্বের পারদশাঁ) যেহেতু আপনি চিরজীবী, 
অতএব অত্যন্ত প্রাচীন পুরাণবার্তাসমূহ আপনার কণ্স্থ। 
হে মহাপ্রাজ্ঞ হুত্রত! নারায়ণনিশ্বিত আশ্চর্য্য ধর্মসমূহের 
মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ কি, তাহা ভক্তগণ সমীপে এক্ষণে বলুন । 
হত বলিলেন, অন্বরীষ রাঁজার কথা শুনিয়া মার্কগেয় মুনি 
গাত্রোখানপুর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অব্যয় অচ্যুত কৃষ্ণব্গী 
নারায়ণকে স্মরণ করত বলিতে লাগিলেন, হে ভুপ! যথা 
নিয়মে শ্রবণ কর, ভগবান্‌ নারায়ণের স্মরণ, ভক্তিপুর্ব্বক 
পুজা এবং প্রণাম, বহুসংখ্যক অশ্বমেধ যজ্জের তুল্য জানিবে। 
সেই নারায়ণই অদ্ধিতীয় পুরুষ, সর্বশ্রেষ্ঠ, পরমা ত্মা জনার্দন, 
পাপ্বকক্পবিবরণে দেখ! যায়, ব্রঙ্গা তাহা হইতেই উৎপন্ন 

| সমস্ত স্থাবর জঙগমাত্মক জগংস্প্টি করিয়াছেন, 
আমার প্রত্যক্ষ ও জ্ঞ।নানুমারে সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম আপনা- 
দিগের নিকট বলিতেছি ॥ ১-৮॥ পূর্র্বকালে ত্রেতাযুগে 
। ধাই্দেবপরায়ণ কৌশিক নামে কোনস্বাক্ষণ সর্বদা স্বামবেদ 
গানাসক্ত হইয়া কালধাপন করিতেন! ভোজন, উপবেশন 
এবং শয়নকালেও বাহ্দেবে চিন্ত অর্পণপুর্রবক বারংবার 
ভগবান্‌ বিস্থর উতৎরুষ্ট চরিত্র পান করিতেন। তক্তিমান্‌ 

, ভঙগবান্‌ বি্থর মন্দির কিংবা বিুঙ্ষেত্র পাইলে 
,তাললয়াদিগুদ্ধ করিস মুচ্ছনা এবং হুপ্বরযোগে বৃহৎ 
রখান্তরাদি সামযেধোক্ত গানে 'ভিক্ষান্মাত্র তোজন করত 


দন 


তথায় কাঁলযাপন করিতেন। একদা পদ্মাধ্য ন'মে বিখ্যাত 
কোন ব্রাহ্মণ, বিষু-মন্দিরে বিষুঃগুণ গানপরায়ণ কৌশিককে 
দেখিয়া ক্তাহাকে অন্নদ্দান করিতে লাগিলেন। তেজগ্গী 
কৌশিক পরিভুনবর্ণের সহিত ব্রাহ্মণদত্ত উষ্ণান্ন তোজনানত্তর 
বিুমন্দিরে হরিগুণগান করতঃ হুষ্টচিত্তে অবশ্থিতি করিতে 
লাগিলেন। পদ্াধ্য ব্রাহ্মণ সময়ে সময়ে তথায় আসিয়া 
কৌশিক মুখে হরিগুণগান শ্রবণ করিতেন, কালক্রমে 
কৌশিক-গায়কের সমীপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রির এবং বৈশুকুল-সৃত 
অধিক জ্ঞ!নবিদ্যাসম্পন্ন পবিত্র হদয এবং বিষুপরায়ণ 
সাতজন শিষ্য উপশ্থিত হইল। পদ্াধ্য ব্রহ্ষণ সেই 
শিষ্যবর্থকেও স্বয়ং অন্নাদি প্রদ্ধান করিতে লাগিলেন। 
কৌশিক গায়ক & সকল শিষ্যের সহিত প্রতিদিন হচিন্ে 
বিষ্ুমন্দিরে য্খনিয়মে হরিগুণগীনে রত থাকিলেন। বিঞুঃ- 
মন্দিরে বিফুদভক্তিপরায়ণ মালব নামে কোন বৈশ্য প্রতিদিন 
হষ্টচিত্তে শ্রীহরির প্রীতি নিমিত দীপমালা প্রদান করিত। 
মালবী নামে পতিতব্রতা মালব-ভার্ধ্যা প্রতিদিন গোমুয়দ্বারা 
বিষুয়ন্দিরের চতুঃপার্খ লেপন করতঃ স্বামীর মহিত উংকুষ্ট 
কৌশিকগাথকের গান শ্রবণ করিয়া! সানন্দ জদয়ে এ মন্দিরে 
থাকিতেন ॥ ৯-২০॥ কুশশন্থলদেশ হইতে সমাগত কঠেোর- 
বত-সম্পন্ন জ্ঞানবিদ্যার্থ/ভিজ্ঞ পঞ্চাশ জন উৎকৃষ্ট ত্রাঙ্ষণ, 
বেইণিকের গান শ্রবণ নিমিত্ত তাহার সমুদয় কার্ধা সম্পাদন 
করত 'ই বিদুং-মন্দিরে বাস করিতে লাগলেন। তৎকালে 
কৌশিকের গান নানাদেশে বিখ্যাত হওয়াতে, কলিজদেশের 
রাজা তাহা শ্রবণ করিয়া এস্থানে আগমনপুর্বক বলিলেন, 
হে কৌশিক! অদ্য তুমি শি্যবর্গের সহিত আমার গুণগান 
কর। হে কুশস্থল-সমাগত ত্রাঙ্গণগণ! তোমরাও কৌশিকের 
্গ্রান শ্রবণ কর। কলিঙ্গরাজের কথা শুনিয়া, কৌশিক, 
রাজাকে মিষ্টবাক্য্থারা বলিলেন, হে মহারাজ !* আমার 
জিহবা ভগবান্‌ বিষ ভিন্ন ব্রিদশাধিপতি" ইত্রেরও খ্ব 
করেনা! এবং আমার বাণিশ্িয় হইতে অন্ত বথা নিতি 
চি 
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হয় না) কৌশিকগাথক এই কথা বলিলে পর, কৌশিক শিষ্য প্রতি গৌরবসচক কার্ধ্য দেখিয়া, দেবগণ উচচৈ্বেরে 


বসিষ্ঠ গোত্র একজন, € 
একজন, সারদ্বত নামক একজন, চিত্র নামক একজন, 
চিত্রমাল্যনামক একজন এবং শিশুনামক একজন ইহার! 
সকলে মিলিত হুইয়৷ কলিঙ্গরাজকে কৌশিকের বাক্যানুরূপ 
বলিলেন, হে মহারাজ! আমর! হরিভিন্ন অন্তের গুণগান 
করি না এবং অন্তের কথা, কহি না ॥ ২১২৭ বিষু- 
পরাদূণ শ্রোতৃবর্ণও রাজাকে বলিলেন, হে মহারাজ 
আমাদিগের কর্ণও হরিগুণ ভিন্ন অস্ত কিছু শ্রবণ করে না) 
আমর! সেই শ্রীহরির গুণকীর্তগান শুনিতেই ভাল বাসি, 
অস্থেত স্তব শুনিতে চাহি না। কৌশিক, কৌশিকশিষ্য 
বং শ্রোতবর্গের কথা শ্রবণে কলিঙ্গরাজ! ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ 
ভৃত্য গাথকগণকে বলিল, হে গাথকগণ ! এ সকল ব্র'্গণ 
যাহ'তে আমার কীর্তিকলাপ শুনিতে পায়, তদন্ুমারে তোমর! 
আমার গুণগান কৰ, দেখা ষাক্‌ চতুর্দিকে আমার গুণগান 
করিতে থাকিলে কেমন ইহারা ন। শুনে। কলিঙ্গরাজ এই 
কথ। বলিলে পব র।জভূত্য গাথকগণ কলিশরাজার গুণগান 
করিতে লাগিল । তখন এ সকল ব্রাহ্মণগণ হরিগুণ গ'নের 
হথযোগ বন্ধ হওয়াতে হুঃখিতাস্তঃকরণে কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা পরম্পরে 
নিজ নিজ কর্ণবিবর আবৃত করিলেন, কৌশিক প্রভৃতি ব্রাহ্মণ- 
গণ রাজার মনোবৃত্তি অবগত হইয়া মনেমনে বিবেচনা 
করিলেন, এ রাজা! শ্বীয় গুণগানে অত্যন্ত অনুরক্ত দেখিতেছি, 
অতএব বলপুর্বক আমাদিগেব্র দ্বারাও নিজগুণগান 
করাইবে, ইহ! স্থির করিয়া মেই পবিত্র জ্দয় ব্রাহ্ষণগণ 
হস্ত দ্বার। নিজ নিজ জিহ্বাচ্ছ্দেন করিয়া ফেলিলেন। এই 
ব্যাপার দর্শন করিয়! কলিঙ্গরাজা অত্যস্ত ক্রোধান্বিতচিন্তে 
তাহাদিগেব সর্বস্ব হরণপুর্বক কৌশিকাদি ব্রাহ্মণগণকে 
স্বীঘ রাজ্য হইতে নির্ধ/সিত করিলেন, তদনস্তর এ সকল 
ব্রাহ্মণ উত্তর দিকে গমন ক্রিলেন। কালক্রমে তাহার! 
মুতাবশতাপন্ন হইযা যমালয়ে নীত হইলেন, *তদ্দনস্তর 
যমরাজ তাহাদিগকে নিজালয়ে সমাগত দেখিয়া কিংকর্তব্য- 
বিমুড়চিত হইলেন ॥ ২৮_-৩৫ ॥ 
হে রাজন! এ সময়ে ভগবান্‌ ব্রহ্মা কৌশিকাদি ত্রাহ্মণ- 
গণের বিষুণভক্তি অবগত হইয়া ইন্দি দেবগণকে বলিলেন, 
হে দেবগণ! তোমরা কৌশিকাদি ব্রাঙ্মণগণকে পরম হৃথে 
বাস করিতে স্থান প্রদান কর; যে কৌশিকাদি ব্রাহ্মণগণ 
হরিগুণগ।ন করিয়া অনার্দনকে গ্লীত করিষাছে, যদি তোমর!| 
আত্ম দেবু রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তবে তাহাদিগকে 
ষমালমন হইতে শীঘ্র আনয়ন কর । তোমাদিগের মঙ্গল হউক। 
ইন্দ্রাদি লোকপালগণ ব্রহ্ষাকর্তৃক এরূপ অভিহিত হইয়া 
কেহবা ওহে কৌশিক, কেছব! ওহে মালব, অপর কেহ ওহে 
পদ্মাথা, তোমরা এন্থানে আগমন কর; এইরূপে উচ্চৈংস্বরে 
শন্দ করিতে করিতে তীহাদিগের নিকটে গ্মনপূর্ব্বক 
তাহাদিগকে অভি শীঘ্র মালয় হইতে আনয়নপুর্ববক 
আকাশপথে সৈই যুহ্র্তেই * ব্রহ্মলোকে সমাগত হইলেন। 
পিতামহ ক্ব্রঙ্গা, কৌশিকাদি ব্রাক্ষণগণকে সমাগত দেখিয়া, 
€ যথোচিত প্রত্যুপ্গমনপূর্বরক' স্বাগত প্রহ্থাদি ছারা তীহা- 
 দিগফে সন্থানিত করিলেন! , হে দৃপবর | বক্গার ফৌশিকের 


গাত্র একজন, “হরিনামক | কোলাহল করিতে লাগিলেন। ভগবান্‌ হিরণ্গর্ভ ব্রদ্ধা 


ইন্্রদি দেবগণকে নিবারণপুরধ্বক দেবগণ পরিরৃত হুইয়। 
কৌশিকাদি মুনিগণকে ১ন্গে করতঃ বাসুদেষ ধ্যানাসক্তচিত্তে 
শীঘ্র বিষুলোকে গমন কারিলেন, তথায় গমন করিয়া 
দেখিলেন, ভগবান্‌ শ্বেতদ্বীপনিবাসী জ্ঞান-যবগেশ্বর প্রভু, 
সিদ্ধ, বিষু-তক্তি-পরাঁয়ণ, সমাহিত চিত্ত, নারায়ণ তুল্য 
তুর্ভুজ মূর্তি, শঙ্খ চক্র গদা পদ্দধারী, অত্যত্ততেজব্বী, 
পাপলেশশুন্ত অষ্টশীতি সহজ্র মহাজনগণ করূর্ক সেব্যমীন, 
দেবদেব নারায়ণ, অম্মদাদি যুনিথণ, নারদাদি দেবধিগ্ণ, 
পুন্যবান্‌ সনকাদি সিদ্ধগণ, নানাবিধ প্রাণিগণ ও অপ্দরাগণ 
কর্তৃক চতুদ্দিকে বেছ্রিত হইয়া লোক-কার্ধ্যরত তরঙ্গ! 
প্রভৃতি দেব্গণকে দর্শন দিবার অভিপ্রায়ে, বিষু। লোকের 
মধ্য স্থানে স্থিত সহত্র দ্বারমুক্ত, সহ যোজন দীর্ঘ, 
অতি নির্মল, আশ্চর্য্য, সিংহাসনাধিত বিমানোপরি উপবেশন 
কদিলেন ॥ ৩৬__$৮॥ অনত্তর তগবান্‌ ব্রহ্মা কৌশিকাদি 
ঝঁষমণ কর্তৃক পরিবৃত হইয়া ভগবৎ সমীপে আগমন করতঃ 
প্রণতিপূর্বকগকড়ধ্ব বিষুুকে স্তব করিতে আরম্ভ করি- 
লেন। ভগবান্‌ জগ-প্রভু, নারায়ণ হরি কৌশিকাদিকে 
সমাগত দেখিয়া ওহে কৌশিক, ওহে মালব, ওহে গদ্বাধ্য 
এইরূপ মন্বোধন করতঃ যথাক্রমে শ্রীতচিন্তে আহবান করিতে 
লাগিলেন । এইরূপ অদ্ৃত ঘটনা উপস্থিত হইলে 
দেবগণ উচ্চৈঃস্বরে জয় ঘোষণা করিয়া উঠিলেন, ' বিশ্বাত্বা 
ভগবান্‌ বিষু, ব্রহ্মাকে বলিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার বাক্য 
শ্রবণ কর, কুশস্থল নিবাসী এসকল ব্রাহ্মণ আমার ভক্ত, 
কৌশিক গাথকের হিতার্থা ও তাহার সাধ্যসাধন-তৎ্পর 
হইয়া অনেক সেবা শুশ্রাধা করিয়াছে এবং ইহারা 
আমার কীর্তি শ্রবণ নিমিত্ত সর্ব্দ্ধা উতৎ্সুকচিত্ত, তত্বজ্ঞানী 
ও আম ভিন্ন কাহারও প্রতি ভক্তিমান নহে, অতএব 
ইহার! সাধ্য নামে দেবষোনি হউক এবং সর্ধ্বদ আমার 
সমীপে (অর্থাৎ বিষুলোকে ) এবং অন্তান্ত লোকেও 
ইহাদ্দিগকে প্রবেশ করিবার ক্মমত। প্রদান কর। ব্রহ্মাকে 
এইবূপ আদেশ করিয়া দেবদেব মাধব পুনর্ধধার কৌশিককে 
বলিলেন, হে মহানুদ্কে ! তুমি নিজ শিষ্যবর্গের সহিত আমার 
পার্শচর হও, এবং গণীধিপত্য লাভ করিয়। যেখানে আমি 
অবশ্থিত করিয়। থাকি, সে স্থানে অবশ্থিতি কর ॥ ৪৯--৫৫॥ 
তদনভ্তর দামোদর হরি মালব এবং মালবীকে বলিলেন, হে 
মালব! আমার এই বিষ্ণলোকে নিজ ভার্ধ্যার সহিত দিব্য 
বপু ধারপপূর্ব্বক শ্রীমুক্ত হইয়া এ স্থানের আধিপত্য করিতে 
থাক ও আমার কীর্তি গান শ্রবণ করিতে করিতে ধতকাল এ 
সম্মস্ত লোক থাকিবে, তাবৎকীল এম্থলে আমার তুল্য পরম 
হথখে বাস কর। ত্দনঞ্কীর তগবান্‌ লক্ষমীকাস্ত পদ্মাধ্য ব্রাঙ্ম' ; 
ণকে বলিলেন, হে পদ্মাধ্য! তুমি ধনাধিপতি কুবেরত্ব প্রাপ্ত, 
হইয়া সময়ে সময়ে আমার নিকট আগমনপুর্বাক আমার . 
দর্শন লাভ করতঃ অলকাপুরীর রাজত্ব লাত করিয়া পরন.. 
হুধে কাল যাপন কর। একূপ আদেশ করিয়া অদ্কাকে; 
বলিলেন, এই গ্লান . শ্রবণ রূরিয়া .জ্যামার । 
যোগ দিদ্ঞা উপস্থিত হইয়াছিল, এ. কৌিক'বি্েতে! 
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শিষ্যগণের সহিত আমার স্ব করিয়া আমাকে অন্তর করি- 
য়াছে। ম্হাবল পরাক্রাত্ত ক্ুরত্বভাব কলিঙ্ন রাজাকর্তৃক নিবা- 
রিত হইয়'ও বলিয়াছে, আমি বিষণ, ভিন্ন অন্তের স্তব করিব 
না,এ কথা বলিয়! জিহ্ব। ছেদন করিয়াছে) এ নিমিত্ত কৌশিক 
বিঞুলোকে বাস প্রাপ্ত হইল ও কুশস্থলনিবাসী নিরস্তর 
আমার তক্ত যুশন্বী এ সকল ত্রাচ্ষণ অস্ত কীর্তি শ্রবণ নিবারণ 
'তিপ্রায়ে পরম্পরে কর্ণবিবর কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা আবৃত 
করিয়াছিল; এ নিমিত্ত এ সকল ত্রাঙ্মণ দেবত্ব লাভপূর্ববক 
আমার সহচর হইল। মালব, নিজ: ভার্ধ্যার সহিত আমার 
ক্ষেত্রভুমি প্রতিদিন মার্জনা করিয়াছে এবং দীপমাল! 
প্রদান করিয়া আমার অর্চনা করতঃ অবৃহিতচিত্বে ভার্ধ্যার 
সহিত আমার কীর্তি-গুণ-গান শ্রবণ করিয়াছে, এ নিমিত্ত 
মালব আমার চিরস্থায়ী লোক প্রাপ্ত হইয়াছে। এই 
পর্াখ্য ব্রাহ্মণ মহাত্মা কৌশিককে প্রতি দিন খাদ্য দ্রব্য 
দান করিয়াছে, এ নিমিত্ত এ পদ্মাঙ্ষ ধনেশ্বরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে 
এবং আমার সমীপে গমনাগমন করিবার ক্ষমতা পাই- 
যাছে। সর্বলোকপুজিত ভগবান হরি ব্রহ্মাকে এইরূপ 
কহিয়া সভামধ্যে উপবেশন করিলেন | ৫৬__৬৭॥ সেই 
সময়ে বাদ্য-বিদ্যা-বিশারদ, অতি সুমি্-বর্ণ-সংশ্লিষ্ট গীতি- 
গানপরায়ণ, বীণাবাদ্য-কুশল গায়কগণের সহিত অল্প 
অজ হাস্যযুক্তবদনা,. নানাবিধ আশ্চর্য্য অলঙ্কার-ভূষিত- 
দেহা,, চতুর্দিকে অমংখ্য পরিচ।রিকা পরিবৃতা, বিষু-পত্থী 
ভগবতী *লক্ীদেবী হরিগুণ গান করিতে করিতে ভগবান্‌ 
নারায়ণ সমীপে আগমন করিলেন । তদনস্তর পরিধাস্ত্রধারী 
পর্বত তুল্য দীর্ঘকায়, গণনায়কসমূহ লক্মীদেবীকে দর্শনা. 
নন্তর ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণকে এবং মুনিগণকে তাড়াইয়া 
দিয়া জুষ্টচিত্তে উপবেশন করত কথোপকথন করিতে 
লাগিল। দেবগণ ব্রহ্মা এবং আমর! সকলেই দুরীকৃত 
হইয়াছিলাম; ইত্যবসরে ভগবান্‌ বিষু মুনিবর গাঁধক- 
শ্রেষ্ঠ তুম্বুককে আহ্বান করিলেন। তুমুরুও আহ্বান 
মাত্র দেব-দেবী সমীপে প্রবেশপুর্বক সভা মধ্যে 

ইট হইয়া হুষ্টচিত্তে নানাবিধ মুচ্ছ্না সহকারে 
হুমিষ্ট সময়োচিত গীতসমূহ গান করিতে লাগিলেন 
এবং বীণাধস্ত্র বাজাইতে আরম্ভ করিলেন। ভগবান 
নারায়ণ সন্তষ্ট হইয়া নানাপ্রকার রত্বসংযুক্ত আশ্চর্ঘ্য 
অলঙ্কারসমূহ দ্বারা এবং শুক্লবর্ণ মন্দার পুগ্প মাল্য ছ্বারা 
তম্ুরুকে সন্তুষ্ট করিলে পর, তিনি হৃইচিত্তে তথা 
হইতে প্রস্থান করিলেন। হে অরিদম! এ সভাস্থ অন্য 
সমস্ত দেবগণ এবং খঁধিগণ তুম্ুক্ সম্মানিত হইয়া 
গমন করিতেছেন দেখিয়া তাহাকে যধোচিত প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন। এ সময়ে তুম্বুরু মুনির সতীর্থ নারদ মুন 
সা্সায়ণকৃত তুদুরুমূনির সমাদর দেখিয়! শোকাত্রবস্তচিততে 
পরিতগুহ্দয় ৬ সাক্রনয়ন হইয়া শোকাধীন মুচ্ছণপন্ 
শরীরে নিরতিশয় চিন্তািত হইলেন ॥ *৮-_৭৭ ॥ নারদমুনি 
'মনে মনে চিত্ত] করিতে লাগিলেন; আমি কি কার্য করিয়া 
লক্ষমীদেবীর শ্রীহরির দ্রশনি লা করিব? কি আশ্চর্ধ্য 
লগ্মী সমীপে হরির পর্শন লাভ করিল, 
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শ্ীহরির নিকট হইতে অনুচরগণ কর্তৃক দূরীকৃত হইয়াছি, 
অতএব আগরমি জীবন ধারণ করিয়া কি প্রকারে কোথায় 
গমন করিব, তুম্বরু আশ্চর্য হৃকৃত করিয়াছে। বিগ্র- 
শ্রেষ্ট নারদ মুনি এইকপ মনে মনে চিস্তা করিয়া দৈব 
পরিমীণে সহত্র বসর যোগাবলম্বনপূর্ববক প্রাণায়ামপনায়ণ 
হইয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন। তগবান্‌ বিষুকে ধ্যান 
করিতে করিতে ভগবৎকৃত তৃম্থুকর সমাদর ম্মরণ করিয়া 
রোদন করত জ্ঞানী নারদ মুনি আমাকে ধিক, ইহা চিন্তা! 
করিতে লাগিলেন। নারদ মুনির তপস্তা দেখিয়া! তগবান্‌ বিষুং 
ষে কার্য করিলেন, তাহ! আমার নিকট শ্রবণ কর ॥৭৮__ ৮২1 


প্রথম অধ্যায় মমাগ্ত। 


ও ও 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 
মার্কগেয বলিলেন; তাদনস্তর নারদেব ভপস্তায় 
সম্তষ্ট হইয়। নারদ মুনিকে অলঙ্কার, মাল্যাদি 


প্রদান করতঃ দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণ কালত্রমে তুনুক্কর 
তুল্য সমাদর করিলেন। পুর্বকালে মুনিশ্রে্ঠ নারদেরও 
এইরূপ ঘটনা হইয়াছিল, এ ত্রিলোকে যান্ত সংখ্যক গান 
আছে, তন্মধ্যে হরিগণ গানই শ্রেষ্ঠ, ইহা বারংবার 
তোমাকে বলিতেছি। গান করিয়া ভগবান্‌ বিষুখুর আরা- 
ধন] করিলে পর, শ্রীহরি উত্তমবীর্তি, জ্ঞান, তেজস্থিতা, 
সন্তোষ এবং নিজ শ্থান দান করেন) যেরূপ কৌশিক-গাথককে 
নিজ শ্থানাদি দান করিলেন, পদ্মাক্গ প্রভৃতিকে ভগবান্‌ 
হরি যেরূপ সিদ্ধি দান করিলেন, ইহাও আমার নিকট শবণ 
করিয়াছ। হে মহারাজ! সেই হেতু বিষুভন্তপুরুষসমুছের 
সহিত তুমিও বিষুংক্ষেত্রে বিশেষরূপে বিষু'র পুজা, হরিগুণ 
গান, নৃত্য এবং বাগ্যোস্ঠম নিরম্বর কর। সর্বদা! হরিখুণ 
শ্রবণ কর! কর্তব্য, যেহেতু এই শ্রীহরির গুণ ভিন্ন অন্ত কিছুই 
শ্রবণ করিবার যোগ্য নহে। যেবিদ্বান্‌ মনুষ্য বিষুণক্ষেত্রে 
উপবেশনপুর্বক ভক্তিভাবে হরিগুণগান, নুত্য এবং বিষুংচরিত্র 
কথোপকথন করে, সে ব্যক্তি জাতিম্মরত্ব, মেধা) মৃত্যুর পর 
পূর্ব জন্মকূৃত নুকৃত ছুক্কতের খুরণ এবং বিষুর সাযুজ্য 
মুক্তিলাভ করে। হেনৃপতিবর! ইহ সত্য, ইহাতে সংশয় 
নাই। হেরাজনৃ! আমার নিকট তুমি আমাকে যে কথা 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমস্ব আমি তোমার নিকট 
কীর্তন করিলাম। হে ধার্শিকশ্রেষ্ঠ! পুঃর্বার তোমার 
নিকট কি বলিব, তাহ! প্রকাশ কর॥ :--৯৪ 


দ্বিতীয় অধ্যায় সমাণ। 


তৃতীয় অধ্যায়। 
অন্বরীষ বলিলেন, হে মহাপ্রাঙ্ঞ মার্কণডেয় মুনে ! মহা- 
ভাগ্যবান নারদ মুনি কি উপাক়্ ছারা গান বিশ্যালাভ 
করিলেন এবং কোন সময়েই' গান বিষ্যায় বা তৃদুরুর, 
সদৃশ হইলেন। হে মহামতে! ইহা আমার নিকট বলুম, 
যেহেতু আপনি সর্ধযর | মার্কণেয় মুনি বলিলেন, বদি ৯ 





অতএব দূর্ঘ এবং চৈতন্তরহিত আমাকে ধিক! যে আমি দ্নেবতুল্য*নারদ মুনির দিকট এ বিষয় শ্রবণ করিয়াছি. “গতি 
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'তেজস্বী মহামতি নারদ মুনি নিজেই আমার নিকট একথা 
বলিয়াছেন।.তপস্তারাশিশ্বপূুপ ভগবান্‌ নারদ মুনি প্রাণায়াম 
পরায়ণ হইয়া! দৈবপরিমাণে সহশ্র বৎসর নানাবিধ 
কেশ সম্থ করতঃ ভগবানৃকৃত তু্বুকুর সমাদর স্মরণ- 
পূর্বক অতি কঠোর উৎকৃষ্ট তপস্তা করিলেন । তদনস্তর 
এ মহধষি নারদ অতি মহৎ শবকমুক্ত,। আশ্চর্য 
এবং অশরীরসম্ভূতা দৈববাধী শুনিতে পাইলেন, হে 
মুনিশ্রেষ্ঠ ! কি নিযিত্ত দুক্ষর তপশ্ত। করিতেছ, যদি তোমার 
গান বিষয়ে বুদ্ধি আসক্ত হইয়াছে, তবে মানসসরোবরের 
উত্তর পর্বতে গমন করিয়া উলুকনামক পন্মীকে দর্শন কর; 
সেই উলুক গানবন্ধু নামে বিখ্যাত। শীঘ্র সে স্থানে গমন 
কর, এবং সে উলুকপক্ষীকে দর্শন কর, তুমি গানবিদ্যা- 
বিশারদ হইবে। বাগ্িশ্রে্ঠ নারদ মুনি, আকাশ বাণীতে 
একথা শুনিয়া বিশ্ময়াবিষ্টচিন্ছে মানসোন্তর পর্বতে গানবন্ধু 
উলুকপন্মীর নিকট গমন করিলেন; দেধিলেন, গন্ধরর্বগণ 
কিন্নরগণ, যক্ষগণ এবং অগ্দরোগণ গান্বন্থু উলুকের চতু- 
পরকে উপবেশনপুর্বক তদীয় শিক্ষায় গান বিদ্তা লাভ 
করিতেছেন, এবং ন্ৃষ্টচিন্তে অতি মধুর কঠম্বর সংযোগে 
গান করিতে করিতে সকলে একত্র উপবেশন করিয়া আছেন। 
তদনস্তর গান্বন্ধু উল্কপক্ষী নারদমুনিকে সমীগত দেখিয়া 
প্রণিপাতপূর্ববক স্বাগত প্রন্মে যথোচিত পুজা করিলেন। এবং 
বলিলেন, হে মহামতে | কি নিমিত্ত আপনি এস্থ(নে আগমন 
করিয়াছেন। হে ত্রহ্বন্! আপনার আমি কি কার্ধ্য করিব, 
আপনি তাহা বলুন। নারদ বলিলেন, হে উললুকরাজ! হে 
অহাপ্রাজ্জ! আমি যে নিমিন্ত আসিয়াছি, সে সমস্ত 
আপনি শ্রবণ করুন ॥ ১--১৩॥ 'পুর্বে আমার যে অত্যন্ত 
ঘছুত ঘটন। হইয়াছিল, তাহ! আপনার নিকট বলিতেছি। 
হে বিহ্বন! অতীতযুগে আমি নারায়ণ সমীপে উপস্থিত আছি, 
এমন সময়ে তগবান্‌ বিষ: আমাকে তথা হইতে দূর করিয়া 
তুন্বরুকে আহ্বানপুর্ধবক ভগবত্তী লক্ষমীর সহিত হাষ্টচিত্তে 
তুন্বরুর নিকট হইতে উৎকৃষ্ট গান শ্রবণ করিয়াছিলেন । 
্রন্মাদি সকল দেবগণও তথা হইতে দূরীকৃত হইয়াছিলেন; 
কিন্ত কৌশিক প্রভৃতি গাঁথকগণ কেবল হরিগুণ গান মাহাত্্যে 
বিষ্ণুর সমীপবর্তি-স্থনে উপবেশন করিয়াছিলেন। তাহারা 
গানযোগে হরিকে আরাধন। করিয়া পরমহৃথে গাণপত্য প্রাপ্ত 
হন) আমি ইহ দেখিয়া অত্যন্ত ছুঃখান্বিত চিত্তে এস্থানে 
তপস্তা করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছি ॥ ১৪_-১৭ ॥ 
আমি যে কিছু দান কনিয়াছি, যে কিছু যজ্ঞে হোম করিয়াছি, 
যে কিছু পুরাণাদি শ্রবণ করিয়াছি এবং যে কিছু বেদাদি 
শাস্স অধ্যয়ন করিয়াছি, সে সমস্ত কাধ্য বিষ্ণু মাহাত্ম্যগানের 
_ যোড়শ ভাগের এক 'ভাগণ্ড হইবে না। হে পক্ষিরাজ! 
তদনস্তর আমি বহু চিত্ত! করিয়া গানবিষ্তা লাভের নিমিত্ত 
দৈবপরিমাণে সহজ বসর অতি কঠোর তপস্তা করিয়াছি; 
তপন্তা সমাপনাস্তে এই আকাশবাণী শ্রবণ করিলাম, হে 
দেবর্ষে! যদি তোমার গান শিক্ষা করিতে বুদ্ধি হয়, তবে 
পনবন্ধু বিছ্গমরাজ উলুকের নিকট গমন কর। হেবিপ্র! 
তুমি অচিরকাল ' মধ্যে গানবিভ্যা শিক্ষা করিতে পারিবে । 


হে অব্যয়! আমি.এইরূপ আকাশসভূত শবকর্ৃক প্রেরিত, 


লিঙ্গপুরাণর 


হইয়া আপনার নিকট আগমন করিলাম ) আপনার কি কার্য 
করিব, আপনার আমি শিষ্য হইলাম, আমাকে রক্ষা ঘরুন। 
গ্রানবন্ধু বলিলেন, হে মহাবুদ্ধে নারদ ! পূর্বকালে আমার 
যাহ! ঘটি'রাছিল, তাহা শ্রবণ করুন, সেই বৃত্তান্ত অত্যন্ত 
আশ্চর্য্য ব্যাপারসম্থলিত, সকল পাপবিনাশক এবং কল্যাণ. 
কর। পুর্ববকালে ভুবনেশ নামে বিখ্যাত ধর্মাত্ব এক রাজা 
ছিলেন৷ &ঁ রাজ! সহঅ অস্বমেধ যজ্ঞ, অযুত বাজপেয় যজ্ঞ, 
কোট কোটি গাভী, কোটি কোটি বনুবর্ণ মুদ্রা, অসংখ্য 
বস্ত্র, রথ, হস্তী, কন্তা এবং অখ ব্রাহ্মণগণকে দান করত 
স্বীয় রাঙ্গয, মধ্যে দ্বিজগণকে গাণ করিতে নিবারণ করিয়া 
পৃথিবী প্রতিপালন করিয়াছিলেন। যদ্যপি কোন ব্রাহ্মণ 
গান করিয়া ন্ফি কি অন্ত দেবতা কিংবা! মনুষ্যের উপাসন 
করে, তাহাকে কোন না কোন দণ্ডে বধ করিব, এইবূপ 
আদেশ করিয়া বলিলেন, পরমপুরুষ জগদীশ্বরকে বেদমন্ত 
দ্বারা আরাধন! কর ॥ ১৮_-২৭॥ স্ত্রীলোকগণ সকল স্থানে 
প্রতিদিন গান করিয়া আমোদ করুক, হৃতগ্রণ এবং 
মাগধগণ ইহারা সকলে গান করুক। এইরূপ আজ্ঞা 
করিয়া সেই রাজা ভূবনেশ রাজ্য রক্ষা করিতে লাগিলেন । 
সে রাজার পুরীর নিকটে হরিমিত্র নামে বিখ্যাত 
অত্যন্ত বিষুণ ভক্তি-পরায়ণ, মুখ-ছুঃখাদি-্বন্্-বিবর্জিত 
ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। হরিমিত্র এক দিবস নদীতীরে 
উপস্থিত হইয়া, শ্রীহরির সুন্দর প্রতিমা নির্ম্াণপুর্বক 
যথাবিধি পুজীস্তে অতি মুমি্ট দৃত, দধি, মিষ্টাহ এবং 
পায়স নিবেদনানস্তর সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করতঃ ভক্তিভাবে 
তদগতচিন্তে তাল, লয়, হুস্বরযোগে উত্তম পদাবলীবিরচিত 
হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন। তদনস্তর ভূপতির আ'দেশীনু- 
সারে অনুচরগণ মে স্থানে উপস্থিত হইয়া, হরিমিত্রের হরি- 
পূজার দ্রব্যজাত চতুর্দিকে নিঃক্ষেপ করতঃ সেই ব্রাঙ্ষণকে লইয়। 
রাজ সমীপে আনয়নপুর্বক সমস্ত নিবেদন করিল। তদনস্তর 
অত্যন্ত ছুর্বুদ্ধি সেই রাজা ভুবনেশ দ্বিজবর হরিমিত্রকে 
যথোচিত ভ€সনা করিযা। তাহার সর্বস্ব হরণ পূর্বক স্বরাজ্য 
হইতে দূর করিয়া দিলেন। নে শ্থানে পতিত হরিমিত্র-পুজিত 
শ্রীহরির প্রতিমা রাজকিক্বরয্্নেচ্ছগণ হরণ করিয়া লইল; কিছু 
কাল পরে চতুর্দিকে সকল লোকের পৃজনীয় সেই রাজা ভুবনেশ 
মৃত্যুর বশবর্তী হইলেন। য্মালয়াগত রাজা ভুবনেশ ক্ষুধা- 
পীড়িত হওয়াতে, হ্ঃখিতচিত্তে খেদ করিতে করিতে যমরাজকে 
বলিতে লাগিলেন; হে দেব! আমি পরলোকপত হইলেও 
আমার সর্বদা ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা উপস্থিত হইতেছে । আমি 
কি পাপ করিয়াছি, হে ঘমরাজ এক্ষণে কি. করিব; ষমরাজ 
রাজাকে বলিতে লাগিলেন, তুমি অজ্ঞান এব মোহবশত: 
অস্তস্ত মহৎ পাপ করিয়াছ। হরিপরায়ণ হরিমিত্রের প্রতি 
কুৎসিত ব্যবহার করিয়াছু ॥ ২৮--৩৯॥ / 

হেরাজন্! ভগবান্‌ বান্ুদেবের পুর্ব কাধ্য বিষয়ে 
হরিমিত্র সমীপে পাপাচরণ করিয়া বলিয়া ধরতামার সর্বদা 
কুধাব্যাধি উপস্থিত হইতেছে । ছে নরপতে | তুমি গীত-বান্ত- 
যুক্ত হরিগুপগায়ক মহামতি হরিমিত্রকে আনাইয়া তাহার 
সর্ধস্ব হরণ করিয়া এবং তোমার রি ভৃত্যগণও, , 
হরিমিত্রের প্রতি পাথাচরণ. ' করিয়াছে; ফঁই নিমিত 


উত্তর ভাগ। 


তোমার দান বজ্ঞাদিজাত ফল বিন হইয়াছে। হে নৃপ- 
শ্রেষ্ঠ!” শ্রীহরির কীর্তি ভিন্ন ব্রাহ্মণগণ অন্ত কিছু গান 
করিবে না, ইহাই নিয়ম। তুমি সেই হুরিগুণগানে প্রতি- 
বন্ধক হই! অত্যন্ত পাপ করিয়া; তোমার স্বর্গাদি সমস্ত 
লোক বিনষ্ট হইয়াছে; অগ্যই তুমি পর্বতকোটরে গমন 
কর; তুমি €তামার পুর্ব পরিত/ক্ত নিজদেহ ছেদন করিয়া 
প্রতিদিন ভোজনপুর্বক কাল ধাপন কর; সেই পর্বত- 
কোটরে ক্ষুধার্ত হইয়া এই আপন দেহ তোজন করত এক 
মন্বস্তর ঘোর নরকে বাদ কর? এ মন্ত্র অতীত হইলে, 
তুমি এ পৃথিধীতে জন্মগ্রহণ করিয়া, মনুষ্য দেহে জ্ঞান 
লাভ করিতে পারিবে। গ্লানবন্ধু বলিলেন, ভূবনেশ রাজাকে 
যমরাজ এরূপ আদেশ করিয়া সেম্থানেই অন্তহিত হই- 
লেন। শ্রীমান্‌ হরিমিত্রগণাধিপগণ কর্তৃক ভুয়মান হইয়া 
গণবান্ধবগণকে সংগ্রহ করত বিমানারোহণে বিষুুলোকে 
গমন করিল ও সেই অবধি নরগতি ভুবনেশ এই পর্বতের 
কোটর মধো বাস করত আপনার শব দেহ ভোজন 
পূর্বক ক্ষুধার্ত এবং তৃষ্ণার্ত হইয়া কাল যাপন করিতেছেন 
॥ ৪০৪৯ ॥ আমি সেই পর্ধতকোটরে ভূবনেশ ভূপতিকে 
দেখিয়াছি । সেই রাজা আমার নিকট সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া 
ছেন। সে রাজাকে দেখিয়া, তাহার নিকট সমস্ত বৃন্ধাতস্ত অব- 
গত হইয়া আগমন করিবার সময়, হরিমিত্র অমরগণপরিবৃত 
হইয। হুর্ধযতুল্য তেজস্ক্ন বিমানারোহণে গমন করিতে 
ছেন, দৈথিয়া হরিমিত্রর সমীপে উপস্থিত হইয়াছিলাম। 
আমি ইন্দ্র রাজার প্রসাদে দীর্ঘাযুঃ হইয়াছি। হে সুব্রত! 
সেই আয়ু বলেই হরিমিত্রকে দেখিয়াছি, সেই হরিমিত্রের 
বশর্ধ্যপ্রতাবে আমার চিত্ত গান বিদ্যাতে আসক্ত হই- 
নাছে। সেই অবধি কিন্নরগণের সহিত একত্র বাস করিতেছি। 
হে মুনিবর ! যাটহাজার বৎসর গান বিদ্যার চষ্চা করাতে 
মামার জিহ্বার জড়তা দূর হইয়াছে এবং জিহবা হুপ্পষ্ট 
হইয়াছে; তাহার পর আমি গান শিক্ষা করিয়াছি; একশত 
বংশতি হাজার বৎসর শিক্ষা করাতে আমার গানবিষ্যালাভ 
ইৈয়াছে; তাহাতে দশমন্বস্তর অতীভ হইয়াছে; তদনস্তর 
মমি গান বিদ্যার গুক্লুত লাভ করিয়াছি ; এক্ষণে গন্ধর্ধ্ব প্রভৃতি 
দবগাথকগণ গান শিক্ষার্থ আমার নিকট সমাগত হইয়া- 
ছন) পরে এ সকল কিন্নরগণও গান শিক্ষা নিমিত্ত আমাকে 
্াচার্যা স্বীকারপুর্ধক আগমন করিয়াছেন, হে তপোধন ! 
র্বসাধক তপন্তাদ্বারাও গানবিদ্যালাভ হয় না। অতএব 
হুমি বিশেষ বিধানপূর্ববক প্রবণ করতঃ গান বিগ্ভালাত 
কর। এইরূপ আদেশ করিয়া উলুক নারদকে বলিলেন, 
হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! এক্ষণে গানবিদ্যা বলিতেছি, বানুদেবকে 
নমস্কার করিয়া ইহার শ্রবণে প্রবৃত্ত হও। পরে নারদও 
টলুকের আঘদেশানুসারে প্রণাম করতঃ গান বিদ্য| 
শক্ষা করিয়াছিলেন । মার্কগডেয় কহিলেন, মুনিবর নারদ 
উলৃক কর্তৃক এরূপ অভিহিত হইয়া শিক্ষা ক্রমানুসারে 
গানবিষ্ঠা! শিক্ষা করিতে লাগিলেন। গানবন্ধু নারদকে 
(লিলেন, এক্ষণে লজ্জা পরিত্যাগ কর। আ্রীসঙ্গম, গান, 
টৃতক্রীড়া, পুরাপাদিব্যাধ্যা ব্যবহার, কার্য, আহার, অর্থ 
দমাগম এবং-আয় বায়কালে সর্বদা লজ্জাপরিত্যাগ করিবে। 


১৫৭' 


সন্ভুচিভচিতে, আবরণীদিদ্বারা লুকাহিত হইয়া! হশ্য়. বহু 
বিস্তার করিয়া মুখব্যাদান করিয়া কিম্বা জিহ্বা বহির্গত কনিসকা 
কধনই গান করিবে না)উর্ধবহ হইয়া কিন্বা উদ 
করিয়া অথবা আপনার অঙ্গদর্শন করিতে করিতে বা অস্ত 
লোককে দেখিতে দেখিতে গান করিবে না ॥৫০-_৬৩॥ 
হে মহাবুদ্ধে! গান সময়ে হাস্ত, ক্রোধ, শরীর কম্পন এবং 
অন্ত বিষয় স্মরণ, এ সকল কর্তব্য নহে। হে মুনিবর ! 
এক হস্ত স্বারা তাল দেওয়া উচিত নহে; হার্ড হইয়া 
ভয়ার্ত হইয়া বা তৃষ্ণ্ত হইয়া গান করা উচিত নহে। 
অন্ধকারময় গৃহে কদাচ গান করিবে না। গান করিবার সময় 
পূর্ব্বোক্ত নিষিদ্ধ কার্ধ্য সকল করিবে না। মার্বগ্েয় মুনি 
বলিতে লাগিলেন, সেই ভগবান নারদমুনি বিহগমরাজ 
উলুকর্তৃক এইরূপ উপদিষ্ট হইয়া উলুকনির্দিষ্ট নিয়মা. 
বলী এধং লক্ষণসমূহ অবলম্বন পূর্বক দেব পরিমাণে 
এক হাজার বং্সর ব্যাপিয়! গান শিক্ষা করিজেন। তাদনস্তর 
নাবদ মুনি গীত প্রস্তারকাদি বিষয়ে এবং বীণারি যন্ত্র 
বাদনে নিপুণতা লাভ করতঃ সকল স্বরের বিভাগ জ্রান- 
পূর্বক ছত্রিশ অমুত একশত মহ শ্বরের তেদ করিয়! 
গান করিতে অভিজ্ঞতা লাভ করিলেন। তদনভ্বর গম্ধর্বগণ' 
এবং কিন্নরগণ নারদ মুনির সহিত মিলিত হইয়া গান 
বাদ্য করত পরম শ্রীতি লাত করিলেন। নারদমুনি গান- 
বন্ধুকে বলিলেন, হে পক্ষিন্! আপনার নিকট আসিয়া 
অসাধারণ গান বিদ্যা লাভে আমি কৃতকার্ধ্য হইয়াছি, 
এ জগতে আপনি গান-বিষ্যা-বিশারদ। হে কাকবৈরিন্‌! 
আচার্ধ্য! আপনি অসাধারণ পণ্ডিত, এক্ষণে আপনার কি 
কার্য করিব? গানবন্ধু বলিলেন, হেবিপ্র! হে মহমুনে ! 
ব্রহ্মার এক দিবমে চতুর্দশ মন্বত্তর হয়, তদনভ্তর ত্রিভুবন 
জলগ্লাবিত হইবে; ব্রচ্মার এক দিবসের শেষ পর্যযস্ত আমার 
জীবন থাকিবে, তাবৎ্কাল আমার পরম মঙগল। হে 
মুনিসন্তয়! তত্পরে কি হইবে, ইহা চিন্তা কর) তাহা 
হইলেই তোমার গুকুদরক্ষিণা দেওয়া হইবে। নারদ 
বলিলেন, পরকল্পে আপনি গকুুনামক পক্ষিরাজ হইবেন। 
হে মহাপ্রাজ্ঞ ! আপনার মঙ্গল হউক, আমি গমন করিব, 
আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। মার্কগ্ডেয় বলিলেন, 
নারদমুনি পক্ষিরাজ উলুককে একথা বলিয়া অনার্দন 
হরির নিকট গমন করিলেন ॥ ৬৪-_-৭৫॥ নারদ মুনি 
শ্বেত্বীপে আসীন হূধীকেশ হব্রির নিকট গমনপুর্্বক 
নীতসমূহ গান করিলেন; ভগবান লক্মীকাস্ত হরি 
শ্বেতদ্বীপে নারদ মুনির গান শ্রবণপুর্বাক বলিলেন, হে 
নারদ! তুমি অদ্যাপি তুম্বক্ু হইতে উৎর হইতে পার 
নাই। যখন তুমি তুম্বরু হইতৈ শ্রেষ্ঠ হইতে পারিবে, 
তাহা আমি বলিতেছ্ি। গানবন্ধুর নিকট গমন করিয়া 
কেবল গানার্থজ্র হইয়াছু। হে মহামতে! বৈবদ্বত মমুর 
অষ্টাবিংশ মহাযুগের দ্বাপর মুগের শেষে যহবংশে দেবকীর 
গর্ভে এবং বহুদেবের ওরসে আমি কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইব।' 
সেই সময়ে আমার নিকট গমনপূর্ববক আমাকে এ সকল, 
কথা ম্মরণ করিয়া! দিবে) আমি সেই সময়ে তোমাকে? 


সআধাধাকণ শীতবিদ্যা-বিশারদ,, করিব।, তখন. .জোমাকে 


১৫৮ লিঙ্গপুরাণ। 
তুস্বর তুল্য গীতজ্ঞ অথবা তুন্গর হইতে উত্বন গীতজ্ঞ বলিতেন, মুনে ! তোমার দ্বরজ্ঞান হয় নাই। তদনস্তুর নার. 
করিব। সেকাল পধ্যত্ত দেবগণ ও গন্ধবঁগণের নিকট | মুনি তিন বৎসর বহু পরিশ্রমপূর্বরক শ্রীকৃষ্মহিষী কুকি 
যথাবিধি যথাশক্তি গান শিক্ষা করিবে। এই কথা বলিয়া | কর্তৃক শিক্ষিত হইয়া গান করিতে লাগিলেন &৪৯-_১০১। 
নারায়ণ অন্তর্ঠিত হইলেন। তদনত্তর তপোনিধি সর্ব্বা- | তখন স্বরাঙনাগণ মহাযুনি নারদের তন্ত্রীযোগ প্রাপ্ত হইল। 
লঙ্কার-ভূষিত-দেহ, দেবতুল্য দেবধি নারদ শ্রীহরিকে প্রণাম- | পরে অমেয়াত্মা ভগবান্‌ শরীক নারদ মুনিকে আহ্বানপূর্ব 
পূর্বক হরিপরায়ণ হইয়া বীণাধন্ত্র স্কন্ধে ধারণ করত বীণা । নিজে উত্কৃষ্ণ গানসমূহ শিক্ষা করাইলেন। তখন মুনিসত্বম 
বাজীইতে বাজাইতে সকল-লোকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। র নারদ, তুর হইতে গ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়া জনার্দন হরিকে 
সেই বাঁণাবাদ্যনিপুণ ধর্ম্াত্ব। নারদমুনি বরুণ-সভা, ধম সভা, | প্রণিপাত পূর্বক নৃত্য করিতে লাগিলেন। হাধীকেশ শ্রীকৃফ 
'অগ্নি-সভা, ইন্দ্র-সভা, কুবের-সভা, বায়ু-সতা, মহাদেব- ! নারদকে বলিলেন, হে মুনিবর! তুমি সঙ্গীত-শাক্স বিষয়ে 
সভায় উপস্থিত হইয়া, উত্তমরূপে গরিগুণ গান করিতে । সর্বজ্ঞ হইয়াছ, এক্ষণে আমার নিকট সানন্দ চিত্তে গান 
লাগিলেন। এইরূপে কিঞিৎ কাল অতীত হইলে পর & । কর। হে নারদ! এই তোমার অভিলধিত গান বিদ্যা 
নারদমুনি গন্ধর্্বগণ এবং অপ্নরোগণকর্তৃক পুজিত হইয়া! : লাভ হইল, অদ্যাবধি তুণুরুর সহিত মিলিত হইয়া তুমি 
ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় গীতাবাদ্যবিশারদ : প্রতিদিন যথাযথ গান করিতে থাকিবে। হৃযীকেশ কর্তৃক 
ব্রহ্ষপভার অতি হর গাথক, গন্ধব্বশ্রেষ্ঠ, চিরজীবী হা হ! | এরূপ আজ্ঞপ্ত হইয়া যুনিবর নারদ যথ| অভিলাষে বিচ. 
হুহু নামক গন্র্বনদ্বয়কে দেখিতে পাইল্ন। ব্রহ্মদভাতে | রণ পুর্র্বক গান করিতে লাগিলেন। যখন শ্রীকৃষ্ণ, ভুবনেশ্বর 
এ গন্ধর্ববদ্ধয়েব সহিত মিলিত হইয়া জগদীশ্বর শ্রীহরির : মহাদেবকে পুজা করেন, তখন শ্রুতি-জাতি-বিশার? 
গুন গান করত ব্রহ্মাকে সঙ্কট করিলেন। তখন ব্রহ্মা অত্যন্ত | মহামুনি নারদ শ্রীকৃষ্ণের নিয়োগানুসারে সতীপ্রধান৷ 
তেনব্বী নারদমুনিকে সাভিশয় সমাদর করিলেন ॥ ৭৬__৮৮॥ ূ কুক্সিনী, সত্যভমা, জাম্ববতী এবং শ্রীকুষ্জের সহিত মিলিত 
তদনত্তর নারদমুনি সকল লোকের সৃষ্টিকর্তা, মহত্ব; হইয়া শঙ্করের গুণ গান করিতে থাকেন। হ্যাত কহিলেন, 
্রহ্মাকে প্রণাম করিয়া ইচ্ছান্থুসারে সকল লোকে ভ্রমণ | হে মুনিবরগণ নারদ মুনির গান বিদ্যা লাভের আদ্যোপান্ত 
করিতে লাগিলেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে পর বৃত্তাস্ত আপনাদিগের সমীপে এই নিবেদন করিলাম। 
মহা মুনি নারদ তুম্বরু গৃহে গমনপুর্ধ্বক বীণা লইয়া সেস্যানে | মার্কগ্ডেয় বলিলেন, হে নৃপবর যে ব্রাহ্মণ বাসুবেবস্ততি 
বসিয়া গান করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্বরশ্রেষ্ঠ ষড়জ | অনবরত গান করে, ষে শ্রীহরির সালোক্য প্রাপণ্ড হয়, এবং 
প্রভৃতি অপ্তস্থর তুম্বরু গৃহে খেলা করিতেছে দেখিয়া নারদ- | যে ব্যক্তি মহাদেবের স্ততিসমূহ গান করে, সে ব্যক্তি 
মুনি অতি শীঘ্র তথা হইতে পলায়ন করিলেন। তদনত্তর ; শ্ীহরির সারপ্য লাভ করিতে পারে। অভক্তি সহকারে 
মহামতি মুনিবর নারদ সকল স্থ(নে গমনপুর্ববক বহুতর শ্রম । কিংবা হরিহরের গুণ ভিন্ন অন্য প্রসঙ্গ গান করিয়া 
করিয়। গান শিক্ষা করিতে লাগিলেন। গানবিষ্ঠানিপুণ নারদ- ত্রাহ্মণ নরকগামী হয়, কর্খ দ্বারা কিংবা মনের ছ্াবা 
মুনি সাতটি স্বরপত্বীকে দর্শন করিয়া বীণাবাদনে তৎপর | অথবা বাক্য দ্বারা বাসুদেবপরায়ণ হইয়। হরি-গুণ গাল 
হইলেন। কিন্তু বীণাতন্ত্রী তাহাদিগকে লভ* করিতে | কিংবা শ্রবণ করিলে পর শ্রীহরিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, 
পারিলেন না। টা কালক্রমে মুন্বর নারদ বৈবত । অতএব গানই পরম পদার্থ ॥ ১০২-_১১২॥ 
পর্বতে শ্রীকৃষ্কে দর্শন করিয়া প্রণামপূর্ববক পূর্বে শ্বেতস্থীপে ; সার 
শ্রীকষ্ণ গানশিক্ষা বিষয়ে যে কথ! বলিয়াছিলের, সে সকল | 8805 
কথা বিক্কাপন করিলেন। নরদের কথা শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ 
হস্ত করিয়া জান্ববর্তীকে বলিলেন, হে কল্যাণ! তুমি: চতুর্থ অধ্যায়। 
বীণাধস্ত্রে মুনিবর নারদকে নিষমানুসারে গানক্দ্ভা শিক্ষা! শৌনকাদি খধিগণ বলিলেন, হে মহামতে! বাহুদেব- 
করাও । কুষ্ণমহিষী জান্ববতী সহাস্ত-বদনে শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা | পরায়ণ ঘে সকল ব্যক্তি বৈষব নামে অভিহিত হইয়া থাকে, 
স্বীকার করিয়া নারদমুনিকে যথানিয়মে গানশিক্ষা করাইলেন। ; তাহাদিগের কি কি চিহ্ন, তাহা আমাদিগের নিকট আগনি 
বৎসর পূর্ণ হইলে পর নারদমুনি শ্রীকৃষ্ণ সমীপে গমন. | বলুন। হে সর্ধবিষয়াভিজ্ঞ সত! ভূতভাবন ভগ্গব:ন 
পূর্বক প্রণাম করিয়া শ্রীকৃষ্ণ সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলেন। | শ্রীকৃষ্ণ এ সকল বৈষণবগণের কি উপকার করিয়া থাকেন, 
শ্রীকৃষ্ণ ও নারদকে পুনর্বার বলিলেন, সত্যভামা সমীপে | ইহাও আমাদিগ্ের নিকট আপনি বলুন। সত বলিলেন, 
গমনপূর্রবক যথানিয়মে গানশিক্ষা কর। নারদমুনি তথাস্ত | আঁপনারা যাহ। জিজ্ঞাসা করিতেছেন, পুর্ধ্ব কালে মার্কণ্েয 
বলিয়া সত্যতভামার নিকট গমনপুর্ক তাহাকে প্রণিপাত | মুনি অশ্বরীধরাজা কর্তৃক এবিষয় জিজ্ঞাসিত হইয়াছিচ্ে 
করত জত্যতাম। কর্তৃক শিক্ষিত হওয়াতে গীতবিষ্ঠায় | আমি ইহার যথাষথ উত্তর দিতেছি। তখন মার্কগেয় £ 
নিপুধত। লাড়পূর্ব্বক গান করিতে লাগিলেন। হে যুনে! | বলিয়াছিলেন, হে রাজন্! তুমি আমাকে যে কথা জিজ্ঞা 
তানস্তর সংবৎ্দরাস্ত্ে পুনর্ব্ার বাহদেব কর্তৃক আদিষ্ট; করিতেছ, তাহা যখাবিধি শ্রবণ কর, যে স্থানে বিজু 
হইয়া মুনিতেষ্ঠ নারদ কক্সিনী ভবনে গমনপূর্বধক রুক্িনীর : থাকেন, সে স্থানে নারায়ণ স্বয়ং জ্বস্থিতি করেন | ধা। 
সহচরনী এবং কিস্করীগণ কতৃক শিক্ষিত হইয়াও 'অনববত | দিগের সর্বপ্রকার বাহ্‌ এবং অস্তরে বিস্কাই উপান্ত ; এ 
“গান করিতে লাগিলেন, তেখাপি শিক্ষাদবাত্রীগণ তাহাকে ধাহার্দিগের হরিণ কীর্তন করিলে শরীরে রোমাঞ্চ টা 





উত্তর ভাগ। হা 


ঘর্মপাত এবং চক্ষুরাদি ইন্জিয়সমূহে জলকণা। নির্গত রাজার শক্র, রোগ এবং ভঙ্গি বিনাশ নিত্যই বিষুচত্র 
হইতে াকে এবং বেদ শাস্ত্রোকত, স্মৃতি শাঙ্ক্রোজ নিপ্মাবলী | হইতে হইত, এ কথ! লোকে শ্রবণ করিয়াছ্ে। হে মত! 
প্রতিপালনশীল বিষুভক্কি-পরায়ণগণকে দেখিয়া হিনি | তুমি অন্বরীষ রাজ।র সমস্ত চরত্র আমাদিগের নিকট 
আহ্মাদিত' হন, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া শাঙ্ে উক্ত হইয়া- | বর্ণনা কর। অম্বরীষ রাভার মাহাত্ম্যপ্রভাব, অমুন্তম 
ছেন। বৈষ্ণব ব্যক্তি জগৎ জনের রক্ষা নিমিস্ত তাহাদিগকে | বিষুতক্তি যখ।যধ শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি? হে হৃত। 
দেখ। দিবার ফ্লাশয়ে অধ বস্ত্র ব্যতিরিন্ত, অস্ত বন্ুদ্বারা শরীর | তাহ! তুমি আমাদিগের নিকট বল। হুত বলিলেন, হে 
'আবরণ করিবেন না। ঘিনি বিষুংভক্ত ব্যক্তিকে আগমন | মহর্ষিগণ! সেই ধীমান্‌ অন্বরীষ রাজার পাপনাশক উৎকষ্ট 
করিতে দেখিয়৷ সম্মুখে গমনপূর্ব্বক বাসুদেবের তুল্য জ্ঞানে | চরিত্র এবং মাহাত্ব্য আপনারা শ্রবণ ককুন। ত্রিশ রাজার 
কাহারে প্রণামাদি করেন, তিনিই যথার্থ বিষণ তক্ত জানিবে, | পরম প্রণয্িনী ভার্ধ্যা, স্ত্রীলোকের সমস্ত ভুলক্ষণযুক্তা 
এবং সে ব্যক্তিই ভ্রিলোক জয় করিতে পারে। খিমি লোকের | সর্বদা শৌচ-সমধিতা অন্বরীষের মাতা কল্যান পগ্গাবতী' 
নিকট কট্বাক্য শুনিয়া ক্ষমা অবলম্বনে তাহার সহিত আলাপ | ষে দেব তমোগুণাবলম্্ী হইলে কালকদ্র নামে অভিহিত 
কৰেন, ভগবদ্ তক্তের কথা শুনিয়া প্রণতিপূর্বক তাহার | হন, রজোগুণাবলম্ী হইলে স্বব্ণাগুসংভূত ত্রঙ্মা নামে 
মহিত কথা কহেন, তিনিই যথার্থ বৈষ্ণব । যিনি গন্ধ | অভিহিত হন এবং সত্বগুণাবলম্মী হইলে, সর্মব্য।গী 
ব্য এবং পুগ্পাদি উত্তম দ্রব্য সমস্ত শ্রাহরিপ্রসাদ বোধে | বিষুং নামে অভিহিত হন, সেই সর্বদেব-নমস্থৃত, যোগ- 
মন্তকে ধারণ করেন, ভিনিই যথার্থ বৈষব ॥ ১১০ ॥ নিদ্রাবলম্বী, অনভ্তভ শয্যাশায়ী, ব্রহ্ষাণহপ পদ্বমংভূত, 
ধিনি প্রেমভাবে বিধুক্ষেত্রে পুণ্যকর্্ম করেন এবং পবিত্র | মহাত্বা নারায়ণকে বাক্য, মন এবং শারীরিক ক্রিয়াদ্ব।রা 
গেহে বিষুপ্রতিমার পৃজা কবেন, তিনিই যথার্থ বিষুভক্ত | নিরস্তর অর্ডনা করিতে লাগিলেন। মাল্য প্রদানাদি 
জানিবে! যিনি শারীরিক চেষ্টা, মন, এবং বাক্যস্বারা সমস্ত কার্ধ্যই স্বশ্বং করিতেন, চন্দন ঘর্ষণ, ধূপাঙ্গ দ্রব্য 
নারায়ণপরাযণ হন, তিনি ভগবদূৃতক্তশ্রেঠ জানিবে। যে পেষণ, বিষ্গৃহ ভূমিলেপন, বিষু। নিবেদ্য অন্রাদিৰ 
ব্যক্তি শক্তি অনুস!রে সর্বদা বিফুভক্তকে আহার দেয় পাক,-পদ্মাবতী কুতৃহলাবিষ্ট চিত্তে দ্বয়ংই করিতেন। 
এবং সেবা শুশ্রীধা কবে, তাহার বাস্তবিক যে ফল হয়,|  অশ্বরীযফ জননী পতিব্রতা পদ্মাবতী হে নারায়ণ! 
তাহা উল্ত হইতেছে। নারায়ণপরায়ণ জ্ঞানী বৈষ্ণবগণ [হে অনস্ত! এইক্সপ শব্ধ নিরন্তর করিতেন। তিনি এইবুপে 
পীতিপূর্বষ্ক যাহার যে অন্ন ভোজন করেন, এ অন্ন শ্রীহরির | দশ হাজার বৎসর তদগতচিত্ে পবিত্র ভাবে গ্ধ পুষ্পাি 
মুখে নিপতিত হয়। এ বিষয়ে সংশয় নাই। তক্তবসল | দ্বার ভগবান গোবিন্দকে পুজা করিলেন এবং সর্ধা পাপ 
বিশ্বাস্মা মাধব, নিজ তল্তকে পুজা করিতে দেখিলে, পুজকের | বিবর্জিদত মহাভাগ বি ভণ্তগণকে দান, সম্মান, অর্চনা 
প্রতি আত্মপুজন অপেক্ষা অধিক শ্রীতিমম্পন্ন হন। | পুক্রঁক ধন রহ দ্বারা সম্ধষ্ট করিঘাছিলেন। তদনস্তর কোন 
বাহছদেবপবায়ণ নি্পাপ বৈষ্বগঞ্কে দেখিনা দেবগণও সময়ে ত্রিশক্কু মহিষী ভাগ্যবতী পদ্বাবতী ছদশী ভিথিতে 
তীতচিত্তে প্রণামপুর্ব্বক ঘথ স্থানে গমন করেন। হে মহারজ! | উপবান করিয়া শ্রীহরির সন্মুধে পতির সহিত শয়ন করিয়া 
নিযু'তক্ে্ প্রভাব সম্বন্ধে এক পুরাবৃত্ত শ্রবণ কর, | আছেন, ইত্যবসরে দেবশ্রে্ পুরুষপ্রবর নারয়িণ স্বপ্না 
সর্দনিয়ন্। যমবাজও নিষ্পাপ বৈষবশ্রষ্ঠটে ভগুনন্দন | বস্থায় পদ্নাবতীকে বলিলেন, হে ভামিনি! তুমি আমার 
চাবন মুগিকে দর্ণনমাত্র সিংহাসন হইতে উঠয়া কবযোড় | নিকট কি বর প্রার্থনা করিতেছ, তাহা বল, পদ্মাবতী 
পূর্বক প্রণাম করিরাছিলেন। সেই হেতু বৈষ্ঞবগণকে যে | সতী খপ্পাবশ্থায় নারায়ণকে দর্শন করিয়া এই বর প্রার্থনা 
ব্যক্তি ভক্তিপুর্ধ্বক বিষ্ুতুল্য জ্ঞানে পুজ। কবে, সে ন্যন্তি | করিলেন, হে নারায়ণ আমার বিষুভক্তাগ্রগণ্য অত্যন্ত 
বদমীপে গমন করে; এ বিষয়ে বিচার করিতে নাই। তেজন্বী, স্বধর্ম-প্রতিপালক, পবিভ্রচিত্ত সংর্দভৌম পুন্প 
সহত্র সহত্র অন্ত ভক্ত অপেক্ষা বিষ্ণতক্তই প্রধান। সহত্র | হউক। তগবান্‌ জনার্দন তথাস্থ বলিয়া পদ্মাবতী সতীকে 
মহত্র বিফুভক্ত হইতে শ্িন্ভক্ত প্রধান জানিবে; জগতে | একটি ফল প্রদান করিলেন ॥ ১--১৭॥ পর্থানতী সতী 
শিবতক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই; একথায় সংশয় নাই। | জাগরিত হইয়া সম্মূথে পতিত ফল গ্রহণ পুর্ধবক স্বামীকে 
অতএব ধর্ম, অর্থ, কাম, এবং মুক্তি কামনায় বৈষ্বগণকে | স্বপ্নবৃত্তান্ত সমস্ত নিবেদন করিলেন। অনস্তর যথানিয়মে 
এবং শৈবগণকে যত্বাতিশয় সহকারে পুজা করিবে ॥১১--২১। | গেবিন্দার্সিত চিত্কে লষ্টাঃকরণে স্বপ্পপ্রাণ্ড ফলটি ডেজন 
করিলেন। কিছুকা পরে পদ্মাবতী দতী বংশ-বুদ্িকর 



































সমাপ্ত 
হি | , | ষদাচারসম্পন্ন বাহুদেবপরায়ণ শুভ-লঙ্ণমুক্ষ এবং চক্রা. 
কৃতি রোম সম্পন্ন একটি পুত্র প্রসব করিলেন। ব্রিশস্ক- 
পঞ্চম অধ্যায় । রাজা অভিনব জাত পুলকে দেখিয়া তৎকালকর্তব্য জাত, 


বষিগণ বলিলেন, ইক্ষাকু কুলতিলক বিসুণ্তক্তাগ্রগণ্য | কর্মাদি সমস্ত সংস্কার কার্য করিলেন। সেই প্রভু জগতে 
জা অন্বরীষ কিছুর স্জাজ্ঞানুসারে সাগরমেখল! ধরমী | অন্বরীষ এই নামে বিখ্যাত রাজা হইলেন। কিছুকাল পরে 
পালন করিয়াছিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ! এ কথা আমরা | পিতার মৃত্যু হইলে ক শ্রীমান অন্বরীষ পিতৃ-রাজ্যে পভিষিক 
ণ করিয়াছি, এক্ষণে আপনি তাহার বিষয় বিস্তারপূর্ধ্ক | হইলেন। তদনভ্তর মুনিবর অন্বরীষ মগ্রিগণেযর উপর 
গর নিকট ধলুন। . খার্ডিকৰর মহাত্মা অন্থরীবৰ রাজ্যভার, সমর্পণ করিয়া সহল্র বৎসর ভগদীশ্বর হাক্খপল্প 
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মধ্যন্থিত, হুর্্যমগ্ডল মধ্যবর্তী শঙখচক্র-গনপদ্দধারী, 
চতুর্ভূজ, নির্দণ হুবর্পবর্ণ, ব্রহ্ষ-বিষুণ, শিবন্বরূপ, সর্ধ্বালস্কার- 
ভূষিত, গীতান্গরধর, স্ত্রীবৎসাক্ষিত বক্ষম্মেল, পুরুষোত্তম 
পুরুষ, ভগবাম্‌ নারায়ণকে ধ্যান করতঃ অতি কঠোর 
তপস্ত। করিলেন। তদনস্তর বিশ্বশরীরী, সর্বদেবগণ-পুজ্য, 
সকল দেবগণ-গ্তত নারায়ণ বিহঙ্গমরাজ গন্তড়োপরি আরো- 
হণপুর্ববক গরুড়কে উীরাবতের তুল্যাকৃতি করিয়া নিজেও 
দেবরাজ ইজ্রের তুল্য রূপ ধারণ করতঃ তদুপরি উপবেশন- 
পুর্ব্বক অন্বরীষ সমীপে আগমন করিলেন এবং বলিতে 
লাগিলেন, আমি দেবরাজ ইন্দ্র, তোমার মঙ্গল হউক, 
তোমাকে কি বর প্রদান করিব, আমি সকল লোকের প্রভু, 
তোমাকে রক্ষ। করিবার নিমিত্ত, তোমার নিকট আগমন 
করিয়াছি ॥ ১৮--২৭ ॥ অন্বরীষ বলিলেন, হে ইন্দ্র! আমি 


আপনাকে উদ্দেশ করিয়া এস্থানে তপস্তা করি নাই, 


আপনার দত্ত বন প্রার্থনা! করি না, আপনি ,ষথাস্থথে 
প্রতিগমন করুন; আমার নারায়ণ প্রভু, সৈই জগদীস্বর 
নারায়ণকে আমি নমস্কার করিতেছি । হে ইজ! আপনি 
গমন করুন, আপনি আমার বুদ্ধিলোৌপ করাইবেন না। 
তদনস্তর নীলগিরিতুল্য.দেহ সর্বাত্আা জনার্দন ভগবান 
শ্ীহরি সহাস্কবদনে শঙ্খ, চত্র, গদা, খড় হস্তে গকড়ো- 
পরি. উপবেশনপুর্বক চতুর্দিকে সকল দেবগণ এবং গন্ধর্কগণ 
কর্তৃক স্কত নিজরূপ ধারণ করিলেন। অন্বরীষ গরুডধবজ 
শ্রীহরিকে স্বরূপে দর্শন করিয়া প্রণামপুর্ববক সানন্দ চিত্তে স্তব 


আপনি আমার প্রত; হে জনার্দন! হে কৃষ্ণ! হে বিষে! 
হে জগন্নাথ! হে সর্বলোকনমস্কৃত! আপনি আমার প্রতি 
প্রসন্ন হউন্‌, আপনি সকলের আর্দি; কিন্ত আপনার আদি 
নাই; আপনি অন্তশূন্ত, আত্মা স্বরূপ পুরুষ; আপনি এ জগতের 
প্রভু; আপনার ইয়ন্ত। নাই । আপনি বিভু, আপনি সর্ধব্যাপী 
বিষুঃ, আপনি গোবিন্দ, আপনি কমললোচন, আপনি শিবের 
বামাঙ্গসস্তৃত, আপনার নীভি--পদ্মাকার, আপনি যোগী- 
গণের লুদয়াকাশের জ্য়ুবস্য, আপনি স্পর্ণস্বরূপ, আপনি 
পিক্রুদ্দেশে হতবস্ত প্রাপক, আপনি ভৈরবরূগী, আপনি 
দেবোদেশে হুতবস্তপ্রাপক, আপনি বাযুস্বরূপ ( শুক্মপদার্থ) 
আপনি সকল দেবগণের মূলত্বরূপ, আপনি ভক্তগণের কর্ম- 
দর্শনে সাননচিত্ত, আপনিই পরমাত্মার আত্মস্থিত। হে 
গোবিন্দ! আমি আপনাকে লক্ষ্য করিয়া এই তগস্কা 
করিতেছি। হে দেবকীনন্দন! আপনি অয়ুক্ত হউন। 
হে দেব জগন্নাথ! আপনি জয়যুত্ত হউন। হে কমল- 
লোচন ! আমাকে রক্ষা করুন। আমার আপনি ভিন্ন অন্ত 
গতি নাই। আপনিই "আমার রক্ষাকর্তী হউন। হত 
বলিলেন, গগবান্‌ বিষ অন্বরীষ রাজাকে বলিলেন, “তোমার 
জুদয়ে কি কার্য করিতে ইচ্ছা আছে? হে হুত্রত! তুমি 
আমার পরম ভক্ত, আমি তোমার সে সমস্ত বানা পুরণ 
করিব। আমি সর্ব 'অত্যত্ত ভক্তপ্রিয়; এ নিমিত্ব 
তোমার অভিলধিত বর প্রদান করিতে এ চ্ছানে আগমন 
করিয়াছি।” 'অন্বরীযরাজা বলিলেন, হে লোকনাথ! হে 
পরমানন্দ | আমার এইরূপ বুদ্ধি নিত্যই আছে। 'আমি 


লিঙ্গপুরাণ। 


যেন বাক্য, মন এবং শারীরিক করার নিরস্তর বাসুদেব 
পরাণ হইতে পারি। হে দেব! হে জনার্দন ! ছে'বিভো! 
যেরূপ আপনি দেবদেব, পরমাত্বা মহাদেবের উপাসক, সে 
প্রকার আমিও যেন আপনার উপাসক 'হইতে পারি। 
আমি যেন সমস্ত জগদ্বাসী লোককে. বিষ্ণপরায়ণ করিয়! 
পৃথিবী পালন করিতে পারি এবং যজ্ঞ; চ্লোম, পুজাদ্বারা 
সমস্ত দেবগণকে সন্তষ্ট করিতে পারি ॥ ২৮--৪১॥ বৈষ্ব+ 
গণকে প্রতিপালন করিব এবং শত্রগণকে বিনাশ করিব। 
লোক-তাপভয়-ভীত হইয়া আমার এই বুদ্ধি উপস্থিত 
হইয়াছে। শ্রীভগবান্‌ বলিলেন, তোমার অভিলাষ পূর্ণ 
হউক। আমার এই সুদর্শন চক্র অত্যত্ত ছুপ্রাপ্য। 
কেবল ভগবান্‌ কুদ্রের প্রসাদে আমি প্ইয়াছি। এই 
সুদর্শনচক্র তোমার ঝষি শাপাদি যে ছুঃধ উপস্থিত 
হইবে, তাহ! শক্রবর্গ এবং সমস্ত রোগ সর্বদা বিনঃ 
করিবে, এই কথ! বলিয়া ভগবান্‌ বিষু অস্তহিত হইলেন। 
হৃত বলিলেন,বিষু অন্তহিত হইলে পর রাজা অন্বরীষ সানদ 
চিত্তে জগণদদীশ্বর নারাঁয়ণকে প্রণাম করিয়া স্বীয় রাজধানী 
রমণীয় অযোধ্যাতে প্রবেশপূর্বক প্রজাবর্গকে প্রতিপালন 
করিতে লাগিলেন এবং ব্রাঙ্মণাদি বর্ণচতুষ্টযকে স্বীয় স্বীয় 


৷ কার্ধ্যে নিযুক্ত করিলেন। নরপতি অম্বরীষ নারায়ণপরায়ণ 
ূ হইয়া পাপশৃন্ বিষ্ণভক্তগণকে সর্বদা হষ্টাস্তঃকরণে বিশেষ- 


৷ রূপে প্রতিপালন করিতেন, শত শত অশ্বমেধ যজ্জু, শত 


শত বাজপেয় যজ্ঞ করিয়া সমুদ্রাবরণ| পৃধিবীগালন 
করিতে আরম্ভ করিলেন ; হে লোকনাথ! হে জগদীশ্বর! 


করিতে লাগিলেন । তখন প্রজাবর্গের গৃহে ভগবান্‌ শ্রীহরি 
অবস্থিত করিতে লাগিলেন ; সকল গৃহেই বেদাধ্যয়ন শব 
উখিত হইতে লাগিল, সকল গৃহেই হরিনামসন্থীর্ভন 
হইতে লাগিল এবং স্থানে স্থানে যজ্ঞমহোৎসব ধ্বনি 
্রুতিগোচর হইতে লাগিল। শস্তক্ষেত্র সকল শম্তপরিপূর্ণ 
হইল এবং কুশাদিতৃণ পরিপূর্ণ হইল। কোন প্রজা কোন 
দিনেও দুর্তিক্ষপীড়িত হয় নাই। প্রজাবর্গ সর্বদা রোগশৃন্ধ 
ছিল এবং তৎকালে প্রজাবর্ণের কোন উপদ্রব ছিলনা! 
মহাতেজন্বী অন্বরীষ রাজা এইরূপে পালন করিলেন। 
এইরূপে অবস্থিত অশ্বরীষ রাজার সর্ব সুলন্মণসম্পন্না। 
পদ্মপত্রায়তান্ী, দৈবীমায়ার স্তায় শোভাধার্রিণী শ্রীমতী 
নামে বিখ্যাত এক কন্তা গ্রদানযোগ্য। হন ॥ ৪২--৫২। 
€সই সময়ে শ্রীমান্‌ নারদমুনি এবং মহাত্মা পর্ববতসুনি 
অন্বরীষরাজার সভাতে উপস্থিত হইলেন, এ মুনিদবয়কে 
সমাগত দেখিয়া! যথাবিধি প্রণামপুর্ব্বক মহাতেজা অন্বরীয । 
রাজ! তাহাদিগকে পাস্ঠ অর্ধ্যন্থারা পুজা করিলেন, অন্বরীষ: 
রাজার শ্রীমতী কন্ঠাকে মেখাস্তরালে সৌদামিনীর তায়, 
৫শাভমান! দেখিয়া সহান্ত বদনে ভগবান নারদমুনি রাজাকে : 
জিজ্ঞাম। করিলেন, হে মহারাজ! দেবকন্যাসদৃশী অত্যন্ত 
ভাগ্যবতী এবং সকল হুলক্ষণযুক্ত এ কস্তাটী কে? হে: 
ধার্মিকশ্রেষ্ট ! তাহা তুমি বল। রাজা বলিলেন, হে 
প্রন্কো! শ্রীমতী নায়ী কল্যান এই কগ্তাটী আমার! 
ইহার বিবাহ সময় উপস্থিত, বর অন্বেষণ করিতেছি 
হে ছ্বিজগণ| রাজা একতা, (বলিলে পর মুনিক্লে্ নার 
সে বন্তাকে বিবাহ করিতে 'ইচ্ছ! করিলেন। হে মুনি“! 








উত্তরভাগ । ১৬১ 


পর্ধতমুনিও এ কন্তাকে বিবাহ করিতে অভিলাষ করিলেন। । নির্জনে শ্রীকৃষণকে রাজকন্ার বিষয় ও নিজ বৃষ্ধান্ত নিবেদন 
অস্থরীষণ্রাজকে অনুজ্ঞ। করিয়া নারদমুনি বলিলেন, | করিয়া বলিলেন, হে জগদীশ্বর! নারদমুনির মুখ গোলানু- 
নির্জন স্থানে স্বামাকে গাহ্বানপূর্বক তোমার এঁকন্যা |.লাখ্য বানরের তুল্য হউক্‌ আপনি এরূপ কক্ুন। ভগবান্‌ 
প্রদান কর, পর্বতমুনিও রাজাকে বলিলেন, মহারাজ! | বিষণ পর্ধবতের কথা শবণ পূর্বক বলিলেন, তোমার অভিলাষ 
আমাকে নির্জন স্থানে আহ্বান করিয়। তোমার এ কন্তা | পরিপূর্ণ করিব, তুমি শীঘ অযোধ্যায় গমন কর, কিন্ত 
প্রান কর, গ্্ধাত্বা অন্থরীষ রাজা মুনিদ্ধয়কে প্রণ!ম করিয়া | তোমার সহিত যে কথা হইল, একথা না্দ যেন কোনরূপে 
“ভমুবিহরল-চিত্তে বলিলেন, হে মহাপ্রাঙ্ঞ নারদমুনে ! | জানিতে না পারে, ভগবান্‌ একথা বলিলে পর পর্বতমূনি 
অংপনারা উভয়ে আমর একন্যাকে প্রার্থনা করিতেছেন, | তাহা গীকার করিয়া অতি সত্বর গমনে অযোধ্যা ভিমুখে য।এা 
আমি*এক্ষণে কি করিব? অতএব আমি যাহা বলিতেছি | করিলেন, তদনভ্তর অপ্গবীম রাজা মুনিদ্ধয়কে পুনরাগত জ্ঞাত 
তাা শ্রবণ করুন, হে প্রভো পর্বতমূুনে! আপনিও আমি | হইয়া অযোধ্যা নগরীকে নানাবিধ মাঙ্ল্য দবা সমূহদ্বারা 
ঘে কথা বলিতেছি, তাহা শ্রবণ কক্ুন,আমার এই শুত-লক্ষণা | শোভিত করিতে লাগিলেন, পতীক। শেণী উজ্জীন 
কণ্ঠ আপনাদিগের দুইজনের মধ্যে যাহাকে বরণ করিবে, | করাইলেন, পৃষ্পরাশি এবং লাজ সমূহ বজমর্গের চতুষ্পার্থে 
ভাহাকেই কন্তা প্রদান করিব, অন্তথা আমার কোন ক্ষমতা | বিক্ষেপ করাইতে লাগিলেন, গৃহের দ্বাবমমুহে জলমিগন 
নাই জানিবেন, তথাস্ত বলিয়া স্বীকারপূর্বক পুনর্ধার আমব! করাইলেন, এবং বৃহৎ পণ্য বীখিকাৰ পথমমুহে বারিশিঞন 
অ'গামী দিবসে আগমন করিব) একথা বলিয়া বাহণেব পরা- করাইলেন, আশ্চর্য্য গন্ধমুন্ত জা নগর মধ্যে বিশেপ 
ণ জ্ানিশ্রেষ্ঠ মুনিদ্বয় হুষটচিত্তে প্রস্থান কবিলেন ॥ ৫৩-_৬৪| করাইলেন এবং নানাবিধ সুগন্ধি ব্য সমুহ নিশি. ধৃূপশলাকা 
তদননুরু মুনিবর নারদ বিষু(লোকে গমনপুর্ববক ভগবান্‌ সকল প্রশ্ুলিত করিয়া সমস্ত নগ: ধূপিত করিলেন) তাদনস্তর 
গ্মীকেশকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, হে ভগবন্‌ প্রভু ; সভামগ্ডপের শোভা সম্পাদন রিলেন, উম চন্দনা 
নালায়ণ! আমার একটা কথা আপনার শুনিতে হইবে, কিন্ত | গন্ধদব্য দ্বারা নানাবিধ পুপ দ্বারা এবহ নানাদেশীয় রঙ্জরাপি 
মে কথা আপনাকে নির্জনে বলিব। হে জগদীশ্বর ! আপ-. দ্বারা ত সতাকে ভূষিত করিপলেন, ওঁ সভার মণ্ির্মত 
নাকে আমি নমস্কাব করি। নারদের কথা শুনিয়া বিশ্বাত্মা | স্তস্তশ্রেণীকে নানাবিধ পুষ্পমাল্য সমূহ দ্বারা শোভিত খরিয় 
তগনান্*গোবিন্দ হাস্ত করতঃ সভাস্থ সকল সভ্যগণকে উঠা- | সভাতলে বহুম্ুয আন্তবণধুণ্ আশ্ধয সিংহামন সমূহ 
ইম দিয়া মারদমুনিকে বলিলেন, তোম।র কি কথা আছে | এবং ভদ্রামন সমূহ রা আৰ্ত করিলেন মনস্তব নরপতি- 
হা বল; নারদমুনিও কেশবকে বলিতে লাগিলেন, হে | বর অন্বরীষ সকপ অলঙ্কারমুক্ত লক্মীন ন্যাঘ দীর্ঘলোচনা 
ভগবন্! শ্লীমান্‌ অন্ববীষ রাজ! আপনার ভক্ত, তাহার | জুমধামা অতি মনোহর হস্তাপি পধাবয়বধুা অতি 
শ্রমতী নামে অতি হন্দরী কন্যা আছে; ই কন্তাকে বিবাহ; হুন্দরমুখী, স্্ীগণ বেষ্টিতা, দেববন্তা। মশী শীমতী কন্য।কে 
কবর মানসে আমি অন্বরীষ রাজার রাজধানী গমন করিয়া- | সঙ্গে করিয়। সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৭৬--৮৫॥ 
ছিল।ম। তাহার পর শ্রবণ করুন, হে ভগবন্! আপনার | ততকালে রাগার সগু্িযুক্ত, নানাবিধ মণি এবং উংপট 
তা তাপসশ্রেষ্ঠ শ্রীমান পর্বতমুশিও এ কন্তাকে প্রার্থনা | র$সমুহারা চিত্রিত সিংহাসনাধি আসন সংখুক্। পুর্পমালা 
ব্যাছেন) নবপতিবর মহাতেজকম্বী জন্বরীষ রাজা আমা- শোভিত গ্লাজসভ। সাতিশয় শোভা পাইতে লাগিল, এ 
গেন উভয়কে বলিয়!ছেন ; আমার এ কন্যা তোমাদিগের | মভামধ্যে নানাদেশীয় রাজগণ আগমন কাবলেন। 
উধেব মধ্যে লাবণাঘুক্ত বোধে যাহাকে বিবাহ | অনস্তব বিষুভক্তিপরাধণ, ব্রহ্মার শেষ্টপুল বেদএয়ে শ্ুপ- 
বিতে ইচ্ছা করিবে তাহাকেই আমি এই কন্তা প্রদান পণ্ডিত ভগবান, মহত্ব! পর্ৰভ মুন এব: বেদবিৎ শে 
কৰিব আমিও সেকথা স্বীকার করিয়া আপনার নিকট মুনিবর নারদ সভায় আমণ করিলেন, রাজা আনগরীষ 
অংগিয়াছি। হে মহারাজ! আগামী দিবস প্রভাতকালে | পর্বত মুনি এবং নারদ মুনিকে মমাগত দেখিযা অত্যন্ত 
অমি আপনার ভবনে পুনগাগমন করিব) হে জগন্নাথ !- সংশ্রান্ত চিন্তে উৎকুষ্ট আসন প্রদানপুর্নাক পুজা কগিলেন, 
রাজাকে এ কথা বলিয়া, আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। | উভয়েই দেনধি এবং দিদদ, উত্তষেই জ্ঞানি থ্রেষ্ঠ। ও মহাত্মা 
অ'পনি এক্ষণে আমার হিতকাধ্য করন; হে জগদীশ! | মুনিদ্বয় কন্যাল[ভার্থ সভামধ্ো উপবেশন করিলেন, মহারাজ 
বদ্পি আপনি আমার হিত করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা | অন্বরীষ, মমাগত মুনিঙ্থয়কে অগ্রে প্রণাম করিয়া পররণত্র- 
হইলে পর্বতমুনির মুখ বানরের তুল্য হউক) আপনি, ৷ তুল্য দনীর্ঘলে'চনা, যশন্গিনী, শুভলদাণ ০ শ্রিমতী 
ইহা করুন। মধুরিপু ভগবান্‌ গোবিন্দ নারদের কথা স্বীকার কন্তাকে বলিলেন, হে কল্যাণি! কন্যে!' এই থে ছুহজন 
চবিয়া, সহান্ত বদনে নারদূকে বলিলেন, তোমার অতিনাষ | মুনিবর সভায় উপবেশন করিতেছেন, এহ ছুহজাগের মধ্যে 
রিপূর্ণ করিব। হে সৌম্য ! তুমি এক্ষণে স্বচ্ছন্দ গমন কর? | তোমার মাহাকে অভিলাষ হয়, তাহাকে যথ.বিধি প্রণাম 
মারদমুনি ভগবান্‌ হরিক্ভৃক এরূপ আশ্বাসিত হওয়াতে | করিয়া মাল্যপ্রদানকর, ুদ্দরনয়না রাজকন্যা শ্রীমতী পিতা- 
চিত্তে তাহাকে প্রণ।মাদি করিয়া আমি কৃতকার্য হই-। কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তৎকালে স্ত্রীগণ বেত হইয়। 
ছি; ইহা স্থির করতঃ পুন্বার অযোধ্যাভিসুখে যাত্রা; হুবরময়ী দিব্যমাল। গ্রহপপুররবক যে স্থানে মহায়া পর্বত, 
রিলেন ॥ ৬৫-_৭৭ | নারদমুনি গমন করিলে পর মুনিবর- মুনি এবং নারদ মুনি উপবেশন করিতেছিলেন। তথায় 
গমনপুর্ববক, মাধবকে প্রণাম করিয়া হষ্টচিতে : গমনু কাঁরলেন, তদনত্তর মুনিগ্রে্ পর্বতকে লব নারদ 
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বিশেষরূপ দেখিয়। জানিতে পারিলেন, একজন বানর- 
তুশ্যমুখ অপর একজন গোলাঙ্ুলাখ্য বানরতুল্যমুখ ; ইহা 
অবগত হইয়! বাজকন্তা শ্রীমতী কিঞ্চিতভীত এবং সংঘ্রাস্ত- 
চিত্তে বাতভগ্রকদশীর ন্যায় কম্পমানদেহে সে স্থানে দণ্ডায়- 
মান রহিলেন, রাজা অন্বরীষ কন্যাকে বলিতে লাগিলেন, 
হেবংসে! তুমি কি করিতেছ, হে শুভে ! এই ছুইজনের | € 
মধ্যে একজনকে তুমি মাল্য প্রদান কর, পিতার কথাবসানে 
শ্রীমতী ভীত হইয়া পিতাকে বলিলেন; এ দুইজন ত নর- 


বানর দেখিতেছি ॥ ৮৬৯৫ ॥ মুনিবর নারদ এবং পর্বরতকে' 


তর্দেখতে পাইতেছি না, তবে এই নরবানরদ্ধয়েরমধ্যে 
একজন পঞ্চদশ বর্ষবযন্ক সর্ব্বালঙ্কারভূথিত দেহ, অতমী 
পুষ্পসদৃশবর্ণ, দীর্খ বাহু; দীর্ঘনয়ন, উন্নতবক্ষংস্থল, সুন্নর 
পুরুষ; ইহার কটি ও গ্রীবা 1.রেখাযুক্ত, নয়নদ্বয় রকতবর্ণ 
প্রাস্তভাগ এবং অতি বিস্তৃত, জদ্ধ্ আনতচাপ সদৃশ, উদর 
ত্রিবলী সংযুক্ত নাভিপদ্ধ সুশোভিত, গাজর স্বর্ণ বণ 
বস্্রাচ্হাদিত নখ রত্বখণ্ড সদৃশ করদ্বয় পদ্ম সদৃশ মুখ পদ্ধ 
তুল্য নয়নঘ্য় পদ্যতুল্য সুন্দর সুন্দর নাসিকাগ্র বক্ষস্থল ও 
নাভি পদ্দোর স্াষ শোভমান অসীধারণ শ্রী কেশপাশ উৎকৃষ্ট 
কুন্দকলিকা ভুল্য শুভ্রবর্ণ দত্তশ্রেণী বিস্তারপূর্ববক আমাকে ইনি 
দেখিয়া হাস্ত করিতেছেন এবং দক্ষিণ বাহু প্রসরণ করিয়া 
আছেন। দৌখতে পাইতেছি। রাজ! অশ্বরীষ সন্রাত্তচিত্তে 
কদলীতরুর কল্পমান! গেই স্থলেই অবস্থিত কন্।কে দোখিয়া 
বলিলেন, হে দা এক্ষণে তুমি কি করিবে । রাজ কন্যা 
শ্রীমতী শ্রর্ূপ বলিলে পর নারদমুনি সন্দিঞ্কচচিত্তে বলিলেন, 
হে রাজকস্তে ! এ পুরুষেব কটিবাহু তুমি যেরূপ দেখিয়া 
তাহা বল চারুহাসিনী রাজকন্ত। বলিলেন, এ পুরুষের ত 
ছুই বাহু দেখিতেছি পর্ধতমুনি জিজ্ঞামা করিলেন এ 
পুরুষের বন্ষঃস্থলে কি দেখিতে পাইতেছ এবং হস্তেই ব| 
কি দেধিতেছ তাহা আমার নিকট বল, রাজকণ্ঠা পর্ববত- 
মুনিকে বলিলেন এ পুকুষের বক্ষঃস্থলে উত্কুষ্ট পঞ্চ প্রকার 
মালা দেখিতে পাইতেছ্ছি'হস্তদ্বযে ধনুর্বাণ দেখিতেছি র।জ- 
কন্তা এন্ূপ কথা বলিলে পৰ মুনিহবরদ্বয় মনে মনে বিবেচনা 
করিলেন,ইহ। কোন দেবতার মায়া অথবা মায়াবী কন্তাপহারক 
ভগবান্‌ জনার্দন নিশ্চয়ই শ্বয়ং এস্থানে আগমন করিয়াছেন, 
তাহা না হইলে আমাদিগের মুখ কিনিমি ্ত বিকটাকার হইবে, 
নারদমুনি আপনার মুখ গোলান্ুল তুল্য হইল কেন? চিন্তা 
করিতে লাগিলেন পর্বতমুনিও চিন্ত। করিতে লাগিলেন, 
লামার মুখ বানর তুল্য হইল কেন॥ ৯৬--১৯ ॥ 
তদ্নস্তর অন্থরীষ রাজা নারদ মুনিকে এবৎ পর্বত মুনিকে 
প্রণাম করিয়া বলিলেন, আপনারা দুইজনে কি এইবুদ্ধি 
মোহজনক কার্ধ্য করিয়াছেন। এক্ষণে আপনারা দুইজনে 
স্স্থচিন্তে অবস্থান করুন, আপনারা যেরূপ কন্তা' লাভার্থ 
উন্মত্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ আপন্াদিগেঁর মধ্যে এক জনকে 
বরণ করিবে অন্বরীষ রাজা একথ৷ বলিলে পর ক্রুদ্ধ হইয়া 
মুনিবর« দ্বয় রাজকে বলিলেন, তুমিই এমায়া করিয়া, 
আমর! হুইজনৈ কদাচ এমায়া৷ করি নাই জানিবে, কন্তা 
তোমার আমাদিগের হুইজনের মধ্যে একজনকে 

রণ কন়্ক। মুনিহয় ইহা বলিলে পর রাজকন্তা শ্রীমতী 
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পুনর্ধ্বার ইষ্ট দেবতাকে প্রপাম করিয়া! দেখিতে পুইলেন, 
যে, এক মনোহর মায়াষয় পুরুষ মুনি ছয়ের মধ্যস্থলে 
সমাহিত চিত্তে অবশ্থিতি করিতেছেন, তাহার দেহ, সকল 
অলঙ্কার দ্বারা শোভিত অতসী পুষ্প তুল্য বর্ণ, দীর্ঘ 
রা পুষ্ট অঙ্গ নিচয়, কর্ণাত্ত পর্যস্ত বিস্তৃত নয়ন ছুয়। 
ই পুরুষকে দর্শন মাত্র ব্রমাল্য প্রদান কাঁরিলেন, তদ. * 
নস্তর সভাস্থ মনুষ্য সকল রাজকন্যা শ্রীমতীকে আর 
দেখিতে পাইল না। তদনস্তর সভা মধ্যে এ কিহুইল 
বলিয়া অত্যন্ত কোলাহল হইতে লাগিল। নারদ মুনি 
বিম্ময়াবিষ্ট হইলেন, শ্তীঙ্গতীকে হরণ করিয়া পুরুষ শ্রেষ্ঠ 
ভগবান্‌ বিষু স্বশ্থানে প্রস্থান করিলেন। পূর্ববকালে রমনী 
প্রধান! শ্রীমতী শ্রীহরিকে প্রাপ্তি নিমিত্ত (বহুকাল ) তগস্থা 
করিয়া অন্বরীষ ভবনে উৎপন্ন হইয়াছেন, একারণ শ্রীমতী 
শ্ীহরিকে প্রাপ্ত হইলেন। নারদ মুনি এবং পর্বতমূনি 
শ্রীমতী কর্ক অবজ্ঞাত হওয়ায় আত্মাকে ধিকুকার দান 
পূর্বক সাতিশয় দুঃখিত চিত্তে বিষ্ণু লোকে বানুদেবের 
নিকট গমন করিলেন। এ মুনিদ্ধয়কে সমাগত দেখিয়া 
ভগবান্‌ শ্রীহরি শ্রীমতীকে বলিলেন, মুনিদ্বয় এ স্থানে 
আগমন করিতেছেন, হে প্রিয়ে। তুমি আত্ম গোপন কর। 
শরীকষ্ণমহিষী শ্রীমতী প্রিয়তমের উপদেশ গ্রহণ করিয়া সহান্ত 
বদনে আত্মগোপন করিলেন, নারদ মুনি শরীক সর্মীপে 
গমনানস্তর প্রণিপাত পূর্বক দামোদর হরিকে বলিলেন, হে 
ভগবন্! আমার এবং পর্বতের হিত কার্ধ্য করিয়াছেন্‌, হে 
গোবিন্দ! নিশ্চয়ই আপনি সে কন্তাকে হরণ করিয়াছেন। 
হে সুরবর! আপনি আমাদিগের দুই জনকে মুগ্ধ করিয়া 
নিজ বুদ্ধিদ্বারা আমাদিগকে প্রতারণা করিয়াছেন, নাবদ 
কতৃক এরূপ অভিহিত হইয়। পুরুষোত্তম ভগবান্‌ বিষ হস্ব- 
দ্য দ্বারা কর্ণ আচ্ছাদন পূর্বক বলিলেন, তোমরা দুইজনে কি 
আশ্চধ্য কথ! বলিতেছ, তোমাদিগের এভাব ইচ্ছানুযামী 
হইতেছে, অতএব নিশ্চয় জানিলাম্‌, মুনিবৃত্তি আশ্চর্য) 
ভগবান্‌ একথা বলিলে পর নারদ মুনি বাস্ুদেবের কর্ণ মুলে 
বলিলেন, হে দেব! আমার কিকারণে গোলাম্বল বানর 
সদৃশ মুখ হইল, তখন, শ্রীহরি নারদের কর্ণ মূলে বলিলেন, 
হে বিদ্বন্‌! তোমাদ্িগের হিতার্থ কেবল পর্বতের বানর সদৃশ 
মুখ, এবং তোমার ও গোলাঙ্গুল সদৃশ মুখ আমিই করিয়াছি) 
অন্ত কোন অভিপ্রায়ে নহে। পর্বত মুনিও ভগবান্‌ 
নাবায়ণকে এঁ রূপ প্রকারে বলিল, নারায়ণ ও পর্ববত মুনিকে 
ত্ররূপ বলিলেন, তখন্‌ ভগবদ্ধাক্য শ্রবণেছু নারদ এবং 
পর্ধতকে দামোদর শ্্ীহরি বলিতে লাগিলেন, তোমাদিগের । 
উভগ্বের আমি হিত কার্য করিয়াছি, আমি ইহ! সত্য করি 
বলিতেছি, তধন ধার্মিক বর নারদ মুনি শ্রীহরিকে জিজ্ঞা 
করিলেন, যিনি আমাদিগের উভষের মধ্যস্থলে ধনুত্ধার 
করিয়া বসিয়াছিলেন, সে পুরুষ কে? এবং শ্রীমততীকে হ্‌ 
করিয়া কোথায় গমন করিলেন, তখন বাসুদেব নারদের ক 
শুনিয়া মুনিবরদ্বয়কে বলিলেন, অনেক উৎকৃষ্ট. মহা' 
মায়াবী আছেন। হে মুনিবরছর়! সে শ্রামতী নিশ্চ 
তাহাদিগের নিকট অফ ভাবে লুক্কারিত হইয়া 
আমি সর্বদা চক্র হস্ত, এবং চতুর্ধধাহ ইহা ত অবধা 
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আছে, আমি কদাচ সে শ্রীমতীকে মনে মনেও অভিলাষ করি 
নাই? ইহা তোমরা ছুইজনে নিশ্চিত জানিবে ॥ ১১১_-১৩১॥ 
ভগবান শ্রীহরি একথা বলিলে পর, নারদ এবং পর্বত উভয়ে 
হরিকে প্রণিপাত করিয়া সানদচিত্তে বলিতে লাগিলেন, 
হে প্রভো! এবিষয়ে আপনার কি দোষ আছে, হে 
গন থ, হে নীরায়ণ! টং অন্বরীষ রাজার এ দৌরাত্থ্য 
সেশ্রাজজাই মায়! করিয়াছে, একথ। বলিয়া তৎক্ষণাৎ নারদ- 
মুনি এবং পর্ববতমুনি বিষুধলোক হইতে অযোধ্যা নগরীতে 
গমনপুর্র্বক অন্বরীষ রাজাকে অভিশাপ প্রদ্দান করিলেন এবং 
বলিতে লাগিলেন, যেহেতু আমি নারদমুনি এবং এই পর্বত 
মুনি, মামরা তোমাকর্ক আহৃত হইয়া উদ্য়েই তোমার 
ভবনে উপস্থিত হইয়াছিলাম,পশ্চাৎ তুমি মায়! করিয়া আমা- 
'দিগকে বঞ্চন! পূর্বক অন্ত ব্যক্তিকে কন্তা প্রধান করিয়াছ, 
মেই হেতু তোম।কে অভিশাপ দিতেছিল, তোমাকে অন্ধকার- 
রাশি মাচ্ছাদন করিবে, সে হেতু তুমি নিজ দেহকে পূর্বের 
ন্যয় উত্তমরূপে দেখিতে পাইবে না। এই অভিশাপ হইলে 
পর অন্ধকার রাশি আকাশ হইতে উঠিয়া নরপতিবর অন্ব- 
রীষকে আবরণ করিল, তৎন্নণাৎ ভগবান্‌ বিষ্ণুর সুদর্শনচন্র 
অন্ববীষ রাজাকে রক্ষা করিতে আবির্ভূত হইল। স্থুদর্শনচক্র 
কর্তৃক বিত্রাসিত হইয়া & ভয়ানক তমোবাশি মুনিদ্ধয়ের নিকট 
আগমন করিল। তদনস্তর মুনিবরদ্বয় কম্পিত-কলেবরে 
পশ্চা্দাবমান সুদর্শনচক্র এবং ছুবপনেয় তমোরাশিকে 
দেখিয়! দ্রতবেগে গমনপূর্বক ওহে আমাদিগের কন্তা-সিদ্ধি 
লাভ হইয়াছে একথা বলিতে বলিতে এলোক হইতে অন্ত 
লোকে নিরন্তর ভ্রমণ করিয়াও পুনব্বার পশ্চাদ্ধীবমান সুদর্শন 
চক্রকে দেখিয়া ভীতচিন্তে হে গোবিন্দ আমাদিগকে রক্ষা করুন 
এরূপ বারধ্বাৰ উচ্চৈঃস্বরে ড।কিতে ডাকিতে বিষ্ণলোকে 
গমন করত বলিতে লাগিলেন, হে নারায়ণ, হে জগদাশ্বর) 
হে বাসুদেব, (হ হষীকেশ, হে পদ্মনাভ, হে জনার্দন, হে 
পুণডবীকাক্ষ, হে পুরুষোত্তম, আমাদিগকে রক্ষা করুন, 
আপনিই আমাদিগের প্রভু ॥ ১৩২--৯৪১ ॥ 

তদনভ্তর শ্রীবৎস-চহ্নধারী শ্রাযুক্ত ভগবান্‌ হরি ভক্ত- 
গণকে রক্ষা করিবার অভিলাষে সুদর্শন চক্র এবং 
অন্ধকার রাশিকে নিবারণ করত অম্বরীষ রাজা ও মুনিবর 
নারদ এবং পর্বত এতিন নেই আমার ভক্ত ইহা! মনে 
মনে চিস্তা করিয়া মুনিদ্ধয়ের এবং অন্বরীষ বাজার 
এক্ষণে আমার হিত কর! উচিত ইহা বিবেচনাপূর্দক 
সে তমোরাশিকে আহ্বান কবিয়া মধুর বাক্য দ্বাবা মন্তষ্ট 
করত বলিতে লাগিলেন, আমার বাক্য শ্রবণ কর, যদ্য।প 
কষি ছয়ের অভিশাপ অন্ত'ণা না হয়, তাহা হইলে অগ্থ- 
রী রাজাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আমি যে বরু দান দিগকে মোহিত করিবার অভিলাষে ক্রা্জণণণ বেদচাতু- 
করিঘ্বাছি তাহা বিফণ হয়, অতএব তুমি পলায়ন কর, দেখ, | উর সনাতন বেদবিহিত ধর্মুসমূহ শ্রেষ্ঠা, শ্রী এবং পদ্ধা, 
অশ্বরীষ রাজা সামান্ত মনুষ্য নহে। অশ্বরীষ রালার | এ সমস্ত একভাগ; আর অন্তত! জ্যেষ্ঠা অলক্ষমী, বেদোক্ত 
প্রপৌন্র অত্যস্ত ষশস্থী ধার্শিকাগ্রণ্য শ্রীমান্‌ দশরথ নামে | ধর্মবহিক্ত নরাধমগণ এবং অধরপ্থ এ সকল ঝ্্পর ভাগ 
বিখ্যাত রাজ! জন্ম গ্রহণ করিবেন, আমি এ দশরথ | এইরূপ ভাগ্য কল্পনা করিয়াছেন। জনর্দন বি, ৮ 
বাজার রাম লামে বিখ্যাত জ্যেষ্ঠ পুত্র হইব, আমার | অলম্কীকে হৃষ্টি করিয়া তৎপশ্চাৎ ভগ্ব» গা টি. 
এই দক্ষিণ হস্ত তরত নামে দশরথ রাজার দ্বিতীয় | করিয়াছেন। হে দ্বিজগণ! অগ্রে অলাক্্রীকে হি করিয়া- 
পুত্র হইবেন, আমার বাম বাহ্‌ শক্রন্ন নামে এ রাজার তৃতীয় : ছেন, এ নিমিত তাহার নাম ক্তেষ্ঠা হইছে, অমৃতোৎ- 


পুত্র হইকেন, এবং আমার শয্যাতৃত এই অনস্তদেষ লক্ষণ 
নামে চতুর্থ পুত্র হইবেন, সেই সময় তুমি আমার নিকট 
উপগত, হইবে, এক্ষণে অস্বরীষ রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া 
এবং এই মুনিদ্বয়কেও পরিত্যাগ পূর্বক শ্থানাত্তরে গমন কর। 
তগবান্‌ লক্ষমীপতি নারায়ণ তমোরাশিকে এই আজ্ঞা 
করিলেন। নারায়ণ-বাক্য শ্রবণানভ্তর তষোরাশি তৎক্ষণাৎ 
বিলয় প্রাপ্ত হইল ॥ ১৪২-__-১৪৯॥ শ্রীহরির তৃদর্শনচত্র 
প্রভুকর্ক নিবারিত হইয়া পুর্কের স্তায় অবস্থিতি করিতে 
লাগিল, তখন মুনিবর ছয় তয়মুক্ত হইয়া তগবান্‌ জনার্দনকে 
প্রণিপাতপূর্ববক বিষুলোক হইতে ওশ্থান করত শোকসন্তপু- 
চিত্তে পরস্পরে বলিতে লাগিলেন, অদ্যাব্ধি দেহান্ত পর্যন্ত 
আমর! ছুই জনে দারপরিগ্রহ করিব না। একথা বলিয়! 
ঝষিদ্বয় যোগধ্যানপরায়ণ হইয়া পুর্ষের স্তায় অবস্থান 
কবিতে লাগিলেন। মহারাজ অম্বরীষ কিছুকাল পৃথিবী- 
পালন করিয়া, বন্ধুবান্ধব এবং ভূত্যবর্গের সহিত দেহাস্তে 
বিষ্ুলোকে গমন করিলেন। ভগবান্‌ জগণদীশ্বর বিষু। অস্ব- 
রীষরাজার এবং এঁ মুনিবরদ্বয়ের সম্মান রক্ষাহেতু দশরথ 
রাজার রসে জন্মগ্রহণপূর্বাক আত্মবিস্মৃত হইলেন। 
সত বলিলেন, হে মুনিবরগণ ! মায়াবী হরিকে দেখিয়। ভূখু- 
প্রভৃতি মুনিগণ পরম্পরে বলিতে লাগিলেন, জ্ঞানিগণ 
কদাচ মায়া করিবে না। নারদমুনি এবং পর্কতমুনি শ্রীহরির 
মায়াময় 'কার্ধ্য বহুকাল দেখিয়া বিুব মায়াকে নিন্দা করত 
ভগবান্‌ রুদ্রের ভক্ত হইলেন। সত বলিলেন, হে ঝধিগণ ! 
আমি অদ্য রাজা অন্বরীষেব সমস্ত বৃত্তাত্ত এবং প্ীহরির 
মায়াপ্রপঞ্চ আপনাদিগকে বলিলাম। যে মনুষ্য এই অন্বরীষ- 
চরিগ্রে অধ্যায় পাঠ করে, কিংব! শ্রবণ করে, অথবা শ্রবণ 
করায়, সে পুণ্যাত্ম ভগবান্‌ বিষ্ণুর মায়া উতীর্ণ হইয়! 
শিবলোকে গমন করে। যে ব্যক্তি এ পবিভত্রতম, উৎকৃষ্ট 
পুণ্যজনক এবং চতুব্দেদ কথিত অলরীষমাহাস্ম্য প্রতিদিন 
প্রাতঃকালে এবৎ সায়মকালে পাঠ করে, সে মনুষ্য বিশ্ুর 
সামুজ্য মুক্তি লাভ করে ॥ ১৫০--১৬০ ॥ 
পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত । 



































ঘষ্ট অধায়। 


ঝষিগণ বলিলেন) হে হত! লোমহর্ষণ! দেবদেব ধামান্‌ 
বিুর মায়াবিত্ব আমরা শ্রবণ করিলাম, দেবদেন জনন 
হইতে কিকূপে জ্যে্ঠার (অলক্ীর) উত্পণ্ডি হইল, একথ। 
আমাপিগের নিকট তুমি যথাথরূপে বল। লৃত বলিলেন, 
অনাদিনিধন, জগত্প্রভু মহাতেজা, শীম্যন্‌ নারায়ণ লোক- 


১৬৪ 


পাদদনকালে বিষের উৎপত্তির পর অত্যন্ত উগ্র বিষ হইতে 
অকশ্যাণকারিণী জ্যেষ্ঠটা অলক্মী উৎপন্ন হন; একথা 
আমি শ্রবণ করিয়াছি, জ্যোষ্ঠার উৎপত্তির পর বিষ্ণপত্বী 
পদ্মালয়! লক্ষ্মী উৎপন্ন হন। ছুঃমহ নামক বিপ্রর্ষি অকল্যাণ- 
কারিণী জোঠাকে বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই মুনিবর দুঃসহ, 
জ্যেষ্ঠাকে অধিষ্ঠিত' দেখিম্বা পরিপূর্ণ মানসে হুচ্টাস্তঃকরণে 
সমস্ত জগৎ পনিভ্রমণ করিতে লাগিলেন, হে বিপ্রগণ! যে 
স্থানে হরিসংকীর্তন, মহাত্মা মহাদেবের নাম সঙ্ধীর্তন, 


লিঙ্গপুরাণ। 


অলক্ষমীর সহিত দুর হইতে পরিত্যাগ করিবে। ঘাহাদিগের 
গৃহে নিত্য হোম হইয়া থাকে, যে সকল ব্যক্তির গৃজ্ছ শিষ- 
লিঙ্গ-পূজা হইয়া থাকে, যাহাদিগের গৃহে শ্রীকৃষ-ূর্তি 
প্রতিষ্ঠিত এবং যে সকল ব্যক্তির গৃহে ভগবতী চূর্ণার 
পূজা হইয়া থাকে, সে সকল নিষ্পাপ ব্যক্তিগণকে 

হইতে পরিত্যাগপূর্ধবক অলক্ষ্ীক্ক সহিত স্থান্তাস্তরে গমন 
করিবে। নিত্যি এবং নৈমিত্তিক যাগষজ্দ্বারা যে সকল" 
বাক্তি ভগবান মহেশ্বরকে আরাধনা করে, হে ছঃসহ ! তুমি 


বেদোচ্চারণ বা হে।মের পূম উখিত হয়, যেস্থানে ভম্মাবলিপ্ত অলশ্ীর সহিত দূর হইতে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া 
দেহ শৈবগণ অবস্থিতি করেন, মেই সকল স্থানে জোষ্ঠা । অন্ত স্থানে গমন করিবে। যে সকল গৃহন্থের গৃহে বেদ 


ভযার্ত হইয়া কর্ণদ্বয় আচ্ছাদনপূর্্বক ইতস্ততঃ দ্রুতবেশে 
পলায়ণ করেন । দুঃশহ মুনি স্বীয় পত্রী জ্যেষ্ঠাকে এরূপ 
দেখিয়া মু চিন্তে জ্যেষ্টার সহিত নিবিড় বনে গমনপূর্ববক 
ঘোরতর তপস্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে সেই 
জ্যেষ্ঠা তথা হইতে অন্তত্র গমনে অভিলাধিণী হইলেন। 
তখন যোগচ্জান-রত বিশুদ্ধ যোগীশ্বর মুনিৎআর তপস্তা করিব 
না এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার নিকট গমন করিলেন। 
একদা ছুঃসহুমুনি ও বনমধ্যে মহায্সা মার্কপডেয় মুনি আগমন 
করিতেছেন, দেখিতে পাইলেন, তখন তিনি মহাত্মা মার্কগেয় 
সুনিকে প্রণ/ম কবিয়া বলিলেন,_হে ভগবন্‌! আমার এই 
ভার্ধা। আমার নিকট কোন প্রকারে অবস্থিতি করিতে 
চাহে না, হে বিপ্রর্ধে! এ ভার্ধ্যা লইয়া আয়ি কিকরিব? 
আমি ইহার সহিত কোন্‌ স্মানে প্রবেশ করিব এবং কৌন্‌ 
স্থানেইবা গ্রবেশ করিব না। মার্কতেয় বলিলেন, ছুঃসহ 
শুন)__এই তোমার ভার্ধ্যা অমঙ্গল এবং অবীর্ভির নিদান 
অলশ্ী, ইহার নাম জ্যেষ্ঠ। ও ইহার উপমা নাই। যে 








স্থানে নারাযণ-পবায়ণ বেদমার্ণানুসারী মনুষ্যগণ অবশ্ছিতি | 


ব্রাহ্গণ মকল, গাতীগণ) গুরুজন, অতিথিগণ এবং শিব- 
ভক্তগণ পুজিত হন, হে ছৃঃসহ! তুমি অলক্ষ্মীর সহিত 
তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবে। ছঃসহ জিজ্ঞাসা করিলেন, 
হে মুনিবর ! যে স্থানে আমাদিগের প্রবেশ করিবার যোগ্যত৷ 
আছ্ছে, তাহা আপনি বলুন, আপনার কথা শুনিয়া নিভাঁক 
চিত্তে ত্র সকল গৃহে সব্বদা প্রবেশ করিব। মার্কণেয 
বলিলেন, যে স্থানে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ নাই, গাভী নাই, 
গুরুপুজা নাই, অতিথিসেবা নাই এবং যে স্থানে স্ত্রী-পুরুষে 
পরম্পরে কলহশীল, হে ছুঃসহ ! তুমি সেই সকল গৃহে 
নিজ ভার্ধ্যা অলক্কীর সহিত নির্ভয়চিত্তে প্রবেশ করিবে। 
দেবদেব, মহাদেব, ত্রিভুবনেশ্বর, ভগবান্‌ রুদ্রের যে স্থানে 
নিন্দা হইয়া থাকে, সে স্থানে তুমি ন্জপতীর সহিত নির্ভয়ে 
প্রবেশ করিবে, যে সকল মনুষ্যের গৃহে বিষুভক্তি নাই, এবং 
সদাশিব মহাদেবের আরাধন! নাই"; মন্ত্রজপ নাই, হোমাদি 
সংকর্শুনাই, ভম্মনাই, পর্ব্বসমূহে দ্িশেষতঃ চতু্দ নীতিথিতে, 
কিংবা কৃষ্ণপন্ষীয় অষ্টমীতিথিতে মহাদেবের পুজা নাই, 
কিংবা সন্ধ্যাকালে যাহারা ভম্মলিপ্ত হয় না, যেস্থানে শিব- 


করেন এবং যেস্থানে ভন্মলিপ্ত-গাত্র মহাত্] শিব- | চতুর্দশীতে মহাদেবের পুজা হয় না, যাহ।রা হরিনাম করে না, 
ভক্তগণ অনববত বাঁস করেন, মে সকল স্থানে তুমি যাহার! ুর্জনসংসগাঁ এবং যে স্থানে ব্রা্ষণগণ, অন্তন্ত 
অলক্ষমীর' সহিত কদাচ প্রবেশ করিও না। হে নারায়ণ! | ছুরাত্মা মুঢ় ব্যক্তিগণ, কুষ্ণায় নমঃ, শর্কবয় নম$, শিবার নম? 
হে হাধীকেশ ! হে পুণুরীকাক্ষ! হে মাধব! হে অচ্যুত! | পরমেষ্িনে নম? ইত্যাদি কথা মুখেও উচ্চারণ করে না, 


হে অনস্ত! হে গোবিন্দ! হেবানুদেব! হে জনার্দন! 
কিংবা হে রুদ্র! শিবায় নমে। নমঃ শিবতরায় নমঃ শঙ্করায়- 
নমঃ হে মহাদেব, উমাপতায় নমঃ) হিরণ্যপতয়ে নমঃ হিরণ্য- 
বাহবে নমঃ বুষাঞ্ষা় নমঃ হে নুসিংহ, হে বামন, হে অচিন্ত্য, 





বস ছুঃসহ! তুমি নিজ ভাধ্যা অলক্ষীর সহিত তথায় 
প্রবেশ কর ॥ ২৬_-৩৭॥ যে সকল গৃহচ্ছের গৃহে বেদপাঠ 
নাই, গুরুর পুজাদি সৎকার্ধ্য নাই, যে সকল মনুষ্য 
পিতশ্রান্জাদি বিবর্জ্জিত হে দুঃসহ! তুমি তাহাদিগের গৃহে 


ভার্ধ্যার সহিত নির্ভয়ে প্রবেশ কর। যে সকল গৃহে প্রতি" 
রাত্রিতে পরম্পরে কলহ হয়, তুমি এই ভার্ধ্যার সহিত নিয়ে 
তথায় প্রবেশ কর। যে মনুষ্য শিবলিঙ্গ পুজা করে না 
এবং মন্ত্র জপার্দি করে না, অথচ শ্রিবভক্তির নিন্দা 
করিয়া থাকে, তুমি সে মনুষ্যের গৃহে নির্ভয়ে ভাধ্যার সহিত 
প্রবেশ কর। অতিথি, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, পিতামাতা প্রস্থতি 
গুরুজন, বিুণ্ভভ্ত, এবং গীভীগণ-_যাহার গৃহে এ সকণ 
নাই,সে গৃহে তুমি ভার্ধ্যার সহিত প্রবেশ কর। বে সকল গৃহে 
বালকগণের সলোত দৃষ্টি সত্তেও তাহাদিগকে না দিয়া ভক্গ্য' 
ব্য সমস্ম গৃহস্বামিগণ অনায়াসে ভোজন করে, তু 
সেই গৃহে সানন্দহৃদয়ে ভার্ধযার সহিত প্রবেশ কর! «৫ 
গৃহস্থের গৃহে শিবপৃজ! না করিয়া, বিষুপুজা! না করিয়া এব, 
নিয়মানুসারে হোম না করিয়া গৃহদ্বামিগগ আপনারা নানা 


হে মাধব এইরূপ শব্দ যে সকল ব্রাঙ্ষণ, ক্ষজিষ, বৈশ্ত এবং 
শুদ্র হুষ্টচিত্তে অনবরত উচ্চারণ করে, তাহাদিগের 
গৃহাদিতে, উপবনে, কিংবা গো-গৃহে কদাচ অলক্ষ্ীর 
সহিত প্রবেশ করিও না। জালামালাসমূহ দ্বারা অত্যন্ত 
ভয়ানক, সহত্র তৃর্ধ্য সদৃশ তেজন্বী অত্যত্ত উগ্র সেই বিষ্ণর 
ছ্ুদর্শনচত্র ও সকল" ভক্তগণের সর্বদা! অমঙ্গল বিনাশ 
করিয়া! থাকেন, যে সকল স্থানে ম্বাহাশব্ বষট শব্দ 
এবং সাম বেদধ্বনি হয়, সে সকল স্থান .পরিত্যাগ 
করিয়া অন্তস্থানে গমন কর ১২৫ ॥ যে সকল 
ব্াঙ্ষণ নিরন্তর বেদ-চর্চাশীল, যে সকল ব্রাহ্মণ সন্ধ্যা- 
। বন্দনাদি * নিত্যকাধ্যের অনুষ্ঠান প্রতিদিন করিয়া 
থাকেন এবং ধাহার! ভগবান্‌ বাসুদেব শ্রীহরির পুজাদি 
বাধ্যে, অনবরত নিবিউচিত, সে সকল ব্যক্তিকে তুমি 


ভততরভাগ। 


উত্তম উম দ্রব্য দ্বারা স্বীয় উদরপূরণ করে, তুমি সে গৃহে 


সর্ধদ! প্রবেশ কর। ষে গৃহে এবং যে দেশে পাপকর্ম- 
পরায়ণ, মুড় এবং নির্দয় মনুষ্যগণ বাস করে, সে গৃহে এবং 
সে দেশে অনায়াসে প্রবেশ কর। যে গৃহে প্রাকারগৃহ- 
ধ্বংসিনী সকলের নিন্দাভাজন গৃহিণী, তুমি ভার্ধ্যার সহিত 
তথায় যাইয হষ্টাস্তঃকরণে বাস কর। যে গৃহে কণ্টকী- 


বৃক্ষ, রাজমাষ বল্লী, এবং পলাশবৃক্ষ বর্তমান, তুমি তথায় 
ভারধ্যার সহিত প্রবেশ কর। যে সকল গৃহোপরি বকরুক্ষ, 
বন্ধুজীব, করবীরবৃক্ষ তগরবৃক্ষ, 
এবং মন্লিকাবৃক্ষ প্ররূট, মে মকল গৃহে ভার্ধযার সহিত 
যে সকল গৃহোৌপরি অপরাজিতালতা 
অজমোদালতা নিম্বরৃক্ষ, জটামাংসী এবং বহুল কদলীবৃন্গ 
প্রবূঃ। সে সকলগৃহে ভার্ধ্যার সহিত তুমি প্রবেশ কর। 
তাল, তমাল, ভল্লাত, তিস্তিড়ী, খণ্ড, কদশ্ব এবং খদির 
এ সকল বৃক্ষ যে গৃহোপরি প্ররূঢ। সে সকল গৃে 
তুমি ভার্ধ্যার সহিত প্রবেশ কর। যে সকল গৃহোপরি বটবৃক্ষ, 
অশ্বথবৃক্ষ, আমবৃক্ষ) যঙ্জোড়ুম্বর এবং পনসবৃক্ষ ডতপন্ন হয়, 
হে ছুঃদহ! তুমি ভাধ্যার সহিত তথায় প্রবেশ কর। যে 
ব্যক্তির নিম্ববৃক্ষে কাককুলায় আছে এবং যাহার উপবনে 
কিংবা গৃহে দণুধারিণী কিংবা মুগুধারিণী রমণী বাপ করে, 


অর্কপ্রভৃতি সক্ষীববুৃক্ষ, 


গ্রবেশ কর। 


হে ছুঃপহ! তুমি ভাধ্যার সহিত সে স্থানে প্রবেশ কর। 
যে গৃহে একটিমাত্র দাসী, তিনটিমাত্র গাভী, পাচটিমাত্র 
মহিষ, ছটিমাত্র অশ্ব এবং সাতটিমাত্র হস্তী থাকে, সে গৃহে 
তুমি ভা্যার সহিত প্রবেশ কর। ষাহার গৃহে প্রেতসদৃশী অতি- 
তয়ুক্করী চামুণ্ড! প্রতিম। আছে, ক্ষেত্রপালাখ্য ভৈরব প্রতিমা 
আছে, সে গৃহে তুমি ভর্ধ্যার সহিত প্রবেশ কর, যে গৃহে 
পরিব্রাজক সংস্তাসীর প্রতিমা, ক্ষপণক প্রতিমা, বৌদ্ধাবতার 
প্রতিমা আছে, সে গৃহে ষথাভিলাষে প্রবেশ কর। শয়নকালে 
উপবেশন কালে, ভোজন কালে, বা গমনকালে যাহাদিগের 
মুখ হইতে হরিনাম উচ্চারণ হয় না, সে সকল ব্যক্ির 
গৃহে ভাধ্যার সহিত তুমি প্রবেশ করিতে পারিবে ॥৩৮_-৫৬ ॥ 


থে সকল স্থানে শ্রত্যুক্ত এবং ম্মৃত্যুক্ত কর্ম-বিবর্ভদিত) 
বিষুতক্তি-বিহীন, ভগবান মহাদেবের নিন্দক পাষগুগণ 


অবশ্থিতি করে এবং নাস্তিক কিংবা শঠগণ যে স্থানে থাকে, 


সে স্থানে তুমি ভাধ্যার সহিত প্রবেশ কর। যে সকল ব্যক্তি 
মহাদেবকে বিশ্ব সংসার হহতে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্ীকার না 
কবে এবং ভগবান মহাদেবকে সামাগ্ত দেবতা বিবেচন। 


করে, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভার্ধ্যার সহিত প্রবেশ কর। 
ভগবান্‌ ব্রহ্মা বিষণ হ্ুরপতি ইন্স এ সকল দেবতা মহাণেবের 
প্রসাদজাত একথা ষে সকল ছুরাত্্া স্বীকার না করে এবং 
্রন্ধ! বিধুং এবং ইজ মহাদেবের তুল্য একথ| যে সকল. মু 
বলিয়া থাকে, তাহারা ভগবান্‌ হুধ্যদেবকে খদ্যো সদৃশ 
বিবেচনা করে, তাহাদ্দিগের গৃহে ক্ষেত্রে এবং বাসগৃছে 
অলক্মীর সহিত প্রবেশ কর এবং ভোগ কর। যে সকল 

-শুন্ত মুঢ়গণ অন্নর্দি পাক করিয়া দেবতা অতিথি 
অত্যাগতগ্গণকে বঞ্চনা! করিয়া কেবল আপনারা ভোজন 
করে এবং যে সকল ব্যক্তি জান এবং মঙ্গলাচার-শুন্চ, 
তাহাদিগের গৃহে তুষি ভার্ধ্যার সহিত প্রবেশ কর।- যে রম 


১৬৫ 


শোচরহিত গাত্রমার্জনাদি শৃম্ত এবং সকল ডরব্য ভক্ষণ 
করিয়া থাকে এ রমণীর গৃহে তুমি ভাধ্যার সহিত প্রবেশ 
কর। যে সকল মনুষ্য মলিন-বদন, মলিন বস্ত্র পরিধানশীল্‌ 
এবং যে সকল গৃহস্থ দত্তধাবনবর্জিিত, তাহাদিগেব গুঁহে তৃষি 
ভাধ্যার সহিত প্রবেশ কর। যে সকপ মনুষ্য পাদপ্রক্ষালন- 
বিরত, অন্ধ্যাকালে নিদ্রাশীল এ৭ং যাহারা সন্ধ্যাকালে 
ভোজন করিয়া থাকে, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভার্ধ্যার 
সহিত প্রবেশ কর। যে সকল মনুষ্য অত্যন্ত ভোজনশীল, 
অত্যন্ত জলপানশীল দ্যাতাসন্ত এবং বিবাদপ্রিয, তাহাদিগে॥ 
গৃহে তুমি ভাধ্যাব সহিত প্রবেশ কর। যে সকল ব্যক্ধি 
হষস্বাপহা।রী, পূজাব অযোগ্য বাক্জিগণকে পুজা করিয়া 
থাকে এবং যাহারা শুদ্রাঈভোজী, তাহাদিগ্ের 
গৃহে তুমি ভাধ্যাব সহিত প্রবেশ কর। যে সকল পাপি্জ 
মনুষ্য মদ্যপানকারী, বৃথামাংস-ভোজনশীল এবং 
পরস্ত্রী-গমন-পরায়ণ, তুমি ভার্ধ্যার সহিত তাহাদিগ্রের গহে ' 
প্রবেশ কর। যে সকল মনুষ্য চতুর্দশ্ট।পি পর্ব তিথিতে 
দেবতার্চনাদি সংকার্যরহিত, যাহার| দ্বিবাভাগে এব, 
সায়ংকালে মৈথন করিষ। থকে, তাহাদিগের গৃহে তুমি 
ভাধ্য।র সহিত প্রবেশ কর। যাহারা কুকুরের শ্তায় এবং 
মগের ম্কাষ পশ্চাদ্‌ভাগে মৈথন করিয়া থাকে এবং 
যাহারা জলম্থ হইয। মৈথন করে, তাহাদিগের গৃহে তুমি 
ভাধ্যার সন্ধিত প্রবেশ কর। যে নরাধম রজঙ্গল| স্ত্রী 
গমন করে, কিংবা চণ্ডালকন্যা গমন করে অথবা গোগুহ- 
মধ্যে মৈখুন করে, তাহাদিগের গৃহে তুমি ভারধ্যার সহিত 
প্রবেশ কর। এক্ষণে এতদতিরিক্ত বহু বাক্য প্রয়োগ করা 
ব্যর্থ, যে সকল বান্ছি সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্য কার্ধ্য শুন্য এবং 
শিবভক্তি-বিহীন তাহাদিগের গৃহে তুমি ভার্ধ্যার সহিত 
প্রবেশ কর। কৃত্রিম পুখচিহ্ন দ্বারা, কাম শাস্সোঞ্ ওষধ্‌ 
দ্বারা এবং অপব কোন বগ্ত দ্বারা যে পুরুষ নিজ 
পুরুষ চিহ্ন উত্তেজিত করিয়া স্ত্রীহবাসপূর্ববক স্ত্রী মনোরথ 
পুর্ণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের গৃহে মি ভাধ্যার 
সহিত প্রবেশ কর। হত বলিলেন, ছুঃসহ খুনিকে এ সমস্ত 
উপদেশ করিয়া ব্রঙ্গসদৃশ ব্রঙ্গর্ষি আমান মার্কপ্য় মুনি 
নয়নদ্ব়্ মার্জনা করণাস্তর সেই স্থানেই অন্তার্থত হই- 
লেন! ছুঃসহ মুনিও মরর্কণেয় কথিত সমস্ত স্থান পরিভ্রমণ 
করিতে আরস্ত করিলেন। যেসকল ব্যক্তি দেব্দেব মহাদেব 
এবং ভগবান্‌ বিষুর নিন্দাশীল, তাহদিগের গৃছে ভাধ্যার 
সহিত বিশেষরূপে বাস করিতে লাগিলেন । ভগবতী শ্মতী 
শ্রীদেবীর উৎপত্তির পুর্বে অলক্ষ্মীর সমুদ্র হইতে উতপন্তি 
হয়, এ নিমিত্ত তাহার নম জ্যেষ্ঠা হইয়াছে। একদা 
ুঃসহমুনি জ্যেষ্ঠাকে রলিলেন তুমি এই জলাশয়-মধ্যস্থিত 
আশ্রমে উপবেশন কর, আমি পাতালমধ্যে প্রবেশ করিব & 
৫৭_-৭৭ ॥ আমি পাতালপুরীমধ্যে আমাদিগের উভয়ের 
বাসযোগ্য স্থান দেখিয়া 'তোমার নিকট আগ্নমন করিব। 
জ্যোষ্ঠা বলিলেন, হে মহাভাগ ! আমি কি ভোজন করিব, ৫ 


বাজামার খাদ্য দ্রব্য প্রদান করিবে? এক] শুনি দুঃসহ ৃ 
বলিলেন, ,ষে সকল রমণী তোমার খাদ্য দ্রধ্য এবং পুষ্প 
ৃ্ব দ্বার! পুজা করিবে, তাহাদিগের, গৃছে প্রবেশ করিও না! 


২৬৬ লিঙ্গপুর্যুগ। 


জ্যেষ্ঠাকে এইকথ! বলিয়া গর্ত স্বারা পাতাল মধ্যে প্রবেশ স্কলে আমার কথা শ্রবণ করুন ;-_বে পুণ্যাত্ধ! মনের হয়া 
করিলেন, অদ্যাপিও দুঃসহমুনি সজল স্থানে নিমর্ধ আছেন, | শারীরিক চেষ্টা হ্বারা এবং বাক্যদ্বারা পুরুযোত্বমকে প্রণাম 
গ্রাম, পর্ধত এবং বাহ্যস্থানে অকল্যাণকারিী জ্যেষ্টা | করিয়া নারায়ণ মন্ত্র জপ করে, নিদ্রাকালে, গমনকালে, 
বাঁ করিতেছেন। একদা জ্যোষ্ঠা লক্ষ্মীর সহিত জগৎপতি | ভোজনকালে, উপবেশনকালে, জাগ্রদবন্থায়। চগ্ষুর উ্মেষ- 
তগবান্‌ বিছুকে প্রসঙ্গক্রমে দেখিতে পাইয়! তাহাকে বলিলেন, | কালে এবং নিমেষ কালে যে সকল ব্রাচ্ষণ ও নমে! নারায়ণায় 
হে মহাবাহো, হে প্রভো! আমার স্বামী আমাকে ত্যাগ | মন্ত্রে নিরস্তর নারায়ণের স্মরণ করে এবং তক্ষ্যদ্রব্য, 
করিয়। গর্ত মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন । হে জগদীশ্বর ! এক্ষণে | পেয় দ্রব্য এবং আন্বাদনীয় জব্য ও নম! নারায়ণায় 
আমি অনাথ হইয়াছি, আমার ভরণপোষণ প্রদান করুন, | এই মন্ত্র দ্বারা অভিমন্ত্রিত করিয়া যে ব্যক্তি ভোজন করে; 
আপনাকে আমি নমস্কার করি। সৃত বলিলেন, জ্যোষ্ঠা | সে ব্যক্তি পরম গতি প্রাপ্ত হয়। সকাম হইলে, সকল 
'এরূপ বলিলে পর ভগ্নবান্‌ জনার্দন বিষুণ হস্ত করিয়া! | পাপ শূন্য হইয়। সৎপথাবলম্বী হওয়া যায়। আমি ছুঃসহ- 
জ্যেষ্ঠাকে বলিতে লাগিলেন, যেসকল ব্যক্তি অন, সর্ব্ব, শঙ্কর, | মুনির পত্ধী যে অলম্ষমীর বৃ্বাস্ত বলিলাম, নারায়ণশব শ্রবণ 
ভগবান্‌ রুদ্রকে, জগৎজননী হিমালয়দুহিতা অস্থিকাকে এবং | মাত্র তিনি স্থানাস্তরে পলায়ন করেন ইহাতে সংশয় নাই। হে 
আমার তক্তগণকে নিন্দা করে, তাহাদিগেব ধন তোমার ধন | স্ব্রতবর্গ! দেবদেব কৃষ্ণের প্রিয়তমা লক্ষ্মীদেবী বিষ্ুভকত- 
বলিয়া গণ্য হইবে এবং যে সকল মনুষ্য মহাদেবকে নিন্দা | গণের তবনে শস্যাদি ক্ষেত্রে এবং বাসগৃছে সর্বদা বাস 
করিয়া আমাকে আরাধনা করে, তাহারা আমার ভক্ত | করেন, বেদ পুরাণ স্মৃতি প্রস্ৃতি সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা 
হইলেও অজ্ঞানী এবং অল্পভাগ্য ; ভাহাদিগের ধন | করিয়া বারংবার পগ্ডিতবর্গের সহিত বিচারপুর্ধ্বক এই 
তোয়ার ধন জানিবে। আমি এবং ব্রহ্ধা, যে মহাদেবের | স্থির হইয়াছে, সর্ব্বদা ভগবান্‌ নারায়ণের ধ্যান করা কর্তৃবা, 
আজ্ঞানুবত্তী এবং ধাহার প্রসাদে আমরা জীবনধারণ | সকল মনোরথপূরক ও নমো নারায়ণ এই আষ্টাক্ষর মন্ত্র যে 
করিতেছি, সেই মহাদেবকে নিন্দ| করিয়া! যে সকল ব্যক্তি | ব্যক্তি সর্বদা জপ করে, তাহার অন্য বহু মস্ত জপ করার 
আমার পূজা! করে, তাহাব! আমার বিদ্বেষকারী জানিবে, | আবশ্যকতা নাই। হে বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ | যে ব্যক্তি সকল সময় 
মেই দুর্মনদ ব্যক্তি সকল অ।মার ভক্ত নহে; তাহারা ও নমো নারায়ণায় এই অষ্টাক্ষর মন্ত্র জপ করে, সে ব্যন্ধি 
অভক্তের মধ্যেই গণ্য । তাহাদিগের গৃহ) ধন, ক্ষেত্র | বন্ধু বান্ধবের সহিত বিষুখলোকে গমন করে। ছে মুনিগণ 
এবৎ ইট্রাপূর্ত সকলই তোমার। ৃত বলিলেন, | অন্য কথা আপনার। শ্রবণ করুন, দেনদেব নারায়ণের চতু 
অলশ্মীকে একূপ উপদেশ দিয়! ভগবান জনার্দন | ক্েদের প্রয়োজন-সাধক দ্বাদশাক্ষর দ্বাদশায়া পুরা 
ভগব্তা লক্ষ্মীর সহিত অলক্মীর দৃষ্টি-দোধক্ষয় নিমিত্ত রুদ্র | অপর একটি মন্ত্র আমি পূর্ব্বকালে অভ্য।ম করিয়াছি, তাহা 
জপ করিলেন। হে মুনিগণ! অলম্ষীর দৃষ্টি-দোষ ক্ষয় | মাহাত্য আপনাদিগের নিকট আমি সংক্ষেপে বলিতেছি 
নিমিত্ত সর্বদা ই অলক্ষীকে পুজা দ্রব্য প্রদান করা কর্তব্য। | হুপপ্ডিত কোন, ব্রাঙ্গণ অতাত্ত ক্লেশে তপন্তা করি 
হে দ্বিজগণ! বিষ্ণতজগণ এবং রমণীগণ সর্বদা সর্ব্ব যত্বে | একটি পুত্র উৎপাদনপূররক যথাক্রমে জাতকর্ধা 
নানাবিধ পুজী! দব্য দ্বাব!, অলক্ষমীকে পুজা করিবে। অলক্্মী | সংস্কার করিয়া যথাকালে উপনয়ন সংস্কার সম্পাদনা 
চরিত্র যে বাক্তি পাঠ করে কিংবা শ্রবণ করে অথবা ব্রাক্ষণ- | বেদাধ্যয়ন আরস্ত করাইলেন, কিন্ত পর ত্রাক্গণকুমার কিছু 
গণকে বণ করাষ, সেই নিষ্প।প মনুষ্য ইহলোকে অতুল শিক্ষা করিতে পারে নাই এবং এর বালকের জিহ্বা হই 
ধন সম্পন্তি ভোগ -করিয়া পরলোকে সগগতি লাভ | বেদাদি শব্দ উচ্চারিত হইত না। ইহা! দেখিয়। এ দ্বিজব 
করে ॥ ৭৮--৯২। অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তখন সেই বিপ্রপুত্র এঁর 

































ষষ্ট অধ্যায় সমাপ্ত । নিয়ত বাহুদেব নাম অত্যাদ করিতে লাগিল 
তদীয় পিতা য্থীবিধি অন্ত রমণীকে বিবাহ করি 
মেই পত্বীর গর্তে কতিপয় পুত্র উৎপাদন করিলেন 
সপ্তম অধ্যায়। 


তাহারা শীস্ত/নুসারে উপনীত হইয়া বেদচয় অধ্য 
করিয়া সকলের মান্ত ও অতুল ত্রশবর্ঘশালী হৃইল 
ইতরেয়ের জননী সপরীপুত্রদিগের প্রীন্ূপ উন্নতি দর্শ: 
চুঃখিতা হইয়া নিজপুত্রকে কহিলেন, হে বংস! 

*পুত্রের৷ বেদ-বেদাক্গ পারদ হইয়া ত্রাঙ্মণগণেরও পুন 
হইয়াছে এবং পরমৈশ্বর্্যশালী হইয়৷ নিজ জননীর আন' 
বর্ধন ক্রিতেছে, কিন্ত এই অভাগিনীর পুত্র তুমি (সব 
বিষয়েই নিশ্চেষ্ট রহিয়াছ, এক্ষণে আমার মরণই শ্রেয় বাঁচি 
কোনরূপেই হুখ নাই। এ্রতরেয় জননী কৃত এইর 
উক্ত হইয়া যজ্ঞবাটে গমন করিলেন। তিনি তার উপ 
হইলে পর ব্রাহ্মণদিগের মন্তরীর্ঘ্কান লুগ্ত হইতে লাগি? 
তাহাতে তাহারা! মুগ্ধ হইলেন। -তখ্ন জীতরেছের ধু 


ধষিগণ কহিলেন, হে তুত! কি মন্ত্র জপ করিয়া প্রাণি- 
গণ সকল লোকতয় হইতে মুক্ত হয় এবং সকল পাশূন্ত 
হইয়া উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে ? কি মন্ত্র জপ করিলে 
অলক্ধী তাহাকে 'পরিভ্যাগ করিয়া শ্থানাস্তরে গমন করে 
এবং ভগবতী লক্ষমীদেবীর আবর্ভাব হয়? হে হত! এ কথা 
তুমি আমাদিগের নিকট বল। ৃত বলিলেন, পূর্ববকালে 
ভগবান্‌ পিতামহ ব্রহ্মা বশিষ্টমুনির নিকট বলিয়াস্িলেন, 
হে মুনিবধ! সকল লোকের হিতকামনায় আমি তোমার 
নিকট* সকল কথা বলিতেছি ) দেবদেব, অজ, বিষণ, কৃষ্ণ, 
১ অবার সকল পাপধ্বৎস্কারী, শুত্ধ, ব্রহ্ষজ্ঞ- 
গণ্রে মুক্তিদাতা জনার্দনকে প্রণাম করিয়া! আপনারা 
৫ রি চি] 


ভত্তরতাগ। 


হইতে ও নমো ভ্গবতে বাহুদেধায় এই বাজী নির্গতা হইলে 
রাঙ্মণেরা তাহাকে নমস্কারপুর্বরক পুজা করিলেন। পরে 
এতরেয় ধক্স্থানে গমন করিয়া স্বয়ং যজ্ঞ সমাপন করিলে বহু 
সম্মান ও অতুল ধনাদি দক্রিণা! লাভে সন্তুষ্ট হইয়া সভাস্থলে 
অনন্তমনে বড়ঙ্গবেদ চতুষ্টয় ব্যাধা! করিতে লাগিলেন। 
ব্রহ্ষাদি দেবগণ ও দ্বিজগণ উহীর স্তব করিতে লাগিলেন, 
»তৎ্কালে আঁকাশচারী সিদ্ধ চারণগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন। হে দ্বিনগণ! প্রতরের় এইরূপে যজ্ঞ সমাপ্ত 
করিয়া জননীকে পুজা করত বিষুলোকে গমন করিলেন। 
এই তোমাদ্িগের নিকট দ্বা্দশাক্ষর মন্ত্রের অনন্ত মহাত্থ্য 
কীর্তন করিলাম ॥ ১২৯ ইহা নিত্য পাঠ বা শ্রবণ 
করিলে মহাপাতকও বিনষ্ট হয়। যে পুরুষ এই অক্ষয় 
দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র নিত্য পাঠ করেন, তিনি অনুপম পরমপদ 
বিষুলোকে গমন করেন। যদি পাপিষ্ঠ ব্যক্তিও উক্ত মন্ত্র 
জপ কবে, মে পরম পদ প্রাপ্ত হয়; অতএব ধাহারা পূর্বতন 
আচার পঙ্গতি অবলম্বন করিয়! বাস্থদেবকে নিরম্তর চিত্তা 
বরেন, সেই মহাত্মাগণ যে বিষুখলোকে যাইবেন ইহাতে 
কিছুই সন্দেহ নাই ॥ ৩০-_-৩৩॥ 


সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। 





অইম 'অধ্যায়। 


শত.কহিলেন, হে দ্বিজগণ ! উ নমো নারাষণায় ইত্যাদি 
প্রকাৰ 'অষ্টাক্ষব ও দ্বাদশাক্ষর মন্ব পরমাত্বার অতি প্রিষ, 
আৰ নমঃ শিবায় এই যড়ক্ষর মন্ত্র মকল বেদে সারভূত 
সর্ধমসিদিপ্রদ । শিবতবায় এবং মহেশ্ববায় এই পঞ্চাক্ষর 
মন্্র্য মন্গলম্য। ন-স্তে শঙ্গবায় এই অপ্রাক্ষব মন্ত্র প্রধান 
পুরুষ ভগব'ন্‌ রুদ্রদেবের অতিপ্রিয়। ভগবান্‌ বিষ ব্রহ্গ। 
ইত্াদিদেবগণ দ্বিজগণ ও মুনিগণ ইঙ্ঠারা এ সকল মন্ত্র্ধারা 
জগতকারণ ব্রহ্মারও কারণ দেবদ্ধেব শঙ্ষবের আরাধনা করিয়া 
থকেন। মনীষিগণ ভগবান্‌ শিবকেই শঙ্কর দেবদেব কুদ্র ও 
উম্াপতি কহিয়া থাকেন । নমঃ শিবায় নমস্তে শঙ্করায় নমো 
মহেশ্বরায় নমে! রুদ্রায় নমঃ শিবতরায় এই স্বমাহাত্থ্য প্রকাশক 
প্রভুৰ পঞ্চমহামন্ত্র যে ব্রাহ্মণ ক্গণকাল জপ কবে, (সে ব্র্গ 
হত্যাদি পঞ্চ মহাপাতক হইতে বিমুক্ত হয়। পূর্বে 
ভুনামক নুর অধিকার তৃতীয় ত্রেতাষুগে পরমাত্মা 
ক্ষার মেখবাহননামক কলে ধুস্ধুমুকনামক এক ব্রাহ্মণ 
ছিলেন। কমলনয়ন দেবদেব জনার্দন মেঘরূপী হইয়া 
দেবদেব কৃত্তিধাসকে বহন করেন, সেই ঈশ্বরের অতিরিক্ত- 
ত'রে নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া রহিত হওয়ায় অতিগীড়িত 
হইয়া শিতিকণকে বিজ্ঞাপনপূর্ব্বক দেবদেব প্রভু বিষ রর 
উদ্দেশে অনন্তমনে তপস্তা করিয়াছিলেন, তদবা্ধ উল্রে কল্প 
মেঘবাহন নামে অভিহিত হইয়াছে । এ কলে কোন মুনির 
শাপে ধুদ্ধুমুকের ওরসে এক অতিহ্রাত্মা পুত্র জন্ম গ্রহণ 
করে। ধুদ্থুমূক কামী হইয়া নিজ ভার্ধ্যার সহিত রমণ 
করিয়া! অমাবন্তা-দিবাভাগে প্রথষ মুহূর্তে তাহাতে গর্ভশ্থাপন 
করেন, তখন. বিশল্যানায়ী' ধুদ্ধুমুকপত্রী গর্ভিনী হইয়া 
শনিহকর্তুর বীন্ষিত রুদ্র মৃহূর্তে অত্যায়াসে পুত্র প্রসব 


১৬৭ 


করেন | ১১৬1 তখন মিত্রাবকপনামক খবিতবয় উহাকে 
পিতা মান্ঠা ও নিজের রিষ্টে উৎপন্ন দেখিয়া ধুদ্ধুমূককে 
নির্জনে কহিয়াছিলেন,এই ত্বদীর তনয় অতি হুর স্বা হইবে; 
এবং ব্িষ্ঠ কহিয়াছিলেন, হে ধুক্ধুমুক ! তোমার পুল অতি 
নিকৃষ্ট ও অতি চুরাত্বা হইলেও কালে বৃহম্পতির, অনুগ্রহে 
পাপ হইতে মুক্ত হইবে। ধুক্থুমুক নিজ পুলের ঈদৃশ 
ব্যাপার শ্রবণে দুঃখিত হুইয়াও পুজন্নেহে তাহার জাত. 
কর্ধ্াদি স্বয়ং নির্ব্বাহ করিলেন ও নানাশাস্ত্র অধায়ন করাই- 
লেন। হে সুব্রতগণ! ধুদ্ধুমুকতনয় যথাবিধি অধীতশাক্ত 
হইয়া পরিণয় কার্ধ্য সম্পন্ন করত গুরুসেবাপরায়ণ হইল 
হে মুনিবরগণ| একদা ধুদ্ধুমুকতনয় মোহপ্রযুক্ত এক শৃড্র- 
নারী সন্দর্শনে কাশী হইয়া নিজ ভার্ধ্যার গ্চায় দিবারাত্র 
তাহাতে আসক্ত রহিল। তদবধি এ ছর্বুদি দ্বিজাধম শৃ্ার 
অনুরাগ বর্ানার্থ নিজধর্্ন পথ পরিত্যাগপুর্বক উহার সহিত 
এক শয্যায় শয়ন একাসনে উপবেশন ও মদ্য পরধ্যত্ত পান 
করিতে লাগিল। হে দ্বিজোন্তমগণ ! পরে উক্ত দ্বিজাধম 
কোন কারণে কুপিত হইয়া এ অকল্যাণী শুৃদ্রাকে নিধন 
করিলে শৃদ্রার ভ্রাতগণ উপস্থিত হইয়া হূর্বদ্ধি ধৌ্ুমুকের 
পিতা মাতা সুন্দরী ভার্ধ্যা ও শ্টটলকগণকে বিনাশ করিল। 
এইরূপে ধৌন্ধুমুকের কুলনিহত হইল। তদ্র্শনে রাজা 
শৃদ্রাব ভ্রাতা প্রভৃতিকে মবংশে নিধন করিলেন। অনন্তর 
ধোন্ধুমুক নানাদেশ পর্যাটন করিতে করিতে যদৃচ্ছা ক্রমে 
বৃহম্পতি খ্ষিধ্র আশ্রমসন্নিধানে উপস্থিচ হইলেন । অনজ্ঞর 
পূর্ব্বে দেবদেৰ মহেশ্ববের নিকট হইতে পাশুপত ব্রত লাভে 
শিবমন্ত্র জপপরায়ণ সেই মুনির দর্শন পাইলেন ॥ ১৭৯৭ ॥ 
ধৌন্ধুমুক তাহার নিকট হইতে পঞ্চাগর ও মড়ক্ষর রুদমন্ত 
লব্ধ হইয়া নমঃ শিবায় এই পঞ্চাঞ্গর মঙ্গ লশ্মসংখ্যক জপ 
কবিলেন এবং যথাবিধি দ্বাদশমাসিক কাদ-ব্রতের অনুষ্ঠান 
করিবার পর কালক্রমে মৃত্যু হইলে যমকর্তৃক শাস্মক্পানবিষয়ে 
পূজিত হুইয়! নিজপিতা! মাতা চারুহাসিনী পতিব্রতা ভার্ধযা 
ও শ্যালকদিগকে উদ্ধার কৰিলেন। তখন ইক্জাি দেব- 
গণেরও পুজ্য হইয| আত্মীঘপিগের সহিত বিমানে আরেহণ- 
পূর্বক শিবলোকে যাইয়া গণ।ধিপতা লাত করত কুদ্রদেবের 
প্রিয়পাত্র হইয়া তথায অবস্থান করিতে লাগিলেন 1১৯--৩২॥ 
এজন্ত অষ্টাক্ষর ও দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র অপেক্সা পঞ্চাঙ্গর 
মন্ত্রে কোটিগুণ ফল আছে এবিষয়ে কিছুমাত্র গদদেহ নাই। 
একাবণ যে ব্যক্তি পুর্বোজ বিধানে শক্তিবীজ সমন্থিত পর্থাক্ষর 
কুদ্রমন্ত্র নিত্য জপ কবে, মে পরমপদ লাভ করে। এই 
আপনাদিগকে সর্কোতম সার কথা কহিলাম; যে ব্যক্তি ইহা 
স্বয়ং পাঠ করে, শ্রধ করে বা ব্রাহ্মণগণকে শবণ করায় সে, 
রুদ্র পালিত সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রদ্ষলোকে গমন করে ॥ ৩৩--৩৬ | 


অষ্টম অধ্যায় সম্পূর্ণ। 





নবম অধধযায়। * 
গ্রধিগণ কহিলেন, পূর্কো দেবগণ স্বয়ং ব্রন্গা ও গুশংসিত- 
ক্রিঘ্ শরীক যে দিব্য পাগুপত-ব্রত করিয়ান্ধিলেন এবং এ 8 
পতিত ক্রান্ধণ ধৌন্মুকও যে পাশুপত .ব্রতাচরণ করিয়া 


১৬৮ 
লক্ষবার সেই মন্ত্র জপ করায়, পরমগতি লাভ করিয়াছে, 
সেই পাণশুপত-ব্রত কিরূপ এবং পরমেশ্বর শঙ্কর তেব পশু- 
পতিই ঝা কিরূপে? তাহা আমাদিগকে বলুন, এ বিষয়ে 
আমাদিগের অত্যন্ত কৌত্হল হইতেছে ॥ ১_-১৪ | 
হৃত কহিলেন, পুর্বে ব্রঙ্গতনয় মৃহাষশ! সনৎকুমার 
দেবদেব রুদের শপ হইতে মুক্ত হইয়া ঈাহারই গ্রপাদে 
দুষ্ট দেহ পরিত্যাগপুর্ধক মকুপ্রদেশ হইতে ভারতবর্ষে 
হমেরশদে শিলাদ-তনয় নন্দির নিকট সমাগত হন। 
উক্ত মুনিবর হার যথাবিধি পুজা করিয়া তৎসমীপে 
সর্ধোন্তম মোক্ষধন্মন বণ করেন। পুনরাক্ু প্রণাম করিয়া 
পাশুপত-ব্রতবিধি পুনঃপুনঃ জিজ্ঞাসা করনত কহিয়া- 
ছিলেন, হে প্রভো! দ্বেদেব পশুপতি কিরূপে, তাহা 
বিস্ত রপূর্ববক বলুন। কুষ্কদ্বৈপায়ন ব্যাস সেই মনৎকুমারের 
নিকট হইতেই এই সকল শ্রবণ করিয়াছিলেন; আমি 
ততংসন্নিধানেই অবগত হইয়া! আপনাদিগকে কহিতেছি। 
সনৎকুমার কহিযু।ছিলেন, হে প্রো ! দেব পশুপতি কিরূপ? 
ও কাহার! পণ্ড বলিয়া কীর্তিত হয়? এবং কীর্দুশ 
রজ্ছুতে উহারা বদ্ধ ও কিন্নপেই বা পুনবায় বন্ধনমুক্ত হয়, 
তাহা বলুন। শৈলাদ্দি কহিয়াছিলেন, হে সনৎকুমার ! 
তুমি নির্ধলাস্তঃকরণ অতি পবিত্র কদ্রতক্ত, তোমাকে 
ইহার তত্ব কহিতেছি, শ্রবণ কর॥ ৫---১১।॥ ব্রক্গা 
হইতে সুক্ষ কীট পধ্যন্ত সংসাব বশবস্ত্র ঘে কিছু 
স্থাবর জঙ্গমাত্মক, সকলই ধীমান দেবদেবের পশু বলিয়া 
কীর্তিত হয়, ভগবান্‌ রুদ্র উহাদিগের পতি বলিয়া পণু- 
পতি এই নামে অভিহিত হন। অনাদি অনস্ত অব্যয় 
পরমেশ্বর ভগবান্‌ বিষুণ পশুর ভ্ঠায় জীবগণকে মায়া 
রজ্জুতে বন্ধন করিতেছেন । [ কন্ঠ সেই প্রভু কুদ্ই জ্ঞান- 
যোগে সেবিত হইলে এ মায়াবজ্জুবদ্ধ জীবগণকে 
মুক্ত করেন, পরামাত্বা পরমেশ্বর শঙ্কর ব্যতীত আর 
কেহই বন্ধন বিমোচক নাই। চতুর্বংশতিতত্ব পরমেশ্বরের 
রজ্জুবূপে নির্দিষ্ট; একমাত্র ভগবান শিব জগৎকে 
চতুর্বিংশতি রজ্জু দ্বারা বধ করিতেছেন এবং এ দেবই 
জীবগণকর্তৃক আরাধিত হইয়া তাহাদের বন্ধন মোচন 
করেন। দশ ইন্দ্রিয়য় পাশ মনোবুদ্ধাহস্কারচিত্তরূপ 
অন্তঃকরণময় চার পাশ, শব্দাদি পঞ্চ গুণময় পঞ্চপাশ, 
ক্ষিত্যাদি পঞ্চ বিষয়ময় পঞ্চপাশ-_ভগবান্‌ এই চতু- 
্িংশতি প্রকার বন্ধনসাধন পাশ দ্বার! বিষয়াসন্ত জীবগণকে 
বন্ধন করিতেছেন। “ভজ ধাতু” সেবার্ক রূপে নির্দিষ্ট 
আছে বলিয়। ঈশ্বরের সেবা করিলেই তাহার ভক্ত হওধী 
যায় এবং পণ্ডিতের! এ, ঈশ্বর-সেবাকেই ভক্তি বলিয়া 
থাকেন। মহেশ্বর, ব্রহ্মাদি শৃশ্ম কীট পর্য্যন্ত সকলকেই 
সত্তাদি গুণময় পাশত্রয় দ্বারা বন্ধন করিয়া দ্বয়খ সদসৎকার্ধ্য 
করাইভেছেন। যদি পরমেশ্বর জীবগণকর্তৃক "দৃঢ় ভক্তি 
সহকারে পুভ্ধিত হন, তবে ,উহাদিগকে সদ্যই বন্ধন মুক্ত 
করেন, কুয়মনোবাক্য ও কার্য দ্বারা ঈশ্বরের ৬ .সাকেই 
॥ ভক্তি বলা যায়« ভক্তি সকল কার্য্যের হেতু বলিয়া পূর্বোক্ত 
চতুর্কিংশতি পাশের ছেদন" করিতে সমর্থ ॥ ১২২২৪ 
সভগবান্‌ সত্য সর্বসত ও ক্লনির্বচনীয়রূপবান্‌ এই প্রকার, 


লিঙ্গপূরাণ। 


শিবের গুসচিন্তাকেই মানস ভজন কহিয়া থাকে । পণ্ডিতগণ 
ওকারাদি জপকে বাচিক ও প্রাণায়ামাদি অনুষ্ঠানন্বে কায়িক 
ভজন কহিয়া থকেন। পাপ পুণ্যরূপ পাশ দ্বার! জীবগণের 
বন্ধন হয় এবং একমাত্র ভগবান্‌ পরমেশ্বর শিবই উক্ত বঙ্ধগন. 
বিমোচক সত্বাদি বিষয়, শব্াদিগুণ, বন্ধন-সাধন বলিয় পাশ. 
রূপে কীর্তিত হয়) প্রাণিগণ উহাতে বদ্ধ হইলে শিবতন্ি- 
বলে মুক্ত হয়। ক্রেশমম়ু পঞ্চপাশদ্বারা শঙ্কর পশুদিগকে 
বন্ধন করিয়। ভন্ভপুর্নক তাহাদিগের উপাসিত হইল 
বন্ধন হইতে মোচন করেন। অবিদ্যা অস্মিতা রাগ, দ্বেষ 
ও অভিনিবেশ এই পঞ্চবিপ ক্লেশকে পণ্ডিতের! রজ্জু কহিয! 
থাকেন। অনিদ্যাকে তম মোহ মহামোহ তামিআ ও 
অন্ধতামিআ্র এই পঞ্চ প্রকারে অবস্থিত কহিয়া থাকেন। 
হে মুনিবরগণ! প্রাণিগণ ও অবিদ্যাবদ্ধ হইলে শ্রীমান্‌ 
শিবই তাহার মোচন করেন, তত্ঠিন্ন অপর কেহই বিমোচক 
নাই। ষে'গপবায়ণ সাধুগণ আত্মভিম্ন দেহাদিতে আত্ম- 
বুদ্ধিরূপ অবিদ্যাকে তম স্ত্রীপুত্রাদিতে মমতারূপ 'অস্মিতাকে 
মোহ নিষয়ীদিরূপ মহামোহকে রাগ ইচ্ছাৰ ব্যাঘাত জনিত 
ক্রোধরূপত।মিত্রকে, দ্বেষ এবং মমতাম্পদ পুত্রাদি রক্ষণার্থ 
অন্ধতামিত্ররূপ মিথ্যাজ্ঞানকে অভিনিবেশ কহিয়! থাকেন। 
বিচক্ষণ পণ্ডতগণ তমেব অষ্ট প্রকার, মোহের অষ্টগ্রকাব 
মহামোহেব দশ প্রকার, তামিজের অষ্টাদশ প্রকার এবং 
অন্ধতামিশ্রের অষ্টাদশ প্রকাৰ নেদ নির্দিষ্ট করিয়াছেন 
॥২৩--৩৫॥ এ সর্ধান্তর্ষামী ভগবানেৰ ভূত ভবিষ্যৎ্*বস্তমান 
ত্রিকালেই অবিদা। রাগ বা ছেঁষেব সহিত কিছুই সম্বন্ 
নাই এবং মায়াতীত দেব পশুপতির কদাপি অভিনিবেশের 
সহিত সম্বন্ধ নাই এবং শ্রী অবিদ্যাতীত মঙ্গলদাতা সর্বশরণা 
পরমাত্ম] শিবের ত্রিকালের কোনকালেই পুণ্য পাপকারধ্য 
ও এ্রকাধ্যের পরিণাম দৈবের সহিত কিছুই সম্বন্ধ নাই। 
এ সচ্চিদানন্দরূগী পরাৎ্পর শঙ্তুকে বিনশ্বর সুখ দুঃখ 
আশ্রয় করিতে পারে না এবং এ ধীমান্‌ স্বয্ত মহাদেব 
কালব্রয়েই আশ্রয় কর্তৃক অস্পৃষ্ট থাকেন, সেইরূপ মৃত্যুরও 
মৃত্যুকূপী এ ভগবান্‌কে ত্রিকালবন্তাঁ কম সংস্কার ও তোগ 
হস্কণর আশ্রয় করিতে পাবে না ॥ ৩৬-৪৩॥ এ প্রধান 
পুকুষ তগবান্‌ পরমেশ্বর স্থাবর জঙ্গমাত্মক অখিল প্রপণ 
হইতে পৃথক ও শ্রেষ্ঠ এই লোকের জ্ঞান ও গ্রশবর্ষ্যের 
আপেক্ষিক আধিক্য দেখা যায, কিন্তু শিবেতে ঘষে 
জ্ঞানৈশ্বরধ্য অছে তাহা অপেক্ষা উহার আতিশয্য দৃষ্ট 
হয় না বলিয়! মনীষিগণ শিবকেই জর্ধাশ্রেষ্ঠ কহিয়া 
থাকেন ॥ ৪৪-_৪৫॥ প্রত্যেক ছদিপ্রারস্তে সমুৎপন্ন কাল 
বিনুশ্বর ব্রহ্মাদিগকে  শিবই শাস্তরচ়্ উপদেশ করিয়া 
থাকেন, অনাদি নিধন শিব খণ্ড কাল স্থায়ী সকল গুরুগণের 
গুরু পমেখ্বর নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল পরের । 
প্রতি অনুগ্রহার্থই সকল কার্ধ্যের কারণ হুইয়াছেন। পরমাস্বা 
শিবের গুকারুই বাচক অর্থাৎ উপাসনাকালে ভক্তগণ 
ক্ৃক ওঁকার শবদ্ধারা আহত হন এজস্ত শিবরুদ-প্রভৃতি 
শবের মধ্যে ওকাররূপী প্রণবকেই মনীষিগণ শ্রেষ্ঠ বলেন। ; 
প্রণববাচ্য পুর ধ্যান.কিংবা কেবলমাত্র প্র প্রপব জপ করিলে , 
ষে সিদ্ধি হয়, তাহা প্রণব ভিন্ন অন্ত মন্ত্র জপ করিলে পায় না 


ভত্তরস্ভাগ। 


ইহাতে সন্দেহ নাই। পূর্বে দেবদেব শঙ্কর ভক্তগণের প্রতি 
দয়াবান্ঃ হইয়া এই পরম পাশুপতযোগ ও পাশুপত- 
জ্ঞানতত্ত সধত্রে কহিয্বাছিলেন এবং যাজ্ঞবল্ত্য হুর্যোপদিই 
হইয়া গ্গতনয়াকে ইহা কহিয়াছিলেন। হে গার্সি! যাহারা 





১৬৯) 


শব্দাদিগুণচয়। ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাড়ৃতকে প্রসব 
করেন; * এবং মহাঁডৃত সকল শিবেব আজ্ছায় মিলি 
হইয়া ত্রচ্মাদি তণ পধ্যস্ত যাবদেহিগণের দেহচয় বিধান 
করিতেছে । নিখিল দেহে অন্তর্যামী বাঁলয়া প্রসিদ্ধ 


যোগপরায়ণ নহে তাহারা এ নাশশৃন্ত অপারমহিম বিরাট্-; প্রভু স্যস্ব আদেশে এ বুদ্িই যাবদর্থ নিশ্টয় কবে। 


রূপী শিবকে মুহাশ্চ্ধ্য রূপে নির্দেশ করে; কিন্ত যোগিগণ 


ূ 
ূ 


স্বভাব সিদ্ধ এশৃর্ধা এবং বিভূতিও তদীয় আজ্ঞায় হয়। 


*যোগবলে প্রত্যক্ষ করেন বলিয়া এইব্ূপ কহেন, শী শিবরূপী | সেই প্র্টর আজ্ঞায় অহঙ্কার মকল বিষযে মমতা জ্ঞান 


পবংব্ুহ্ধ দৈর্ঘ্যবহিত বক্তেতরবর্ণশালী, উহার উদ্ধীভাগ নাই) 
রূপ ন্শই, একাবণ নিত্যানন্দকূপী এবং উহার পরস গন্ধ 
স্পর্শ কাহাবই বোধগমা নহে। উনি বাক্য ও মনেব অগো- 
চর এবং শব্দ ও দাাহিকা শক্তি শুন্য অন্য প্রমাণ শূন্য সর্ব- 
নুখদ। যী, উষ্ীব নাম গোত্র জবা মবণ ব্যাধি কিছুই নাই শী 
ওকাব শব্দ প্রতিপাদ্য মোক্ষপ পরংব্রহ্ম হধামমন হইলেও 
অনাচ্ছাদিত এবং পূর্বাপর ভাগ বহির্দেশ ও অন্ত বিরহিত 
ব্রহ্ম মকল কার্যের মসাক্ষীরূপে অবস্থিত হইঘ়1ও কোন 
কার্ধ্যেপই "সংস্পর্শে থাকিতেছেন না ॥ ৪৬-:৫৩| যে 
পু্ষেব শিবোক্ত উদ্ণম এই পাশুপত ষোগই প্রয়োজনীষ, 
সে গূর্বোন্ত পরংব্রক্গকে অবগত হইয়া অস্ত্রকালে ত্র 
প্রহৃতেই লীন হয়। উত্রহ্দম তোমার অন্তরেও আছেন; 
তুমি গরন হইতেও বেগশালী ইন্জরিয়নায়ক মনকে বিষয়া- 
স্তর হইতে নিরে!ধ কৰ্য়া ওকারকে প্রদীপ করিয়া এর অতি 
শৃশ্ষ ভ[্দিপুক্টষ অন্তর্ধামী ভগবানের অন্বেষণ কর। কি 
হেতু মিথত1 বাগাড়ম্বর করিয়া কলহ করিতেছু ? কিছুই ভয়ের 
কারণ কি দেখিতেছি না; "দেহস্থ শম্তুকে অবলোকন কর, 
কেন বৃথা দ্বৈতাদি জ্ঞানজনিত মোহাদ্ধকা রভ্রমণ কবিতেছ ? 
মুমুক্ষু ব্যক্তি এই মুনিগণ উদ্দেশে শিবভাষিত অর্থ পশ্তিত- 
গণ সমিধানে বিচার কবি] পরে আত্মস্বরূপকে পঞ্চধ| বিভক্ত 
না কবিষা আত্মন্বরূপে মুক্তিলাভ করিবে ॥ ৫৪-_৫৬ ॥ 
নবম অধ্যায় সমাপ্ত । 





দশন অধায়। 

সনতকুমার কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ত নন্দিকেশর ! 
আপনি মহাদেবের প্রধান ভক্ত) এক্ষণে পুনরায় তাহার 
মহিমা বর্ণন করুন| শৈলাদি কহিলেন, হে সনতকুমার! 
পরমেশ্বব মহাদেবের মহিম! মংক্ষেপে তোমাকে কহিতেছি 
শ্রবণ কর। ঈশ্বরের প্রক্কৃতি বন্ধ নাই, বুদ্ধিবন্ধ নাই, অহঙ্কার 
বন্ধ, চিন্তবন্ধ, 'মনোবন্ধ কিছুই নাই। উহ্বার চক্ষুঃশ্রোত্র 
দ্রাণ জিহ্বা বা ত্বক এই সমস্ত দ্বারা বন্ধও কদাপি হয় না 
এবং বাক পাপি পাদ পায়ুপম্ম ও শবাদি পঞ্চভৃত দ্বারাও 
বন্ধন নাই। তত্ববেত্তা মুন্গণ ঈশ্বরকে নিত্য শুদ্ধস্বতাঁর 
নিত্য প্রনুদ্ধ নিতামুক্ত বলিয়া নির্দেশ করেন। কনাদি 
অনস্ত পরমেচী পুরুষ শিবের আদেশে প্রক্লতিদেবী বুদ্ধিকে 

২পাদন করেন, তাহারই আদেশে এ বুদ্ধি অহঙ্কারকে 
প্রসব করেন। দেবগণমধ্যেও অন্তর্ধার্মী রূপে প্রসিদ্ধ 





ূ 
ূ 


করিয়া দেয় এবং উহ্ারই আদেশে চিন্ম জীবগণের 


পূর্বাপর স্মর] কনিয়া দেষ। মন সঙ্গল্ল করিয়া দেয়। তাহ।বই 
সামধ্যে শোর শ্রবণ কবায়, তগিল্দিয স্পর্শ অনভব 
করিয়! দেয়, পরমেঠী শিবেরই আদেশে বাগজিয় ৭াকৃ 
প্রয়োগ করিয়া থাকে, কাপি গ্রহণাদি কবেন না এবং 
হস্ত যানং দেহে ডব্যাদি সংগ্রহ কবেন? কিন্ত কখন 
গমনাদ কাধ্যের অনুষ্ঠান করেন নাও মেই বিধাতাব 
আদেশেই সকল জীবের চরণ বিহার করে ধনাদি কধা 
করে না। এ পবমেশ্ববের শামনে উত্পন্ন যাবৎ জীব্বেই 
পাষু পুরীষাদি উত্মর্গ করে কখন বাকা উচ্চারণ কবে 
না এবং সকল জীবগণের উপস্থ প্রভু পরমেশবরেৰ 
আদেশে নিত্য আনন্দ অনুভব করে॥ ১--২০॥ সেই 
সর্ধভূতেশ্রর শিবেব আদেশে আকাশ, সন্দদা অপণ 
ভূতগণকে অনস্ত অবকাশ দান করেন। বাযুণ্ড তাঁত।? 
আদেশে প্রাণাদি পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া সকল প্রণীন 
শরীরধাবণ করিতেছেন, অপ্তস্কন্ধগত হইয়া আবহাদিভেদে 
বিভন্ত নিজশনীর দ্বারা লোক যাত্রা সম্পাদন করিতেছেন 
এবং পরমেশ্বরেরই আদেশে নাগাদি পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া 
লোকের শবীরে অবস্থান করিতেছেন। অগ্রি, মহাদেবের 
আঙ্ছায় কব্যভোজী দ্েবগণের হব্য ও কব্য বহন করিধা 
চরু প্রভৃতির পাকসাধন করিতেছে এবং উ/হারই শাসনে 
সর্বদা দেছিগণের উদরশ্থ হইয়া অক্নাদি আহারীয় "ব্য 
সকল শাক করিতেছেন। তাহার আজ্ঞায় জল সমস্য 
প্রাণীর প্রণ র্ষা করিতেছে এবং তদ।জ্ঞা সকলের 
অনজ্ষনীয় বিবেচনায় ত্াহারই, আদেশে সর্দপ্রসবিনী 
তগবতী পৃথিবীও চরাচর বিশ্ব ধারণ করিতেছেন। দেবদেব 
ইজ্জ তদাজ্ঞাথ বিশ্ব পালন করিহেছেন। ধর্খরজ দম 
তাহারই আদেশে জীবিত জীবকে নানা রোগ দারা ও 
মৃত জীবকে অসংখ্য যাতনা প্রদানে সর্বদাই গীড়া দিতে- 
ছেন। ভগবান্‌ বিষুঃও ত্টাহারই আক্ডায় ব্রহ্মাণ্ডের 
মধ্যস্থিত হইয়া দেবগণের রঙ্গা, অন্ুরগণের নিধন ও 
অধ্ধ্ম্িকদিগের বিনাশ করিতেছেন । বধরুণদেব শিবশাসনে 
জগতকে জলদানে পরিডপ্ত করিতেছেন ও অনুরদিগকে 
পাশবদ্ধ করিয়া জলমগ্ন করিতেছেন । ধনাধিপ বুবের শিবের 
আক্ায় সকল প্রাণীর স্ব ৰ পুণ্যান্থরূপ ধনদান করিতেছেন 
এবং শুর্ধ্যদেবও এ নিত্য সত্যরূপী পরমাত্মাব আম্তাতেই 
নিজ উদয়ান্তদ্ধারা কাল 'বিধান করিকছেন। মৃত্যুরও 
মৃত্যুরূপী এঁ শিবের আজ্ঞায় কলাময় হুধাংশুদেবও নিজ- 


পরমেী ভগবান্‌ স্বয়ভু শিবের আদেশেই অহঙ্কার । কিরণ দ্বারা পুষ্প ওষধি ও সকল জীবকেই অচ্হলাদিত 


বয়, একাদশ ইক্িয় ও শবাদি তম্মাত্র সকলকে 
উৎপাদন করেন এবং ধ্ী-প্রতু মহাদেবের আদেশেই 


ূ 


করিতেছেন 1 ২১--৩৪ ॥ আদিত্য বনু কি ও মরুদগণ ॥ 
অস্থিনীকুমারঘয় ও অন্ঠান্ত সকল দেবতাই শিবের 


১৭০ লিঙ্গপুরাণ। 


আজ্ঞাচুসারে কার্ধ্য করেন গন্বধর্ধ সিদ্ধ সাধ্য চারণ যক্ষ দেবী ব্রিনয়নপ্রিয়া খ্যাতি। ভগবান রুদ্র মরীচি ও 
রঙ্গ ও পিশাচ ইহারা সকলেই এ বিধির আদেশ- | শিবা তৎপ্রিয়া সম্ভুতি। পরমেশ্বর শুকাচাধ্য পূরমেশ্বরী 
বস্তা গ্রহ নক্ষত্র তারা বেদ যজ্ঞ তপস্তা খধিগণ | শুক্রজার়া রুচিরা। গঙ্গাধর অন্গিরা উমা সাক্ষাৎ 
কব্যচ্তোজি পিতৃগণ সমুদ্র, পর্র্ধত, নদনদী, কানন, সরোবর, | ম্মৃতি। শশিশেখর পুলস্ত্য পিনাকিজায়! শ্রীতি। ত্রিপুর্বারি 
সকলেই শিবের আজ্ঞাবহ । কলা কাষ্টা নিমেষ মুহূর্ত | পুলহ এবং মৃত্যুরও মৃত্যুূগী দেবের প্রেন্বসী গৌরীই 
দিবস, রাত্রি, গ্ুৃতু, বৎসর, পক্ষ, মাস, যুগ, মন্স্তর পর পরার্ধ | দয়া। দেব দক্ষষজ্ঞহস্তাই ক্রতু উহ্থীর পত্তী সম্গতি। ত্রিনয়ন 
প্রভৃতি কালবিশেষ সকলই ওঁ ভগবানের শাসনে অবস্থান : অত্রি, উমা অত্রিপত্থী অনুহথয়া । মহেশ্বর ব্িষ্ঠ) উমা বৃদ্ধা 
করিতেছে এবং বিদ্যাধরাদি অষ্টবিধ দেবযোনি পঞ্চবিধ | উর্জ্জা। শঙ্কর পুরুষগণ, মহেশ্বরীসকল স্ত্রীগণ; এমন কি 
তির্ধ্যকৃষোনি মনুষ্যজ[তি ও চতুর্দশ সদৃযোনি সম্পন্ন জীবগণ | ব্রহ্মাণ্ডে যে কিছু পুংলিঙ্গ শব্দবাচ্য, তৎ্সমুদ্ায় ভগবান্‌ কু 


'ধীমান্‌ দেবদেবের শাসনে অবন্থান করিতেছে । চতুর্দশ | ও যে কিছু স্ত্রীলি্গ শব্দ বাচ্য তৎসমুদায়ই ভগবতী গৌরীর 


ভুবনে অবস্থিত জীবগণ ও প্রভু সর্ধশ্বরের আজ্ঞাবন্তী | অংশ। স্ত্রী পুরুষ সকলই ত্র উভয়ের বিভূতি; সমস্ত পদার্থ 
রহিয়াছে । সকল ভুবন পাতাল ও ব্রক্গা বিষুঃ সমেত | শক্তিই দেবী বিশ্বেশ্বরী ও ধে কিছু শক্তিমান পদার্থ নকলই 
জলাদি আববণযুক্ত বর্তমান ও উৎপদ্যমান যাবৎ ব্রহ্ষাণ্ডই ৷ মহেশ্বর। জীবগণের শরীরস্থিত অষ্ট প্রকৃতি ও অষ্রবিকৃতি। 
শিবের আজ্ঞ| প্রীতিপালন করিতেছে। ্ররূপ বহুলপদার্থ-: প্রী দেবীর মুর্তিবিশেষ এবং যেরূপ এক অগ্নিতে অসংখ্য 
সমন্বিত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড উত্পন্ন হইয়া শিবাজ্ঞা প্রতিপালন স্লিম পবিঘৃষ্ট হয়, তদ্রুপ একমাত্র যুগলরূপী ভগবান্‌ 
করিয়া লয়প্রাপ্ত হইয়াছে এবং অসংখ্য বন্ধা্ড স্বীয় অসংখ্য ৃ শিবই যাবৎ জীবরূপে অবস্থান করিতেছেন । - শরীরিগণের 
উত্তম উত্তম বস্ত ও জলাদি আবরণের সহিত উৎপন্ন হইয়া | শরীরচয় গৌরীর রূপমাত্র ও শরীরিগণ স্বয়ং শঙ্করের অংশ- 
শিবাজ্ঞ| প্রতিপালন করিবে ॥ ৩৫-_৪০ ॥ রূপে অবস্থিত। জগতে যে কিছু শ্রোতব্য, তৎসকলই 
দশম অধ্যায় সমাপ্ত । | উমার রূপ ও দ্রেব মহেশ্বর শ্রোতারূপে অবস্থিত, ভগবান্‌ 
বিষয়ের ভোক্তা ও ভগবতী যাবদ্বিষয়রূপে অবস্থিত ' 
শঙ্করপ্রিয়া যাবৎআফ্ব্যবস্ত ও দেই বিশ্বরূপ দেব চজ্শেখ। 
একাদশ অধ্ায়। রষ্টা। জগদীশ্বরী প্রপঞ্চরূপ দৃশ্ঠাবস্ব, কিন্ত সেই শশিশেখর 
সনংকুমার কহিলেন, হে গণাধিপতে! আপনি । দেব বিশ্বেশ্বরই একমাত্র দরষ্টা। যাবত্রস ও ঘে কিছু ভ্রাণ 
তত্ববিদূগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এজন্য পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত | যোগ্য পদার্থ সকলই উমার দ্ধূপ এবং জগণদীশ্বর শব 
হইয়াছেন। এক্ষণে সেই পরমেশ্বর শিবের ও পবমেশ্বরী র রমাস্থাদক ও প্রাতা। যাহা কিছু বিচার্ধ্যবন্ত সকলই 
ছর্গার রীশ্বর্ধ্য আমার নিকট বর্ণন করুন। নন্দিকেশ্বর | মহাদেনী মহেশ্বরী ও ত্র বিশ্বরূপ মহাদেব একমাত্র বিচারক। 
কহিলেন, হে যোগিবর সনতকুমার! তুমি ত্রহ্মাৰ পুত্র, । বোদ্ধব্য যাবৎ বন্ত তঝ।নী ও সেই তগবান্‌ চক্রশেখরই 
তোম।কে এ শিব ও শিবার বিভূতি কাঁহতেছি শ্রবণ কর। । একমাত্র বোদ্ধা॥ ১৩০ ॥ দেবী উমা দেবী রূপিণ 
পণ্ডিতগণ, এ পরমাত্মা শিবকে কল্যাণমধ় ও শিবাকে ও শঙ্কর লিঙ্গবপ, স্ুরাস্থরগণ সযত্বে বেদীতে লিঙ্গের 
কল্যাণময্ীরূপে কহিয়া থাকেন। পণ্ডিতগণ শিৎকে ঈশ্বর ] প্রতিষ্ঠা করিয়া পুজা করেন। যে যে পদার্থ পুরুষ চিহ্ন 
ও গোঁণীকে মায়া বলিয়া থাকেন। ছ্বিজগণ শিবকে পুরুষ ; তৎসমুদায় শিবের ও যে যে পদার্থ স্ত্রীচিহ্ছুক তৎসমুদয 
ও শিবাকে প্রকতিরূপে কহিষা থাকেন । শসু,_ শন্বার্থ- গৌরীব অংশ; জ্ঞানের বিষয়ীভূত স্বর্গ মর্ত্য পাতাল 
শিবা”_শবদ। এ অঙ্গ শিব-দিবস ও শিবা.__রাত্রি। মহাদেব | ্বব্বপ যাবৎ ব্রহ্ধ! উমান্গরূপ একমাত্র দেব মহেশ্বরই জ্ঞাতা! 
যজ্ৰ, কুদ্র'পলী যজ্ঞের দক্ষিণা । দেব শঙ্ষর আকাশ, দেবী | দেবী ত্রিপুরারিপ্রিয়! লিঙগদেহস্বরূপ ও তগবান্‌ অন্ধকদ্াতী 
শঙ্করী পৃথিবী । তগবান্‌ কদ্র সমুদ্র, নগেক্্রনন্দিনী সমুদ্রের | জীবরূপী ; ধাহাব রাজ্যে লোকে শিবলিঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া 
বেলা । দেব শৃলপাণি বৃক্ষ উহার প্রেপরসী তদাশ্রিতা লতা । | অন্তদেবতার যাগ করে, সেই রাজ্য স্বদেশে বাসী যাবৎ 
হর ব্রহ্মা ও তাহার অর্দাঙ্গরূপিণী শিবা সাবিত্রী। মহেখর | লোকের সহিত রৌরব গ্রমন করে। যেরাজা শিবভঞ্ত 
বিষ, পরমেশ্বরী ভবানী লক্ষ্মী। মহাদেব ইন্জ, ও গিরিরাজ- | না হইয়া অন্তদেবের ভক্ত হয়, নিজপতি পরিত্যাগ করিয়া 
হুহিতা শচী। কদ্র স্বয়খ অগ্নি উষ্নার অর্দাক্সরূপিণী দেবী | উপপতি ভজন করিলে যুবতির যাদৃশগতি হয়, তাহার ও 
স্বাহা। দেব ত্র্যম্বক যম ও গিরিকন্তা তাহার পত্ী। | সেইরূপ অধোগতি হয়। এই জগতে ব্রহ্গািদেবগণ 
তগবান্‌ রুদ্র বর্ষণ ভগবতী'গৌরী বরুণ ভারা সর্ব্বার্থনায়িনী। ; পরশ্শৈরধ্যশালী রাজগণ মানবগণ ও মুনিগণ সকলেই শিব. 
চন্রশেধর বায়ু, ভবানী বায়ুপত্বী শিবা । দেব চক্রশেখর ঘক্ষ- | লিঙ্গের*পুজা করিয়া থাকেন। ভগবান্‌ বিষ্ণও ত্র 
রাজ কুবের দেবী শিবা তাহার পত্রী ধদ্ধি। শশিভৃষণ স্বয়ং | রাবণকে সটৈম্ভে বিনাশ করিয়া সমুদ্রতীরে ভক্তিযোগে 
শলী, কদ্রানী তংপ্রিয়া রোহিনী.। শিব স্বয়ং হুর্ধ্য দেবী | বথাবিধি শিবলিঙ্গ সংস্থাপন করিয়া মহাপাতক, অপনোর্দ 
উমা তাহার প্রেয়সী হুবর্চনা। দেব ত্রিপুরারি কার্তিক | করিয়াছিলেন। লোক সহশ্র সহ্র পাপাচরণ বা৷ শত ্রাঙ্গ' 
হরপ্রিয়াৎ তৎপত্বী দেবসেন!। দেব মহেশ্বর দক্ষ, দেবী | বধ করিয়া যি ধ্যান যোগে কুড্রকে জাশ্রয় করে, তাহা 
উমা প্রহৃতি। * শ্ডু পুরুষ নামক মন্ ও শিবপ্রিয়া শতরূপা। | সে নিঃসন্দেহে পূর্বোক্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। সণ 
পরহমশ্বর রুচি, ভবানী আকৃতি। দেব ত্রিপুরার ভূ | লোকই লিঙ্গমত্ধ ও লিজেতেই অবস্থিত আছে একারপ মুর 
৫ তি 


সোপ 








সি পপর. শা ীীশ্কীাশ্ীাটী 


উত্ভরভাগ | 


ব্যক্তিও শিবলিক্কের অর্চনা করিবে। অতএব সকল আকারে 


অবস্থিত শিব ও শিবা উভয়কে শুভাকাজ্ণী মানবের সর্বদা 
পুজা করিবে নমস্কার করিবে ও চিন্তা করিবে ॥ ৩১_-৪১॥ 


একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 





*.. দ্াদশ অধায়। 


* সনৎকুমার কহিলেন, হে মহামতে গণাধিপ। বিশ্বরূপ 
মহাত্মা দেব শঙ্করের অষ্টমুর্তি কিকি তাহা আমাকে বলুন। 
নন্দিকেশ্বর কহিলেন, হে কমলযোনি-তনয় সনতকুমার ! 
আমি তোমাকে বিশ্ব্ূপ উমাপতির মহিম! কহিতেছি শ্রবণ 
কর। ভুমি জল অগ্নি বায়ু আকাশ হর্ধ্য যজমান এবং 
চঞ্র, পরমাত্মা শিবের এই অষ্টমূর্তি। কেহ কেহ আকাশ, 
জীব, চক্র, অগ্নি, ুধধ্, জল, ভূমি এবং বায়ু এইরূপ ত্রমে 
দেবদেবের অষ্টমূর্তি কীর্তন করেন। একারণ একমাত্র 
হ্ধ্য মপী ' মহাত্মা অগ্নিহোত্রাদি দ্বারা পূজিত হইলে 
তদংশভৃত সকল দেবতাই তৃপ্ত হন। যেরূপ রূক্ষের মূলদেশে 
সেক করিলে তাহার শাখা উপশাথ| বর্ধিত হয়, তদ্দেপ 
তাহার পৃজায় তদংশভূত সকলেই পুজিত হন। শিবের 
ধ্যরূপ মূর্তি দ্বাদশ প্রকার এবং উহ্াসরর্বদেবম্ ও যাগার্ 


বলিয়া! মুনিগণ উহারই যাগ করেন। খরহুর্ধ্যরূপী শিবের অমৃত. 


সংজ্ঞক এককল] আছে, তাহা! সর্বজীবের সঞ্ভীবনী বলিয়া 
জগতে তাহা সর্ধদা (গীত হইয়া থাকে )। এ হৃর্ধযরূগী 
ূর্জটির চক্রসংজ্ঞক কিরণ আছে, তাহারা ওষবি সমূহেৰ 
সপর্দনার্থ হ্মিবৃষ্টি করিয়া থাকে । এ হ্রধ্যরগী শঙ্তুর শুরু 
ংজ্ঞক রশি আছে, তদ্বার| জগতে ধান্তাদি শস্ত পরুতার 
হেতু উত্তাপ জন্মে, ই্রত্ূর্ধ্যাত্বক শিবের হরিকেশ নামক 
কিরণ আছে, তাহা গ্রহনক্ষত্রাদির তেজঃগ্রদ বলিয়া প্রসিদ্ধ 
আছে এবং এ শুর্ধ্যরূপী পরমেশ্বরের বিশ্বকর্মা নামক কিরণ 
এধগ্রহের তেজের পোষক বলিয় খ্যাত আছে ও বিশ্বব্যচ 
শামক কিরণ শুক্রগ্রহের পোষক বলিয়া খ্যাত আছে ॥১__১৩। 
এবং এ হ্ৃরধ্যরূপী শৃলপাণির সংযদ্বস্রনামক যে কিরণ 
আছে, তাহা মঙ্গলগ্রহের কান্তি পুর্টি করে! মেই হৃর্ধয- 
ব্ূপী শিবের অর্ধ্াবন্থ নামে রঞ্মি বৃহস্পতির পুষ্টিমাধন 
করে। উহার স্বরাট নামে বিখ্যাত রশ্থি শনিগ্রহের 
পু্টিমাধন করে। এ হৃর্রূগী বিশ্বধোনি দেব উমাপতির 
ইযুয়ানামক রশি সব্র্বদা চন্্রকে পরিপুষ্ট করে ॥ ১৪--১৭ | 
জগদৃগুক্ কালাম্তক শঙ্করের নিধিল শান্ত কিবণ- 
সাপের প্রকৃতিরূপিণী চন্দ্রনামক মূর্তি যাবৎ শরীরি- 
গণের শ্রেষ্ঠ ধাতু শুক্রর্ূপে অবস্থান ক্রন। & মুর্তি 
শরীরিগণের মনেতেও অবস্থান করেন। দেব শুর 


, ষোড়শকলারূপে বিভিন্ন ও চক্র মূর্তি যাবৎ জীবের দেহে 


অবস্থান করিতেছেন এবং জর্ধনিয়স্তা দেবদেবের এ মুর্তি 
অনৃতন্বারা সর্ব! দেব ও পিতৃগণের পুষ্টিসাধন করেন; 
'উত্রমুর্তি দেহিগণের দেহওদ্ধির অস্ত রস সঞ্চার দ্বারা 
ওষধি সমুহ পরিবর্ধন করেন। ভবানীকেই এ মূর্তি 
বলিয়া বিবেচনা! করিবে। 'উমাপতির এ চত্ররূপ শরীর, 
ব্ ত্যুঙ্গা ও ভীবখণের . প্রভুরুপে প্রসিদ্ধ। ভগবানের 


১৭১. 


এ মূর্তিই জলগতি ও ওষধিনাধ বলিয়। বিধাত। আত্মা. 
নাস্ব-বিধেকিগণ ধাহার অস্তিত্ব স্থির করিয়াছেন, সেই 
হিরগ্ময় দেবকে চক্ষুরাদি ইত্জিয় সকলেরও তদধিষ্ঠাতৃদেব- 
গণের মার্গাতীত & চত্তরূপী প্রভূ শিব সকলের অস্ত্রে 
আত্বরূপে অবস্থিত আছেন, এইরূপ বোধ হইলে জগৎ. 
রক্ষিকা মায়া অন্তহিতা হয় এবং উহার হজমানমূততি 
দিবারাত্বি হব্যদানে দেবগণের ও কব্যদানে পিতগণের 
পুষ্টিসাধন করেন ও উনিই আহৃতি সঞ্জাত বৃষ্িদ্বারা শস্যাদি 
সকল উৎপাদন করেন ইহা স্পষ্ট প্রসিদ্ধ আছে। যাহা 
তগবতীর অস্তরে প্রাণের সহিত একত্র অবশ্থিতা $ ভগ. 
বান্‌ উমাপতির প্রধানা জলমহী মূর্তি বরহ্ষাণ্ডের অস্তরে 
বহিদ্দেশে ও জীবগণের শরীরে জলরূপে অংস্থান করেন 
এবং নদনদী ও সমুদ্রে এ সর্বব্যাপিনী পরমা মুত্তির সাঙ্গাৎ 
দর্শন সর্বাদাই লাভ করা যায় ও খ্রণপবিত্র মুর্তি সকল 
জীবের জীবন রক্ষা করিতেছেন ॥ ১৮__৩২।॥ শস্ভুর যে 
মুর্তি -অগ্রিতে অবন্থিতা, সেই পরমপুজনীষা। ঈশ্বরী 
অপরিমূর্তি বরক্গাপ্ডের অন্তরে ও বহির্দেশে এবং যজ্ঞসমূহের 
শরীরে অবশ্থ(ন করেন ও জীবগণের কুশলার্থে শরীরে জ$- 
রাষ্মিরূপে অনস্থিতা আছেন। ও মূর্তির একোনপঞ%শৎ ভেদ 
আছে ইহা বেদবিদৃগণ কহিয়া থ।কেন। উহার যক্জাত্মবক 
মুর্তি ব্রাহ্মণগণকর্ক দেবতোদ্দেশে ও পিহুলোকোদ্দেশে 
যথাক্রমে ইম়ুমান হব্য ও কব্যরূপ দ্রবাজাত তীহাদিগের 
নিকট বহন করেন এবং শস্তু পূর্কে।ক্ত অগ্রিরূপ দেহকে 
বেদশাস্তজ্ঞের সর্বাবেদময় কহেন ও তাহাতে যথাবিধি যাগ 
কৰেন এবং শিবের বামুমূর্তি ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে ও বহির্দেশে 
অবস্থিত আছেন ও জীনগণের শরীরে প্রাণাদি পঞ্চনাগ 
কুষ্দাদি পঞ্চ ও আবহাদি পথকৃকূপে অবস্থ।ন করেন। 
প্রভুর আকাশমৃর্তি ত্রহ্ম।ণ্ডের মধ্যে বছির্দেশে ও জীবগণের 
শরীরে মর্ধত্রই অবস্থান করেন, এবং ব্রাঙ্গণগণের মুখ্য 
দেবতান্ষরূপ৷ শল্তু বিশ্বস্তরা মুর্তি স্থাবর ভগমাত্মক অথিল 
বিশ্কে ধারণ করিতেছেন। এ চরাচরদ্থিত জীবগণের শরীর 
শিবের পূর্তি দ্বারাই নির্দিত হয়। ধীমান দেবদের 
মহাদেবের পঞ্চভূৃত, হুর্ধ/, চক্র, ও আত্মা এই জাটটা মুর্তি 
ইহা মূনিগণ কহিয়া থাকেন এবং আ.্মা তাহার অষ্টমী ূর্তি 
উহার পংজ্ঞা জমান । উনিই সকল ম্ছাবরজঙ্গমের শরীরে 
অবস্থান করেন। মুনিগণ দখক্ষিত ব্রাহ্মণকেই আত্ম! কহিয়া 
থাকেন, উহাই মঙ্জলদাতা শিবের যজমানাথ্যা মুর্তি । এক্ষণে 
মঙ্গলাকাজ্ৰী মানবগণকর্তৃক সঘতে সর্বদা মঙ্গলের একমাত্র 
হেহু এই 'অষ্টশিবমুর্তির বন্দনা বর্তৃব্য ॥ ৩৩--৪৬ ॥ 


ঘাদশ অধ্যায় সমাগত । 


প্রয়োদশ অধায়। 


সনৎকুমার কহিলেন) নন্দিন! পুনরায় উমাপতি শিবের 
অষ্টমূর্তির মহিমা আমাকে বলুন। নন্দিকেন্বর কহিলেন, 
হে সনৎকুমার ! সর্বব্যাপী পরমাত্ব! দেব উম্বাপন্তির অষ্ট- 
মূর্তির মহিষা তোমাকে কহিতেছি শ্রবপণকর। সর্ধশান্ 
পারদশনি পণ্ডিতগণ নিখিল প্রপঞ্চের জ্ই! শিবকে বিশ্বত্তর- 
র্‌ . 


১৭১ ৃ  লিঙ্গপুরাণ। 


রূপী শর্বধনামে নির্দেশ করেন। সেই বিশ্বস্তর পরমাত্ম] জগতে ঘদ্দি যেকোন জীবের প্রতি অনুগ্রহ করা হয়, তবে 
শর্বরবের বিকেশী নায়ী পদ্বী ও মঙ্গল উহার পুত্র । * বেদবক্তা- | তাহা দ্বারাই অষ্টমূর্তি মহেশের আরাধনা হয় এবং যদি 
গ্ণ তগবানৃকে ভবনামে কীর্তন করিয়া থাকেন এবং শ্রী | যে কোন লোকের প্রতি নির্দয় হইয়! নিগ্রহ করা হয়, তবে 
জগতের জীবন সাধন জলরূগী পরমাত্মাদেব ভবের জায়া তাহ! এ তগবান্‌ অষ্টমূর্তিরই নিগ্রহ কর! হয়। জগতে 
উমা ও পুত্র শুকু। জগতের একমাত্র রক্ষিতা ও ব্রহ্ষাগুব্যাগী | ষদি কোন লোকের প্রতি অবজ্ঞা করা হয়, তবে তাহা 
ক বহিচরূপী তগবানূ পণ্ডিতগণকর্তৃক পশুপতি নামে কীর্তিত | অষ্টমুর্তি মহেশের অবজ্ঞা করা হয় এবং যদি কোন লোককে 
হন এবং প্র অগ্নিকূপী পরমায্মাব প্রিত্রতমা পত্বী স্বাহা | অভয় দান করা হয়, তবে তাহাতেই নিশ্চয় অষটুর্তিব 
ও ভগবান্‌ ষণ্ম খ পুলরূপে কীর্তিত হন। নিখিল ভুবনব্যাপী | আরাধনা করা হয়। কারণ সকল যে কোন ব্যক্থির 
ও সকপ দেশ্গণের জীবনধারণের একমাত্র উপর ্ বায়ুরূপী । উপকার ও অভয়দান করায় দেব অষ্টমূর্তিরই আরাধনা 
দেবকে পণ্ডিতেরা ঈশান নামে নির্দেশ করেন ও এ জগৎ- ; করা হয় এবৎ মুনিবরগণ সকশ্ের প্রতি উপকার কৰা ও 
কর্তা পবনমুর্তি দেব ঈশানের পত্বী শিবাঁও নিখিল চপ্লাচরের | সকলের প্রতি দয়া করা দেব অষ্টমুর্তির পরম পুজারূপে 
সর্ববাভীষ্টপাতা মনোবেগে তনয়ূপে কীর্তিত হয়। ভগবানের : নির্দেশ করেন। তুমি পরম জ্ঞানী, অতএব শিবের পরম 
আকাশমুত্তি ভীমন্টুমে নির্দিষ্ট এব এ মহামহিম গগনরূগী | রাধন।ভিলাষী হইয়া অপর দেহিগণের প্রতি সর্কাদা দয়াবান্‌ 
ভীমদেবের দশপ্িককে দেবী ও স্বর্ণকে পুত্ররপে নির্দেশ । হইয়া অভয় প্রদান করিবে ॥ ৩১৩৭ ॥ 

করেন। সকলের অভীষ্টপূরক শুর্ধ্যরূপী .এঁ ভগ্বান্কে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 

ভোগ ও মুক্তির্দাতা কুদ্রৰপে নির্দেশ করেন এবং ভক্তদিগের 
প্রতি ভক্তিদাতা সৃরধ্যমূর্তি রুদ্রের দেবী মুবর্চলা এবং যাবৎ- ৫ 

সন্দরপদার্থের প্রক্কতিরপে বিখ্যাত শনৈশ্চর তনয় এবং চতুর্দশ অধ্যায়। 

চন্দমুর্তি ত দেবকে পণ্ডিতের মহাদেব নামে কহিয়া সনতকুমার কহিলেন, হে গণেশ্বর নন্দিন্‌! আপনি 
থাকেন ও প্র চজ্রূ্গী মহাদেবের ভার্ধ্যা রোহিণী ও | শরীরিদিগের মঙ্গল সাধন ও অতি পবিত্র পঞ্চব্রহ্ধ কি তাহা 
বুধ পুলন্ূপে কথিত হন এ বুধ দেবগণের হব্যকব্যের |] আমাকে বলুন । নন্দিকেশ্বর কহিলেন, হে ব্রহ্গতনয় সনং- 
সংস্থাপন করিয়৷ থাকেন ॥ ১--১৬॥ এবং এ্র« যজমানরূপী | কুমার! শিবেরই রূপভ্েদ পৰব্রহ্ম তাহা তোমাকে যথার্থ 
মহাদেব উগ্রনামে ও ঈশান নামে অভিহিত হন। এ | কহিতেছি শ্রবণ কর। যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের' একমাত্র 
থজমান মুর্তি প্রভু উগ্রের পত্রী দীক্ষা ও পুজ্র সন্তান। | হুষ্টিকর্তী পালক ও সংহারক শিবই পধব্রক্গরূপী, ধাহাকে 
শরীরিগণের স্কুল সুপ্মাদি পঞ্চবিধ শরীর মধ্যে কোঙ্ষণাস্থির | অখিল প্রপঞ্চের একমাত্র উপাদান কারণ ও নিমিত্ত কারণ. 
মত কঠিন পাধিব শরীরের যাথার্থ্য জানিতে হইলে | রূপে নির্দেশ করা যায়, মেই শ্রিবই পঞ্চধা ভিন্ন হইয়াছেন। 
অগ্রে শিবতত্ব অবগত হওয়ার আবশ্যক; দেহিদিগের | শরণাগতপালক পরমাত্মা শিনের পঞ্চব্রহ্ম সংজ্ঞা যে পঞ্চ- 
প্রতিদেহে যে দ্রবময় অক্ষয় বস্ত আছে, তাহা বেদ- | মুর্তি বিখ্যাত আছে, তন্মধ্যে ক্ষেত্রক্জ শিবের প্রথম মূর্তি 
পারদশাঁ খখিকৃগণ কর্তৃক পরমাত্বা ভবের তত্বরূপে | প্রক্কৃতিবর্গের ভোক্তা ঈশাননামে অভিহিত হন এবং 
অবগত হইয়া থাকেন। দেহীদিগের দেহে যে “জাঠরাগ্নি | তাহার পুরুষনামক দ্বিতীয় মুর্তিই পরমাত্বার আশ্রয়ীডূতা 
আছে, তাহাকে তত্বজিজ্ঞান্থ ব্যক্তিরা পশুপতির মূর্তি | প্রকতিরপে কথিত। শস্তুর ততীয়া মূর্তি অঘোরকে 
বিশেষ বলিয়া অবগত 'আছেন। শরীরিদিগের শরীরে | ধর্্দাদি অষ্টাবয়বশালিনী বুদ্ধি মুর্তিন্নপেও কহিয়া থাকেন 
বায়ুর পরিণ!ম যাহ! আছে, পণ্ডিতের উহাকে ভগবানেরই | এব উহার বামদেবাধ্যা চতুর্থা মুর্তি অহস্কাররূপে সকলকে 
ঈশান মূর্তি বলিয়া জানেন। নিখিল দেহীর দেহে যে] ব্যাপিয়া। অবস্থান করতেছেন। তাহার সদ্যোজাতনায়ী 
কিছু ছিদ্র আছে তত্বজ্ঞ ব্যক্তিরা উহাকে ক ভীমের | পঞ্গমীমুর্তি মনস্তত্বরূপে যাবত প্রাণীতেই অবস্থিত আছেন। 
শরীর বলিয়া জানেন। দেহিগণের দেহে চক্ষুরাদি ইঞ্জিয়- | এ সনাতন ঈশানদেব যাবৎ প্রাণীতেই শ্রবণেল্িয়রূপে 
গ্ুত যে তেজ আছে,পরমার্থ জিজ্ঞাস ব্যক্তিগণ তাহা প্রভু | অবস্থান করেন এবং এ দেবপ্রধান পুরুষকে তত্ববিদৃগণ 
রূদ্রের মুর্তিভে বলিয়া অবগত হন। সকল জীবেরই ; ত্বগিক্টিয়রূপে নির্দেশ করেন। মহাদেব অঘোরও যাব" 
দেহে যে মনোরূপ ইজিয় আছে, তাহা ধত্বিকৃগণ কর্তৃক | প্রাণীর দেহের চক্ষুরিক্রিয়দূপে পগ্ডিতগণকর্তৃক নিদিষ্ট 
মহাদেবের মুর্তিরপে অবগত হয়। সকল প্রাণীর দেহগত | হন এবং দ্রেব ঝামদেব সকল দেহীর দেহে রসনেন্তরিয়রূগে 
যে আয়া আছে, তাহাকে যোগিগণ. প্রভু উগ্রের মুর্তি- | অবস্থিত আছেন। দেব সদ্যোজাত সমস্ত প্রাণীর শরীরে 
ভেদ্দ বলিয়া জানেন। চতুর্দশ যোনিতে যে সকল জীব : দ্রাণেক্সিয়্ূপে অবস্থান করেন এবং ঈশানদেবকে প্রামীগণের ' 
উৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমুদায় ভগবানের প্র অষ্টমী মুর্তি। শরীরে বাণিজ্িয়রূপে অবস্থিত পণ্ডিতের! নির্দেশ করেন। 
হইতে পৃথক নয় এবং দেহমাত্রেই ভগবানের পূর্বোক্ত | পুরুষ জীবগণের শরীরে পাখীল্রিয়রূপে অবস্থিত আছেন 
সপ্ুমুর্তি-ময 'রূপে গঠিত ইহা পরমধিগণ কহিয়! থাকেন। | এবং দেব অঘোর"জীবের দেহে পাদেজ্িয়রপে অবস্থিত) 
সর্ধভৃত-ধরীর-গত আত্মাই প্রভুর অষ্টমী মুর্তি। | ইহা তব্ববিদ্ব্যক্কিরা কহিয়া থাকেন। যাবজ্জীবের দেহে, 
এক্ষণে যদি নিজ কুশল কামনা কর, তবে সর্ধ্বতো ভাবে & | ভগবান্‌ বামদেব পায়িক্রিয়রপে অবশ্থিত আছেন এবং, 
জগ্থকারণ আষ্ট মুর্ভিদেব ঈশ্বরের ভজন কর ১৯২৯৫ : দেবসদ্যোজীত প্রাণিশ্গপের দেহে উপস্থরূগে অবস্থিত ইহা, 


উত্তরভাগ। 


বেদশস্জ্ঞ ব্যক্তিগণ কহিয়া থাকেন। জীবগণের প্রত 
ই শব্ররগ্ী ঈশানকে মুনিবরগণ আকাশের জনক বলিয়া 
নির্দেশ করেন এবং স্পর্শরূপী দেবপ্রধান পুরুষকে তীহার। 
বাযুর জনক বলিম্বা নির্দেশ করেন মুখ্য বেদবিদৃগণ 
রূপতন্াত্ররূপী ভীষণ দেব অঘোরকে অগ্নির জনক 
কহিয়া থাকে ॥ ১২৩ ॥ খত্িকগণ রসতন্মাত্র রূপে 
প্রথিত এ বামদেবকে জলের জনকরূপে নির্দেশ করেন 
এবং *গন্ধতম্াত্র রূপা মহাদেব সদ্যোজাতকে ভূমির 
জনক ন্বলিয়া কীর্তন করেন। তরী আকাশরূপী আদিদের 
ঈশানকে মুনিগণ পরমমহত্বশালী ও অত্ন্ভুত বলিয়! 
নির্দেশ করেন। প্রভু পুরুষই নিথিলত্রদ্ধাগুব্যাপী 
পব্নরূপী ইহা মনীষিগণ জ্ঞাত আছেন। এ মহাত্মা 
অঘোর অচ্চিঃসম্পন্ন অগ্নিরূপী, ইহা বেদার্থবেন্তাগণ 
কহিয়া থাকেন এবং ও পরমনুন্দর জলরূপী মহাদেবকে 
নিখিলজগতের জীবন ধারণের একমাত্র সাধনরূপে অবগত 
আছেন। সেইরূপ বিশ্বস্তররূপী জগদৃগুরু স্দো।জাতকে 
কব্গণ জগতের একমাত্র প্রভুকপে জানিয়া থাকেন। স্থাবব 
জঙ্গম যে কিছু সকলই পূর্বোক্ত পঞ্চব্রহ্মময় ঈশানাদিমূর্তিব 
তগবান্‌ শিবের ত্রীড়নকমাত্র ইহা তন্বী মুনিগণ কহিযা 
বকেন। এই জগতে ক্গিত্যাদি পঞ্চব্রহ্মরূপে পঞ্চবিংশতি 
তও দৃষ্টিগোচর হয়, সকলই ভগবাঁন্‌ শিব অন্ঠ কিছুই নহে 
অহএব* মঙ্গলাকাজ্ী বাক্তিগণের সর্ধদ| সধত্রে & পঞ্চ- 
বঙ্গবপী ও পঞ্চবিংশতিতত্ব দ্বরূপ ভগবান্‌ শিবেৰ আবাধনা 
কনা উচিত ॥২৪-_-৩৩ ॥ 


চতুর্দশ অধ্যাম সমাপ্ত । 





পঞ্চদশ অধ্ায়। 


মনতকুমার কহিলেন, হে মহামতে সব্ধগুণ শালিন্‌ 
নশ্দিন! আপনি সর্বজ্ঞ ও সকলের প্রভু আমাকে পুনরায় 
'শবের মাহা ত্বা বলুন। শৈলাদি কহিলেন, হে মহামুনে ! 
বহুতর পূর্ববতন মুনিগণ কর্তৃক অনেক প্রকার শব্দ দ্বারা যাহা 
কীর্তিত আছে, সেই শিব মাহায্ব্য তোমাকে কহিতেছি, 
একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। মুনিগণ সেই বিশ্বরূপ শিবকে 
নিত্য ও অনিত্য বস্তস্বরূপ কহেন ও কোন কোন পঙ্ডিতের 
নিত্যানিত্যের প্রভূ বলিয়া নির্দেশ করেন। হখন প্রত 
অধিল প্রপঞ্চ দ্বারা ব্রীড়া করেন তখন ব্যক্ত ও ক্রীড়া বিহীন 
হইলেই অব্যক্ত নিত্যানিত্য উভয়ই শিবরূপ;__শিবভিন্ন 
কিছুই নাই। ভগবান্‌ এ উভয়ের প্রভু বলিয়া সদসংপতি 
অর্থাৎ নিত্যানিত্যপ্রতুরূগে কথিত হন সংখ্যানুশীলী কোন্‌ 
কোন মুনিগণ মহেশ্বর শিবকে ক্ষরাক্ষররূপী হইলেও ক্ষরা” 
হর হইতেও পৃথক্‌ বলিয়া! নির্দেশ করেন, অঙ্ষরকে অব্যন্ত 
ক্নরকে ব্যক্ত কহিয়! থাকেন এ উভয়ই শঙ্করের রপ, একারণ 
জ্গবান্‌ অপর বলিয়া অভিহিত হন এবং পরমেশ্বর মহাদেব 
কতাব্যকত্বরূপ হইক়াও এ উভয় হইতে পৃথক, একারণ 
পণ্ডিতের ভগবানূকে অপর বলিয়া নির্দেশ করেন। এ 
শগবান্‌ বিশ্বক্ূপকে জীব ক্ষণেক চিন্তা করিলেই জীবসুদ্ত 
২। কোন কোন আচার্ধ্যেরা, জগৎকারণ শিৰকে সমস্ি- 
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য্টিরূপী এবং সমষ্টি ও ব্যষ্টির কারণ রূপে নির্দেশ করিয়া 
থাকেন। মুনিগণ এ সমষ্িকে অবাক্ত ও ব্যস্টিকে ব্যক্ত 
কহিয়াছেন, উক্ত উভয়ই শল্তুর রূপ; ইহ! ভিন্ন জগতের 
কারণ আর কিছুই নাই এ শিব নিত্যানিত্যের কারণ্‌ বলিয়া 
পরযেশ্বর শববাচ্য হইয়া থাকেন। যোগশান্তরবেত্তাগণ এ 
পরমাত্বমীরও পর জ্যোতিঃস্গরূপ পরমেশ্বর ভগবান শিবকে 
সমষ্টি ও বাষ্টির কারণ এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেতরজ্রপী বলিয়া 
নির্দেশ করেন ॥ ১--১২ ॥ পণ্ডিতেবা ক্ষেত্র শঙদে চতুর্কিংশতি 
তত্ব ও গেত্রজ্ঞ শব্ষে ভোক্তা পুরুষ কহিয়া থাকেন।, 
ক্ষেত্র ও ক্ষেরবিদূ উভযই শ্মস্ত্ রূপ মাত তদন্য কিছুই 
নাই। এ জন্মমৃত্া-ব্বহিত অপৰ বঙ্গরূপীপ্রভু 
মহাদেবকে কেহ কেহ পবব্রহ্গ বলিমা নির্দেশ করেন 
একারণ জীবগণের ইন্জিয়ের বিষষ শন্দাি ভগবান্‌ 
অপর ব্রহ্ম ও পর ব্ঙ্ষন্থর'া উক্ত উভয়ই দ্য়ঙ্থ পরমেশ্বর 
শঙ্করের নূপ; শিবভিন্ন কিছুই নাই সকলই শিবমঘ। কোন 
কোন পণ্ডিত এ শঙ্গরকে নিদ্যা ও অবিদ্যা্রপী 
কহেন, মুনিগণ এ জগতজষ্টা ও জগহপাতা আদিদের 
মহেশ্বরকে বিদ্যা ও তগ্চিন্ন নিখিল ব্রঙ্গাডকে অবিদ্যারূপ 
বলিয়া খাকেন, সেই উপ্ভয়ই ভগবানেব রূপা । কোন 
কোন বেদক্্রমুনিগণ অবিদ্যা ও অনিদ্যাতীত পরম 
শিবন্বদপতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সকলে নিজ যোগপ্রভাবে 
বিষর বিজ্ঞানকে ভ্রান্তি কহে, আত্মরূপে প্রপঞ্চজ্ঞানকে 
বিদা| কহে এবং সংশয় ও তর্কাদি শুন্য জ্কানকে পরম 
তত্ত কহে উহাই প্রভুর তৃতীয়কপ অন্য কিছুই নাই সকলই 
জ্ঞান ময। জগতৎপাতা জগতআ্টা এ পবমেশ্বর শিব ব্যক্ত 
অব্যন্তরূপী এবং জ্ঞ বলিয়া অভিহিত হন। পগ্ডিতগণ 
ব্যক্ত শন চতুর্বিংশতি তত্ব অব্যন্ত শন্দে পবমপ্রক্তি 
এবং জ্ঞ শন্দে সত্ডাদি গুণভোগী পুরুষকে নির্দেশ করিয় 
কহেন। পরিদৃশ্তমান যাবৎ প্রপঞ্ই শিবরূপ; শিব ভিন্ন 
কিছুই নাহ ॥ ১৩--২৬ ॥ 


পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 





যোডশ অধ্যায়। 

সনৎকুমার কহিলেন, হে স্থবুদ্ধে নলিন। মুনিগণ 
বহুতর বাক্াদ্বারা যাহ! কীর্তন করিয়াছেন, সেই শিবপরূপ 
পুনরায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা! করিতেছি আপনি বলুন। 
শৈলাদি কহিলেন, হে মুনে! পুর্নাতন মুনিগণ ক্ডৃক 
নান্ধরূপে কীর্তিত সেই শিবরূপ পুনঃ পুনঃ তোম|কে 
কহিতেছি শ্রবণ কর। বেদ সমুদ্রের পারগ আচার্য্য মুনি- 
গণ ঈশ্বরকে ক্ষেত্রজ্ঞ প্রক্কৃতি ব্যক্ক ও* কালরূপী বলিয়। 
নির্দেশ করেন এবং প্র ম্নেপ্রজ্ঞকে পুরুষ, প্রকৃতিকে 
প্রধান, ব্যক্তকে প্রকৃতি বিকার সমুদয় গ্রাপণ এবং প্রকৃতিও 
ব্যক্তের পরিণামের' একমাত্র কারণকে কালরূপে কহিয়! 
থাকেন। এ চতুষ্ট় ঈশ্বরের কূপ মাত্র। কোন কোন 
আচাধ্যগণ ব্যক্তরূপী প্রধান পুরুষ পরমেশর শশিবকে 
হিরণ্যগর্ভ কহিয়া থাকেন! ব্রহ্ষা এই বিশ্বে অঙ্টা প্রধান 
পুরুষ * বিশু তাহার ভোক্তা এই প্রপঞ্চের, নাম বু 

ঞ 
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প্রকৃতি ইহার প্রধান কারণ। এই চারিটী শিবের রূপ- 
চতুষ্ট় মাত্র । শঙ্কর হইতে ভিন্ন কোন বস্তা নাই সকলই 
শিবময়। ঈশ্বর পিগুঙ্াতি স্বরূপ অর্থাৎ যাবদ্ধযক্তিম্বর্ূপ; কারণ 
নিধিল স্থাবর জঙ্গমের শরীর পিগুরূপে কীর্তিত হয় এবং এ 
জাতিশব্দে সমস্ত সামান্ত দ্রব্যাদিত্রয়বৃত্তি সন্তাকে মহা সামান্ত 
বলিয়! নির্দেশ করেন তৎসমুদায় ধীমান শিবের স্বরূপ। 
ঈশ্বরকে কেহ কেহ বিরাট্‌ ও হিরণ্যগর্ভরূপী কহেন হিরণ্যগর্ভ 
শব্দে জগতের কারণ ও বিরাট্‌ শব্দে বিশ্বরূপ অভিহিত 
হয়। পরমেশ্বরকে কেহ কেহ ব্যাকৃত অর্থাৎ প্রকাস্ত ও 
অব্যাকত অপ্রকাশ্খ এবং শুত্ররূপে নির্দেশ করেন । মণিগণ 
যেরূপ হ্ৃত্রে অবস্থান করে, তদ্রপ লোক সকল মাহাকে 
আশ্রত্ধ করিয়াই সংসারে ভ্রমণ করিতেছে, সেই অসামান্ত 
ক্ষমতাশালীকেই হ্ৃত্র বলিয়া জানিবে ॥ ১--১৩॥ কেহ 
কেহ ত্র হ্বয়ং প্রকাশ জয়ংবেদ্য পরমেশ্বর শস্তকে 
অন্তর্থান্মী এবং পর বলিয়! নির্দেশ করেন । এ শিব সর্বভূতের 
আত্মারূপী এজন্য আন্তর্ধামী ও সর্বভূত হইতে পৃথক বলিয়া 
পর রূপে অভিহিত হন। পরমেশ্বর শিব শু শঙ্কর ও 
পরমাত্ম। প্র তৃরীয় শিবের প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্ব সংজ্ঞকরূপ- 
ত্রয় জানিবে এবং বিরাট হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকতাদি অপর 
নামক পূর্বোক্ত প্র।জ্ঞাদিরূপত্রয়ই সবঘুণ্ত স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই 
অবস্থাত্রয়র্ূপে অভিহিত । এ অবস্থাত্রয়বন্তা তুরীয় শিবের 
জগৎস্ষ্টি স্থিতি ও সংহারের যথাক্রমে কারণ ব্রহ্মা বিষুত ও 
রুদ্র এই অবস্থাত্রয় পণ্ডিতেরা কীর্তন করেন দেহিগণ ঈশ্বরের 
ব্ক্মা বিষুণ ও কদ্র এই অবস্থাত্রয়কে ভক্তিপূর্বক আরাধন। 
করিয়া মুক্তি লা করে, কর্তা ক্রিয়া কার্ধ্য করণ এই চারিটী 
পরমাত্মার রূপ বলিয়! পণ্ডিতের কীর্তন করেন এবং প্রমাতা 
প্রমাণ প্রমেয় ও প্রমিতি এই চারিটী শিবের চারিরূপ, 
ইহাতে সন্দেহ নাই। যেরূপ সমুদ্রের তরঙ্গ সকল সমুদ্রেরই 
বিকার, তদ্রুপ ঈশ্বর অব্যাকত; প্রাণবিরাট পঞ্চভূতও 
ইন্দ্রিয় শ্রী সকলই ভগবান্‌ শিবের বিকার মাত্র । "পরমেশ্বর 
জগতের অসাধারণ কারণ এ কারণকে বেদজ্ঞের] অব্যক্ত 
প্রকৃতিনূপে নির্দেশ করেন । শিবরূপ কহিয়া থাকেন। শিব 
পরমা স্বাস্থ কূপ ) যেরূপ উন্মাঁ সলিল হইতে উৎপন্ন হয় কিন্তু 
তৎসমুদয়ই সলিলেরই রূপ তেমনি এ শিব হইতে সমুৎ্পন্ন 
পঞ্চবিংশতিতত্ব শিবস্বরূপ বলিয়া মনীষিগণ কীর্তন করেন; 
এবং যেমন সুবর্ণ ও বলয় স্থবর্ণেরই বিকার মৃত্তিকাবিকার 
স্বরূপ যেমন ঘট তদ্রপ সদাশিবাদি ঈশ্বরের সগুণতত্ত 
পরমাক্াবই অন্ত কিছুই নহে ॥ ১৪--২৮॥ এবং যেমন 
সুর্য হইতেই তদীয় কিরণ সমুৎ্পন্ন হয়, তদ্রপ মায়া- 
বিদ্যা ক্রিয়া শক্তি ও ক্রিয়ামযী জ্ঞান শক্তি এই 
পঞ্চবূপা ভগগবতী সেই প্রভু শিব হইতে উৎপন্ন ইহাতে 
সন্দেহ নাই। এক্ষণে যদি নিজ মঙ্গলকামন| কর, তবে সেই 
সকলের আশ্রয় দাতা সর্ব্বাত্বস্বক্ূগী দেবদেব শিবকে সর্বতো- 
ভাবে ভজন! কর ॥ ২৯--৩১॥ 


ষোড়শ অধ্যায় সযাপ্ত।. 











লিঙ্গপুরাপ। 


সপ্তদশ অধায়। ঙ 
সনতকুমার কহিলেন, হে গণনাথ! সর্বোত্তম শিব. 


মাহাত্ব্য বিষয়ক তৃদীয় বাক্যামৃত পুনঃ পুনঃ পান করিয়াও 
আমার তৃত্তি হয় নাই, এক্ষণে বলুন ভগবান্‌ কি জন্ত কিরূপ 
দেহধারী, কিজন্য দেবপ্রতাপশালী, কেনই বা'শস্তু সর্বাস্ব 
স্বরূপী, কিরূপই বা পাশুপতব্রত এবং কিপ্রকারেই বা শঙ্কর 
দেবগণের শ্রবণগোচর ও প্রত্যক্ষ হইয়াছেন % শৈলাদি 
কহিলেন, প্রথমে পরমাত্মস্বরূপ হইতে পরম কারণ ও সংসার 
গৃহের স্তস্তস্বরূপ কল্যাণময় শিব উৎপন্ন হইয়াছেন। প্র 


দেবগণের প্রথম দেব শিব নিজ বদন হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মাকে 


সম্মুখে দর্শন করিয়া তাহার প্রতি আজ্ঞা সমেত দৃষ্টিপাত 
করিলেন। দেববর ব্রহ্মা রুদ্র কর্তৃক রূপে অবলোকিত 


হইয়া সকল সৃষ্টি করিলেন। এ বিরাট পুরুষ চাতুবর্ধের 
ব্যবস্থাসংস্থাপন করিয়া যজ্ঞার্থ মোমরস স্প্টি করিলেন ও 
তাহা হইতে এই সকল সঞ্জাত হইল ॥ ১_-৬। চরু বহি 
যজ্ঞ বজ্রপাণি শচীপতি বিঞ্ু নারায়ণ এই সমস্তই সোমময় 
জগৎ বলিয়া কীর্তিত। তখন &ঁ দেবগণ কুদ্রাধ্যায় পাঠ করিয়া 
পরমেখর কুদ্রকে স্তব করিতে লাগিলেন ও প্রভু মহেশ্বরও 
উনাদের স্তবে প্রসন্ন হইয়া উহাদের ঈশ্বর জ্ঞান অপহরণ 
করিয়া হাস্তমুখে এ দেবগণের মধ্যে অবস্থান করিলেন। 
পরে দেবগণ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে. প্রো! 
আপনি কে তাহা বলুন। কুদ্র তাহাদিগকে কহিলেন 
হে স্ুরগণ ! আমিই একমাত্র পুরাতন পুরুষ ও সকলের 
আদিতে আমিই এক মাত্র ছিলাম ও থাকিব এই জগতে 
আমার আদিভূত আর কেহ নাই এবং আমা ভিন্ন কিছুই 
নাই সকলই আমি; আমি, নিত্য অনিত্য নিষ্পাপ বেদরক্ষক 
্হ্জা আমিই দিক্‌ বিদিক্‌ প্রকৃতি, পুরুষ, ত্রিষ্ট প, অনু 
ও জগতী ছন্দরপ এবং আমি সর্বগত সত্য স্বরূপ নিষ্পাপ 
সাগ্নিকদিগের শ্রেতাগ্সি স্বরূপ এবং অধ্যাপকরূপী হিতো' 
পদেষ্টা গুরু, আমি পৃথিবী ও গহ্বররূপী এবং সর্ন্দা 
আনন্দকাননাদিতে ভক্তের গোচর হইয়া থাকি আমি 
সব্ধতত্বের প্রধান তত্বশ্রেষ্ঠ ও সমুদ্রক্ূপা আমি সলিলরপ 
ভগবান্‌ ঈশ্বর, আমি তেজোরূপী ও বেদিস্বরূপ আমি 
ধথেদ ষজুর্ধেদ সামব্দে ও আকাশ স্বরূপ আমি অর্ক 
বেদের ও আঙ্গিরস প্রণীত শাস্ত্রের সারতন্ত্র স্বরূপ, আর 
ইতিহাস পুরাণ ও সঙ্গল্প বাক্য এবং বিশ্বরচনা আগ? 
কুটস্থ চৈতন্যব্ূপী ক্ষমা শাস্তি ক্ষান্তি ;ুামি সর্বববেদে: 
বরেণ্য ও অজ এবং জুৎপন্ররূগী ; আমি ?বিত্র ও তাহার; 
মুধ্য ও অস্তরূপী ; আমি সম্মুখ পশ্চাৎ অগ্র ও মধ্য স্বর্গ! 
আমি, তেজ অন্ধকার ব্রহ্ষা বিষণ মহেশ্বর বু অহস্কা 
পঞ্চতৃত ও ইন্দ্িয়চয়। হে হুরগণ! যে ব্যক্তি এরূপে আমা 
জ্ঞাত হয় সেই ব্যক্তিইসর্ধজ্ঞ সর্বাত্মারধ্দী সর্ররময় পর 
মেশ্বর | ৭_২॥ হে জ্ুরগণ! আমি স্থির তেজঃপ্রভাং 
ভগ্গব্তীবাণীকে বেদদ্বারা সকল ব্রাক্ষণ হছি-মুহকে ক্রাঙ্গ্ণ 
গণ ্থারা, আমকে আযুদ্ারা, ধর্মকে ধর্ম্বারা পরিতৃপ্ত করি 
ভগবান শিব তৎকালে তথায় এইরূপ কহিয়া অন্ত 

হইলেন। অন্তর দেবগণ পরমকারণ পরসাত্মা দেব রর 


ডা * 


চা 


ধন দেগ্সিতে পাইলেন, তধন রুদ্রকে ধ্যান করিতে লাগিলেন 


এবং নারায়ণের সহিত, ইত্রাদি দেবগণ মুনিগণ সকলে । 


ূর্বোপণিষ্ট প্রকারে উদ্ধবাহ হইয়া শঙ্করকে 
লাগিলেন 1 ২১২৪ ॥ 
সগ্ডুদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


চি] 

এ অগ্াদশ অধায়। 

দেবগণ কহিলেন, হে প্রভো! যে এই তগবান্‌ রুদ্র 
ন্ধা বিষু' মহেষ্র স্বন্দ ইন্তর চতুদ্রশভুবন অশ্থিনীকুমার গ্রহ 
তার! নক্ষত্র আকাশ দশদিক জীবগণ কৃর্ধ্য চ্গ অষ্টগ্রহ প্রাণ. 
বায়ুকাম যম মৃত মোক্ষরূপ পরমেশ্বর ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান 
সমূদায় বিশ্ব ও সর্বসত্য এ সকলই আপনি আপনাকে 
বারত্বার নমস্কার ; আপনি সকলের আদিতে ও আস্তে ভূর্ভৃবঃ 
সঃ এই ত্রয়রূপী হইয়াছেন; আপনি বিশ্বরূপ ও সর্বদা জগ- 
তেব উপরে অবস্থান করেন। হে দেবদেব! আপনি একমাত্র 
রঙ্গা হইয়াও প্রকৃতি পুকষরূপী ও ব্রহ্ধা বিষণ মহেশ্বররূপী 
এবং সকলের আধারভূত। আপনি শাস্তি পুষ্টি তুষ্টি হৃত ও 
অহ্ত স্বরূপ। হে দেব! আপনি বিশ্ব অবিশ্ব দত্ত অদন্ত 
কত অরুত পর অপর এবং সাধু অসাপ্ুদিগের পরমন্থান 
আপনাকে নমস্কার। হে নাথ! এক্ষণে আমরা সেই উমা- 
মিলিত আপনাকে প্রত্যক্ষ করিতে ইচ্ছা করিতেছি । সেই 
দর্শনে আমরা মুক্ত হইয়া জ্যোতিষ শিবধামে গমন করিব । 
তাহা হইলে কামার রিপুগণকে জানিব না ও শিবভক্ত 
আমাদিগকে এঁ শিবন্ূপ কিছুই করিতে পারিবেন না। 
বিনশ্বর দেহের হিৎসাকে মুক্তি কহে না) শিবরপ বদ্ধ 
আপনিই সুশ্ষ অব্যয় অক্ষর ও জগতেন প্রিয়তম । আপনি 
পবিত্র সর্কাজনক শান্ত ও যেকপ বায়ু নিজ স্পর্শগুণে 
সকলকে গ্রহণ করেন তদ্রপ আপনি নিজ তেজঃপ্রভাবে 
অনানাসে অগ্রাহ্যকে অগ্রাহা দ্বাবা গ্রাহ্যকে গ্রন্থদ্বারা ও 
সৌম্যকে সৌয্যদ্বার গ্রা করেন এবং মহত্তত্ আপনার 
্রামস্থানীয় সেই বিশ্বসংহারক শুলপাণি আপনাকে নমস্কার 
ঈদিশ্থ মাঠকাত্রয় ও সকল দেবতা হুদাধার প্রাণে অবস্থিত 
আছেন. সর্ধ্বাতিশায়ী আপনি হৃদয়ে অবস্থান করেন এঁবং 
মস্তকে অকার পদছয়ে মকান মধ্যভাগে উকার এই প্রকারে 
থে হইল তিনিই সনাতন শিব এবং প্রণবরূপী হইয়া 
বিশবব্যাগী রহিয়াছেন এবং অনন্ত সুক্ষ শুরু সেই তেজোময় 
সেই পৰং ব্রক্মবী ভগবান্‌ ঈশানই কদ্রকূপে কর্তিত হন 
ও আপনিই সাক্ষাৎ মহাদেব 'যিনি উচ্চারিত হইবামাত্র 
শবীরকে উর্ধে উত্তোলিত করেন তিনিই কার ও যিনি প্রাণ 
নমৃহ রক্ষা করেন তিনি প্রণব বলিয়া কীনিত হন। খিনি 
দৃক ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, সেই আপনি সর্কব্য।গী সনা্ঠন। 
' ০ প্রভো! ব্রঙ্গা বিষু। ও অন্তান্ত কেহই আপনার 
আদ্যত্ত জানিতে পান না, একারণ অনস্ত পদবাচ্য সেই 
পরমকারপ। রুদ্র ভক্তগণকে সংসার হইতে নিস্তার 
করেন বলিয়া তার নামে অভিহিত হন॥ ১_১৭1 
ভগবান নীগলোহিত -হুক্ষ হইয়া সকল শরীরে সর্বদা 
(বান করেন বলিয়া হুচ্ষ নামে নির্দিষ্ট হন এবং ইসা 


শুক্র প্রধান পুরুষ সংযোগে স্পন্দিত হয় ও পরম স্থানে 
করে একারগ গোত্রে ৌস্পকিপি 


স্তব করিতে 





- এ শি ০৪৫৪ ওরফে 


১৭৫ 


বিদ্যোতিত* অর্থাৎ প্রকাশিত করেন বলিয়া বৈ্যাত নামে 
অভিহিত হন, ইহলোকে ও পরলোকে ই প্রভু অনস্তই 
একমাত্র বৃহৎ ও সকলকে বৃংহণ অর্থাৎ পোষণ করেন 
এ কারণ  পরংব্রন্গা বলিয়া কীর্তিত হন। পরমেশবরের 
দ্বিতীয় নাই বলিয়া উনি অস্িতীয় এবং উনি এই জগতের 
স্বামী ও দেবগণের চঞ্ষুর স্তায় অপব এক নিয়ন্তা এ কারণ 
ইক্জাদিদেবগণ উষ্বাকে সর্বদা সর্বপ্রভু ঈশান নামে 
কীর্তন করেন এবং সর্ববিদ্যান্ন ঈশ্বর বলিয়াও ঈশান 
সংজ্ঞক হইয়াছেন এবৎ যেহেতু & দেবদেব মহেশ্বর সমগ্র 
অবলোকন করেন, জীবগণকে আত্মজ্ঞান ও যোগ সংস্কার 
প্রদান করিয়! থাকেন, এজন্ত এই অলোক-সামান্ত মাহাত্মা- 
শীলী বলিয়া ভগবান্‌ নামে অভিহিত হন। হে জীবগণ। 
এ প্রভু অনায়াষে জীবগণের স্বজন পালন ও সংহার করেন 
বলিয়া মহেশ্বর, ইনি বিশ্বরূপে ত্রীড়মন রুদ্র ও সকল 
দিকৃত্বরূপ এবং উনি অনাদি অনস্ত, ব্রহ্মাণ্ডোদর প্রবিষ্ট 
উৎপন্ন উৎপৎস্তমান ও সর্ববতোমুখ মৃহাদেব। এই অবিনশ্বর 
র্স্বরূপ শিবের উপামনা সাধুগণ কর্তৃক সযতে সর্ধদ। 
কর্তব্য এবং বাক্য সকল মনের সহিত অনুসন্ধানে গমন- 
পূর্বক তাহাকে না পাইয়াই প্রতিনিবৃন্ত হয় অর্থাত 
তিনি অবাদ্ঘনসগোচব বলিয়া অতি মনেও বাক্য তাহার 
অনুসন্ধান পায় না এলন্ত প্রভূ পর ও অপর বলিখা স্বয়ং 
পরাণ নামে অভিহিত হন। ব|কু সকল ধাহাকে সর 
শঙ্কর ও নীললোহিত বলিয়া থাকেন, সেই প্রধান পুরুষ 
পিঙ্গল শিব আপনাকে নমস্কার । হে মহারুদ্র! আপনিই 
ইতস্তত বহুপ্রকারে জাত জায়মান ও ভূত ভবিষ্যৎ চতু- 
দশভুবনরূপা। তিনি ভগবান হিবণ্যবাহু হিরণ্যপতি 
অশ্বিকাপতি ঈশান সবর্ণরেতা বুষর্বজ উমাপতি বিরূপাক্ষ 
বিশ্বস্তকৃ ও বিশ্ববাহনণ তিনিই পুর্বে নিজতনয সনাতন 
ব্রহ্মাকে জন করিয়া তাহাকে আত্মপ্রকাশক জ্ঞান 
দিয়াছেন ॥ ১৮--৩২॥ পাহারা সেই প্রধান পুরুহৃত 
পুরুটত বহ্ছিক্পী বৃণেণ্য বালকগী বিশ্বদেব আস্মদরূপ 
মহাদেবকে হদয়মধ্যে অবলোকন কবেন মেই পণ্ডিত. 
দিগেবই শাশ্বতী অর্থাৎ নিত্যা শান্তি হয়, তদিতর 
ব্যক্ষিদের হম না। যিনি মহৎ হইতেও মহান 
ও হুক হইতেও অতি ছৃশ্ষা সে জীবগণের আত্মরূগী 
মহেশর গুহার নিহিত অ।ছেন অর্থাৎ হার অনুসন্ধান 
অতি ছৃরূহ এবং তিনি এই পরিদুশ্তমান জগতের আশ্রয় 
হইুলেও স্বয়ং সকলের হ্গতংপদ্ে অবস্থান কবেন তথাপি 
অরোগিগণের ছজ্ছেয় সেই জ্ত্পদেন উর্ধে বহিশিখ। 
আছে এবং তাহাতে দণ্ড সংক্রক আকাশ আছে, তন্মধ্যে 
অতি সুক্ষ্ম সত্যন্বরূপ প্রণবরূপী পরমেশ্বর অবস্থিত আছেন. 
তিনি অর্ধনারী রূপ বলিয়া বৃষ ও পিল উভয়বর্ণাত্ব 

উদ্ধারেতা 'ব্রিনয়ন ব্রচ্জারও কারণ, প্রধান পুরুষ পরব 

মহাদেব । উহ্বীকে ঠ্রাহারা অবলোকন করেন তঠীছাদিগে 

নিত্যা শাস্তি হয় এবং যে অদ্বিতীয় ঈশ্বর সকল* ধোনি 

অবস্থান ও পঞ্চকোষময় দেহ গ্রহণ করেন সেই পুরাত 

ঈশানকেন্নমস্কার করি। অনন্তর এইরূপ ভ্তবপরার়পদেবগপত 

্রন্মা শিবোক্ত নিজোপাসনাবিরধিষ্পাগুপতব্রত উপদেশ দি 
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শরীররূপে নির্দেশ করেন ও তাহাতেই ক্রোধ তৃষা ক্ষমা 
অবস্থান করে, সেই পরমেখরকে শাখত রুদ্র পরা্পর ও 
পরাৎপরতর কহেন। এর ব্রক্গা বিষণ বহিচ ও বায়ুর জনক শিবকে 
সর্ব ধ্যান করিয়া অগ্রিদ্বারা শ্বীয় অঙ্গের পৃথক্‌ শুদ্ধি করিবে, 
অনন্তর নিজ শরারারস্তক পঞ্চভূতকে শন্দাদি গুণোত্পত্তি 
এঁমে খ্বন্বকারণে বিলীন করিবে । পৃথিবী, জল, বায়ু এবং 
আকাশ এই পঞ্চভুতের যথাক্রমে শন্দাদি পাচগুণ, ত্রিগুণ, 
্রইগুণ এবং একপুণ জানিবে। ত্রয়োদশ তত্ব প্রক্কতি শব্দাদি 
গুণ বর্জিত। ক্রমে সকলতত্ব তাহাতে লীন করিয়া তদ্রপ 
অবস্থিত করত, তাহ।ও পরমপুকুষে লীন করিবে। এইরূপ 
অমৃত তাবাপন্ন হইয়া পশুপতির ব্রতাচারণ কর্তৃব্য। 
আমি এই পাশুপত ব্রত আচরণ করিব এইরূপ মন্কলল 
কণিয়া কৃ যজুঃ সামবেদোন্ত মন্ত্র দ্বাবা যথাবিধি অগ্র্যা- 
ধান করিবে ও উপবাসী থাকিম্া সান কণিয়া শুরুবস্তে 
শুরু যজ্ঞহ্ত্রে ও শুরু পুপ্পের মালা ধারণপুন্নুক চন্দনা(দি 
দ্বারা আনুলিণ্ড হইয়! বিদ্বান বাক্তি মেই আগ্সিতে বক্ষ্য- 
মাণ মন্ত্রে আহুতি প্রদান করিনে তাহাতে ঘিপ্পাপ 
হইবে আমার প্রাণাদি পঞ্চবাযু শুদ্ধ হউক ও বাক মন 
চরণ প্রভৃতি এন কর্ণ ও জিহ্ব। প্রাণ বুদ্ধি মস্তক পণি 
পার্থ পৃষ্ঠ উদর জঙ্ঘাদ্বয় শিশ্বা উপস্থ পায়ু মেঢ ত্বক 
মাংস শোণিভ মেদ অস্থি সকলই শুদ্ধ হউক এবং 
শন্দ স্পর্শ রূপরস গন্ধ ও ক্ষিত্যাণি পঞ্চ মাভূত দেহ- 
শ্থিহ মেদাদি ও মনেংজ্ঞান মকশই শিবের ইচ্ছায় 
শুদ্ধ হউক এইরপ দ্বৃতাস্ত সমিধ ও চকুদ্বারা যথাক্রমে 
আছ্তি করিষা উক্ত কুদ্রাগ্ির উপসংহার করত জধযত্বে 
তাহার ভম্ম গ্রহণ করিবে, এবং অগ্রিরিত্যাদে মন্ধদ্ধারা 
এ ভম্ম সকলে অগ্গলেপন করিবে সকল বন্ধন বিমোচন 
এই পাশুপতব্রত ব্রাহ্মণ ক্ষপ্রিয় বৈশ্য" শান্মমত যতি বান- 
রস্থাশ্রমী ও সাধু গৃহস্থদিগের হিতার্থে মহাদেব, কহিয়া- 
ছেন। পুর্বোস্ত প্রকারে ভম্ম ধারণ করিলে ব্রহ্মচারিগণেরও 
মুকিলীভ হয়। যে ব্রাহ্মণ পূর্বোক্ত মন্ত্রপাঠে কেবল 
হুতাপ্নি সগ্ভুত ভম্ম ধারণ করিয়া অন্গলেপন করে সে 
ভম্মাচ্ছাধিত শরীর পরম শৈৰ বিদ্বান্‌ ব্রাহ্মণ মহাপাতকাদি 
হইলেও এঁ পাপ হইতে সগ্যোমুক্ত হয় ইহাতে সন্দেহ নাই। 
ভগবান্‌ & তম্মের মাহাত্ম্য দেবীকে কহিয়াছেন হে প্রিয়ে! 
যেহেতু ভম্ম অগ্রির বাধ্য এ কারণ ব্রাঙ্ধণ জিতেজ্ির 
হইয়া অঙ্গে তম্মলেপন ভসম্মের দ্বারা স্বানকারধ্য সম্পাদন 
ও ভম্মের উপর শয়ন করিলে সকল পাপ হইতে মুক্ত হয়। 
অতি বীধ্যবান্‌ হইয়া শিবে লয় প্রাপ্ত হয় যে গৃহস্থ 
ব্যক্তি তপস্তাদি শুন্য হইয়াও ভম্মের তপু, না করে 
তাহার ন্নান দান ওপুজাকণ্থ সকলই তম্মে দ্বৃতাহুতির 
ন্তায় নিস্কল হয় অতএব অতিধত্বে সকল কার্যেতেই 
ত্রিপুণ্ড ধারণ করা কর্তব্য ভগবান্‌ ব্রন্ধা এইরূপ কহিয়৷ 
তম্মাচ্ছাদিত দেহ দেবগণ মহিত স্বয়ংও ভম্মাচ্ছন্ন হইয়া 
বিরত হইলেন। অনন্তর পরমেশ্বর পণ্ডপতি স্তবপরায়ণ 
(দেবগণের প্রতি 'অনুগ্রহ করিয়া জগঞ্জননী উমার সহিত 
সহিত ও সকল অনুচরগণের সহিত উহাদের মুদিখনে 
উপস্থিত হইলেন তখন ইাহার। সুরশ্রেষ্ঠ সর্ধেশ্বর উম1ঃ 
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পতি রুদ্রকে সম্গিহিত দেখিয়। রুদ্রাধ্যায়োক্ত স্তব দ্বার 
তাহার স্তব করিলেন এ দান্বহস্তাদেব বৃষধ্বজগ্ উহ. 
দিগকে বর দিবার জন্ত তোমাদগের প্রতি সন্তষ্ট হইলাম 
এইরূপ কহিলেন ॥ ৩৩-_৬৭ | 


অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 





একোনবিৎশ অধ্যায় ।: 


শৈলাদি কহিলেন ;-দেব ও মুনগণ হর্ষে রোমাঞ্চিত 
কলেবর হইয়া প্রীতমনা বৃষ্বজকে প্রণাম করত 
জিজ্ঞাসা করিলেন, হে -ভগবন্‌! ব্রাহ্মণগণ আপনাকে 
কোন্‌ পদ্ধতি অনুসারে পুজা করিতে পারে? কোথায় 
কোনরূপেই বা আপনাকে পুজা করিবে? কাহারই 
বা পূজার অধিক।র ৫ সেই অধিকার ব্রাহ্মণেরই বা কেন ৭ 
ক্ষজিয়েরই বা কেন? খৈশ্তেরই বা কেন এবং স্ত্রী শুদ্রেরই 
বা কেন? আর কুগডগোলাদি জারজগণেরই বা কেন? 
হে বৃষ্বজ শঙ্কর! সর্ব জগতের হিতের নিমিত্ত 
এই সকল বিষয় বলিয়া আমাদিগের সন্দেহ দূর করুন। 
হৃত কহিলেন, মগ্ডলামীন নায-লোহিত সদাশিব মেই 
সকল দেব ও মুনিগণের ভক্তিভাব দেখিঘ়া গম্ভীর বচনে 
বলিতে লাগিলেন। তখন দেব ও মুনিগণ উমার সহিত 
মণ্ডলে সুখাসীন মহডরুজ জটা ুকুটধারী সর্ব(ভরণকিভুঘিত 
রক্তমাল্যান্ুলেপন রগ্জাম্বরধারী সৃষ্টি-প্থিতি-সংহারকারী 
দেব অক্ধনারীশ্বর দেবদেবকে দেখিতে পাইলেন। তাহার 
পূর্ববমুখ পীতবর্ণ প্রন্নত'ঘুপ্ত পুরুষখ্য ব্র্গস্বরূপ ; দক্ষিণ- 
বদন নীলাঞ্ন-নিচয়কান্ত দংগ্রকরাল জালমালাবিভূষিত 
অত্যুগ্র অধোররূপী, উত্তরবদন বিদ্রুমবর্ণ, রন্বর্ণ শাশ্র ও 
জটাবিভূষিত প্রসন বরদানোনুখ এবং সেই ভাস্কর 
ম্মরারির পশ্চিম বদন গোরক্ষীবের স্তায় ধবললণ মুক্তাময় 
হারবিভূষিত তিলকোজল, দিব্য অদ্যোজাত মুর্ত। সেই 
দেব ও মুখ্গণ সম্মুখে পুব্ববত চত্রানন আাদিত্যকে দেখিতে 
পাইলেন, পুবািকে গ্ররূপ চতুত্মুখ ভাঙ্করকে দেখিতে 
পাইলেন, দক্ষিণে এরূপ চতুণ্ধুখ ভানুকে এবং উত্তরে এরূপ, 
চতুরানন রবিকে দেখিতে পাইলেন। মগ্ুলের পূর্ববভাগে 
বিস্তারাকে দক্ষিণে উ্তরাকে, প।শ্চমে বোধনীকে ও উত্তর 
দিকে একাননা চতুর্ভুজা,আপ্যায়নীকে দেখিতে পাইলেন। 
এইরূপে এই সকল সব্বাভরণ সম্পন্না সর্ববসম্মতা শক্তিকে 
আর দক্ষিণতাগে ব্রহ্জাকে, বামভাগে জনার্দনকে, এবং 
ধগ্যজুঃসাম এই মুর্তিত্রয়ম শিবকে দেখিতে পাইলেন; 
আব ধশ্ম জ্ঞানমঘ আসনোৌপরি ব্রহ্মাসনে উপবিষ্ট ব্রদ 
পরমেশ্বর দেব ঈশানকে ও বিমলাসন, প্রভৃতাশন, বৈরাগ্যৈ- 
ব্ষ্যসংযুঁক্তাসন, সারামন, আরাধ্যাসন, পরমন্থধান, এই 
সকল আসনে শ্বেত পন্কজমধ্যস্থিত দীপ্তাদি নবশক্তি পরি- 
বৃত সর্ষেশ্বর দেবকে দেখিতে পাইলেন। দীপগ্ুশিধাকার!. 
দপ্তা বিদ্যুৎ প্রভা শুভা সক্ষম, অগ্নি শিধাকার] জয়া, কনক 
প্রতা প্রভা, বিক্রম বর্ণা বিভূতি,. পন্মননিভ| বিমলা, কর্ণিকা 
অমৌঘা বিশ্ববর্ণিনা। বিদ্যুৎ) ও চতুর্বর্ণা চতুর্বক্ত। 
সর্ধ্বতোমুখী দেবী, এই সকল সেই দীপ্ু[দি নবশক্তি, ইঞ্ঠার 
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ও তাহাদের নয়নগৌচর হইলেন। আর তাহার চতুর্দিকে 
সোর্ম। মঙ্গল, বুদ্ধিমত্ধম বুধ, মহাবুদ্ধি বৃহস্পতি, তেজো- 
নিধি শুক্র ও মন্দগতি শনি, এই সকল গ্রহকে দেখিতে 
পাইলেন। সাক্ষাৎ জগন্নাথ শিবই নুর্ধ্য ও সাক্ষাৎ উমাই 
চন্ত্রবপী শেষ পঞ্চত্বাত্র। সেই পঞ্চতম্মাত্রময় চরাচরকে 
দেখিতে পাইয়া সকল দেব ও মুনিগণ করযোড়ে বরদ নীল 
€লোহিতকে অষ্টবাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ১_-২৬॥ 
' খধিগণ কহিলেন, ধিনি শিব, যিনি রুদ্র, িনি কক্রুদ্র, যিনি 
প্রচেতা, যিনি মীড়্টম, যিনি শর্ব, যিনি শিপিবিষ্ট ও 
ধিনি রংহঃ (অর্থাৎ বেগ দ্বরূপ), তাহাকে নমস্কার করি। 
আরাধ্য, পরম হ্থখপ্রভৃত ও বিমল) এই সকল আসনে 
পদ্মামীন-দীগ্যাদি নবশক্তি পরি কৃত ভাস্রমূর্তি প্রভু দেবকে, 
আদিত্য, ভাস্বর, ভান্, রবি, দিবাকর, উমা, প্রভ', প্রজ্ঞা, 
সন্ধ্যা, সাবিত্রী, বিস্তারা, উত্তরা, বোধনী, বরদা, আপ্যায়নী, 
ব্রঙ্গা, বিষুঃ ও হব, ইস্থীদিগকে আমি নমস্কার করি। 
'সামাদি বৃন্দকে যথাব্রঘে যথাবিধি মন্্রদ্ধারা পুজা করিয়া 
রবিমগ্ডলম্থ আদিদেব সদাশিব শঙ্গরকে ম্মরণ করি। 
পূরর্ধাদি অধ-উর্ধীস্ত দিকৃঘমুহকে, ইজাদি দেবতাগণকে, 
ঈশ্বরগণকে এবং ত্রঙ্গা-বিষ্ণুকে ও বজ্সাদি পদ্ম পর্যযস্ত 
সকলকে স্মরণ করি। হে সিন্দুদর্ণ স্বর্ণ বজ্রাভরণভূষিত 
পদানয়ন পঙ্কজধারী ব্রক্ষেন্দ্র নারায়ণ কাবণ! স্্্য্য ! 
মণ্ডধেরু সহিত আপনাকে নমস্কার করি। সপ্তাশ্ববথ, 
অরুণ, সণ্তবিধগণ ঞতুপ্রবাহে বালখিল্য মুনিগণ ও মন্দেহ 
অহ্রগণর ক্ষরকারীকে ম্মরণ করি। হে দেবদেব! 
অগ্নিতে তিলাদি বিবিধ দ্রব্য দ্বারা হোম করিয়া আবার 
পুনরায় সেই সকল কার্ধা সমাপনপূর্রক বিসর্জন করত 
হৃৎ্পন্কজ-মধ্যশ্থিত আপনার মুর্তিকে স্মরণ করি। হে দেব! 
যথাক্রমে আপনার ভূষিত-ভূষণ রক্তবর্ণ মুর্তি সকল স্মাবণ 
করি। আপনার লোচন পদ্বের স্তায় নিশ্মল, বামহস্তে 
পদ ও দক্ষিণহস্তে বরদান । হে প্রভো! আপনার 
দ্র! করাল বিছ্যুত্প্রভ দৈত্যগণের ভয়জনক দ্বিজগণের 
রক্ষাভিরত মন্দেছ রাক্ষন"ণেৰ অভিভব কারণ দিব্য 
আননকে স্মরণ করি। শ্বেতবর্ণ সেমকে, অগ্নিবর্ণ মঙ্গলকে, 
সুবর্ণবর্ণ ইন্দুতনয় বুধকে, কাঞ্চনকান্তি বৃহস্পতিকে, 
মিতকায় শুক্রকে ও কৃষ্ণকায় শনিকে ম্মরণ করি। শনিপধ্যস্ত 
সোম।দি গ্রহগণের দক্ষিণ হস্তে অভয়, বামহন্ত উরুস্থিত 
এবং ভাস্র মুর্তি মহাদেবকে স্মরণ করি! হে ভগবনৃ! 
পূর্ণেন্দু স্তায় স্বচ্ছ পুম্পগন্ধযুগ্জ পবিত্র জলে পরিপূর্ণ দৃঢ় 
ভাগ্রপাত্র স্থিত অর্থ্যদান করিতেছি? গ্রহণ করত এ অধম- 
গণের প্রতি প্রসন্ন হন! হেশিব! হেদেব! হে ঈশ্বর! 
হে' কপর্দিন্‌। হে রুদ্র! হে বিভে।! হে ব্রহ্মন্‌! ্ধযমুর্তে ! 
আপনাকে নমস্কার করি। হত কহিলেন, যে সমা- 
হিতচিত্তে মগডুলে দেব শিবকে পুজ1 করিয়া! প্রাঃকাল 
মধ্যাহত ও সায়াহকালে এই সর্ধেবোন্তম স্তব পাঠ করে, সে 
ব্যক্তি এইরূপে যে শিবসাযুজ্য লাভ করিয়! থাকে, তাহাতে 
আর সঙ্গেহ লাই ॥ ২৭৪৩1 | 
একোনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 
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* বিংশ অধ্যায়। 


হৃত কহিলেন, মণ্ডজস্ছ পিতামহ মহাদেব রুড্রকে ত্রাঙ্ষণ 
ও ক্ষত্রিয় বিশেষরূপে পুজা করিতে পারে। বৈশ্বাও পূজ! 
করিতে পারে, শৃদ্র পুজা করিতে পারে না"; কিন্ত পুজকের 
শুঞীধা করিতে পারে। পুজাদিতে জ্্রীদিগেরও অধিকার 
নাই। স্ত্রী ও শৃদ্রগণ ত্রাঙ্গণ দ্বারা পুজা করাইলে, সেই 
ফল প্রাপ্ত হয়। রাজগণের উপকার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ পুজা 
করিলে, স্বকৃত পুজা অপেক্ষা অধিক ফল হয়। ব্রাক্মগ'দি 
বর্ণব্রয় এইরূপে সদা শিবের পুজা করিবে। শুগবান্‌ ফর 
এই কথা বলিয়া সেই স্থানেই অন্তর্তত হইলেন। সেই 
রুদ্রধান-বিহ্বল মহাত্মা দেব ও মুনিগণ মঙজজল নিমিত্ত 
শঙ্গরকে প্রণাম করিয়াছিগেন; অতএব বাক্য, মন ও 
কণ্ম দ্বারা শিবরূপী আদিত্যের অর্চনা করিবে। খধিগণ 
কহিলেন, হে সর্বশাস্ত্রজ্ঞ! সর্কজ্ঞ! মহাভাগ ! ব্যাসশিষ্য। 
রোমহর্ষণ! সম্প্রতি ভক্তগণেো হিতকামনায় দেবদেব শিব 
দেব.দানব-ছুশ্চর বিপুল তপস্তা করিয়া ষড়লযুক্ত বেদ ও 
সর্বপ্রকার সাংখ্যযোগ হইতে উদ্ধারপূর্বক অর্থ-দেশাদি- 
সংমুক্ত, গৃঢ়, অজ্ঞান নামকে, কোথাও বর্ণাশ্রম স্ত ধর্থের 
গহিত বিপরীত, কোথাও সম, ধর্খা, কাম, অর্থ ও মুক্তির 
নিমি স্বরূপ শিব-কথিত অগ্নিপুবাণ-প্রোক্ত শাস্স আমাদিগকে 
বলুন। সেই শাস্ত্রে বিচ মহাদেবের শতকোটি প্রমাণ 
পুজা ও জান-যোগ!দি কি প্রকার, তাহ। শবণ কঠিতে আমা- 
দিগেব কৌতহল হইয়াছে। সত কহিলেন, পুর্বকালে 
হুশে।ভন মেরুপৃষ্টে মনৎকুমার শিনপ্রিঘ নন্দীশ্বরদেবকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। হে মুনিপু্গবগণ! মেই সনখ- 
কুমারকে কুলনন্দী নন্দী যে শিবজ্ঞান কহিয়াছেন, সেই 
শিবকর্ক বেদোক্ সংক্ষেপ করিয়া পরিভাষিত) জাতিনিশ্লা- 
বিরহিজ সদ্যঃ গ্রতায়*কারক, গুরু প্রসাদ এবং অনায়াসে 
মুক্তিপ্রদ শৈব ধর্ম শ্রবণ কর॥ ১-১৩|॥ সনতকুমার 
কহিলেন, হে ভগবন্! সর্বাভৃতেশ ! মহেশ্বর ! নন্দীশ্বর ! 
শৈলাদদি! ধর্ম, কাম অর্থ ও মুক্তির জন্য কিন্ূপে শঙ্তুর 
পুজা করিতে হয়, তাহা! বিনয়পুর্ধ্ধক আগত আমাকে বলুন । 
হত কহিলেন, বদতাত্বর ভগবান্‌ নন্দী মুনগণকে দর্শন 
ও তাহার বাক্য শ্রবণ করিয়া কালবেলাধিকারাি বলিতে 
লাগিলেন । শৈলার্দি কহিলেন, আমি গুরূপদেশ ও 
শান্্ানুসারেই অধিকার বলিতেছি। শিখাচার্য্যের গৌরবেই 
এই সংজ্ঞা হইয়াছে, অন্তপ্রকারে হয় নাই। যিনি স্বয়ং 
আচার করেন এ আচারে স্থাপন করেন এবং শাস্তার্থের, 
আচয়ন অর্থাৎ নিরূপণ করেন, তিনি আচার্য বলিয়া উজ্ত, 
হন। অতএব ভক্ত,-.বেদার্থতত্বজ্র ভম্মশায়ী প্রিয়দর্শন হুঙগ 
আচার্ধ্য গুক্টর অন্বেষণ করিবে। প্রতিপন্ন জনের আনলাদাতা, 
শ্রুতিস্থৃতিপথানুগ, বিদ্যাত্বার! অওয়দাতা লৌল্য ও চাপল্য 
বর্জিত, আচার-পালক, ধীর যথাসময়ে * আচারকারী, 
গুরুকে দর্শন করিয়া সর্ধতোভাবে শিবের চায় পুজা 
করিবে । শিষা, শ্রদ্ধা ও বিঝ্বের অনুমধরে দেহ ও ৬ 
ধনস্থারা গুরুগ্রসাধজজনক আরাধন। করিে। মহাতাগ, 
খপ ছুপ্রসন্ন হইলে সদ্য প$প ক্ষয় হয়। শক মান, 

১২ 


1৯ 2৮ 


গুরু পুজ্য ও গুরুই সদাশিব ॥ ১৭--২৫॥ গরু, ব্রাহ্মণ 
শিধ্যকে অতিগ্রিয় বন্থা প্রধান ও ইতস্তত কার্যে নিয়োগ 
করিয়া সংবৎসরত্রধ পরীক্ষা করিবেন। উত্তম ব্যক্তিকে 
অধম কার্যে নিযুক্ত ও অধমকে উত্তম কাধ্যে 
নিযুক্ত করিবেন । , যে শিষ্যগণ আকৃষ্ট বা তাড়িত হইয়াও 
বিষাদ প্রাপ্ত হয় না, তাহারা যোগ্য। ধর্দিষ্ট, শিব- 
ধর্শপরায়ণ, সংষত-ধর্ম্সম্পন্ন, স্মৃতিপথান্গ, সর্ধবম্বসহ, 
ধীর, নিত্যউদ্‌যুক্ষচিত, পরোপকারনিরত, গুরুতুশ্রষণ- 
রত, থু, মৃদু, স্বশ্থ, অনুকূল প্রিয়বদ, অমানী, বুদ্ধি- 
মান্‌, ম্পর্দাশৃস্য, স্পৃহাশৃন্ত, শৌচাচার-গুণোপেত, দত্ত 
মাৎসর্ধযবর্জিত, শিবভক্তিপরায়ণ, এইরূপ সকল দ্বিজ 
যোগ্য । এই প্রকার শমশীলযুক্ত শিষ্যগণকে বাক্য, মন, 
কায় ও কর্মদ্বারা ইঞ্জিয়াদি চতুর্ব্িংশতিতত্ব বিশুদ্ধি নিমিত্ত 
শোধন করিবে। শুদ্ধ, বিনয়সম্পন্ন, মিথ্যা-কটু বাক্য বর্জিত 
এবং গুর্বাজ্ঞাপাশক শিষ্য অন্ুগ্রহযোগ্য । . শাস্মজ্ঞ, 
প্রাজ্ঞ, তপন্ী, জনবতমল, লোকাচাররত, তত্ববিৎ গুরুই 
মোঞ্চদ বলিয়! উক্ত হইয়াছেন । সর্বলক্ষণসম্পনন, সর্বশান্ত্- 
বিশারদ, সর্ববোপায়বিধানজ্ঞ হইয়াও তত্বহীন হইলে 
সকল নিস্কল হয় ॥ ২৬--৩৬॥ স্বসংবেদ্য পরমতত্ব স্বরূপ 
আত্ম।য় যাহার নিশ্চয় নাই, তাহার প্রতি আত্মারও অনুগ্রহ 
নাই, পরের অনুগ্রহ কিরপে হইবে? যে প্রবোধসম্পন্ন 
শুদ্ধ দ্বিজ কর্মকাণ্ড মাধন করেন, তিনি তত্তৃহীন ছুইলে বোধ 
বা আত্ম-পরিগ্রহ কিরূপে হইবে? যাহাবা আত্মপরিগ্রহ- 
বিনিশ্মুক্ত তাহার পণ্ড বলিম্না উল্ত হইয়ছে। যাহার! 
সেই পশুকর্তৃক প্রেবিত, তাহারাও পশু । অতএব যাহার! 
তত্ববিৎ, তাহাবা মুস্ত এবং পৰকেও মোচন করিতে 
শ্ন্ত। তত্ব হইতে সম্যক জ্ঞান ও পরম আনন্দ উদ্ভৃত 
হয। যে তত্রজ্বান হইয়াছে, সেই আনন্দ দর্শন করে। যিনি 
আনধহিত নামমাপ্র গুরু, তিনি শিষা ও আগ্ননাকে 
তারণ কপিতে পাবেন না, পাষাণ কি আন একখানি পাষাণের 
তানশ কবিন্ছে পাপে? ধাবা বাস্তব আত্মজ্ঞান লাভ 
করিতে পাবে নাই, কেবল নামমাত্র আগ্মন্ানী, তাহাদের 
নামযারে মুক্তি হয়, বস্তুত মুক্তি হয় না। যোগিগণের 
দর্শন, স্পর্শ, বা সশ্তাষণে বন্ধমেচনকৰ অনুগ্রহ তৎক্ষণাৎ 
জন্মে। ভাথনা গুরু যোগনলে শিষাদেহে প্রবেশ করিয়া 
যোগদ্বাবা শোধনপূর্বক্ক সর্বাতত বোধ করাইবেন। 
যোগিগণ জ্ঞানযোগ দ্বারা গুণ এবং শুদ্ধি বিধান করিবেন । 
গুরু ধার্মিক, €ষদ্দপদরগ, বহদোষবিবর্জিিত ব্রাহ্মণ ক্ষজিয় 
ও বৈশ্ত শিষ্যকে পরীক্ষা করিয়া! গুরু, ক্রমাগত জ্ঞান দ্বারা 
জ্রেয় অবলোকন করিযু! দীপ হইতে অন্য দীপের ন্তায় বিধি- 
বৎ সঞ্চরণ করিবেন । হছে মহাভাগ ! সনৎুমার! তৌবন, 
পদ, উন্তম বর্ণাখ্য, মাত্র, কালাধ্বর এই সর্বসম্মততত্ব 
যাহার সামর্থে আজ্ঞামাত্রে ভিন্ন হয়, তাহার গুক-কীরুণ্য- 
সডভৃত সিদ্ধি ও মুক্তি হয়। ,পৃথিব্যাদি ভূতসমূহ তৌবন 
সংজ্জক। ,শব, স্পর্শ, রূপ, রস, গদ্ধ পদাধ্য। হেবিপ্র! 
+জ্ঞানেজ্িয় পঞ্চক বর্ণসংজ্ঞক। কর্শেক্রিয় মান্্রসংজ্কক। 
মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং অব্যক্ত, কালাধ্বর নামক পুরুষ 
হইতে বিরিি পর্যন্তই পরাষ্ঈপর উদ্মনত্থ। সর্ধ্তত্বাববোধক 


লিঙ্গপুরাণ। 


ঈশত্ব উক্ত হইয়াছে । ধোণী ভিন্ন কেহ শিবাত্িকা তত্ব. 
গুদ্ধি জানেনা 1 ৩৭--৫২1 রঙ 
বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 





একবিংশ অধ্যায় । 
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হত কহিলেন গন্ধবর্ণ রসাদি দ্বারা ভূমি বিধিবৎ পরীক্ষা 
করিয়া তাহা ঈশ্বরাবাহনযোগ্য হইলে বিভানাদি দ্বারা 
অলপ্ৃত করিয়া একহস্ত প্রমাণ মণ্ডল করিবে। মধ্যে 
চুর্ণদ্বারা শ্বেতব' রক্ত পঞ্চরত্ব সমন্বিত অষ্টদলকমল লিখিবে। 
কর্ণিকাতে যত্বের সহিত ঘথাবিতববিস্তর পরিবারসংযুক্ত 
বছুশোভাসমন্বিত পরমকারণ শিবকে আবাহনপূর্ধক পুজা 
করিবে। এ লিখিত পদ্বের দলসমুহে অণিমা্দি সিদ্ধি ধ্যান 
করিবে। তাহার নাল বৈরাগ্য ও জ্ঞানময়, মনোরম কল 
ধর্্মময় চিত্তা করিবে! কেশরসমূহে বামা, জেষ্টা, মৌন, 
কালী, বিকরণী, বলবিরলী, বলপ্রম্থনী ও সর্বভূতদমনী 
এই অস্ট শক্কির ধ্যান করিবে । আব শিবাসন কণিকাতে 
মহামায়। মনোন্মনীকে ধ্যান করিবে । এর সকল শক্তির পতি 
বামদেবাদির সহিত দাম্পত্যরূপে এর শক্তিনিচয়কে ও 
মধ্যন্থলে এঞ্জপ দাম্পত্যতাবে মনোম্বনীর সহিত মনোনম্মন 
মহাদেবকে বিন্তাজ করিবে ॥ ১-৮॥ এ পদ্বের পূর্বদলে 
সুর্ঘা সোমাগ্রিরপ নেত্রযুক্ত শিবাখ্য প্রণবাত্মক রকিপ্রভ 
পুরুষকে বিন্যাস করিবে। দক্ষিণ পত্রে নীলাঞ্জনচয়োপম 
অধোরকে, উত্তরপত্র জবাকুহ্বমসন্নিভ বামদেবকে ও 
পশ্চিমপত্রে গোক্ষীর ধবল সদ্যকে বিন্তাম করিবে এবং 
কর্ণিকাতে শুদ্ধ স্কটিকসঙ্গাশ ঈশানকে বিস্তাস করিবে। 
কূদ দ্রিগ্ভাগ ঈশানকোণ দলে চন্দ্রমগুলসন্নিভ হদয়ার 
এই মন্ত্র বিন্তা করিবে। বহ্চিকোণস্থ্দলে ধূঅবর্ণ 
'শিবসে” এই মন্ত্র বিশ্তাস করিবে। রক্তাভ নৈর্'তদলে 
শিখায় নমঃ এই মন্ত্র ও বায়ুদলে “অগ্জনবর্ণকবচায়' এই মন্ 
বিন্ত।স করিবে । আর উঙ্ধাদিকে অগ্নিশিখাভ অস্ত্রায় 
এই মন্ত্র বিন্যাস করিবে; এবং ঈশানকোণে পিঙ্গলব্ণ 
'নেজেভ্যঃ) এই মন্ত্র বি্যাম করিবে। স্ষ্িস্থিতি লয় 
কমে মদাশিব মহেশ্বর শিব কুদ্রকে ও ব্রদ্ধা বিষ্কে চিন্তা 
করিবে ॥ ৯_-১৫॥ শান্তযতীত কুদ্ররূপী শঙ্তু শিব উদ্দেশে 
নমস্কার । শাস্ত চত্্ররূপী। শাস্ত-দৈত্য উদ্দেশে নমস্কার । 
বিদ্যাময় বিদ্যাধার বহিতেজ বহ্চিরপী উদ্দেশে নমস্কার । 
প্রতিষ্ঠাময় অস্তকরূপী তারক উদ্দেশে নমস্কার । নিবৃত্তিময় 
ধারণ ধারারূপী ধনদেব উদ্দেশে নমস্কার । এই মন্ত্রে যহাভূত 
বিগ্রহ শিবকে পুজা করিবে । ঈশান ধাহার মুকুট অের্ঘাৎ 
মস্তক) পুরুষ ধাহার বত, অঘোর যাহার জয়, বামদেব 
ধাহার গুহ ও সদ্য ধাছার মুর্তি) এতাদৃশ সদসদ্ধ্যক্তিকারণ 
পুরাঁতন মহেশ্বরকে ম্মরপ করিবে । ধাহার পঞ্চবস্তর, দশডুজ ও 
যিনি সদ্যাদি পঞ্ব্রন্ের দ্বারা. কলাকে পরোক্ত বিভা 
অষ্টত্রিংশৎ ভাগে বিভাগ করিয়া ধারণকরত সেই অষ্টত্রিংখ 
কলামদ়্ হইয়াছেন; কলাকে. আট প্রকারে বিভক্ত করি! 
সাঃ অষ্টমুর্তিভেদ ধারণ করেন, ভ্রয়োষশভাগে বিভব 


উত্তরভাগ। 


ও আটতাগে বিভক্ত কলাময় হইয়া অধোররূপে অষ্টমূর্তি 
ভেদে, অবস্থিত আছেন, পুরুষমুর্তিচতুষ্টয় ভেদে চার 
প্রকারে বিভক্ত কলাধারণ করেন এবং ঈশান 
পঞ্চমুর্তি ভেদে পাঁচ প্রকারে বিভক্ত কলাময় হইয়া 
অবস্থিত আছেন; এই প্রকারে ধিনি অষ্টত্রিংশৎ কলাময়, 
এবং ধিনিওত্রক্গরূপী। প্রণবমূর্তি, অকাররূপী ও ব্রহ্ম তুল্য 
রূপবান, আর'ধিনি আ উঈ উ এ অন্ুত্রমে এই অক্ষর 
ধাচক অন্বা গণেশাদি স্বরূপী ও ঘিনি প্রক্কৃতিযুক্ত, দেব, 
প্রলয়োৎপত্তিবিহীন, আর যিনি অপু অপেক্ষা অণীয়ান্‌ 
হইয়াও মহৎ অপেক্ষ। মহীয়ানৃ, যিনি উদ্ধরেতা, ঈশান, 
বিরূপাক্ষ উমাপতি, সহম্রশীর্ধক, সহস্রাক্ষ, সহজভুজ, 
সহত্রপাদ্‌, সনাতন, নাদাস্ত ওকাররূপী, নাদ প্রতিপাদ্য, 
থদ্যোতসদৃশাকার চন্দ্ররেখা ভূষণ, দ্বাদশান্তে ( অর্থাৎ 
পরতত্ব মস্তকে ) ভ্রমধ্যে তালুমধ্যে গলে হৃদয়ে ইত্যাদিস্থলে 
যথাক্রমে অবস্থিত, আনন্দময় অমৃত, বিদ্যু্বলয়সস্কাশ, 
এবং তমোরজোময় বলিয়া শ্যাম ও রক্তব্্ণ, সেই গভীরাকার 
বিছ্যংকোটিসমপ্রভ শক্তিত্রয় কৃতাসন তত্বত্রয়সমদ্থিত 
সদাশিব প্রভু দেবকে স্মরণ করিবেন, ও সেই বিদ্যা মুর্তিময় 
দেবকে যথাক্রমে “হংস হংস, এই মন্ত্রে ছক্তিপূর্ধবক 
পূজা করিবেন। পূর্বাদি দিকৃস্থ ইন্দ্রীদিলোকপালগণকে 
অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা পৃথক্‌ পৃথক পুজা করিবেন । এবং বিধিবৎ 
চরু নির্মাণ করিয়া তাহা নিবেদন করিবেন। এইবূপে 
অর্ধভাগ শিব উদ্দেশে নিবেদন করিয়া অঘোর মন্ত্রে শেঘার্দ 
ভাগ হোম করিবে, পরে" হুতশেষ শিষ্যকে ভোজন করিতে 
প্রধান করিবে। তাহার পর বিধিমত অমন করত শুচি 
হইয়। যথাবিধি পুরুষকে পুজা করিবেন। তৎপরে ঈশান 
মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত পঞ্গব্য পান করিয়া! বামদেব মন্ত্রে গাত্রে 
ভম্মলেপন করিবেন, তাহার পর শিষ্যকর্ণে রুদ্র 
গায়ত্রী জপ করিবেন ॥ ১৬৩৪ ॥ হোমের পুর্বে ম্থত্র 
সাচ্ছাদন বস্্রমুখবেষ্টিত হেমরত্বসমূহে অধিবামিত হিব্ময় 
অধিব।স মণ্ডলে পণ্ব্রহ্ম মন্ত্রে পঞ্চকলশ শ্থাপন করিবেন। 
পরে "শিবধ্যানপরাযণ ত্রক্ত শিধ্কে মণ্ডলের দঙশিথে 
ঘর্ভাসনে 'বসাইবেন, প্রভাতে অধোর মন্ত্রে পুনর্ধার 
অষ্টোত্র শত ঘত হোম কবিয়া ছুঃস্বপ্নরূপ পাপ 
শোধন করিবেন এবং সেই উপে।সিত শিষ্যকে ন্নাত ভূষিত 
নববল্পোত্বরীয়যুক্ত ও উ্ণী'াদি মঙ্গল সমন্বিত কবিয়! তাহার 
ছকুলাদি নববস্ত্রে নেত্র বন্ধন করত প্রবেশ করাইবেন এবং 
যথাবিভববিস্তরে সুবর্ণ-পুষ্প-সমদ্বিত পুষ্পাঞ্জলি ঈশান মন্ত্রে 
দান করিয়া শিবধ্যানপরায়ণ হইয়া রুদ্রাধ্য|য়োক্ত মন্ত্র দ্বারা 
বা কেবল প্রণব দ্বারা প্রদক্ষিণ করিবেন । এবং দেবদেেবেকে 
ধ্যান করিয়া পুষ্প ক্ষেপণ করিবেন। যে মন্ত্রে পুপ্প পতিত 
হইবে, সেই মন্ত্রেই তাহার সিদ্ধি হইবে। পরে অঘোর 
মন্ত্র বার মঙ্গল জল ও ভশ্ম স্পর্শ করিয়া শিষ্যের মস্তকে 
হস্ত স্থাপন করিয়া গম্ধাদি উপচারে শিষ্যকে পৃজ। করিবে। 
সকল বর্ণেরই পশ্চিম দ্বার প্রশ্ত্ত, বিশেষতঃ ক্ষত্রিরগণের 
পশ্চিম দ্বার অভি প্রশত্ত। তাহার পর শিষ্যের দেত্রাবরণ 
উন্মোচন করি! তাহাকে মণ্ডল দেখাইবেন, অনম্বর 
কুণাসনে উপবেশন করাইফা দৃক্গিপামূর্তি শিব আশ্রয় 


রি ১০৯ 
করিয়া প্ তত্ব প্রকারে তত্ব শুদ্ধি করিবেন ॥ ৩৫--৪৬ ৪ 
হে ব্রত! ত্রহ্গপৃত্র! গুরু পৃথিব্যাদি হইতে অংস্কার 


পর্ধযত্ত 'নিবৃত্তি” কলা দ্বারা ; অহঙ্কার হইতে প্রন্কৃতি পথ্যন্ত-. 
প্রতিষ্ঠা কলা দ্বারা ও প্রক্তি-পুরুষ “বিদ্যা, কলা দ্বারা 


অবগত করাইষা ঈশ্বরপ্রাপ্তি পথ 'শাস্তি' কলা দ্বারা 


২শোধনপুর্ধক শিবসেবন সাহাষ্যে 'শীত্তযতীতা; কলা দ্বারা 
শিষ্য জীবকে পরমাত্বা পরম শিবে যোজিত করিয়া দিবেন । 
প্রকৃতি পুরুষ ও ঈশ্বর এই তত্রত্রয়ভেদে কিংবা নিবৃত্যান্ি 
তত্বচতুষ্টয় ভেদে সেই সর্ধময় যোগেশ্বরের অর্চনা করিতে 
হইলে শাস্ত্যতীত কলাধিষ্ঠাতা সব্দাশিবকে ঈশান, 
মন্ত্র ্বারা হোম করা কর্তব্য। আর নিবৃত্বি হইতে শাস্তি 
প্যত্ত সদ্যাদি মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। হে মুনিবর? 
অনস্ভর ঈশীন মন্ত্র দ্বারা শাস্তাতীত সদাশিব উদ্দেশে অষ্টো- 
স্তর শভ হোম করিয়া দিগেবতাদিগের প্রত্যেকের অক্টোবর 
শত হোমবিধি। ঈশান কোণে ঈশান মন্ত্র দ্বারা প্রধান 
যাগ করা শাস্ট্রোপদিষ্ট। সমিধ, ঘৃত, চরু, লাজ, 
সর্ধপ, যব এবং তিল) এই সপ্তদ্রব্য লইয়৷ প্রণবাদ্ধি 
স্বহন্তে মন্ত্র দ্বারা হোম করিবে। হে বিপ্র! তাহার 
পূর্ণাছতি ঈশান মন্ত্র ্বার। বিধ্যে। হে সুব্রত! প্রণবান্ধি 
হংস গায়ত্রী সমন্বিত অধঘোর মন্ত্র দ্বার! প্রায়শ্চিত্ত হোম 
বিহিত। জয় হোম হইতে ধিষ্টিকৎ হোম পর্যযস্ত 
অগ্নিকার্ধ্যজ্মে ও বৈদিকাি ত্রিব্ধরূপে প্রধান যাগাম্বিত 
করিবে। অনস্তর মৌনীগুরু, পৃথিব্যাদি পঞ্চতৃত সদ্যার্দি 
মন্ত্র দ্বারা, প্রাণাপান বায়ুকে ঈশান মন্ত্র ঘারা, নিয়মিত 
করিয়া নমো হিরণ্যবাহবে ইত্যাদি যষ্ট মন্ত্র দ্বারা আস্মব- 
বাচক প্রণবের অভ্তনাদবর্ণ ত্বারা ব্রহ্মরন্জরভেধ করাইবেন) 
তখন ক্রহ্ধা, বিষ, এবং হর পরম্পরে পরস্পরের লয় চিন্তা 
করিয়া কুদ্ে হরের, ঈশানে কুদের এবং শিবে ঈশ[নের 
লয় চিন্তনপূর্র্বক আবাব অনুলোমে *ষ্টিকমে গেহ হরের 
চিন্তা *্করিবেন ॥ ৪৭--৫৮ ॥ 
গুরু শিষ্যের জীবাত্বকে রুদে স্থাপিত করিয়। শিষ্ঠ দ্বারা 
যথাবিধ তাড়ন, দ্বারদর্শন, দীপন, গ্রহণ, পুজার মহিত 
বন্ধন এবং অমৃতীকরণ কপাইবেন। পৃথিব্যাদি পঞ্চভৃত-' 
ক্রমে সংহার-সপ্য মন্ত্। অঘোর মন্ত্র যষ্ট মন্ত্র এএং কট 
এই মন্ত্র সমষ্টি ঘর] কতব্য। দীর্থাগর সপ মন্ত্র এবৎ 
ব্যটকারস্ত যষঠঠ মন্ত্র দাবা তাড়ন তার দর্শন ও 
ষড়ন্ত উত্ত' মন্ত্র দ্বারা কর্তব্য । অদ্োর মন্ত্র দ্বার সম্পুটিত 
ঈশান মন্ত্র দীপনের উপযুক্ত । মধ্য মন্ত্র সম্পুটত 
ঈশান মন্ত্র গ্রহণের উপযোগী । এইদপ অদ্য মন্ত্র 
সম্পুটিত ঈশান শন্ত্রই বন্ধনের মন্ত্র। সমগ্র ত্যন্ক মনত 
দ্বারা অমৃতীকরণ হইবে। শাস্ত্যতীতা, শাস্তি, ,বিদ্যানারী 
অমল! কলা, প্রতিষ্ঠা এবং নিবান্ত এই ষট্‌ কলার যথা- 
ক্রমে এক একটীর অপরটার সহিত সন্ধান কর! কর্তব্য । 
এই কল! সন্ধানে শিবশক্তি উভয় তত্ব অকারাদি বিসর্ণানত 
বর্ণ কল! এবং ভবনাষ্ কের 'ঈন্বদ্ধ থাকিবে। প্রণব এবং 
হ্রীৎ বীজ দ্বারা সম্পুটিত শিবপ্রতিপাদক গন্ত্র ছার) 
ষথাবিধি অর্থাদদি বিচারপূর্বাক ঘ্বব করিবে। : পুলা», 
সপেপ্রাক্ঈণ, তাড়ন, হরণ, অত্যন্ত বিওক্চিত্কের সংযম, 


রর ১৮০, 


বিক্ষেপ, অর্চনা বাগীশ্বরী গর্তে স্থাপন, পুনরর্দনন, অজ্ঞান 
নিনারপ, এবং অবিদ্যানাশ হইয়া থাকে, ইহা! 'অবঞ্গত হও । 
হে সুত্রত ! মহামুনে সনতৎকুমার! ঈশান মন্ত্র ও ভ্রীং 
বীজঙ্গার| ব্রাঙ্গণ এবং তাড়ন কর্তব্য । হে স্ত্রত! ফড়ন্ত 
অ্োর মন্তর্ধার। হরণ হইবে; এবিষয়ে সংশয় নাই । এই 
পুর্বোন্ত ক্রমে প্রতিবিষুবেই জানিবে | যতক্ষণ প্রণায়াম 
করিয়া থাকিবে, তাবৎ নিবৃত্তি প্রভৃতি কলাদিগকে 
বিমুব যোগদ্বারা শিব সমীপে লইয়া যাইবে ॥ ৫৯--৭১। 
এই নিবৃত্্যাদি কলা, একনাসাগ্র দৃষ্টি সাহাধ্য পরমতন্ 
যোগিগণের চরমাংশ পরমাত্মার সহিত সাম্যলাভ 
করিতে পারে। অন্যান্য অঙ্গদর্শনে তাহা হয় না। হে 
বিপ্রবর ! দীক্ষিত ব্যক্তি, সুখছুঃখদি বিরুদ্ধ ধর্ম মহ্য 
করিবে)ইহা মহাদেবের আদেশ । শুত্রত ! অনস্তর সকুর্্চ সবস্ত 
তন্বেষ্টিত দ্বর্ণ রৌপ্য বা তাম পাত্র পূর্ণ তীর্থজল 
সংহিতামন্ত্রে থাবিধি অভিমন্ত্রিত করিয়া কুদ্রাধ্যাযোক্ত 
স্তবাদি পঠপূর্ব্বক তদ্দারা মেই ধার্মিক ভক্ত শিষ্যকে অভি- 
যিক্ত করিবে । অনস্তর শিষ্য, শিব গুরু এবৎ বহর সম্মুখে 
সাদরে দীক্ষাগ্রহণ করিবে । দীক্ষিত হইমা বক্ষ্যমাণ নিয়ম 
গ্রতিপালন করিবে | প্রাণপরিত্যাগ ব। শিরশ্ছেদন বরৎ 
ভাল, তথাপি ভগবান মহার্দেবকে পুজা না করিয়া 
ভোজন করিবে না। এইরূপ দীক্ষিত হইয়া যথাক্রমে 
পুজা করিনে। দিনের মধো তিনবার অন্ততঃ একবার 
পরমশ্বরের পুজ। করিনে। অগ্নিহোত্র সকল “বেদাধ্যয়ন 
এবং বহুদক্ষিণক যক্ক এতহ সমস্তই শিবলিঙ্গ পূজার 
এক কলাংশেরও তুল্য নহে। যে ব্যক্তি একবার মাত্র 
শিব পুজা করে, সে মর্দদা! যজ্ঞ কনিয়া সর্দদ্দা দন করিয়। 
সর্বদা বাযুভোজী হইয়। থাকিলে ফল প্রাপ্ত হয়। 
যাহারা দিনের মধ্যে তিনবান ছুইনার অন্ততঃ একবাব 
মহাদেবের পুজা করিবে, তাহা সাক্ষাৎ্থ রুদ্র; এবিষয়ে 
সন্দেহে নাই | যে নু নছে,মে কুদ্ স্পর্শ করিবে 
না, কদু পুজা করিবে না, কুদ নামকীর্তন করিলে 
না। কুদূ ন! হইলে কুদ্রকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
ধন্মীর্থকামমে।ক্ষপ্রদ শিবপুজার অধিক।বী ব্যপস্থা তোমা- 


. . দ্বিগের নিকট মংক্ষেপে এই আমি কহিলাম ॥ ৭২--৮৩ ॥ 


একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


দ্বাবিৎম্দ অধ্যায়। 

শেলাদি কহিলেন, সৌর স্গান পুজাদি কাধ্য করিবার 
পর শিবন্সান, ভম্মন্লান এবং শিবপুজ। কর্তব্য । ওতপঃ 
এই ষষ্ঠ মন্দ্থারা মৃত্তিকা! গ্রহণপুর্র্বক তক্তিসহকারে ভূমিতে 
মৃত্তিকা স্থাপন করিবে। ওভুবঃ এই দ্বিতীয় মন্রদ্বারা সেই 
মৃত্তিকা অভ্যুক্ষণ করিয়া ওস্বঃ এই তৃতীয় মন্ত্র্ধার] শোধন 
করিবে। গমহঃ এই চতুর্থ মন্দার! মৃত্তিকা'ভাগ করিবে। 
গডূঃ এই প্রথম মন্ত্দ্বারা মলশোধন করিবে। অনভ্তর ষষ্ঠ 
মন্োচ্চারণপূর্্ণক হ্বানাস্তে হস্তন্থিত সেই ন্সানাবশিষ্ট 
চত্তিকা ওভূঃ ইত্যাদি চার মন্ত্রে তিন্ভাগ করিয়া মধ্যমভাগ 
& ন্তরন্বারা সাতবার অভিমস্ত্রিত করিবে। ০০৪০ 


রি 


লিঙ্গপুরাধ। 


উচ্চারপূর্ব্বক বামহন্ স্পর্শ করিবে। দশবার ষষ্ঠ মন্ত্র পাঠ 
করত দিগ্বন্ধন কর্তব্য । বামহস্তদ্বারা তীর্ধালত্তনপূর্বব কৃদক্ষিণ 
হস্তদ্বারা শরীরকে মৃত্তিকানুলিণ্ড করিবে । অন্তর সকল মন্ত্র 
উচ্চারণপূর্রবক স্ানাস্তে হুর্ধ্য স্মরণ করিয়া তীর্থাভিষিক্ত 
হইবে। বক্ষ্যমাণ মঙ্গলময় সর্বসিদ্ধিকর বিবিধ সৌর মন্ত্র 
পাঠ করত শৃঙ্গ, পর্ণপুট বা পলাশপত্র দ্বারা তীর্ঘাভিষিক্ত 
হওয়া কর্তব্য। হে্থব্রত! সর্বদেব-মন্ত্রে সারভূত মৌর 
মন্ত্র বাল মন্ত্র ও অঙ্গ মন্ত্র ভুর্বতোৌভাবে বলিতেছু? 
ও ভূঃ ও ভূবঃ ইত্যাদি ও খতং ও ব্রহ্ম ইত্যস্ত নবাক্ষরযয় 
মন্ত্র বাক্ষল মন্ত্র নামে অভিহিত। সপগ্ুলোকের ক্ষয় প্রলয়ের 
পূর্বের হয় না; অতএব অক্ষর । ধত-_সত্যও অক্ষর, সত্য-- 
ব্হ্ধাও অক্ষর এই নয়টি অক্ষর বন্তই বাক্ষল মন্ত্রে 
স্বরূপ) স্বতরাৎ বাঙ্চল মন্ত্র নবাক্ষরময়। ও ভূ্ভুবঃ দ্বঃ 
ইত্যাদি খখোল্কায় নম ইত্যত্ত প্রণবাদি নমোস্ত মন্ত্র 
মহাত্মা হুর্যের মূলমন্ত্র বলিয়া কথিত। নবাক্ষরময় মন্ত্র 
দ্বারা দীপ্তস্তের এবং মুলমন্ত্র দ্বারা হুর্যের পুজা ' করিবে। 
ঘথাক্রমে অঙ্গ মন্ত্র বলিতেছি, আঘদিতে প্রণব মধ্যে 
যাঙ্ৃতি তত্পরে মন্ত্র জানিবে-_ও ভূঃ ত্রচ্মা দয়ায় 

€ভুকঃ বিষুশিরসে, ওস্বং কদেশিখায়ে, ওভুতুবিঃ স্বজন্ত্রালা- 
মালিনী শিখায়ৈ ওমহঃ মহেশ্বরায় কবচায়, গুঁজনঃ শিবাঁয় 
নেত্রেভ্যঃ €তগ: তাপকায় অস্্া় ফট_ সৌর বিবিধ মন্ত্র 
এই কথিত হইল । এই সকল মন্ত্র পাঠ করত শৃশ্থাদি 
পাত্রদ্বারা আপনাকে অভিষিন্ত করিবে ॥ ১-১২॥ অথবা 

ব্রাহ্মণ, ক্ষজ্তিয়, বৈশ্য এ সকল মন্ত্র পাঠ করত সমাহিতভাবে 
কুগপুণ্পসমন্সিত তামকুত্তদ্বারা অভিষিক্ত হইবে। দ্বিজবর, 
রক্বস্ত্র পরিধানপুর্বক প্রাতঃকালে হৃর্ধ্যশ্চ ইত্যাদি 
মন্ত্রদ্বাবা যথাবধিধি 'মাচমন করিবে। বাত্রিকালে অগ্রিশ্চ 
ইত্যি মন্ত্র ধারা আচমন কর্তৃব্য। মধ্যাহ্তাচমন আপঃ 
পুনজ্ঞ ইত্যাদি মন্ত্রে হইবে। যষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা এইবূপ 
শুদ্ধি বিধান পুরঃসর অঙ্যুত্কুষ্ট বৌষড়ত্ত আদি মন্ত্র 
মুনমশ্ন এবং অত্যন্তম নবাক্ষরমন্ন মন্ত্র জপ করিবে। 
অন্গুষ্ঠ, মধ্যমা, অনামা কনিষ্টা এবং তর্জনীতে ন্যাস 
কনিয়া করতল পৃষ্ঠ ন্যাস করিবে। পুর্বোক্ত-অমন্ত 
হয/ন-পবিত্রীকত নবাক্রমর দেহ ভাবন। করিয়া আমি 
সুর্য এইব্ধপ চিন্তার পর পূর্বোক্ত মন্ত্র এবং আপোহিষ্ঠাদি 
মন্ত্র উচ্চারণপুর্র্বক গৌর সর্ষপসমস্িত বাম করতলম্থিত্ত 
জলে আটবার মুল মন্ত্রজপ করিয়া সেই জলে কুশ দ্বারা 
আত্মদেহ প্রোক্ষিত করিবে । অনস্তর. অবশিষ্ট জল বাম 


, নাসাপুটদ্বারা আঘ্রাণ করিয়া নিজদেছে শিব চিত্ত করিবে 


এবং সেই ঘ্রাণ জল লইয়া নিজদেহস্ম কৃষ্বর্ণ পাপ- 
পুরুষ এবং অজ্ঞান বামনাসাপুটদ্বারা নির্গত হইয়! শিল! 
চর্ণ হইয়াছে ভাবিবে। অনস্তর 'সর্বব দেবতা, খধিগণ, 
ভৃতগণ এবং পিতৃগণকে তর্পণ করিয়া অর্ধ্য দান করিবে। 
প্রাতর্মধ্যাহ্ন-সায়াহ্চ ব্যাপিনী পরম তেঅঃস্বরূপা সন্ধ্যার 
সম্যক্‌ প্রকার উপাসনা করিবে। এবং বঙ্গ্যমাণ প্রকারে 
হুর্ধাকে অর্ধ্য দান করিবে। হে দ্বিজোত্বমগ্ণ! জক্ধ্যা- 
'পরায়ণ ব্যক্তি, পূর্ব মুখ হইয়া রক্ত চলন জল হারা এক 
হস্ত পরিমিত বর্ভুল : মণ্ডল. ভূমিতে প্ররদ্যত করিবে। 


উত্তরভাগ। 


তথায় হুর্ধ্যদেবের আবাহন করিতে হইবে । অনস্ভর এক 
্রশ্থপদ্দিযিত একটা তাত্পাত্রে নবাক্ষরময় মূলমন্ত্র উচ্চারণে 
চন্দন, রক্তচন্দন, গম্ধজল, রত্তবর্পুষ্প, তিল, কুশ, আতপ- 
ভুল, দৃর্ধা, অপামার্গ এবং যে কোন গব্যবস্ত অথবা কেবল 
সবৃত হারা পূর্ণ করিয়া জানু পাতিয়া ভূমিতে উপবেশন,দেবদেব 
, হুরধ্যকে প্রণাম .এবং সেই অর্থ্যপাত্র মস্তকে গ্রহণপূর্ববক 
মু্বামন্ত্র পাঠ করত শুধ্যকে অর্থ্য প্রদান করিবে। দশ সহ 
অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলে যে ফল লাভের কথা শাস্ত্রে আছে, 
সর্ধধাদিসম্মত হ্র্ধ্যার্ধ্য প্রদানে সেই ফল লাভ হখু। এই 


১৮১ 


লোক্ত বর্্র ঘা পুনরায় অর্ধ্য প্রদান বর্তব্য। এবং 
রক্ত পদ্দা, রক্ত পুষ্প, বস্ত চন্দন, ধৃপ, দীপ, নৈবেদ্য, 
মুখবাস তাল প্রভৃতি সমস্ত উপচারই বাঞ্ধলোক্ত মন্ত্র 
দ্বারা প্রদেয় ॥ ৩১_-৫০॥ অগ্নি কোণ, ঈর্শান কোণ, 
নৈর্ধত কোণ, বায়ু কোণ, পূর্বাদিক্‌ এবং পশ্চিম দিক 
এই ছয় দিকে ৃর্ধ্যপুজা বিহিত। যথাবিধি প্রণবাি 
নমোহস্ত মন্ত্র দ্বারা নেত্র পর্য্যন্ত পুজা করিয়া হৃৎকমলে 
ম্যাম করত হূর্ধ্য প্রতিমীয় ধ্যান করিবে। অঙ্গদ্বে 










হুর্ধযার্ঘ্য দানের পরই ভক্কিসহকারে ধেবদেন ত্রিলোচনের 
পূজা করিতে হইবে। অথবা শুর্ধ্যপূজার পরে আগ্েয় 
ন্বান কর্তব্য । শিবন্ানও সৌর গ্বানের ন্ায়ই, কেবল- 
মাত্র মন্ত্র ভিন্ন ভিন্ন । সৌর বা শৈব, উত্ভয় স্নানের পূর্ব 
দত্ত ধাবন করিবে। ম্বানীয় জলাশয়ে বিদ্বেশ, বরুণ 


এবং গুরুর পুজা করা কর্তব্য । ১৩৩০ ॥ নদীতে পদ্মা, 


সনে উপবিষ্ট হইয়া তীর্থ পুজা করিবে। অনভ্তর 
পাদুকা পরিধানপূর্বাক জলসিক্ত পথে পুজা-মন্দিরে প্রবিষ্ট 
হইয়া! পুর্বব্ তীর্থাবাহন এবং করাঙ্ন্তাস করিবে। 
অর্থস্থাপন সংক্ষেপে কীর্তিত হইতেছে । পুজক বাক্তি 
গদ্বাসনে উপবিষ্ট হইয়া প্রাণায়াম করিবে। রন্তপদ 
প্রভৃতি রক্তবর্ণ পুষ্প সংগ্রহ করিয়া নিজ দক্ষিণ ভাগে 
আর *জলপাত্র এবং শৃর্ঘযপ্রিয় তামপাত্র সকল বামভ।গে 
রাখিনে। অনস্তর সর্ধকামার্থসিদ্ির জন্য অর্থ্যপাত্র গ্রহণ- 
পূর্বক বথানিধি প্রঞ্ষালন কবিয়া জল, জলপা ত্র অর্ধ্যদব্য 
এবং অর্ধ্যপাত্র ফট মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত জলদ্বারা প্রোন্সিত 
করিবে অনন্তর তছৃপরি সংহিত| মন্ত্রজপ করিয়া প্রথম 
মন্্ দ্বারা পুজা করিবে । পুরে চতুর্থ মগ্রে অবগুঠন কবিবে। 
অর্খ্য স্থাপন এইরূপে কর্তকা। পাদ, আচমনীয়, গঞ্ধ 
পুপ্প সমস্তই প্রক্ষালিত পাত্রে পূর্ব প্রথক্‌ পুথক্‌ 
রাখিবে। সমস্ত দ্রব্যই সংহিতোক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রণ, 
কব্চমন্ত্রে অবগুঠন এবং অর্থ্যজলে ভভ্যুক্ষণ কবিবে। 
অনস্তর সব্দেব নমস্কৃত হ্র্যযমন্ত্র জপ করিবে। তখপরে 
আদিত্যো বৈ তেজ? ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা হুর্ধাকে নমস্কার 
করিয়! সেই প্রভূর আসন কল্পন। কর্তব্য । প্রভূত বিমল, 
সার এবং আরাধ্য পরম শ্ুখজনক এই আসনচতুষ্টয় 
আগ্মেধ্য,দি কোণে তূর্নমঃ ভুবর্নম্ স্বনমঃ এবং মহর্নমঃ এই 
মন্্তুষ্টপ্ধ পাঠ করত. যথাক্রমে বিস্তাম এবং অঙ্গন্তাস 
করিবে। অনন্তর, বীজ, অঙ্কুর, সচ্ছিদ্র নাল, কণ্টকসংমুক্ত 
সুত্র শ্বেতগীতরস্ত বর্ণপত্র পত্রাগ্র কর্ণিকা এবং কেশর সংযুক্ত 
দীপ্তাদি শক্তিসমন্ধিত পর্ব ভাবনা করিবে । দীপ্ত ।, শু, 
জয়া, ভদ্রা, বিভূতি, বিমলা, অধোরা এবং বিকুড়া ' এই 
) দী্তাদি অক্টশক্তি। এইসকল কল্যাণীরাই হৃর্য্যাভিমুখী 
হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অথবা পদ্হত্তে অবস্থিত সর্ধালদ্কারে 
সকলেই বিভূষিত। মধ্যে বরদা দেবী গায়ত্রীকে, অনন্তর 
পরযেশ্বর হুর্ধ্যের আবাহন করিবে। বাক্ষলোক্ত নবাক্ষর 
মন্ত্র দ্বারাই হুর্ধ্যের আবাহন' এবং সান্লিধ্য করণ নিহিত । 
* পনর সুদ্রাই মহত্ব! হৃর্ধ্যের মুছা ; পাদ্য, অর্থ্য এবং আচ- 


হনীয় পৃথক পৃথক মূলমন্ত্র বারা প্রদান করিবে। বা্ষ-. 





সকলেই শান্ত) তাহার রৌদ্র অস্জ। আর অই্মুর্তি, 
সেই হৃর্ধাদেবের মুখ মণ্ডল দংগ্রাভীষণ, দক্ষিণ হস্তে বরমুদ্রা 
বামহস্ত পদ্ম বিভূষিত। তাহার সকল মূর্তি সর্বা- 
লাঙ্কারভূষিত রক্ত-মাল্য।নুলেপনসম্পন্ন এব রক্তাগর 
পরিধান। মণ্ডলসমিত মহ।দেন সুর্ঘ্যের শরীর সিন্দুরব 
রক্তবর্ণ, সেই প্রভুর হস্তে পা, বদন অমৃতপূর্ণ, ছুই হস্ত 
ও ছুই নয়ন) আভরণ কল রক্জবর্ণ, মাল্য ও অন্ুলে'ন 
রক্তবর্ণ। এইরূপ রূপমম্পন্ন ভুবনেশ্বর হৃর্ধযকে ধ্য।। 
কবিবে। পদের বহির্ভাগে মণ্ডলের চতুর্দিকে মোম, মজা, 
বুদিমং প্রধান বুধ, মহাবুদি বৃহম্পতি, কড্পুজ ছাল, 
শনি,রাছ এবং পূর্ণ বেতুকে পুজা করিবে।  ইঙ্ঠারা 
গকলেই দ্বিনেত্র এবং দ্বিডুজ। রাহ উদ্ধাঙ্গদম্পন্ন, বিৰৃত্ত 
বদন, কুতাস্টুলি এবং ভ্রকুটা কুটিললোচন। শনৈশ্পরের 
বদনে দংষ্রা, হস্তে বরাভগ্ন। ভাহাদিগের এইঞপ রূপ 
ধ্যান করত ধর্মনকামার্থ সিগ্ির জন গ্রণবাদি নমোস্ত ততনাম 
উচ্চারণপুর্নাক এই হাকন গ্রহগণকে পুজা কিবে ৫১৬১৪ 
ব্হির্ভাগে হ্ুর্যব উনপঞ্চাশৎ গণদেবতার পুজা কিবে। 
ঝষ্গণ, দেবগণ) গঙ্ধব্রগণ, পন্গগণ, অপ্নরো।গণ। এ।ম্য- 
দেবতাগণ এবং রাঞ্মগণের পূজ| করা বিথেঘ। প্রথমে 
প্রভু হৃর্যোর সপ্তচ্ছন্দোমর সপ্তাশেব পুজা কদিবে। গভুর 
নির্শীল্যগাহী বালখিল্যগণ, পীঠ দেবত| এবং মুন্ধি দেবতা- 
গণেব পুজা করিবে। তাহার্দিগের প্রত্যেকণে ধখাবিথি 
অর্থ/ দান করা বর্তপ্য। তাহাদিগের আবাহন এবং পুজা” 
শেষে বিসর্জন মমগে সহস্র পঞ্চশত বা অষ্টো্র শত বাকল 
মন জপ করিতে হইনে। যত সংখ/ক জপ করিনে, তাহার 
দশাংশের একাংশ জপ পুনরায় কর্তৃবা। মণ্ডলের পশ্চা" 
ভাগে বর্ভুল কু নির্ধাণ করিবে) কুখের মেখলা উচ্চতা 
ও বিস্তাবে চতুরগুপ পরিমিত । শিত্যুকর্থ্ে এবং নৈমিত্তিক 
ষে সকল কর্ধে একহস্য প্রমাণ কুণ্ড হইবে, তাহতে কুণ্ড 
নবভি দশাসুল প্রশস্ত এবং অশ্ব পত্রাকৃতি করিবে। কুণ্ডের 
অগ্রভাগ পঞ্চুল পরিমিত এবং হস্তা-ওষ-সৃশ জানিবে। 
কুণ্ডের গলদেশ একাপসুল পরিমিত অবশিষ্ট ভাগের বিস্তার 
বাঙ্গল। কুণ্ডের সেই দ্বাুল পরিমাণ ত্যাগ করিয়া বহি- 
ন্্েখলা কর্তব্য । এইরূপ কুণ্ডু নির্দুুণ করিয়া পরে হোম 
করিবে। * ষষ্ঠ মন্ত দ্বারা 'উদ্লেখন এবং জল দ্বার৷ প্রোক্ষগ 
করিগ্া সমাহিত চিনে প্রথম মন্্রধারা মধ্যে আসন কম্পন] 
কর্তব্য । প্রথম মন্ত্র দ্বারা প্রাবতী শক্জি বিন্যাস' করিবে 
বান্থল মন্ত্রোচ্চারণপূর্ধ্বক গন্ধপুপ্পার্ি দ্বারা যথাক্রমে তাহার * 
করিবে। প্রতি কর্মেই বাঙ্ষল মন্ত্র ছারা পথস্ক পথক্‌ 
পূজা করিবে। পূর্ণাহুতি মূল মন্ত্রে হইবে। এইঞপ বিধানে, , 
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ক্রেমে ৃর্ধ্যাগ্সি উৎপাদন করিবে! পূর্বোক্ত বিধিক্রমে 
পর্ব্বোক্ত পদ্ম বিন্যাস কর! কর্তব্য । হে ঈহামুনে ! 
পদ্দ মধ্যে প্রভু হুর্ধ্যের পূজা করিনা বাক্কল মন্ত্র দ্বারা তাহাকে 
দূরশ আহুতি প্রদান করিবে। য্‌থোক্ত মন্ত্র ধারা প্রত্যেক 
'ঙগদেবতার এক, একবার হোম, কাষ্ঠক্ষেপ জয়াদি স্বি্ট- 
কৎহে।ম পর্ধ্যস্ত সামান্ত কর্ম পারম্পর্ধ্যক্রমে সকল দ্বারেই 
কর্তবা। দেবদেব অমিতাত্বা ভাস্করকে পুজা হোমাদি 
সমুদ্দায় কার্য, নিবেদন, অর্থ্যদান এবং প্রদক্ষিণ করিয়া অঙ্গ 
দেবতাদিগের সহিত তাহার পুজা, উপসংহরণ নিজ-জৃৎপদ্ধে 
বিসর্জন এবং প্রণামপুর্ধ্বক ধর্খু কামার্থ সিদ্ধির জন্য শিব 
পুজা করিবে । এই সংঙ্গেপে হুর্ধ্য পূজা কথিত হইল! যে 
ব্যক্তি জগদৃণ্রু দেবদেব পরমাত্মা ভাস্করকে একবাবও পুজা 
করে, মে পরমগতি প্রাণ্ত হয়। সে বাক্তি সর্ব পাপমুক্ত 
তামসভাব-শুম্ত এবং তেজে অন্পপম হইয়া থাকে, সে 
ইহলোকে চতুর্দিকে পুল পৌজাদি বন্ধুবাঙ্গবের মহিত বিপুল 
ভোগ প্রাপ্ত হইয়া ধনধান্য সন্তোগ করিয়া থাকে এবং 
যান, বাহন ও ভূষণ তাহার সম্পন্তি হগ। মৃত্যু হইলেও 
বছকাল শৃর্ধ্যের সহিত আনন্দ লাভ কবে। শুর্ধ্যলোক 
হইতে ইহলোকে পুনরাগমনপূর্ববক ধার্মিক রাজা বা বেদ 
বেদালবেত্। ব্রাহ্মণরূপে উদ্পপন্ন হয় । পুনরায় পুর্ব বাসনা- 
বলে ধার্দিক ও বেদপরায়ণ রূপে সূর্য পুজা করিয়া হুর্্য- 
সামুজ্য প্রাপ্ত হয় | ৬২- ৮৫ ॥ 5 


দ্বাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 





নেয়োবিংশ অধাগ। 


শৈলাদি বলিলেন, অনস্তর তোমার নিকট সর্বোন্তম 
শিব পুজা কীর্তন করিতেছি ।. জিসন্ধা শিবপুজী এবং 
যথাশভ্ি। হোম করিবে। প্রথম ; শিবন্ধান, পতঙ্পরে 
পূর্ব ভততশ্ুদ্ধি কর্তব্য । এটঢাগ্রচিন্তে পুষ্পহস্তে 
পুজাস্থানে এবিই হইয়া প্রাণায়াম এবং ভূতশুদ্ধন্ত দহন 
আপ্লাবনাদি কম্ম সম্পাদনপুকব্বক ন্ধাদি দ্বার। সুগন্ধীকৃত 
করতল হইয়া মহামুদ্রা করিবে। প্রক্কতি বুদ্ধি অহঙ্কার 
পঞ্চতন্মাত্রাদিসন্ভূত দেহ ব্রঙ্গাগ্রি দ্বারা যত্বপূর্র্বক দগ্ধ 
করিয়া শুদ্ধজ্ঞান দ্বাবা নৃতন দেহ নির্মাণ করিবে। 
শিবামৃতপুত শিবযোগ্য গ্রীবারণ্জ্রর নিয়ে এবং নাভির 
উপর বিতস্তিপবিমিত স্থানস্থিত হৃদয় বিশ্বের মহায়তন 
গভীনিবে। হৃতৎপদ্বের কর্ণিকাতে সাক্ষাৎ সদ্াশিবকে চিত্ত 
করিবে। তিনি পঞ্চানন, দশবাহু সর্লাভরণভূষিত। তাহার 
গ্রুতি মুখে তিনটা .করিয়া চক্ষু । তিনি চত্্রশেখর, বদ্ধ 
পল্াসনে আসীন এবং শুদ্ধস্কটিকসম্সিত চিস্তা করিবে। 
উহার উদ্ধ মুখ শুরুবর্ণ, পূর্ববমুখ কুক্ধুমবর্ণ, দক্ষিণমুখ নীল, 
উত্তর মুখ অত্যন্ত রক্তবর্ণ এবং পশ্চিম মুখ গোহুগ্ষের মত 
অত্যন্ত ধবল সেই পরমেঠী শিবের দক্ষিণ হস্তশ্রেনীতে 
গুল, কুঠার, খরা, বজ্র এবং শক্তি) আর বামহস্ত শ্রেনীতে 


লিঙ্গপুরাণ। 


সেই সদ্যোজাতাদি মূর্তি ব্রদ্ষপতি শিবকে বরনধাঙ্গ মনত দ্বারা 


পৃজা করিবে। হে সুব্রত! শিবা পঞ্চব্রহ্ম পূর্বে *থিত 
হইয়াছে, এখন শক্তিভূত হদয়াদি মন্ত্র শ্রবণ কর। 
ও ঈশানঃ সর্ব্ববিদ্যানাৎ ইত্যাদি মন্ত্রই হ্ুদয়াদি মন্ত্। শিবাঙ্গ 
মূর্তি এবং তদীয় বিদ্যা কধিত হইয়াছে। 'বিদ্যাঙ্সসমেত 
বঙ্গাঙ্গ মুর্তি শিবশাস্ত্রে 'অবগত হইবে। হে সুব্রত! 
সর্্ঘবেদের সারভূত বান্ষলাদি মৌর অন্গমন্ত্র বলিতেছি ॥ 
১-১৯॥ বাক্ষলমন্ত্র 'ও ভূঃ ইত্যার্দি নবাক্ষরময় বলিষব! 
কীর্তিত। বাহার নাশ বা বিকার নাই, তিনিই অক্ষর 
পদবাচ্য) সুতরাং অক্ষর শবে ব্রহ্ম। “ও ভূঃ ইত্যাদি 
খখোন্কায় নম? এই পর্য্যন্ত প্রণবাদি নমোস্ত মন্ত্র মহাত্মা 
ভাস্করের মূল মন্ত্র। নবাক্ষরময় মন্ত্র দ্বারা দীপ্তাদি শক্তির 
এবং মুল মন্ত্র দ্বারা হুর্ধে/র পুজ। বিহিত। এখন সংক্ষেপে 
অঙ্গ মন্ত্র সকল বলিতেছি। প্রভৃতাদি আসন পুজা ব্যাহ্ৃতি 
দ্বারা এবং ম্ধ্যমাসন পূজা প্রণব দ্বারা করিবে। ও ভূঃ ব্রহ্মণে 
ইত্যাদি সৌরাঙ্ মন্ত্র প্রসঙ্গ ক্রমে কথিত হইল। হে স্ুত্রত! 
পূর্বোক্ত স্যাসযোগে সংক্ষেপে শৈব অঙ্গ মন্ত্র কথিত হই- 
ঘাছে। এইরূপ মঙ্ত্রায্বক দেবকে হৃৎপদ্ে পুজা করিবে। 
মনে মনে ক্রমানুমারে বহি উত্পাদনপূর্বক নাভিস্থানে 
হোম করিবে। হে স্বব্রত! মনে মনে সকল কাধ্য সম্পা- 
দন ও যত্বমহকারে সকলীকরণ করিয়া মূল মন্ত্র বরহ্ধাঙ্গাদি মূর্তি 
মন্ত্র দ্বারা পত্রহ্গসস্তব রক্ত পদ্মাসনে আসীন শিবমূর্তি 
সদাশিব উদ্দেশে শিবাগিতে সমিদাজ্য আহুতি প্রদান করিবে। 
মনে মনে চক্দ্রমণ্ডল হইতে উত্পাদিত পূর্ণধার! স্মরণ করিবে। 
জ্ঞানিগণ-কর্তব্য শিবশাস্ত্রোক্ত পুর্ণাহৃতি যথাবিধি প্রদান 
করিবে। হেশৈব! তখন তেজোযাত্র শিবকে মুখমধ্যস্থ 
চিন্তা করিবে। অথবা সেই দেব্দেবকে ললাটে বা! ভ্রমধ্যে 
চিন্তা করিবে। পূর্বোক্ত সম্পূর্ণ বিধিমত কার্ধ্য করিয়া 
শুন দীপশিখাক।র সংসার-মোচন শিবকে লৃৎপদো ধ্যান 
করিবে, সদাশিবকে লিঙ্গে বা স্থপ্ডিলে পুজা করিবে ॥২০--৩১॥ 
ভ্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 





চতুর্ববিংশ অধ্যায়। 

শৈলাদি কহিলেন, পুর্বে শিব কর্তৃক যাহা কথিত 
হইয়াছে, সেই পুজা-বিধান-ব্যাখ্যা শিব শাস্তোস্ত পদ্ধতি 
অনুসারে সংক্ষেপে বলিতেছি, শ্রবণ করুন ॥ ১। এইরূপ 
শিবন্নানাদ্ির পর--উভয় হস্ত চন্দনচর্চিত করিয়া প্রথম 
অঞ্জলি বন্ধন করত বিদ্যামুর্তি ও পুর্ববাধ্যায় কথিত 
শৈথাঙ্গ শিবাদি জপ করিষ। অন্গুষ্ঠাদি কনিষ্ঠাস্ত অঙ্গুলিতে 
ঈশানাদি পথ্মন্ত্রের ন্যাস করিবে। সেই ন্যাস যথা 
প্রধমভ-কনিষ্ঠা মধ্যম! তর্জনীতে অদ্যাদি অোরাস্ত 
মন্ত্রকে অনুক্রমে নেমঃ স্বাহা বট) এই হৃদয়াদি মন্ত্র মু 


করিয়া! াক্রমে ন্যাস করিবে এবং অঙ্গুষ্ঠ অন্গুলিত্ে চতুর্থ. 
পুরুষ মন্ত্র, অনামিকায় পঞ্চম ঈশীনমন্ত্র ও তলহয়ে ষষ্টমন্ত্রে 


(লীশ, অদ্কুশ, ঘণ্টা, নাগপাশ এবং উত্তম নারাচ। অথবা 
তিনি চতুর্ভুজ, হস্তে বরাতত় প্রভৃতি, অপর অঙ্গঃ সমদ্তই 
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ন্যাস করিবে। পরে পুনর্ববার-ত্জ্ী অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা নারাচ 
মুদ্রা করিয়া মুল পঞ্চাক্ষর মন্ত্র ন্যাস করিয়া চতুর্থ মন্স্বারা ' 
অবগু$ন করিবে। ইহাকে শিব হস্ত বল! যাব? সেই হস্তে 


উত্তরাগ। 


শিব পুজা করিবে। প্রথমত আত্মাকে তত্বশ্থিত করিয়া 
পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চকোষ অতিক্রম 
করত অহঙ্কার মহত্তত্ব প্রকৃতি ব্রহ্ষরূপে বিদ্যমান ব্রক্ম 
সমীপে অমৃতধাবাযুক্ত হ্থযুয়ানাড়ী পথে আত্মাকে অবস্থিত 
করাইয়া তত্ব শুদ্ধি কবিবে। তত্বশুদ্ধি, যথা 'ফড়ত্ত নমো- 
হিরণ্য বাহবে" এই ঘষ্ঠ মন্্ সদ্য মন্ত্র ও তৃতীয় 'অধোর মন্ত্র 
দ্বারা শুদ্ধি করিবে। ' ফড়স্ত ষষ্ঠ মন্ত্র সহিত সদ্য ও তৃতীয় 
অঙ্যোর মন্ত্রে তত্ব শুদ্ধি কবিবে এবং ফড়ত্ত বহি সন্বস্বীয় 
তৃতীয় মন্ত্রে বহিচ শুদ্ধি, ফড়ন্ত বায়ু সম্বন্ধীয় চতুর্থ মন্দে বায়ু 
শুদ্ধি ও ফড়ন্ত পূর্বোক্ত ষষ্ঠমন্্র সদ্য ও তৃতীঘ্ব অখোৰ মন্ত্র 
আকাশ শুদ্ধি কবিবে' এইবপ পুর্বোক্ত কার্ধা সমাপন 
কবিয়। ফড়ন্ত ষষ্টমন্ত্র ও তৃতীর মুলমন্ত্রে তাড়ন, তৃতীয় অঘোর 
মন্ত্রে সম্পুীকবণ কৰিয়া গ্রহণ ও মুসমন্ত্রকে হ্রীং সম্পূর্টিত 
করিয়া দিথন্ধন করিবে এবং একবিংশ অধ্যায়োক্ত শাস্তা- 
তীতাদি, নিরস্তি পর্যন্ত কলাসমুহকে পুর্স্ের ম্তায় করিয়া 
প্রণব দ্বারা ব্রহ্ম বিষু। কদ রূপ তত্বত্রয় ধ্যানপুর্বক দীপ- 
শিখ।কার শুদ্ধ চৈতন্যবপী যোগ শাস্ত্রোক্ত মূলাধারাদি ব্ূপা. 
পকুসমন্ধিত বিশ্বাদিত্রয়াতীত আত্মাকে ও কুলকুগুলিনী 
প্রবোনে হ্থযুমানাড়ীনে অমন ধারা ধ্যান কবিষ়। 
শীস্যযতীতার্দি নিধৃত্তি পর্যান্ত কলার মধ্যে নাদবিন্দ 
অকার উকার মকারাস্ত *্টি শ্হিতি লয়ক্রমে ব্রহ্ম বিষুও 
রুদ্রীতস্ত সদদাশিব শিবকে ধ্যান করিবে। অমুতীকরণ ও 
ব্ষস্তাম কনিয়া পালন মুলমন্ত্রে পঞ্চবন্তে পঞ্চদশ নয়ন 
বিন্যাস কবিবে। অনন্তন পাদাদি কেশপর্যাস্ত মহামুদ্র 
বন্ধন কবিয়া « শিবোহভৎ ? (আমি শিন) এইরূপ 
ধ্যান কবত শল্ষ্যাদি বিন্যাস করিবে । তাহার পর হ্ৃদাক।শে 
শক্তির সহিত বীলান্কুবে অবাবধানে শুষির শুত্র ক্টক 
পত্র কেশব ধশ্ জ্ৰান বৈবাগ্য এশর্্য অুর্যা চলা অগ্নিব 
সহিত কেশবে বামা জ্যেষ্ঠা বৌদী ব্লবিকরিণী কালী 
বিকরণী বলপ্রমথনী সর্বভূতদমনী প্রভৃতি শক্তিকে ও 
কর্ণক'তে মনোন্মনাকে ধ্যান করিয়া বহির্োগোপচাবে 
অন্তঃসামগ্রী কবিয়া পুর্লোন্ প্রকারে সকল উপচারসমস্থিত 
আসন কল্পনা কবিবে ও বহ্ি-কুণ্ড নাভিতে পূর্বে ন্তায় 
আসন কল্পনা করিয়া সদাশিনকে ধ্যান করত ললাটে 
মহেশ্বরকে ধ্যান কবিবে। পরে বিন হইতে অমৃতধারা 
শিবমগুলে পতিত চিন্তা কবিধা ললাটস্থিত মহেশ্বরকে দীপ- 
শিখাকার ধ্যান কনিবে, এইরূপ আত্মশুদ্ধি করিয়া 
প্রাণাপান বায়ু নিকুক্গ কন্ত হমুয়া দ্বারা বায়ু প্যবশ্থিত কলিষা 
পূর্ধ্বোক্ত ষষ্ঠ মন্ত্রে তলুমুদা পেচরীমুদ্রা ও দিগন্ধন করিযা 
সেই ষষ্ঠ মন্ত্রেই শবীবশুদ্ধ করিবে। পবে বস্সাদি-পুন্ছান্তর 
অর্থ্য পাত্রাদিতে প্রণব দ্বারা তত্বত্রয় বিস্তাম করিয়া'তটুপরি 
বিনূকে ধ্যান করিয়া জল পুরণ করিবে । তাহার পর জব্যাি 
বিস্তাস করিয়া অমুতপ্রাবন করত পাদ্য পাত্রাদিতে তত্বাদিব 
অর্থ্যযুক্ত আসন কল্জনা করিবে! তাহার পর সংহিতা দ্বারা 
অভিমন্ত্রিত করিয়া পূর্বোক্ত দ্বিতীয় মন্ত্রে অমৃতীকরণ, ততীয় 
মন্ত্রে বিশোধন, চতুর্থ মন্ত্রে অবগ্তঠন, পঞ্চম মন্ত্রে অবলোকন 
ও বঙ্ঠ মন্ত্রে রক্ষা বিধান, চতুর্থ মন্ত্রে কুশপু্ী বারা আর্য 


রর ১৮৩ 
অর্থাজলে অত্্যুক্ষপ করিয়া পুপ্প জলে পুলা দ্রব্যাদিকে 
পৃথক্‌ পৃধকু শোধন কাঁরবে। সদ্য মন্ত্র হ্থারা গন্ধ, বামদেব 
মন্ত্রে বস্তু, অতোর মন্ত্রে আভরণ, পুরুষ মন্ত্রে নৈবেদা ও ঈশান 
মন্ত্রে পুষ্পসমুহকে অভিমন্ত্রিত করিবে; এবং অবশিষ্ট দ্রব্য 
শিব-গায়ত্রী দ্বারা প্রোক্ষণ করিবে। পঞ্চমত *ও পঞ্চগব্য 
সদ্যাদি ব্রহ্মাঙ্গ দ্বারা ও পঞ্চাক্ষব মুলমন্ত্রে শ্রভিমস্ত্রিত করিবে। 
পরে সেই সকল গন্ধাদি মুল মন্ত্র দ্বারা পথক পৃথক অর্ধ্য ধুপ 
আচমনীয় দান করিয়া ও ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া কবচ মন্ত্র দ্বারা 
অবগ্ুঠন ও অস্ত্র মন্ত্র বার রগ্ষ করিবে। এহরপে দ্রব্য শুদ্ধি 
কলিবে। তাহার পব প্রথমতঃ জুপয মন্ত্রে অর্থেযোদক ও 
গন্ধ. গ্রহণ করিয়া অস্ত্র মন্ত্র দ্বারা শোধন পূর্বক পুজা প্রভৃতি 
রক্ষা পর্ধ্স্ত পূর্বোক্ত ব্য শুদ্ধি করিয়! পুজা মমর্পণের জন্ভ 
মৌনাবনম্বনে পুষ্পাঞ্জলি দান করত প্রণবাদ নমো হস্ত 
সকল মন্ত্র জপ করিয়া পুষ্পাঞ্জলি পারত্যাগ কাঁরবে, 
ইহাই মন্ত্র শুদ্ি॥২--১৯॥ পরে প্রথমতঃ স'মান্তাধ্য- 
পাত্র জলে পুর্ণ করিয়া গন্ধ পুণ্পাদি দ্বারা সংহিতা মন্ত্র 
অভিমন্ত্রিত করত ধনু মুদ্রা বন্ধন করিবে। তাহার পর 
কবচের দ্বারা অবগ্ুঠন করিয়া অস্ত্র মন্ত্রে রক্ষা করিবে। 
অনস্তন পযুযষিত পুজাকে গায়ত্রী দ্বারা অভ্যর্ছচনা করিয়া 
সামান্যাধ্য দান করত গন্ধ)পুস্প, ধৃপ, দীপ, আচমনীয় স্বধাস্ত 
বা নমোইভ্ত মন্ত্রী দান করিয়া ব্রদ্ষমন্ত্রে পৃথক পৃথক্‌ 
পৃশ্পাঞ্জলি দান করিবে ও « অস্ত্রায় ফট,” মন্ত্রে নির্্মাল্য 
অপনোদন করিয়া ঈশানকোণে চও্কে অভার্চনা করিয়া 
আসন মুর্তি চকে সামন্ত অস্ত্রে ও লিঈপীঠ পাশুপত 
হশ্পে শোধন কবিয়া মস্ত্কে পুষ্প শ্বাপন করত পুজন 
কবিবে। ইহাই লিঙ্গগুদ্ধি। নৃ্মপুষ্টে আসন) তছুপরি 
বীজান্কুব, তাহার উপর ব্রহ্মশিলাতে অনস্তনাল, সেই অন্ত- 
নাল হুষিরে সর পত্র কণ্টক কর্ণিবা কেশর ধশ্ম জান 
বৈরগ্য প্রশ্বর্ হৃর্ধ্য সোম অগ্নি ও পূর্বোক্ত বামাদি 
কেশরে শঞ্গসমুহকে ও কর্ণিকাতে মনোশ্সনের মহিত 
মনোম্মনীকে ধ্যান করিয়া সংক্ষেপে এঅনস্তাসন[য় নম? 
ইত্যাদি মন্ত্রে আসন কল্পনা করিবে । তছুপরি নিবৃত্তি 
আদ কল!ময় ষটকোষঘুক্ত কম্পুকল।ঙগ ( অর্থ।ৎ যাহার 
অঙ্গ হইতে কক্দুগতি উৎপন্ন হইয়াছে) বেদ নিদান 
(অর্থাৎ ধাহাব দেহ হইতে কর্খুকলাঙ্গ বেদ উৎপন্ন 
হইযাছে) সদাশিবকে চিন্তা কধিবে। পুঙ্গযুন্ত উভয় 
করে অঙ্গুষ্ট দ্বাৰা পুষ্প মর্দন করিয়া আবাহন মুদ্রা দ্বার 
শনৈঃ শনৈঃ জুদয়াদি মস্তকে স্থাপন করত জুদয়মন্ত্রের 
সহিত মুল মন্ত্র উচ্চৈঃক্করে উচ্চারণ করিয়া সদ্য মন্ত্র দ্বার! 
বিশু স্থান অপেক্ষা অভ্যধিক দীপশিখ।কার অর্বতোমুখ 
সর্বতোহস্ত ব্য'প্য ব্যাপক দেবকে আবা ন করিয়া স্থাপন 
করিবে। পুর্ব শিবশকি সমবেত জয় মন্ত্রে পরমীকরণ ও 
অমৃতটকরণ, .জদয়ু মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ধাক মুলমন্পের সহিত 
সদ্যমন্ত্রে আবাহন, 'নুদয়, মন্ত্রের সহিত,মুলমন্ত্র উচ্চারণ 
পূর্বক বামদেব মন্ত্রে স্থাপন ও এ প্রকার অধোর মন্ত্রে 
সপ্মিরোধন, পুরুষ মন্ত্রে সানিধ্যকঃপ, এধং এ প্রক্কার 
নুদয়,মন্ত্রের সহিত মূলমন্ত্র উচ্চারণ পূর্বাক ঈশান ময় 


জলে অ্যঙ্ষণ পূর্বক আত্ম! ও ডুব্যাদিকেও পুনর্বার* পুজা করিবে এবং পূর্বের ভায়, পঞ্চ মন্ত্রের সহিত মূলমন্ত্র 


১ 


১৮৪ লিঙ্গপুরাণ। 
আপনার দেহ নির্মাণ ও দেবের এবং বহ্িরও দেহ 
নির্মাণ করিবে | ২০_-২৪ ॥ পরে প্রতিবিদ্ব ধ্যানপ্করিয়। 
মূলমস্ত্রে নমস্কারপর্যস্ত কার্ধ্য করিয়া দ্বধাস্ত করিয়া আচমনীয়, 
স্বাহীত্ত করিয়া মুলমন্তের দ্বারা অর্থ্য দান করিবে 
অর্থ্য সর্ববিষয়েই নমস্কারাস্ত মন্ত্র। বৌষট অন্ত করিয়া 
পুগ্পাগলি কিংবা « সকল নমস্কারাস্ত করিয়া! জয় মন্ত্রের 
দ্বারা ঈশান মন্ত্রের দ্বারা কিংবা কুদ্রগায়ত্রী দ্বারা অথবা 
ও নমঃ শিবায় এই মুলমন্ত্রের দ্বারা পূজা করিবে। এইরূপ 
পৃপ্পাঞ্জলি দান পর্থাস্ত করিয়া পুনর্ধার ধূপ আচমনীয় দান 
করিনা যষ্ঠমন্্র দ্বারা পুষ্প নিঃসরণ পুজা বিসর্জন করিয়া 
মূলমন্ত্র দ্বারা মন্তোদকে ন্লান করাইবে। পরে পঞ্চামৃতাদির 
অভিষেক করিয়া ঈশানমন্ত্রে প্রতি জ্ব্য অষ্টপৃ্প অর্ধ্য গন্ধ 
পুষ্প ধুপ আচমনীঘ় প্রভৃতি দান করত “অস্ত্রায় ফট,' মন্ত্রে 
পুজাপনরণ করিবে । তাহার পর পিষ্ট আমলকাদির সহিত 
শুক্োদকে মূলমন্ত্র দ্বারা স্লান করাইবে। অনস্তর হরিদ্রাি 
চুর্ণের সহিত উষ্ণোদক দ্বারা পীঠযুক্ত লিঙ্গমূর্তিকে বিশুদ্ধ 
করিয়া রুদ্রাধায় গাঠ করত" নীলরুদ্র, তরিত ও কুদ্রমন্ত্ 


হইয়া থাকে; অতএব জর্ধকামার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত নিয়ত 
পুজা করিবে। এইরূপ পূজা করিলে ভোগার্থী ব্যক্তি ভোগ 
লাভ করিয়া থাকে, রাজ্যার্থা ব্যক্তি রাজ্য লাভ করিয়া থাকে, 
পুজ্ার্থী ব্যক্তি পুত্র শ্রেষ্ঠ লাভ করিতে সমর্থ হয় ও রোগী 
বাক্তি রোগ হইতে মুক্ত হয়। অধিক কি,যাহা যাহ। ইচ্ছা 
করিবে, এ পৃজাবলে মানবগণ তাহাই লাভ করিতে সমর্থ 
হইবে | ৩১৪১ | ৮ 2. 
চতুর্বিংশ অধ্যায় সমপ্ত 










রানি দালান 


পঞ্চবিৎশ অধ্যায় । 


শৈলাদি কহিলেন, ছে সনতৎ্কুমার! এক্ষণে শিব 
পরিভাষিত শিবাগ্রি কার্য ঝলিতেছি, শ্রবণ করুন। অম্মুখস্থ 
স্রসংস্কৃত দেশে পূর্ধাগ্র ও উত্তরাগ্র হৃত্রত্রয় করিবে। 
পরে চত্ক্ষোণ ক্ষেত্রে ঘত্বপূর্ধক কুণ্ড নিশ্নীণ করিবে? নিত্য 
হোমাগ্রিকুণ্ড মেখণাত্রয়যুক্ত নিম্ণ করিবে। 'যেখলা 


এবং পঞ্চবন্গমন্ত্র ও “নমংশিবায়” 
পুষ্পে।দক সুবর্ণোণক ও মন্ত্রোদক দ্বারা ত্বান করাইবে। 
এইরূপ অভিষেক, লিঙ্গ মস্তকে পুষ্প স্থাপন করিাই করিবে, 
, কদাচ লিঙ্গ মস্থক শুন্য করিবে না; কারণ যাহার রাজ 


লিঙ্গ মস্তক শুশ্য লক্ষণ থাকিবে, তাহার রাজ্যে ভালক্ষ্ী) 
মহারোগ, হুর্ভিফ ও বাহনক্ষষ হইতে থাকে । অতএব রাজা 
ধর্মুকামার্থ মুক্তির নিমিত্ব এই নিয়ম কদাচ পরিত্যাগ করিবে 


না। লিঙ্গ মস্তক শৃন্ত হইলে রাজ্য এবং গরৎ রাজা পর্ধাস্ত 
বিনষ্ট হইয়া থাকেন ॥ ২৫৩০ ॥ এইন্সপ ক্সীন করাইয়া 
অর্থ্য দান কবিবে, তাহার পব বস্ত্র দ্বারা সন্মান 
কবিয়া মূল মন্ত্রে বস্ত্র অলঙ্গারাপি দান করিবে এবখ ধুপ, 
আচমনীয়, দীপ, 'নৈবেদ্যাপি মুল মন্ত্রে নিবেদন করিয়া লিঙ্গ 
মন্তকে প্রণব দ্বারা পূজন ও শোধন করিবে। নীরাজন ও 
দ্রীপাদি দান কবিয়া ধেনত মুদ প্রদর্শন, কনচ দ্বারা অবগুঠন, 
ষষ্ঠ মন্ত্রে রক্ষণ, এইবপ লিঙ্গ ' মস্তকে, লিঙ্গমধ্যে ও লিঙ্গের 
অধোভাগে সাধারণ কাধ্য করিবে। পরে মুলমন্ত্রে নমস্কার 
করিহা আবাহন, শ্বাপন, সন্নিরোধকরণ, সান্ধ্য করণ, পাদ্য, 
আচমন, অর্থ্য, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, নৈবেদ্য, আচমন, হস্ত দ্বর্তুন 
মুখবাসাদি উপচাৰ সকল নিবেদন করিয়া, ব্র্মমন্ত্র জপ ও 
খ'দাদি অঙ্গের উপচারব্রমে পূজা করিবে । পরে সকল ধ্যান, 
নক্কল স্মরণ পরাবর ধ্যান, মূল মন্ত্র জপ, দশ।ংশ ব্রদ্মাঙ্গ ভপ, 
ুক্ষাসমর্পণি, আত্ম নিবেদন, স্থাতি, নমস্কার প্রভৃতি এবং বামে 
খর পুজা ও দক্ষিণে গণেশ পুজা করিবে। কি দেবগণ কি 
দ্বিজগপ সকলেরই মর্ব্বকামার্থ'সিদ্ধির নিমিত্ত আদিতে এবং 
আস্তে জগদীশ্বর বিদ্বেশকে পুজা করিতে হইবে । যে ব্যক্তি 
লিঙ্গ মূর্তিতে কিংবা স্থণিলে দেব শিবকে পুজা করিয়া থাকে, 
মে এক বৎসর এইরূপ কার্ধা করিলেই শিবসাযুজ্য লাত 
করিয়। থাকে । আর যে লিঙ্গ মুর্তিতে পুজা করে, সে ষশ্মাসের 
মধ্যেই শিবগামুজ্য লাভ করিয়া থাকে, ইহা আর, বিচাধ্য 
£ছে। সপ্তুবার প্রদক্ষিণ করিয়া দণ্ডবৎ, প্রণাম করিবে,মানবগণ 


গ্রদনিধ পাদ ক্রমে শ্বত অশ্বমেধের ফল লাভ করিতে সমর্থ 
| 


এইমন্ে গন্জোদক 





(হোমকুণ্ডের উপরিস্থ বেষ্টন বিশেষ) হস্ত প্রমাণ চারি অঙ্গুলি 
তিন জঙ্গুলি ও দুই অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ কবিবে ও হস্ত প্রমাণ কণ্ড 
করিবে মেখলোপরি অশ্বখ পত্রের ম্যায় প্রাদেশ প্রমাণ যোনি 
নির্মাণ করিবে ও থাবিধি অষ্টপত্র ও কর্ণিকাযুন্ত প্রাদেশ 
প্রমাণ ত্রহ্মনাভি নিশ্মীণ করিবে । - অক্ত্রমন্ত্রে উপ্লেখন ও বর্ধ 
মন্ত্রে প্রাক্মণ কবিবে। পৰে কুণ্ড অনলোকন করিয়। ষড় বেখা 
করিবে । ব্রহ্মা বিষ মহেশ্বররূপ প্রাগগ্র ও উন্তরাগ্র তিন' তিন 
রেখা কবিবে। পরে বর্ম মন্ত্রে অভুুক্ষণ করিবে। পরে শমী 
ও পিপ্লল বক্গসস্ভৃত ষোড়শ অঙ্কুলি পরিমিত অরণী কাষ্টে 
( রং) এই বহি বীজ দ্বারা বহ্চি-মন্থন করিয়া জদয় মন্ত্রে 
শত্তি হ্টাস করত হোম কুণ্ডে বহি নিক্ষেপ করিবে। 
এইরূপ যথাখিধি অগ্যাধান করিয়া মৌন ভাব অবলম্বনে 
প্রাদেশ পরিমিত যজ্জিয় কাষ্ঠ খণ্ডের সহিত বহি সংযুক্ত 
কবিবে। পরবে যথাবিধি অষ্টদিকে জল দ্বাবা পরিসমু- 
হন করিবে। তাহার পর পূর্ব।দি দিকে অন্ুক্রমে পরি- 
স্তরণ করিবে; যথা পূর্বদিকে উত্তরাগ্র করিয়া, দশ্গিণ 
দিকে প্রাগগ্র করিয়া, পশ্চিম দ্রিকে উত্তরাগ্র করিয়া ও 
উত্তর দিকে পুক্বাগ্র করিধা পরিস্তর্ণ করিবে। অনস্তর 
পূর্ব্বদিকে ইন্দ্রাপ্রি দৈবতকে আবাহন করিবে এবং দক্ষিণে 
য্মাগ্রি দ্ৈবতকে, উত্তরে চন্্রাপ্ধি দৈবতকে ও পশ্চিমে 
বরুণাপ্লি দৈবতকে আহ্বান করিবে। কুশসমুহে পাত্র 
সকল হ্বম্ুতাবে, অর্থাৎ ছুই ছুই করিয়া! স্থাপন করিবে। 
দ্রব্য সকল অধোমুখ করিয়া উত্তর দ্রিকে রাধিবে। তাহার 
উপরে দর্ভ সকল বিস্তান করিবে ঞবং শিবকে দক্ষিণ দিকে 
স্থাপন্নী করিবে ও মুল মন্ত্রে পূজা করিয়া গরে হোম করিবে। 
পরে পুনরর্বার প্রোক্ষণীপাত্র গ্রহণ করত জলে পরিপূর্ণ 
করিবে। আর সেই জলের উপর প্রাদেশ পরিমিত কুশ- 
বয় স্থাপন করিবে । তাহার পর কুশাগ্রকে “বসোঃ শর্ত 
রশ্মিভিঃ' এই মন্ত্রে সিক্ত করিবে এবং সকল পাত্র বিস্তারিত 
করিয়া বিধানামনূসারে প্রোক্ষণ করিবে ও প্রণীত! পাত্র 
(ষজ্জিয় পাত্র বিশেষ) গ্রহণ করত জলে পরিপুর্ণ করিবে ।- 


, পরে সেই অন্য উদকমুক্ত কুশাগ্র দ্বারা আচ্ছাদন করত 


তভ্ভরভাগ । 


্ভ দ্বারা নাসিকা-সমীপে সেই পাত্র উত্তেলন করি 
শানকোণে স্থাপিত করিবে। আর পশ্চিম উত্তর কোণে 
জ্য স্থাপন করিবে। পরে ভম্মমিশ্রিত অঙ্গার উপবেষ 
ষ্ঠ দ্বারা গ্রহণ করত পশ্চিম-উত্তর কোণে স্থাপন করিয়া 
'হাতে ঘ্বৃত তপ্ত করিবে। তখ্পরে অগ্নিতে কুশ সকল 
জলিত করিষ্া প্রজালিত কুশত্রয় দ্বারা পর্যাগ্রিকরণ 
রিবে। অনস্তুর 'সেই, প্রঙ্গালিত কুশ সকল সেই 
হতে. নিক্ষেপ করিয়া বহিচ সমীপে দ্বৃত স্থাপন 
রিবে ॥১--২০॥ তদনস্তর অঙ্গুঠ পরিমিত কুশদ্বয় ঘথা বিধি 
ক্ষালন করিয়৷ সেই মকল তরুণ সংজ্ঞক দর্ভের সহিত 
নর্বার নয়টা দর্ত দ্বারা পর্ধযগ্রিকরণ করিবে এবং 
ীবার পর্য্যগ্রিকরণ করিয়া সেই দ্বৃতপাত্র নামাইবে। 
»রে ক্রনণ পাত্রকে উত্তর পশ্চিম কোণে স্থাপন করিবে। 
হার পর উপবেষ কাষ্ট দ্বারা অগ্রিকে স্পর্শ করিয়া উন্তব 
শিম কোণে সেই কাষ্ট স্থাপন করিয়া প্রক্ষালন করত 
ই হস্তের অঙ্গুঠ অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা প্রবাহ ক্রমানুমারে 
জ্িকোক্ত পদ্ধতি অনুমারে ) পরিত্রদ্যয় গ্রহণ করিয়া 
পমন্ত্রে আজ্যো।খ্পবন করিবে । পবে মেই ঘৃতসিক্ত 
রত্রদ্বয়কে অভ্যুক্ষিত করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। 
₹ সুব্রত! জ্রুক জ্রন অবত্ি প্রমাণ সর্বাপগ্ণদিত ও সু্র্ণ 
নিত বিধেয়) কিংবা রজত নিন্দিত কবিবে, ইহাও বিধি 
[ছে । তাহাও না হইলে যন্দেয় কাঠ দ্বারা নিন্ু(ণ ফরেবে। 
হও বিধি লানিবেন। রঁক্রকক্রুত অরর্ি পরিমিত দীর্ঘ 
ইবে, তাহাব মুখে গর্ত থকিবে। দগ্ুমূল ষড়সুলি বিস্তৃত 
ইবে। কঠনাপ তিন অগুপি বিস্তৃতি হইবে। মুখ ফুলের 
1ম হইবে। দণ্ড গোপুক্ছ-মর্বশাক।র হইবে | আব শ্রবেব 
গগ্রভাগ নাসিকার ন্যায় হইবে এবং পুটদ্বয়মুক্ত ও মুক্ষা্দ 


রণ হইবে। পূর্ণাহুতাদি প্রয়োজনীয়, বৃহৎ ক্রব বিধান 
হিতেছ্ি। শব্ণ করুন। এ জ্রব ষটত্রিংশৎ আঙ্গুলি 


বিমিত দীর্ঘ ও অষ্টাঙ্গুগি বিস্তারযুন্ত। হইবে ও উচ্চে চারি 
৪ম্ুণ হইবে, এ পরিমাণ শূত্রদ্ধারা সমন করিয়া লইবে। 
মই অআনের মুখ দৈর্ঘ্য বিস্তারে সপগ্ড।ন্ুলি হইবে। অগ্রভাগ 
দশ আন্ধুলি প্রম।ণ করিয়া তাহার পর অবশিষ্ট ভাগদ্বয় 
বক্ষামাণ প্রকাবে অগ্র হইতে দ্বতন্ত্রবপে নিশ্মাণ করিবে। 
মষ্টা্ষুল প্রমাণ দীর্ঘ বেদি নিশ্মাণ করিবে, এ বেদির বিস্তারও 
মষ্টান্ুল হইবে। তাহার হধ্যে চারি অন্গুল পরিমিত 
গন্ধ ধরিবে। এ বিল সুবৃত্ত অষ্পত্রযুক্ত কর্ণিকা বিভূষিত 
হইবে। উর বিলের বাহিরে চতুষ্পার্থ্বে অর্ধাঙ্গুল প্রমাণ 
পটকা করিবে ও সেই বিজের বাহিরে বিকশিত পত্রচত্রিত 
গন নির্মাণ করিবে, পরে মেই পদ্ধের বাহিরে ঘবদুয় প্রমাণ, 
পিকা নির্বাণ করিবে । বেদির বধ্যে কনিষ্টাঙ্গুলি পরিমিত 
গর্ত করিবে। এইরূপে যে পর্য্যন্ত বেদীর শেষ ন1 হয়,* সে 
্ধ্যস্ত গর্ত করিবে। নাল দণ্ড ষড়ঙ্ুল হইবে, দণ্ডাগ্রে 
অদ্াঙ্থুদ করিয়া বাড়াইয়। চারি অঙ্গুল পরিমিত দণ্ডিকাত্রয় 
করিবে! আর এ দণ্ডেরমুলে ত্রয়োদশ অঙ্গুল দীর্ঘ শিরে ভাগ 
কর্ধিতে হইবে। বন্ধু গ্রীব কুত্ত ছুই অন্গুল পরিমিত হইবে। 
নাহি দশ অঙ্গুলি পরিমিত হইবে । . “বেছি মধ্যে এরূপ ডা 
অঙ্গুশি পরিমিত পয পৃষ্টাকার. নাতি করিয়া ই অঙ্গুলি 


১৮৫ 


প্রমাণ কর্ণিকাকার পাদ নির্বাণ করিবে । সেই অবের পৃষ্ঠ 
গজোষ্ঠ সমৃশাকার হইবে। অভিচারাদি কার্ধ্যে ই করব কৃষ্ণ 
লৌহে নির্্মীণ করিবে। পরে পঞ্চবিংশতিসংখ্যক কুশ স্বারা 
এঁক্রকক্রবমাঞ্জিত করিবে। পরে অগ্র দ্বারা অগ্রভাগ 
২শোধন কবিবে। মধা দ্বারা মধাভাগ ও মুল দ্বারা মুলভাগ 
শুদ্ধ করিবে ॥ ২১৪০ ॥ তাহার পর যথাবিষি হদয়মঙ্ে 
অগ্িতে তাপিত করিবে। আজ্যন্থালী প্রণীতাপাত্র ও 
প্রোক্ষণীপাত্র এই তিন পাত্র সুবর্ণ নির্মিত বা রৌপানির্ষিত 
বা তামনির্দিত কিংবা মুগ্নয় করিবে। শাত্িক পৌঁটিক 
কর্মে ইহ|র অন্যথা করিবে না। অভিচার বরে পাত্র 
লৌহ দ্বারা নির্মাণ করিবে । শাস্তিক কার্যে & পাত্র মূণ্ময় 
করিবে। শী পাত্রের মুখভাগ ষড়ন্দুল বিস্তৃত হইবে। 
প্রোক্ষণী পাত্র ছুই অন্পুল উচ্চ হইবে, প্রশীতাপাত্র চারি 
অঙ্কুল ও আজাশ্থালী ষড়ঙুল উচ্চ হইবে। যে সকল সম্ধ 
দ্বারা হোম হইবে, সেই মকল দ্বারাই পরিধি হইবে। এ 
মকল মমিধ মধ্যমাঞুলির ন্যায় বিশাল সরল ও ব্রণশূন্য 
হইবে। দ্বাত্রিংশৎ অঙ্গুলি দীর্ঘ পরিধিত্রণ করিবে। অঙ্গুলি, 
চতুষ্টয়ের মধো প্রদগিণভাবে গ্রথিত ছ।ত্রি'শৎ অঙ্গুলি দীর্ঘ, 
ত্রিংশং কুশ দ্বারা পরিস্তরণ করিবে। অভিচারাধ কার্যে 
শিবাগ্যাধান ব্যতীত সকল কার্ধ্য করিনে। অভিচার কর্ধ্যে 
সমিধ সকল অকোমল দৃঢ় দেখিরা সংগ্রহ করিবে। আর 
সমান মামধ সরল স্ুল সুষম ন্গিগ্ধ বণশুন্য কনিাঙ্গুল 
প্রমাণে ঘ্বাদশাঞ্ুল পরিমিত হইবে। ইহাই অর্ধকার্ধ্যে 
সমিধ পরিমাণ জানিবেন। গব্যঘত হোমে প্রণস্থ, তাহা 
অপেক্ষা কপিলা গে দুগ্ধ অতিশয় প্রশস্ত । আহুতি আব 
পরিপূর্ণ কারিযা করিবে ইহাই আনুতি পরিমাণ। চর 
প্রভৃতি অন্ন অক্ষ (পরিমাণ বিশেষ ) পরিমিত করিয়। 
তাহার দ্বারা হোম করিবে। হোমে, তিল শুক্ষি পবিমিত 
হইবে। যব অর্দ তাক্তি পরিমিত ও ফল সকল 
স্বন্ন প্রমাণ হইবে। আর কুক পাত্রে চতুঃক্রপ পরিমিত 
ঘুৃত লইয়া তাহ] দ্বারা হোম করিবে। পিষ্টকুৎ হোমে 
পূর্ণ/ত।তব অদ্দেক পরিমাণ, আর "অবশিষ্ট সকলের এ 
গরিমাণ জানিবে। শান্তিক পৌট্টিক হোম শিবাগ্রিতে 
কবিবে। (মাহন উচ্চাটন|পি লৌকিকাগিতে বিধেয় । সাধ- 
কেবা সকল কার্য শিবাগ্রি নির্বাণ কবিধা সপ্ত জিহ্বা! 
কল্পনা করত করিবে, ইহ।ই বিধি' অথপা ভিহ্বা মাত্র 
কল্পনা দ্বারাই শিবাগ্রি সিদ্ধ হয় বলিয়া জিহ্বা মাত্র 
কল্পনা করিয়া সকল কার্ধ্য করিবে ॥ ৪১৫৬ | 
& বনুবূপাসৈ মধ্যজিহ্বায়ৈ ইত্যাদি হস্ত মন্ত্র। 
ও হিরথ্যায়ৈ ইত্যাদি। ও কনকায়ৈ ইত্যাদি। ও 
পক্তাঁয়ৈ ইত্যাদি। € কষ্ধাট়ৈ ইত্যাদি । € সুপ্রভায়ে 
ইত্যাদি । ও অভিব্যক্তায়ৈ ইত্য।দি। ও বহরে ইত্যাদি । 
স্বাহাস্ত মন্ত্র দ্বারা অগ্নি সংস্কার করিবে । অথবা বহ্ছি 
কার্যে ও নোমন্তিক' কার্যে 'যথোক্ত বিধি অনুসারে শিবাগি 
নির্মাণ করিবে, সেই বিধি বলিগ্ছি শ্রধণ করুন। ফড়ন্ত 
বঠ মন্ত্র ছারা নিরীক্ষণ তাড়ন ও প্রোক্ষণ করিবে + চতুর্থ 
নন্ত্র দ্বারা অভ্যুক্ষপ হই মন্ত্র বারা খনন ও উতকিরণ আছ 
মনত স্থারা পুরণ ও দমীকরণ | বৌযভভ্ত মনঘারা সেচন, 


১৮৬ | , লিঙ্গপুরাণ। 
ষষ্ঠ মন্ত্র ছারা কুন নিবৃ্তি, কল! মন্ত্র দ্বার! কুণ্ড পরি- প্রথম মন্ত্র দ্বারা সংস্থাপন ও তাঁড়ন করিবে, এবং শর 
কজন; অদ্োর বাম, সদ্য, এই তিন মন্ত্র দ্বারা কুস্ত-। ক্রবের উপরে মূল, মধ্য ও অগ্রেতে তিনবার দর্ভধ্্বারা অ' 
মেখলাকরণ চতুর্থ মন্ত্র দ্বারা কুণ্ডার্চনা, আদ্য মন্ত্র বারা | লেখন করিয়া ক্রেক শক্ষিকে ও ক্রুব শম়্ুকে দক্ষিণপা 
রেখা চতুষ্টঘ সম্পাদন, ফড়ন্ত ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বারা বজীকরণ কুশোপরি “শক্য়ে নমঃ শল্তবে নম” এই মন্দ্বারা স্থা? 
অর্থাং দৃটীক্রণ ও আদ্য মন্ত্র দ্বারা পূর্বোক্ত ইন্দ্র অস্ধি | করিবে॥ ৭৪--৭৯॥ তাহার পর চতুর্থ মন্ত্রে সমীপব 
্রন্থতি চত্ুপ্পদের ন্থাপন করিবে। এই অষ্টাদশপ্রকার কুণ্ড ৷ স্প্র দ্বারা রক জবদুয়কে বেষ্টন করিবে ও অর্চনা করিতে 
স্কার বিধেয। এইরূপ কুণ্ড সংস্কারের পর অক্ষপাটন ' পরে ধেনুমুদ্রা দেখাইয়া চতুর্থ মন্ত্র অবগুঠন করি 
(অর্থাৎ তুষ দ্বারা আচ্ছাদন) করিয়া ষঠ মন্ত্র দ্বার ! ষ্ঠ মন্ত্র ছ্বানা রক্ষা বিধান করত পূর্ব্বোক্ত ক্রু ও 
বিষ্টর ন্যাম করিবে ও আদ্য মন্ত্র দ্বারা হীরকাসনে | সংস্কার করিবে এবং পুন্বর্ধার অজ্যসংস্কার ও নিথীক্ষণ 
(গু ভ্তীং বাগশ্বরীহ শ্টামবর্ণামূ) ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা; কশিতে হইবে। ইহাই বিধান। ম্বৃত পাত্রকে ঈশ 
বাণীশ্বরীর আবাহন করিবে। ও বাণীশ্ববীৎ পুজয়ামি | কোনে ষষ্ট মন্তদ্বারা বেদীর উপরে স্থাপন করিয়া! ঘ্ৃত তা? 
এই বলিয়া পূজা করিবে ' পুনর্ব্বার একবন্তরুং চতুর্ভূজং | করিবে । তৎপবে বিতস্তি প্রমাণ কুশপবিত্রের অগ্রত 
শুদ্ধন্রউকাভং ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা বাণী্বরের আবা- | বামহস্তের অনামিকালৃষ্ট্কুলি দ্বারা ও মূলতাগ রদ 
হন করিবে! পরে স্থাপন সন্পিধন সন্গিরোধ ও ও ভ্রীৎ  হপ্তের অনামিকা সুষটদ্বারা গ্রহণ করিয়া অগ্নিশিখায় উতৎপ 
বাণীশ্বরায় নমং এই বলিয়। পুজা পধ্যস্্র সমাপন করিয়া, করিবে ও পুনর্র্বার ছণ গাছ দর্ভ পূর্বের ম্যায় ক 
বাণীশ্বরীর সংস্কার করত গর্ভাধান ও অগ্নিসংস্কার কবিবে। | ন্বদেহ অংপ্লন করিবে এবং শ্বাহাত্ত আদ্য মন্ত্র 
অরদী জনিত বা শবর্ধ্যকাস্ত মণিজাত অথবা অগ্থিহোত্রজাত | কুশদ্বয়কে পবিত্র দ্বার বন্ধন করিয়। প্রথম মন্ত্রে ছু 
অনি তায়পাত্রে ঝা শরাবে রাখিয়া আদ্ামন্ত্র দ্বারা নিরীক্ষণ | নিশ্গেপ করিবে। ইহাই পবিত্রীকরণ বিধি। পরে ছু 
তাড়ন অদ্যুঙ্গণ ও প্রক্ষালন করিবে এবং এ প্রথম মন্ত্রে দর্ভগরহণ করত আঅগ্মি প্রচ্ালিত করিয়া! ঘৃতপাত্র তিন 
ক্ুব্াঁদংশ পরিত্যাগ করিয়া ব্রিবর্গমাধন অগ্নিকে আরমধ্য | ভ্রমণ করাইবে। তাহার পর সেই দর্ভদ্বরকে প্রো 
হইতে আবাহন করত শুণগ্রেম্ব মনত বারা উদ্দীপিত করিবে। | করিয়া অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে। ইহাই নীর! 
পুরুষ মন্ত্রের মাহত গ্রথম মন্ত্র দ্বারা ধারণাও মখহিতা মন্ত্রে বিধি। তাহার পর আবার দর্ভ গ্রহণ কণিকা কীট 
ধেনুমুদ্ করিবে । পৰে চতুর্থ মন্ত্রে অবপতঠন করিয়া ভূপাতিত । নিশীগগণ করত অর্ধ্যৎলে, প্রোঙ্গণ পূর্বক অগি 
জানু হইয়া শবাব উত্থাপন করিয়া কুস্তে।পরি স্থাপন কবিবে। ৃ নিক্ষেপ করিবে) ইহাই অবদ্যোতন বিধি। ' 
তাহার পর চতুর্থ মন্ত্র দ্বারা প্রদক্ষিণ করাইয়া আত্মমন্মুখে ূ ইটী দর্ভ গ্রহণ কনিয়া অগ্নি শখা দ্বারা ঘুত নিপীক্ষণ করি 
বাঙীশ্বরীকে ধ্যান করত গর্ভাধান মধ্য সময়ে গর্ভনাড়ীতে । তত্পবে অন্য দর্ডের সহিত পবিত্র গ্রহণ কথিয়া সেই পৰি; 
বৌষড়ন্ত আদ্য মন্ত্র ছারা কমল প্রদান করিবে। অনন্তর: দ্বাবা প্রথম মন্ত্র উচ্চাৰণ করত ঘ্বতকে তিন ভাগে বিং 
কুশীর্ধ্য দান কবিয়া প্রথম মন্ত্র দ্বারা কাষ্ঠ প্রদান গর্ভাধান | কণিবে, তাহার মধ্য ছুই ভাগ শুরুপক্ষ নামক ও এক' 
(অর্থাৎ গর্ভরূপী বহির আধান) ও প্রজালন*করত আদ্য  কুষ্ণপক্ষ নামক, এইবূপ পৃথক করিবে। পরে সেই কৃষ্ণ 
সদ্য মন্দঘবপ্লা পজন, বামদের মন্ত্র বারা পুংসবন ত্র ভ্বিতীয় | নামক প্রথম ভাগ হইতে অরবে দ্বৃত গ্রহণ কথিয়া ও অ 
মন্ত্র বাবা পূজন, মঘে!র মন্ত্র দ্বারা সীমন্তোনয়ন ও এ তৃতীয় স্বাহা' এই মস্ত দ্বাৰা হোম করিবে শুরুপক্ষ নামক দ্বিতীয় 
মন দ্বাৰা পুজা করিবে ॥ ৪১--৭৩॥ অবয়ব ব্যাপ্তি, বন্কো- । হইতে ঘৃত গ্রহণ করিয়। “ও সোমায় স্বাহা, এই মন্ত্র 
দঘাটন বস্ত্র নিষ্কৃতি করণ তৃতীয় মন্ত্র দ্বারা করিবে। পুরুষ মন হোম করিবে ও এ শুরুপক্ষ নামক তৃতীয় ' 
দ্বারা গর্ভজাত কর্ম, চতুর্থ মন্ত্র দ্বারা পুজন, ষষ্ঠ মন্ত্র দ্বাব। হইতে দৃত গ্রহণ করিয়া ও অগ্ীষেমাত্যাং স্বা 
হৃত শুদ্ধিব নিমিত্ত প্রোক্ষণ, ও কুশান্ত্র মন্ত্র দ্বারা জগ্রিরূপ : এই মন্ত্রে হোম করিয়া পুনব্বার ঘ্বত গ্রহণ করত “ও 
পুত্রের বন্তে রক্ষা করিবে । অগ্ধি কোণে মুল, ঈশান কোণে | সিষ্টকুতে স্বাহা” এই মন্ত্রে হোম করিবে। পরে পুন 
অগ্র, নৈর্ঘত কোণে মুল, বায়ু কোণে অগ্র ও বায়ু কোণে । কুশ সহিত পবিত্র গ্রহণ করিয়া নমোহস্ত সংহিতা মন্ত্র 
মুল এবং ঈশান'কোণে অগ্র রাখিব! কুশ আস্তরণ কুরিবে। | অভিমস্ত্রিত করিবে। এইরূপ অভিমন্ত্রণ করিয়া ধেনু 
পরে লাশাপনোদনের নিমিত্ত অগ্র ও মুলে তাক্ত করিয়া | প্রদর্শন,কবচ দ্বারা অবগুঠন ও অসন্ত্রমপ্তে সংরক্ষণ করি 
সমিধকে ষষ্ঠ মন্তদ্ধারা অহুতি দান করিবে। সদ্যজাত মন্ত্র ততপরে সংস্কৃত পবিভ্রন্থয় অমিতে নিক্ষেপ করিবে। ই 
ত্যাগ করিয়া বামাদেবাদি মন চতুষ্টয় দ্বারা পরিধিযুক্ত বিষ্টর | 'আজ্য মংস্কার বিধি। শক্তি বাজ [হ্রীং) দ্বার! করুক 
ন্যাম করিবে। প্রথম মন্ত্র দ্বারা তদ্রাসনোপরি ব্রহ্ধা বি স্বৃত গ্রহণ করিয়া হোম দ্রব্যে মগুলাকারে ঘৃত ধারা নি 
মহেশ্বরের পুজা করিবে এবং ইন্ত্রাদি লোকপালগণকে | করিবে। পরে “ও ঈশানযুর্তয়ে ্বাহা ও তৎপুরুষব 
ও বজ্জাদি শুলপধ্যস্ত লোকপালগ্রণের অস্ত্রসমুহকে পুজা | স্বাহা ও 'অধ্যোরহদয়ায় স্বাহা, ও বামদেবায় গুহায় 
.করিবে। পরে বাণীশ্বর বাণীশ্বরীর পুজা! করিয়া বাগীশ্বরকে ; ও সদ্যোজাতসূ্ভয়ে স্বাহা” এই মনে পূর্ববৎ হোম ক 
বিদর্ন "করত হোমদ্রব্য সকল বিসর্তদন করিবে। | ইহাই বন্রে।দ্বাটন বিধি।' ও ঈশানমূর্তয়ে তৎপুরুষব 
অনন্তর শ্রক ভ্রব সংস্কার ও পূর্ববব্ নিরীক্ষণ প্রোক্ষণ। স্বাহা, ও তৎপুরুষবক্রীয় জতোরহাদয়ার স্বাহা, ও অং 
তাডন অভাক্ষণাদি ধরিয়া ক্রক আব ছুই হস্তে 'লইয়! দয়ায় বামখহা।য় সম্যোজাতমূর্তয়ে স্বাহা* এই মন 














উত্তরভাগ। . 


বন্ সন্ধান বিধেয়। ও ঈশান ইত্যাদি স্বাহাস্ত মন্ত্র ঘ্বারা 
বক্কৈকার্করণ করিবে। এ সকল কাধ্য শিবান্সি নির্ধাণ 
করিয়া তাহাতে করিবে । অথবা কেবল জিহ্বা হোম ও 
শাণ্তিকাদি কার্ধ্য করিবে। গর্ভাধানাদি কার্যে যোনিবীজ 
দ্বারা দশাহুতি বা পঞ্চাহুতি দান করিবে । পরে শিবাগ্রিতে 
পুর্ব দিব্য গীরম.আসন নির্মাণ করিয়া তাহাতে আবাহন 
স্ত/ম প্রভৃতি অর্চনা, যেমন দেব মুর্ভেতে অর্চনা বিহিত, 
সেইধপ করিবে। ত্পরে মুলমন্ত্র জপ করিয়া দেবদেবকে 
নমস্কার করিবে ও সর্ধসম্মত সগর্ত প্রাণায়ামত্রয় করিয়া 
পরিষেচন করিবে ও সমিধে ঘৃত ধারা নিক্ষেপপুরর্ধক সেই 
সমিধ প্রঞ্জলিত অগ্নিতে নিক্ষেপ করিবে । ছুই অধোর ভাগ 
করিয় সন্তোজাতাদি মন্ত্রে/চ্চারণ পূর্বক মেই অধোর ভাগ- 
ঘয়ে ঘৃত দ্বারা যথাবিধি হোম করিবে এব্খ চগ্ষুদ্বয় বক্সানা 
করিয়া আজ্য ভাগদ্ধয়কে উত্তরে “অগ্রয়ে স্বাহা" এই মস্ত 
দ্বারা দক্ষিণে- 'সে।মায় স্বাহ! এই মন্ত্রে হোম করিবে। হে 
সনতকুমার! পশ্চিমাভিমুখ শিবাগ্ির দক্ষিণ চক্ষু উত্তর 
নয়ন এবং উত্তর চক্ষু দক্ষিণ,নয়ন হইয়া থাকে। সেই চু 
মধ্যে মূল মন্ত্র ঘারা দশবার ঘৃতাততি প্রদান করিবে। চকু 
হোম করিলে যে ফল আর সমিধ দ্বারা হোম করিলেও সেই 
কল জানিবে। পরে মূল মন্ত্র দ্বারা পূর্ণাহুতি দান করিবে 
| ৮০--১০২॥ সকল আবরণ দেবতার ঈশানাদি প্রমে ও 
গক্তিবাঠ ক্রমে পাঁচ পাঁচ কবিয়া আহৃতি দান করিবে। 
পরে অঘোর মন্ত্র বারা প্রায়শ্চিত্ত হোম কবিবে। আর স্বিষ্টকুৎ 
হোম পর্যন্ত পূর্বের ন্যায় বিধেয়। এই তিন প্রকার 
হুশোভন অগ্নি কার্ধ্য কথিত হইল । হে মহামুনে! অব্সর 
অনুসারে নিত্য এইরূপ হোম কর্তব্য। এইরূপ হোম করিলে 
দীবনান্তে স্বর্গ ও অগ্নির ন্যায় দীপ্তি লাভ হইয়া থকে 
এবং কোন কাজেও আর নরক লাভ হয়না । ত্রিবর্গমাধক 
ব্যক্তি পরহিৎসাশন্ত হোম করিবে। আর মুমুক্ষ ব্যক্তি জুদিস্থ 
শবাপ্িকে চিন্তা করত ধ্যান যজ্ঞ দ্বার। হোম করিবে এবং 
দর্বভূতান্তর্ামী সর্বজগ্পতি শিবকে অনগত হইয়া 
প্রাণায়ম করত ভন্তিপপুর্বক নিয়ত হোম করিবে; কারণ 
ধাহ হোমানুধ্যয়ী বাক্তি ভেদরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া 
পাষাণময় প্রদেশে কই পাইতে থাকে ॥ ১০৩--১০৮ | 
পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 





ষড়ুবিংশ অধ্যায়। 


শৈবাদি কহিলেন; _শিবতক্ত ব্রাহ্মণ শিবের চিন্তায় 
হংপর হইয়া দেবদেব পরমেশ্বর শিবকে পুজা করিবেগ 
ষমিমুর্ধা ইত্যাদি মন্ত্র পাঠপুর্ববক অমিহোত্রজ ভন, গ্রহণ 
রিয়া গাদ হইতে মস্তক পর্যত্ত সর্বাঙ্গ এ ভন্ম দ্বার! 
সরিত করিবে। যজ্ঞোপবীত ধারণ পুর্বক উতর মুখ হইয়া 
বাঙ্ধ তীর্থ দ্বার আচমন করিবে । পরে “ও নমঃ শিবায়” 
£ই মন্ত্র ছারা পরাত্বা শিবের শরীর নিম্বাণ করিয়া 
ণব এবং পুর্বেরবোক্ত এ মন্ত্র দ্বারা মহাদেবের পুজা করিবে। 
হুব্রত! অন্সিকার্ধ্য এবং স্মন্ত পুজা ও পুর্বের ন্যাপ 
[লধারী অক্যোরেশরের পুঁজ, সকল পুজা হইতে অধিক। 


১৮৭ 


সেই প্রভু *অখোরেশ্বরের মন্্রবিভিন্ন এবং এ অধোরের 
ধ্যানও ভিন্ন । তাহা বলিতেছি। তাহার মন্ত্র, অধেরেভ্যোছথ 
ঘোরেভ্যো ঘোরঘোরতরেভ্যঃ সর্ধেভ্যঃ সর্ধসর্রেভ্যো নমহস্থা 
কুদ্ররূপেভ্যঃ | ১--৬।॥ অধোরেত্যঃ প্রশস্তহৃদয়ায় নম) 
ঘোরেভ্যঃ সর্বাতবত্রদ্ষশিরসে স্বাহা, ঘেঞ্খোরতরেত্যঃ 
জালামালিনে শিখায়ৈ বষট্‌ সর্কেভ্যঃ সর্ধামর্কেত্যঃ পিঙ্নল 
কবচ।য় ইং নমস্তেহজ্ক কুদ্র্ধপেভ্যঃ নেগ্রত্রয়ায় বট , সহআা- 
ক্ষায় ছুর্ভেদায় পাশুপতয়ে হুৎ ফট । এই মন্ত্র দ্বারা অমন্যাস 
করিবে। পরে পুজাবিধি কহিতেছি। ম্বানের পরে, 
আচমনপুর্বক আপনার শরীর অভুযুঙ্গণ করত যখাবিধি 
জনি এবং তর্গণ কবিযা শৃধ্যকে অর্থাশ্রধান ও 
হর্যের পুজা করিবে। অঘোর পুজাতে সমস্তই সমান, 
কেনল মন্ত্র ভিন্ন করিবে। পুজক, ফড়রধবশুদ্ধি দ্বারপূজা 
এব বাহার পুজা করিয়া উত্তম আমনে উপবেশন করত 
অগ্রে করমশ।ধন কশিয়া বিরস্তিরূপ অনল ছারা সমস্ত ব্যব- 
হার দগ্ধ কবত নাসিকার অগ্রস্থিত হস্তকমলে সেই ভম্ম 
স্থাপন পুর্বাক মেহ ব্যবহার ভগ্র বায়ু দ্বারা প্রেরণ করিয়া 
ূ পবিএজলে শোধন করত ব্রহ্মময় মেই ভম্মে শঞ্চির সহিত 
[ব্রনের অংশ কল্পনা করিবে ॥ ৭১০ | অখোর সং্জ্বক 
। মন্নকে পাচভাগ কবিষা পুনর্বার তাহাকে পা ভন্ম ছারা 
৪ করিবে । এইপ্রকাব পুর্বকথিত জ্ঞানমুক্ত 
| 

র 





| 





ঞিয়াকে পুর্বোজিরূপে যথাবিস্য।ম করি! ত্রিনেত্র অখোর 
মু্তির মহিত ন্যাস কদিবে। হ্দয়ে উত্তম আসনে আব- 
স্থিত চিন্তাকরত নাভিদেশে অগ্রিগত, স্মরণ করিয়া জমধ্যে 
পাপশিখাব ন্যায় প্রভভুকে চিন্তা করিবে। পরে ধ্যানগ্রকা; 
বলিতেছি। শাস্তি, বাজ অঙ্কুর, অনস্ত এবৎ ধর্ম 
সংযুক্ত চক্র, হৃ্ধয, অগ্রিগল্পন, ব্রঙ্গা। বিধু।। মহেখর মুর্তি 
মংযু,। বামাদিযুন্ত» মনোথনী কর্তৃক অধিষ্ঠিত, উত্তঃ 
অ।সনে পরমায়ান্ধপে অধিষিত, ঈশব স্বদপ। খাহাব দেহ 
অষ্টতিৎশৎ কলাদ্বারা গঠিত, স্ব, রজ, তম, এই ত্রিগুণ।তুক 
ও মঙ্গলমর, ধাহার অষ্টাদশ হস্ত), গজচশ্ম যাহার উত্তরীয় 
নন্থ, বাম্্চধ্ম বাহার পরিধান বস্ত্র, যিনি সক্পস্থানে অখোও 
নামে খ্যাত, যিনি পরমেশ্বর, যিনি দ্বাত্রিংশৎ অগররূপিণ 
দ্বাত্রিংশৎ শক্তি কর্তৃক পরিবৃত,যিনি সকল আভরণে বিভূষিত) 
সমস্ত “দনত'গণ মাহাকে নমঙ্ক।র করেন, কপালমালা মাহার 
অ।ভরণ, সর্প এবং বৃশ্চিক গাহার ভূষণ,নাহ।র মুখমগুল, পূর্ণ, 
চক্রের ন্যায়, যাহার মৃত্তি তি মনোহর, কোটিচন্দ্রের 
তুল্য বাহার প্রভা, যিনি ললাটে চত্ত্রকলাদ্ধারণ করিতেছেন, 
যিনি শক্তির সঠিত সব্ধদা 'অবস্থান করেন, ধাহার কঠুদেশ 
নীপবর্ণ, যে শঙ্ুর একহস্তে খড়, থেটক, পাশ,ন্ত্র, বিবিধ 
রত্ব ছারা চিত্রবিচিত্র অঙ্কুশ ও নাগকক্ষা নামক অস্া। অপর 
হস্তে শরাসন, পাশুপতা স্তর, দণ্ড এবং খট্াঙ্গ, অপর হস্তে 
বীণা, ঘণ্টা, বৃহত্শুল, দিব্য উমর বস্ত্র, গদা এবং প্রদীন্ত 
টক্ক ও অপন হস্তে মুদ্‌গর, সেই বরদানে সস্কষ অভয়হস্ত, 
পুজনীয় পরমেশ্বরকে চিন্তা করিবে এবং পুজা ক্লুরিবে। 
পরে অগ্নিতে হোম করিবে। কিন্ত ইহাতে, পূর্বের ন্যায় 
সমস্ত : মন্ত্র ভিন্ন প্রকার কথিত হইয়ানে ! বহ্িপূরাণে 5 
বিধান দ্বারা আট প্রকার পুষ্পাদি এবং গন্ধাঘদি দ্বারা ' পুজা, 


এ. 


১৮৮: লিঙ্গপুরাগ । 


স্কতি, আত্মনিবেদন ও কুুমধ্যে হোম করিবে। কুগ্ডমধ্যে । জয়াভিষেক বলিতেছি শ্রবণ কর ॥৭---১১॥ সেনাপতি যুদ্ধকাল 
হোম বলিয়া বহির্থ্োমারদি কথিত হইতেছে ॥ ১১২২ । র উপস্থিত হইলে আপনাকে অভিষিক্ত করত রাঁজাঞ্ অভি- 
যথাবিধি মণ্ডল করিয়া যথাক্রমে রুদ্রেভ্যঃ মাতৃগণেভ্যঃ ূ ষিক্ত করিয়া সমরাঙ্গণে যুদ্ধ নিমিত্ত গমন করিবে। বেদ 
যক্ষেভ্য; অনুরেভ্যঃ গ্রহেভ্য? রাক্ষসেভ্যঃ নাগেভ্যঃ নক্ষ- ৰ পারগ ব্রাহ্মণ বিধানানুসারে মণ্ডপ, পানীয় শালা এবং নিশ্চল 
ত্রেভ্যঃ বিশগণেভ্যঃ ক্ষেত্রপালেভ্যঃ এই মন্ত্র দ্বারা বলিপ্রদান | স্থান নির্মাণ করিয়া নয় প্রকার বহ্ছি স্থাপন করিবে। পরে 
করিবে। পরে বায়ুকোণ এবং পশ্চিম দিকৃভাগে ক্ষেত্রগাল ; সকলের অভিষেকের নিমিত্ত সেই মণ্ডপে শুল্রপাত করিবে। 
বলি নিক্ষেপ করিবে। হে সুব্রত! পরে অর্থ্য, গন্ধ, পুষ্প, ৷ প্রথমে পূর্ববদিক হইতে পরে দক্ষিণদিক হইতে ছুই হাজার 
পুপ, দীপ, নৈবেদ্য, তান্ুল প্রস্ৃতি যথাবিধি নিবেদন করিবে | চারি শত বর্ণহুত্র ক্ষেপ করিবে ॥ ১২--১৪ ॥ উপরি লিখিত 
, এইরূপে নিবেদন করত বিসর্জন করিয়। আট প্রকার পুষ্প, কোষ্ঠের শেষ কোষ্ঠকে শুভ বলিয়া জানিবে। &* উপরি, 
স্বারা পুজা করিবে। হে মুনিপু্গবগণ! পূজাতে এই সমস্তই ; লিখিত শেষ ভাগকে মধ্যস্থান করিবে। কোষ্ঠের বাহিরে 
সমান জানিবে। হে ব্রতানুষ্টাস্িগণ ! সংক্ষেপে অঘোরের | চারিদিকে প্রথম রেখাতে একটা স্থান কল্পনা করিবে। 
পুজা হোম মকলই কহিলীম। লিঙ্গ অথনা স্তপল উভয়েই | পৰে আর একটি পৃথক্‌ হৃত্র গ্রহণ করিয়া শীস্ত্রানুসারে 
অশ্োরের পূজার বিধান আছে, কিন্ত লিঙ্গে পুলা করিলে ; পশ্চিমাগ্র এবং উত্তরাগ্র বর্ণহাত্র নিক্ষেপ করিবে। পশ্চি- 
স্থপ্ডিন হইতে কোটি গুণ ফল হইবে । যেনূপ পদ্মপত্র জলে ! মাগ্র এবং উত্তরাগ্র ষট্ত্রিংশৎ রেখা যথাক্রমে করিবে। 
লিপ্ত হয় না. সেইব্ূপ লিঙ্গা্চনরত ত্রাহ্গণ মুহাপাতকজাত ] পূর্কদিক হইন্ে সাতটি, পরে পুনর্ধার দক্ষিণ দিক 
পাপেলিণ্ড হয় না। লিঙ্গের দর্শন পুণ্যজনক, এবৎ দর্শন | হইতে সাতটি রেখা করিবে, তাহা হইলে একপঞ্চাশং 
হইতে স্পর্শ শ্রে্ঠ। হে ব্রহ্মপুত্র! শিঙ্গের পুজা হইতে | রেখ। হইবে । তাহার মধ্যস্থলে নয়টি রেখা গ্রহণ করত 
অধিক কিছুই নাই, ইহাতে কোন মংশয় নাই। এইরুপে | সেই ম্ডানে চন্দন, গ্রোময় এবং জল দ্বারা লেপন করিয়া 
মংগেপে উত্তম অথে।র।্চণ বিধান কহিল!ম, কোটি কেটি : এক হস্ত পরিমিত সুশোভন পদ্ম নির্মাণ করিবে। এ 
বর্ষ ধরিয়াও বিস্তারপুর্বাক বল। যায় না ॥ ২৩-_-৩০ ॥ পদ্ধের আটটি পাতা শুক বর্ণ হইবে এবং গোল ও কেশরযুন্ত 

যড়বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । করিতে হইবে। অষ্টাঙ্গুল পরিমিত সুবর্ণ বর্ণ কর্ণিকা 
করিবে; চত্ুরঙগুল পরিমিত কেশরের স্থান উত্ত হইয়াছে। 
পরে অপ্থি, নৈর্ঝতি, বায়ু এবং ঈশান কোণে প্রণব দ্বারা ধন 
ভান, নৈবাগা ও ত্রশ্বর্ধ্কে বখাক্রমে স্থাপন করিবে। 
উত্ত, পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম এই চারিদিকে বাহ্য পত্রাকারে 
অব্যক্ত নিয়ত কাল এবং কালী এই চারি জনকে ম্থাপন 
করিবে। হে ব্রতিগণ 1 ধর্ম, জ্ঞান, বৈরাগ্য ও অী্বর্ষ্যেব 
বর্ণ যথা ব্রমে শুরু, রক্ত,হৃবণ্য এবং কুষ্ণ জানিবে। উপরি, 
উক্ত অব্যক্ত প্রভৃতি চারিজনের স্থবর্ণাভ হতসাকার গাত্র 
কল্পনা করিবে; পরে আধার শল্চি মধো হুষ্টির কারণ একটি 
পদ ব্কষ্যমাণ বামাদি শক্তি মধ্যে মাত্রবিশ্দু তন্সিয়ে অর্ধ- 
চল্গাঠকার; শী অর্দ-চন্দ্রীকাবের উপরিভাগে ওকার স্বরূপ, 
জগতগুকু শিবকে চিস্ত করিবে । মনোম্মনী এবং মহাদেবকে 
পদ্মাকারে ভাবনা করিবে ॥১৫_-২৫ ॥ প্রতি কেশরে বামাদি 
শক্তিকে পুর্ব্মুখ করিয়। যথাক্রমে স্থাপন করিতে হুইবে। 
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ধষিগণ কহিলেন, হে বোমহর্ষণ ! হে শুবত! নন্দীব 
প্রভাব এবং শ্তিসন্মিত লিঙ্গে পুজাকফল শ্রবণ করিয়াছি । 
এক্ষণে পরমেশ্বর ত্রিশৃলী হুমেক পর্বতের শিখরদেশে শতিয়- 
দিগের হিতের নিমিষ্ত মনুর নিকটে যে জয়াভিষেক বিধি 
কহিয়াছিলেন, তাহা! কিরূপ এবং ষোড়শ প্রকার উম 
মহাদ।নই বাঁ কিরূপ? হে সত! আপনি বুদ্ধিমীনের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠ, অতএব আমাদিগের নিকট সেই সমস্ত বলুন। সত 
কহিলেন, পূর্বকালে প্রভু স্বারস্তুব মনু জীবিতাবস্থায় 
আপনার শ্র।্গ করা সুমেক পর্তে গমন করত দেবরাজ 
নীল লোহিতকে স্তব কবিয়াছিলেন। পরমেশ্বব ভব তগস্তা 
দ্বারা সন্তষ্ট হইয়া অতি বিনীত মন্ুকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলে, 
মনু তাহা দ্বারা অব্যয় ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া নমস্কার এবং । বামা,জ্যেষ্ঠা,রৌদী, কালী, বিকরণী, বলা,প্রমথিনীদেবী, এবং 
যথাবিধি পুজা পূর্বক কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থ(ন করত হর্ষ গদৃ-। দমন্ী ইহাদ্িগকে যথাক্রমে বামদেবাদিব সহিত প্রণব দ্বারা 
গদ বাক্যে কহিতে।লাগিলেন এবং নমস্কার করিতে লাগিলেন | বিন্যা করিবে। নমোহত্য রামদেবায় নমো জ্যেষ্টায় শুলিনে; 
॥ ১-৬॥ হে দেবদেন! হে জগন্নাথ! হে ভুবনেশ্বর ! | কদায় কালরূপায় কালবিকরণায় চ; বলাষ চ তথা সর্ধ্বভূতন্ 
তোমাকে নমস্কার। মহাদেবের প্রসাদে জীবচ্ছ্া্ধ নির্ব্বাহ । দুমনায়চ ; মনোনম্বনায় দেবায়,মনোম্মন্যৈ নমো নমঃ । এই 
হইয়াছে, এক্ষণে আমি আপনাকে পুজা করিলাম এবং ; মন্্দ্বারা পরিপমগ্ুলের শাস্ত্রীনূসারে পুজা করিবে 1২৬--৩০। 
ভৎপরে দর্শনও করিলাম । হে দেবেশ! হে প্রতো ! আপনি | প্রথম * আবরণ উক্ত হইল। দ্বিতীয়াবরণ কহিতেছি, শ্রবণ 
ুর্কে ধর্ম অর্থ কাম এবং মোক্ষ প্রদানে যোগ্য, যে জয্বাভি- | কর। দ্বিতীয় আবরণে যোলটি শক্তি, তৃতীয় আবরণে 
ক ইন্দ্রের নিকটে করিয়াছিলেন, তাহা! আমার নিকট | চব্বিশটি শক্তি স্থাপন করিবে । প্র মগুলের মধ্যে পিশাছ- 
[লুন। হৃত কহিলেন, দেবদেব মহাদেব পরমেশ্বর ভগবান্‌ ; বীধি এবং চতুর্দিকে নাভিবীধি। এ পিশাচ-বীধি, নি" 
নীললোহিত মুনুর নিট সমস্ত জয়াভিষেক বিধি কহিতে ) লিখিত মন্ত্র বারা পিশাচদিগের নিমিত্ত ষখাশান্ত নির্া 
লাগিলেন। শ্রীভগবান্‌ কহিলেন, আমি রাজাদিগের | করিবে। অক্টোত্বর সহত্র সংখ্যক অষ্টকোণযুক স্থান প্রস্থ, 
হিতের কামনা অপমৃত্যু এবং সমস্ত 'শক্রু জয়ের নিমিত ! করিয়া সেই সেই স্থানে পৃথক পৃথক রূগে শালি, লীবার, 
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গোধুম এবং যবাদি তুল, তিল ও শ্বেতসর্ধপ হারা যধাক্রমে 
পদ্প নিশ্বা) করিষে। কিংবা উপরি-লিখিত যে সময়ে যাহা 
পাওয়া যায়, সেই সকল শালি প্রতৃতি দ্বারা বিধানানুসারে 
পদ্ম কল্পনা করিবে। &ঁ সকল পদ্বে কর্ণিকা এবং কেশরযুক্ত 
মাটি পত্র প্রস্তত করিবে । একটি একটি পদ্ব, পৃথক্‌ 
পৃথক রূপে এক, এক আডঢ়ক পরিমিত শালি দ্বারা নিশ্মীণ 
করিতে হইবে। শালির অর্দেক ততুলের, তওঁলের অর্ক 
যবাদির পরিমাণ জানিবে। প্রধান কুত্ত সন্বদ্ধে দ্রোণ 
পরিমিতঅশালি, তাহার অর্ধেক তল; মধ্যস্থলে আদঢ়ক 
পরিমিত তিল, তাহার অর্ধেক ঘব জানিবে। তাহার পর 
প্রণব উচ্চারণ পুর্র্ক জল দ্বারা এ সকল পদকে সম্যক্‌ রূপে 
অভ্যুক্ষণ করিয়া সেই সকল পদ্মে শাস্ত্রানুনাবে যথাক্রমে 
প্রণব বিস্তাস করিবে! এইরূপে সহত্র সংখ্যক স্থান সমা- 
পন করত উত্তমরূপে অভুযুক্ষণ করিয়া ম্বর্ণময় বক্ষ্যমাণ 
লক্ষণ-সম্পন্ন, সহত্র সংখ্যক উত্তম কলস শ্্াপন করিবে । 
ইহাতে অশক্ত হইলে বজত-নির্শিত, অথবা তামনির্মিত 
কলস স্থাপন করিবে। পরে প্রণব উচ্চারণ পূর্ব্বক সুগন্ধ 
জল দ্বারা এর সকল কলসকে প্রোক্ষণ করিবে এ সকল কন- 
ঘের উদরভাগ দ্ব।দশ।দুল বিশ্বীর্ণ অথচ গোলাকার হইবে 
আর তাহার নিম্নভাগ ষড়ক্ুল পরিমিত, কণঠদেশ ছুই 
অঙ্গুল উচ্চ বার অন্ুল বিস্তীর্ণ, ওষ্ট'ভাগ ছুই অন্গুল 
উচ্চ ও ,চার আঙ্গুল বিস্তীর্ণ হইবে ॥ ৩১৪২ ॥ এবং 
অগ্রভাগ দুই অন্ুল উচ্চ, জন নির্গম পথ ছুই অঙ্গুল 
পবিমিত করিতে হইবে। যেসকল বস্থর যে যে পরিমাণ 
উক্ত হইল, শিবের কুস্তে তাহা দ্বিগুণ দ্বিগুণ মনোহর বজ্ত 
গ্রহণ চরিবে। কুত্তের যব পরিমিত স্থান শুত্র দ্বারা 
বেষ্টন করিবে। পরে বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করত 'অভ্যু- 
গ্পুর্বক যথাবিধি কুশের উপবিভাগে শ্বাপন করিয়া 
পুর্দের স্ায় প্রণব উচ্চারণ করত সুগন্ধ জল দ্বারা পরিপুর্ণ 
করিবে। এইরগে শাস্সানুমারে শিবকুত্তেব সহিত সমস্ত 
হত্ত এবং বর্ধনী স্থাপন করিবে । পরে কমলগর্ড কলদের 
মধ্যভাগে এক মুষ্টি কুশ এবং আতপতওুলের সহিত 
যুগ্ম দ্বারা বেষ্টন করত হৃবর্ণনির্ম্িত বিচিত্র রত্বমগ্ডিত 
দ্বারা ওঁ সহত্র সংখ্যক কলম পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে আচ্ছাদন 
বিয়া শিবুত্তে গায়ত্রী এবং প্রণব দ্বারা শিবকে স্থাপন 
রিবে।। রুদ্র গায়ত্রী বারা তণবান্‌ রুদ্রের সকল সময়ে 
নিধয হয় জানিবে। পরে বর্ধনীতে দেবী গৌরী গায়ত্রী 
রা গৌরী দেবীকে স্থপন করিয়া পূজা করিবে। প্রথম 
[বরণে বাম প্রভৃতি শাক্ত, তাহা প্রথমেই উক্ত হইয়াছে । 
খম আবরণ উক্ত হইয়াছে, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। 
দ্বিতীয় আবরণে ধোড়ণ শক্তি। হে সুব্রত! সেই শক্তি 
নৈ পূর্বাদিক হইতে আরম্ভ করিয়া পুক্জা করিবে । ই্সবা্হর 
ধ্য স্ত্রীকে শ্থাপন করিয়া পুজা করিবে। অগ্নিকেণে 
ডাকে,দক্ষিণদিকে কনকাগুজাকে, নৈর্ ত কোণে অস্থিকাকে 
ন্িত কলসে পুজা করিবে; পশ্চিম দিকে শ্রীদেবীকে, 
যুকোঁণে বার্গীশাকে, উত্তর দিকে গৌমুখীকে মধ্যস্থিত 
লসে পুজা! করিবে । রুভ্রব্যুহের মধ্যস্থানে ভদ্রকর্ণার 
জা করিবে। পূর্ধ্ব এবং অঙ্ধি এই উতয় দিকের মধ্যে 
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হুদার অণিমার পুজা করিবে। দর্শিণ এবং অন্গি এই উভয় 
দিকের মধ্যে পদ্থের উপরে লিমার পুজী করিবে। 
দক্ষিণ এবং নৈপ্ত এই উভয়দিকের মধ্যে মধ্যস্থলে 
মহিমার পুজা করিবে ॥৪৩_-৫৬॥ নৈর্ধত এবং 
পশ্চিম এই উভয়দিকের মধ্যে মধাস্থানে প্রাপ্তির পুজা 
করিবে। পশ্চিম এবং বায়ু এই উভয়দিকের মধ্যে 
পদ্মের উপরে প্রাকামোর পুজা করিবে। বায়ু এবং 
উত্তর এই উভয়দিকের মধ্যে ঈশিতবকে স্থাপন করিয়া 
পুজা করিবে। উত্তর এবং ঈশানকোণ এই উভয়ের মধ্যে , 
বশিত্বকে স্তাপন .করিয়। পুজা করিবে। ঈশান এবং পূর্ব 
এই উভয়দিকের মধ্যে কামাবসয়িতার পূজা করিবে। 
দ্বিতীয় আবরণ উক্ত হইল, তৃতীয় আববণ শরণ কর। 
তৃতীয় আব্রণে চতূর্রিংশ শক্তি, &ঁ সকল শক্তিকে দ্বিতীয় 
বাহের ন্যায় বাহ মধ্যে অষ্টদিকপালদিগের কলমে বিধি- 
পূর্বক পুজা কবিবে। অথবা] দীক্ষা, দীক্ষায়িকা, চণ্ডা, 
চণ্ডাংগুনায়িকা, স্ুমতী, স্মত্যায়ী, গোপা, গোপায়িকা, এই 
অগ্টশক্তিকে পূজা! করিবে । চতুর্লিংশৎ শক্তিৰ পুজার পর, 
নন্দ এবং নন্দাধীর, তাহান পদে পিতামহ, পিতীমহীর, 
পূর্বদিক হইতে যথাবিধি স্থাপন করত পুজা করিবে। 
এইকপে যথাবিধি শুভ ভৃতীয়াববণের পুজা করিয়া সৌভদ্র 
শাহ প্রাপির পর যথাক্রমে প্রথম অ'বরণে অক্টশক্তিকে 
পুর্বদিক হইতে একমে ক্রমে স্থাপন করত স্বিতীম আবরণে 
পুর্্ঘদিক হইতে ষোড়ণ শক্তির পুজা কবিয়৷ পদ্বমুদা প্রদর্শন 
কবাইবে। বিন্দকণা, বিন্বৃগর্ভা, নাদিনণ, নাদগর্ভজা, শক্কিকা, 
শক্তিগর্ভা, পরা এবং পবাপরা এই আষ্টশল্তি উক্ত হই- 
যাছে। দ্বিতীম আববণে চণ্ডা, চগুমুখী, চণ্ডবেগা। মনোজবা, 
চণ্ডাঙ্গী, চণডনির্থে(ষা, ভূকুটী, চগনায়কা, মনো হসেধা,মনো- 
ধাক্ষা,মানসী, মাননায়িকা, মনোহরী, মনোহল[দী, মনঃপ্রীতি, 
এবং মহেশ্বরী, এই যোড়শশক্তি উক্ হইয়াছে । সৌভদ্র 
ল্যুহ কথিত ঠইল, এক্ষণে আমার নিকটে ভন ব্যুহ শ্রবণ 
কর! ই বুাহের প্রথন আবরণে শ্রজী, হৌতাশনী, যাম্যা, 
নৈঞ্তী, বারুণী, বাঞ্ব্যা, কৌবেরী, ঈশানী এই অষ্টশক্তি। 
প্রথম আব্বণ উল্ত হইল, দ্ধিতীয় আববণ শ্রবণ কর। 
দ্বিতীম্ন আন্রণে হাবণী, হুবর্ণা, কাণনী, হাটকী, কুম্সিণী, 
সত্যভামা, স্থভগা। জন্ুনায়িকা, বাগ্ভবা, বাকৃপথা, বাণী, 
তীমা, চিত্ররথা, সুধী, বেদমাতা, হিরণা[শ্ী, এই ষোড়শ 
শক্তি উন্দ হইয়াছে। ভদ্র নামে স্যৃহ কহিলাম, 
এক্ষণে কনক নাষে নাহ শ্রবণ কর &৫৭--৭৩| এ 
কনক* ব্যুহের প্রথম আবরণে ব্রা, শঙ্ষি, দণ্ড, খডা 
পাশ, ধ্বজ, গদা, ব্রিশৃল, 'এই কএকটি' মে ত্রমে দেবতা 
্রবুদ্ধা, চণ্ডা,, মৃড়া, কপাধিনী, মৃত্যুহত্্রী, 
বিরূপাক্ষী, কপদ্দা, কমলাসনা, দহষ্টরণী, রঙ্গিমী, লম্গাঙ্ষী, 
কঙ্কভৃষণী, সত্ভাবা এবং ভাবিনী, এই যোড়শ শক্তি উক 
হইয়াছে। কনকন্যহ কহিলাম, এক্ষণে আমার নিকটে 


আশ্বিকধাহ শ্রবণ কর। এই “অপ্বিকাব্যছের' প্রথম 


আবরণে, খেচরী, আত্মনাসা, ভবানী, . বহিরিপিনী, 
বহ্ছিনী, বহছিনাস্া মহিমা, অমৃতলালসা এই অষ্টশক্ি, 
সকলের 'অন্তিমত। কেহ বলেন, ক্ষমা, পিখরা দেবী, 
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খত্রত্বাশিলা, ছায়া, ভূতপনী, ধন্া, ইন্রমাতা, বৈষ্বী, 
তৃষ্ণা, রাগব্তী, মোহা, কামকোপা মহোথকটা, ইঙ্জ্া, 
এবং দেবী বধিরা, এই ষোড়শ শক্তি। হেন্ুত্রত! আমি 
অন্মিকাবহ কহিলাম, এক্ষণে শ্রীব্যহ কহিতেছি শ্রবণ 
কর। এই শ্রীব্যুহের প্রথম আবরণে স্পর্শা, স্পর্শবতী, 
গন্ধা, প্রার্ণয অপানা, সমান1, উদান| ব্যানা এই 
অষ্টশক্তি কথিত হইয়াছে । দ্বিতীয় আবরণে তমোহতা।, 
প্রভা, অমোদ্বা, তেজনী, দহনী, ভীমান্তা, জালনী, 
উধা, শোষলী, কদ্রনায়িকা, বীরভদ্র।, গণাধ্যক্ষা, চক্হাস।, 
' গ্রহ্বরা), গ্রণমাতা এবং অন্বিকা, এই সর্বসম্মত যোড়শশক্তি 
যথাক্রমে উক্ত হইয়াছে । ম্ঙ্গলজনক শ্রীব্যহ কহিলাম, হে 
সুব্রত! বাশীশব্যহ কহিতেছি শ্রবণ কর। বাশীশব্যহের 
প্রথম আবরণে ভারা, বারিধরা, বহিকী, নাশকী, মর্ত্যাতীতা, 
মৃহামায়, বজ্তিণী এবং কামধেনুকা, এই অস্টশক্তি কীর্তিত 
হইয়াছে। পয়োষী, বারুণী, শান্ত', জয়ন্তী, বরপ্রদ| 
প্লাবনী, জলমাতা, পয়োমাতা, মহান্বিকা, রক্তা, করালী, 
চণ্ডাক্ষী, মহোক্ছুম্া, পয়স্থিনী, মায়াবিদ্যেশ্বরী, কালী এবং 
কালিকা, যথাক্রমে এই ষোড়শ শক্তি উক্ত হইয়াছে, এই 
ষোড়শ ' শক্তি সর্বসম্মত। বাগীশ্বরব্যহকহিলাম, গোমুখ- 
ব্যুহ কহিতেছি। এঁ গোমুখব্যুহের প্রথম আবরণে শঙ্ঘিনী, 
হলিনী, লঙ্কাবর্ণা, কন্কিনী, যঞ্ষিণী, ম।লিনী, বমনী, এবং 
রসাত্মনী, এই অষ্টশক্তি উক্ত হইয়াছে ॥ ৭৪-_৯০ ॥ দ্বিতীয় 
আবরণে চণ্ডা, ঘণ্টা, মহানাদা, সুমুর্খা, হুর্পুখী, বলা, 
রেবতী, প্রথমা, ঘোরা, সৈন্যা, লীনা, মহাবলা,,জয়া, বিজয়া, 
অপবা এবং অপরাজিতা এই ষোড়শশক্তি। গোমুখব্যহ 
কহিলাম, এক্গণে আমার নিকটে ভদ্রকর্ণা ব্হ শ্রবণ কব। 
এই ব্যুহের প্রথম আববণে মহাজয়া, বিবূপাক্ষী, শুক্লাভা, 
কাশমা কা, সংহারী, জাতহারী, দংষ্রালী এবং শুফরেবতী 
এই অগ্টশান্গি উন্জ হইয়ছে। দ্বিতীয় আববণে পিপীলিকা, 
পুণাহ।রী, অশনী, সন্দহারিণী, ভদৃহ1, বিশ্বহ্থাবী, হিমা, 
যোগেশ্বরী, ছি, ভানমতা, ছিন্দরা, সৈথহিকী, হুরভী, 
সম, সন্ধমভব্যা, বেগাঁ, এই ষোড়শ শক্তি। এই আটটি 
মহাবাহ কহিলাম, এন্সণে আটাট উপব্যৃহ শ্রবণ কব। 
এই অণিমাদি আট প্রকার ব্যুহেব মধ্যে লঘিম! প্রভৃতি 
সণ্ড ব্হ অণিমাধাহকে বেষ্টন করিয়া অবস্থিত। এ 
অগিমাবাহের প্রথম আবরণে উীন্দ্া, চিত্রভানগু, বারুণী, দণ্ডী, 
প্রাণরূপী, হৎম, স্বাত্মশক্তি এবং পিতামহ, এই কয়জন 
দেবতা । প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীর আবরণ শ্রবণ কর। 
দ্বিতীয় আবরণে কেশব, ভগবান্‌ রুদ্র, চক্্রমা, ভাস্কর, 
মহাত্মা, আত্মা, অস্তরাত্মা, মহেশ্বর;পরমাত্মা, শৃক্ষমাজীব,পিঙ্গল, 
পুরুষ, পশু, ভোক্তা, ভুতপতি, ভীম, এই কয়জন দেবতা 
উক্ত হইয়াছে । আমি অণিমাব্যুহ' কহিলাম, এক্ষণে তোমা- 
দিগের নিকট লঙ্ষিমাব্যহ কহিতেছি। এ ব্যুহের প্রথম 
আবরণে শ্রীকঠ, অন্ত, সুক্ষ, ত্রিমূর্তি, শক, অমরেশ, 
স্থিতীশ, দারত, এই আট জন রুদ্র। প্রথম আবরণ উক্ত 
হইল, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। দ্বিতীষ্ষ আবরণে স্থাণু, 
হুর, দণ্ডেশ, হুরপু্গব ভৌক্তীশ, সদ্যোজাত, অনুগ্রহেশ, 
জ্ুরসেন, নুরেশ্বর, ক্রোধীশ, চণ্ড, প্রচণ্ড, দিব, ' একরুডর, 




























লিঙ্গপুরাণ। 


কর, একনেত্র, চতুরদুখ, এই ষোড়শ রুদ্র উক্ত হইয়াছে। 
হে সুব্রত! লখিমাব্যহ কহিলাম, মহিমাব্যহ রুহিতেছি 
শ্রবণ কর॥ ৯১১০৬ ॥ মহিমাব্যহের প্রথম " আবরণে 
অজেশ, ক্ষেমরুদ্র, সোম, অংশ, লাঙ্গলী, দণ্ডারু, অর্ধনারী, 
একাত্ত, অন্ত, পালী, ভুজঙ্গ, পিনাকী, খড়গী, কাম, 
ঈশ, ভৃগু শ্বেত, এই ষোড়শ রুদ্র জানিবে। মহিমাব্যহ 
উদ্ভু হইল, আমার নিকট প্রাপ্তিবৃহ শরণ কর। এই 
বাহের প্রথম আবরণে সংবর্ত, লকুলীশ, বাড়ব, হস্তী, 
চণড, যক্ষ গণপতি, মহাত্মা, অষ্টমভ্গজ, এই আটজন রুজ। 
প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীষ্ষ আবরণ শ্রবণ কর। এই' 
দ্বিতীয় আব্রণে ভ্রিবিক্রম, মহাঁজিহর, কক্ষ, শ্রীভদ্র, মহাদেব, 
দ্রধীচ, কুমার, পরাবর, মহাদং্, করাল, সুচক, সবর্ধীন, 
মহাধব।জ্ষ, মহানন্দ, দণ্ডী, গোপালক, এই ষোড়শ কু! 
হে সুব্রত! প্রাপ্তিব্যহ কহিলাম, প্রাকাম্যব্যহ কহি- 
তেছি, শ্রবণ কর। এই ব্যুহের প্রথম আবরণে পুপদস্ত 
মহানাগ, বিপুলানন্দকারক, শুরু, বিশীল,' কমল, বিশ্ব, 
তরুণ, এই আটজন রুদ্র। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় 
আবণ কহিতেছি, শ্রবণ কর। এই আবরণে রতিপ্রিয়, 
সুরেশান, চিত্রাঙ্গ, হুহুর্জগ়, বিনায়ক, কক্ষত্রপাল, মহামোহ, 
জঙ্গল, বৎসপুজ্র, মহাপুল্স, গ্রামদেশাধিপ, সর্বাবন্থাধিপ, 
দেব, মেঘনাদ, প্রচণ্ডক, কালদূত এই ষোড়শ রুদ্র জানিবে। 
প্রাকাম্য-বৃহ কহিলাম। এক্ষণে গরশ্থ্্য-ব্যুহ কহিতেছি॥ 
১০৭_১৯৭ | এর বাহে প্রথম আবরণে মজলা, চর্চা, 
যোগেশা, হরদায়িকা, ভাসুর, সুরমাতা, ব্বন্দরী, মাতৃকা 
এই অষ্ট শক্তি উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় আবরণে ষে যে 
দেবতা, তাহা শ্রবণ কর। গণাধিপ্‌, মন্ত্রজ্ঞ, বরদেব, বড়ানন। 
বিদপ্ণ, বিচিত্র, অমোঘ, মো, অশ, রুদ্র, সোমেশ, উদ্ভব 


মোছুগ্বর, নারসিংহ, বিজয়, ইন্্রগুহ, প্রভু এবং অপাং 
পতি। বিধাতা, এই প্রকার দ্বিতীয়াবরণ কহিয়াছেন। 
শ্বর্্য-ন্যহ কহিলাম, এখন বশিত্বব্যুহ কহিতেছি এব, 
কর। এই বশিতৃ-ব্যুহের প্রথম আবরণে গগন, তব 
বিজয়, অজর) মহাজয়, অঙ্গার, ব্যঙ্গ।র, মহাযশা, এই আঁ 
জন দেবতা উক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয়াবরণে কে কে দেবতা 
তাহ! শ্রবণ কর। সুন্দর, প্রচণ্ডেশ, মহাবর্ণ, মহাহর 
মহারোমা, মহাগর্ত, প্রথম, কনক, খরজ, গরুড়, মেঘনা? 
গর্জক, গজ, ছেদকবাহু, ত্রিশিখ, মারি। বশিত্ব্য 
কহিলাম; কামাবসাফ্রিকব্যহ কহিতেছি শ্রবণ কর। ও 
ব্যহের প্রথম আবরণে বিনাদ, বিকট, বসস্ত, ভয়, বিদ্যুৎ 
মৃহাবল, কমল, দমন, এই আট জন দেবতা। প্রথ 
আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। এই আৰ 
রণে ধর্শ, অতিবল, সর্প, মৃহাকায়, মহাহনু, সবল, ভস্ম 

র্ফয়, ছুরতিক্রম, বেতাল, রৌরব, দুর্ধর, ভোগ, ঝর 
কালাগিরুদ্র, সদ্যোনাদ, মহাগুহ; এই ফোড়শ কুদ্র উঃ 
হইয়াছে । কামাবসাগ্িকবযহের দ্বিতীয় আবরণ উৎ 
হইল। আমি যোড়শব্যৃহতুক্ত থম আবরণ বহিলা! 
এক্ষণে দ্বিতীয় আবরণ কহিতেছি শ্রবণ কর। ্বিতী 
আবরণে দক্ষব্ুহের প্রথম আবরণে অষ্ট শক্তি এবং তাহ 
বাহিরে যোড়শ শক্তি ॥ ১১৮--১৩১ ৪ এ দক্ষ ব্যুহের প্র 


উত্তরভাগ ' 


আবরণে মনোহরা, মহানাঘ1, চিত্রা, চিত্ররথা, রোহিনী, 
রী “চিত্ররেখা, বিচিত্রিকা, এই অষ্ট শক্তি উক্ত 
হইয়াছে। এক্ষণে দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। ত্বিতীয় আবরণে 
চিত্রা, বিচিত্ররূপা, শুতন।, কামদা, শুভা, ক্রুরা, পিঙ্গলা, 
দেবী, খড়িগিকা, লম্িকা, সতী, দগ্রালী, রাক্ষসী, ধ্বংসী, 
'লোলুপা, লোহিষ্তামুখী, এই ষোড়শ শক্তি সংক্ষেপে উক্ত 
হইল! দক্ষব্যুহ কহিলাম, এক্ষণে আমার নিকটে দাক্ষব্যহ 
শ্রবণ কন্প। এই' বুযহের প্রথম আবরণে সর্ব্বা, সতী, বিশব- 
দুপা, আমিষপ্রিয়ালম্পটা, দীর্ঘদংষ্রা, বস্তা, লম্বা এবং 
প্রাণহারিণী, এই অষ্ট শক্তি। প্রথম আবরণ কহিলাম, 
এক্ষণে দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। দ্বিতীয় আবরণে 
গজকর্ণা, অস্বকর্ণ, মহাকালী, হৃভাষণা, বাতবেগরবা, 
ঘোরা, ঘনা, ঘবনরবা, বরঘোধা, মহাবর্ণা, জুঘণ্টা, ঘন্টিকা, 
ধণ্টেশ্বরী, মহাঘোরা, ঘোরা, অতিধোরিকা; এই ষোড়শ 
শক্তি উল্ত হইয়্াছে। আমি দাক্ষব্যুহ কহিলাম, এক্ষণে 

মামার নিকটে চগ্ডবুাৃহ শ্রবণ কর। এই ব্যহের প্রথম 
মাবরণে অতিথন্টা, অতিধে।রা, কালা, করভা, বিভূতি, 
ভোগদা, কান্তি, শঙ্ঘিনী; এই অষ্ট শক্তি উক্ত হইয়াছে । 
দ্বিতীয় আবরণে কে কে শক্তি, তাহ। শ্রব্ণ করু। দ্বিতীয় 
আবরণে পত্রিণী, গান্ধারী, যেগমাতা, স্থপীরবা, রক্তা, 
মালাতশুকা) বীরা, সংহারী, মাংসহারিণী, ফলহ।রা, জীবহারী, 
নেচ্ছাহারী, তু্ডিকা, রেবতী, রঙ্গিণী, মঙ্গা; এই ঘোড়শ 
শন্তি। আমি চণ্ডব্যহ কহিলাম, চগ্ডাব্যহ কহিতেছি । ইহার 
প্রথম আবরণে চণ্ডী, চণ্ডহৃধী, চণ্ডা,চগুবেগা, মহারবা)জাকুটী, 
চগ্তভূ, চণ্ডরূপা , এই অষ্টশক্তি উক্ত হইয়াছে ॥১৩২--১৪৪ ॥ 
প্রথম আবরণ উক্ত হইল, দ্বিতীয় আবরণ কহিতেছি, শ্রবণ 
কর। এই দ্বিতীয় আবরণে চক্জ্রন্রাণা, বলা 
বলেশ্ববী, বলবেগা, মহাকায়া, যহাকোপা, বিহ্যাতা, কঙ্কালী, 
কলশী, বিছাতা, চগডবোধিকা, মহাঘোষা, মহাবাবা, চণ্ডভা) 
অনঙ্গচচ্ডিকা; এই ষোড়শ শন্তি। এই চগ্াব্যৃহ কহি- 
লাম, আমার নকটে হবন্যহ শবণ কর। এই ব্যহের 
প্রথম আবরণে চণ্ডাক্ষী, কামদা, দেসী, হুকরা, কুকুটাননা, 
গান্দারা। ছুন্দুভা, ছুর্ণা, গৌমিতরা এই অষ্টশাক্ত। প্রথম 
আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। এই দ্বিতীয় 
আবরণে মুতোস্তবা, মহালক্ষী, বর্ণদা, জীৎরক্ষণী, হরিণী, 
কাণজীবা, দণুবক্রা, চতুর্ভুজ।, ব্যোমচারা, বেগামরূপা, 
ব্যোমব্যাপী, শুভোদয়া, গৃহচারী, নুচারী, বিষাহা|রী, বিষা- 
তিহা) এই ষোড়শ শক্তি '_-হরের ব্যুহ কহিলাম, হরার 
ব্যহ কহিতেছি। এই ব্যহের প্রথম আবরণে জন্তা, চ্যুতা, 


কঙ্কারী, দেবিকা, দুর্ঘরা, বহা, চগ্ডিকা, চপল; এই অষ্ট 


শক্তি উক্ত হইয়াছে । দ্বিতীয় আবরণে চণ্ডিকা, চামরী,, 
উণ্ডিকা, শুভাননা, পিগ্ডিকা, মুগ্িকা, মুণডা, শাফিনী, 
শাস্করী, কর্তরী, ভর্ততরী, ভাগিনী, জ্ঞদাধিনী, যমদংঘ্রা, 
মহাদংস্রা, করালা) এই ষোড়শ শক্তি। হরার ব্যুহ 
কহিলাম, এক্ষণে আমার নিকটে শৌগুব্যুহ শ্রবণ কর। 
প্রথম আবরণে বিকরালা, করালী, কালজভ্ঘা, বশ 
বনী, বেগা, বেগবতী, যজতা, বেদাঙ্গা ; এই অষ্টশক্তি উত্ত 
ছে। প্রধন আবরণ কহিলীম, ভবিতীয় আবরণ শ্রবণ 


, বলজিহব।, 


ূ ০ 


ৃ ১৯১ 
কর। ইহাতে বস্তা, শঙ্খা, অতিশঙ্ঘা, বলা, অবলা, অঞ্জনী, 
মোহনী, মায়া, বিকটাঙ্গী, নলী গণ্ডকী, দণ্ডকী, শোণা, শোণা, 
সত্যবতী এবং কল্লোল! যথাক্রমে এই ষোড়শ শক্তি শান্্রমতে, 
উক্ত হইল ॥১৪৫_১৫৯॥ শৌগুব্যুহ কহিলাম শৌগুার ব্যহ 
কহিতেছি।__ইহার প্রথম আবরণে দল্তরা, রৌদ্রভাগা, 
অমৃতা, সকুলা, ওভা, চলজিহ্বা, আর্ধানেত্রা রূপিণী, 
দ্বারিকা) এই কয় শক্জি। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় 
আবরণ শ্রবণ কর। এই আবরণে স্বাদকা, রূপনামা, সংহারী, 
ক্ষম] অস্তিকা, কগ্ডিনী, পেষিরী, মহা ত্রাসা, কৃতাস্তিকা, দ্ডিনী, 
কিস্করী, বিশ্বা, বর্ণিনী, অমলাঙ্গিনী, দ্রবিণী, দ্রাবিণী; এই 
ষোড়শ শক্তি। এই উত্তম মনোবম্য শৌগ্াধহ' কহি- 
লাম, পরে পরম হন্দর প্রথমনামে ব্যহ কহিতেছি। 

ইহার প্রথম আবরণে প্লবনী, প্লাবনী শোভা, মন্দা, মদোৎ- 
কটা, মন্দা, আক্ষেপা, মহাদেবী; এই অষ্টশক্তি উদ 
হইয়াছে। দ্বিতীয় আবরণে দেবী কামসন্দীপনী, অতিরূপা, 
মনোহরা, মহাবশা, মদগ্র।হা, বিহ্বলা, মদবিহবল! অরুণ, 
শোষণা, দিব্যা, রেবতী, ভাগুনায়কা, স্তস্তিনী ঘোর- 
রক্কাক্ষী, ম্মরকপা, হুঘোষ্ণা; এই ষোড়শ শক্তি। হে 
স্বায়ভূব! প্রথমব্যহ যেরূপ, তাহা কহিলাম। এক্ষণে 
প্রথমান্যহ কহিতেছি, আমার নিৰটে শ্রবণ কর। ইহার 
প্রথম আবরণে ঘোরা, ঘোরতরা অোবা, অতিধোরা, 
নায়িকা, ধাবনব, ত্রোষ্ট,কা, মুণ্ডা; এই অইটশক্তি। প্রথম 
আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। এই 
আবরণে তীমা-ভীমতবা, ভীমা, শস্তা, হুবর্ভুলা। স্ত্তিনী, 
রোদিনী, রৌদ্র, কুদ্রবতী, অচলা-চলা, মহাবলা, মহা- 
শান্তি, শ।লা, শান্তা, শিবা-শিবা, বুহৎকক্ষা। মহানাস।; 
এই যোড়শ শক্তি উত্ত হইয়াছে। প্রথমাব ব্যুহ কহিলাম, 
এক্ষণে মন্মথন্াহ কহিতেছি। ইহার প্রথম আপরণে তাল- 

বাশ! কল্যাণী, কপিলা, শিবা, ই্টি, তরি, প্রতিজ্ঞা, 

ই অষ্ট শক্তি ॥ ১৬০__১৭২ ॥ ্বলীয় ভানপণে খাত, 
ৃর্িকরী তুষ্ট, জলা, শৃতি) ধতি, কামদ1) শু'ভদা, 1, মৌম্যা, 
তেঞ্জনী, কামতস্থিকা, ধর্ম, ধর্দবশা) লীলা পাপহা, 
ধর্নর্দিনী এই ষোড়শ শক্তি । মন্মথব্যহ কহিলাম, আমার 
নিকটে মনথার বাহ শ্রবণ কর। ইহাব প্রথম আবরণে 
ধর্দমরদ্া, বিধ[না, ধর্্মবতী, অধন্মবতী, ুমতি, দুর্্মৃতি) মেখা, 
বিমলা) এই অষ্টশকি উন্ত হইদাছে। প্রথম আনব 
কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। এই আববণে শুপ্ষি, 
বুদ্ধি, দ্যুতি, কান্তি, বর্তূলা, মোহবার্ন্ট, বলা) অতিবল!) 
ভীমা, প্রাণবৃদ্ধিকরী, নির্লজ্জা, নিদ্ধণা, মন্দা, সর্দ্মপাপ- 
কয়ঙ্করী, কপিলা, অতিবিধুরা;) এই ষোড়শ শক্তি উদ্ত 
হইয়াছে । মম্সথাব্যুহ, কহিলাম, এক্সণে  ভীষব্যহ 
কহিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে রক্তা, বিরন্তা, উদ্বেগ, 

শোকবর্ধিনী, কামা, তৃষা, ক্ষুধা, মোহা ; এই অষ্টশন্ধি কথিত 
হইয়াছে। প্রথম আবরণ কহিলাম, প্বিতীঘ্ধ আবরণ শ্রবণ 
কর। এই আবরণে জয়া, নিদ্রা 'ভয়া-আলন্ডা) * জলতৃঙো- 
দরী, দরাঠ কৃষ্ণা, কৃহাজিনী, বৃদ্ধা, যা, র্যা, 

কামনা, শোভনী, দঞ্জা, হঃখদা, হুখদা, বলী)'এই যোড়শ 
শি ।' কছিলাম। ভীমায়ীব্যাং , কহিতেছি.। 


১৯২, 
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ইহার প্রথম আবরণে আনন্দা, সুনন্দা, মহানুদ্দা, শুভস্করী, 
বীতরাগা, মহোৎসাহা, জিতরাগা, মনোরথা ) এই অক্টশক্তি। 
' প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। ইহাতে 
মনোন্মনী, মনক্ষোভা, মদোন্মত্তা, মদাকুলা, মন্দগর্ভা, 
মহা'ভাসা, ক্লামা, আনন্দা, সুবিহ্বল1, মহাবেগা, স্ুবেগা, 
মহভোগাক্ষয়াবহা, ক্রমতী, ক্রামণী, বন্রা) এই ষোড়শ শক্তি 
জানিবে। তোমাদ্দিগের নিকটে পরম গুন্দর ভীমায়ীব্যহ 
কহিলাম, এক্ষণে হে স্বায়সুব! মনের আহ্লাদকর 
কার্চনব্যুহ কহিতেছি। এই কাঞ্চনন্যুহের প্রথম আবরণে 
যোগা-বেগা, স্ুক্গো, অতিবেগা, সুবামিনী, দ্বেবী মনোরয়া, 
বেগা, জলাবতী, ধীমতী; এই অষ্টশক্তি। প্রথম আবরণ 
কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। এই আবরণে 


রোধনী, ক্ষোভণী, বালা, বিপ্রা! শেষ। স্থশোষণী, বিদ্যুতা- 


ভাঙিনী, দেবী মনোবেগ!) চাঁপলা, বিছ্যুজ্জিহ্ব!, মহাজিহ্ব| 
ভূকুটা-কুটিলাননা ফুপ্লজালা, মহাজালা, মুজালা, ক্ষয়াস্তিকা; 
এই কয় শক্তি। শাকুনব্যহ কহিলাম, আমার নিকটে 
শাকুনার ব্যৃহ শ্রবণ কর। ইহার প্রথম আব. জ্বালিনী, 
ভপ্ম। লী, ভক্কান্তগা, তত।, ভাবি", পঙ্গা, বিদ্যা,খ্যাতি; এই 
অষ্টশক্তি কথিত হইয়।ছে। প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় 
আবরণ শ্রবণ কর। ইহাচ্চে উল্লেখা, পতাকা, ভোগা 
ভোগব্তী, খগা, ভোগভেগব্রতা, যোগা, ভোগাধ্যা, 
যোগপা রগ, খ্ধি, লুদ্ধি ধবৃতি, কান্তি, স্মৃতি, শ্রগতি এবং ধবা 
এই অভিলধিত প্রান সমর্থ মহ।ন্‌ শাকুনাব্যৃহ কহিলাম। 
হেস্থায়সভুব! অতিত্ুন্দর হ্থুমতি নামেন্যুহ শ্রবণ কর। 
পরেষ্টা, পবাদৃষ্টা, অমৃত, ফলনাশিনী, হিরণ্য।গ্ষী, সুবর্ণ ক্ষী, 
কপিঞ্জলাদেবী এবং কামরেখা, প্রথম আবরণে এই 
অগ্ঠ শক্তি। দ্বিতীয় আব্বণে রত্বদ্বীপা, সুদ্ধীপা, রতুদা, 
রত্বমালিনী, রত্বশো্ভা, মহ।শোভা, হশোতা, মহাশোভা।, 
মহাছ্যুতি, শান্বরী, বন্ধুরা, গ্রদ্থি, পাদকর্ণা, করা নন্ধ, হয় গ্রীবা, 
জিহ্বা এবং সর্থ্বাভাসা; এই ষোড়শ শক্তি। সুমতিবাহ 
কহিপ ম হুমত্যা-বহ .কহিতেছি' ইহার প্রথম অংবনণে 
সর্ব্বাশী, মহাভক্ষা, মহাদৎ্রা, অতি রৌববা, বিস্ষুলিঙ্গা, 
বিলিঙ্গা, কতাস্তা, ভাঙ্করানন!, এই অষ্টশক্তি। প্রথম আববণ 
কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর ॥ ১৭৩--২০০ ॥ , এই 
আবরণে রাগা, রঙবতী শ্রেষ্ঠা। মহাক্রোধা, রৌরবা, 
ক্রোধনী, বসনী, পরহা, মহাব্লা, কলস্তিকা, চতুর্ভেদা, ছুর্গী, 
দুর্গমালিনী, নালী, সনালী, সৌম্যা, এই যোড়শশক্তি, 
আমি শ্থৃমত্যাবাহ'কহিলাম। হে স্বায়ভূব!, এস্থানে গোপব্যহ 
বলিতেছি। গোপব্যুহের প্রথম আবরণে পটেলী, পাটবী, 
পাটা, বিটিপিটা, .বস্কট!, সৃপটা, প্রথটা, ঘটোন্তবা; এই 
অষ্টশক্তি, আমি এইস্থানে প্রথম আবরণ কহিলাম। স্থিতীয় 
আবরণে নাদাক্ষী, নাদরূপা, সর্বকারী, গমা, আগমা, অনু- 
চারী, নুচারী, চগুনাড়ী, সুবাহিনী, 'হুযোগা, বিয়োগা, 
হংসাখ্যা, রিলাসিনী, সর্ধগ্বা, সুবিচারক, বঞ্চনী এই ষোড়শ 
শক্তি।, গোপব্যুহ কহিলাম, পরে গোপায়ীব্যহ কহিতেছি। 
ইহার প্রথম «আবরণে ভেদিনী, ছেদিনী, সর্ববকারী ক্ষুধা- 
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ইহাতে অস্কা বহ্বাশিনী, বালা, দীপাক্ষম!, অক্ষা, ত্তযঙ্ষা। 
হৃল্লেখা, হদৃগত1 মায়িকা, আময়া, সাদ্দিনী, তিল্লা, সহ্যা. 
সহ্যা, সরস্বতী, কুদ্রশক্তি, মহাশক্তি, মহামোহা, গ্লোনদী 
এই কয় শক্তি। গোপায়ীব্যুহ উত্ত হইল। পরে তোমা- 
দিগের নিকটে ননন্যহ বলিতেছি। ইহার প্রথম 
আবরণে নন্দিনী, নিবৃত্তি, প্রতিষ্ঠা, বিদ্যানাসা, খগ্রমিতী, 
চামুণ্ডা, প্রিয়দর্শিনী, যথাক্রমে এই কয় শক্তি। *প্রধম 
আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কর। এই দ্বিতীয় 
আধরণে গৃহ্যা, নারায়শী, মোহা, প্রজা, দেবী, চক্রিণী, 
বঙ্কটা, কালী, শিবা, দ্যোষা, বিরামায়] বাগীশী, বাহিনী 
ভীষিলী, সুভগা, নির্দিষ্টা, এই ফেড়শশক্তি কথিত হইয়াছে। 
নন্দব্যহ কহিলাম; পরে নন্দাবহ কহিতেছি। এই ব্যুছের 
প্রথমাবরণে বিনায়কী, পূর্ণিমা, রঙ্কারী, কুগডলী, ইচ্ছা) 
কপালিনী, দ্বিপিনী, জয়স্তিকা, এই অষ্টশক্তি কীর্তি 
হইয়াছে । প্রথম আবরণ কহিলাম, দ্বিতীয়. আবরণ শ্রবণ 
কর।২০১_-২১৬ ॥ ইহাতে পাবনী, অশ্থিকা, সর্ঝাত্বা, পুতনা, 
ছগলী মোদিনী, সাক্ষাৎ দেবী, লন্বৌদ্রী, সংহারী, 
কালিনী, কুহুমা, শুক্লা, তাবা, জ্ঞনী, ক্রিয়া, গায়ত্রিকা) 
সাবিত্রী; এই যথাক্রমে ষোড়শ শক্তি; বিধাতা, এইকপ 
দ্বিতীয়াবরণ কহিয়াছেন। আমি নন্দাব্যুহ কহিলাম, ইহার 
পরে পিতামহস্যহ কহিতেছি। ইহার প্রথম আবরণে নন্দি, 
ফেতকারী, ক্রোধা, হংসা, ষড়ন্ুলা আনন্দ, ' বনুছুর্গী 
সংহাবা), অমৃতা, এই অষ্ট শক্তি। প্রথম আবরণ কহি- 
লাম; দ্বিতীয়াবরণ শ্রবণ কর। এই আবরণে কুলাস্তিকা, 
অনল।, প্রচণ্ডা, মদ্দিনী, সর্বভূন্তা ভয়, দয়া, বড়বামুখী, 
লম্পটা, দরেধীপন্নগা, কুমুমা, বিপু্রান্তকা কেরা, কৃ 
ছুবিতা, মন্দরোদরী, খর্াচক্রা, এই ষোড়শ শক্তি; বিধাতা, 
এইরূপ দ্বিতীষাবরণ কহিয়াছেন। ধর্ম, অর্থ, কাম এবং 
মুক্তিপ্রদানে সমর্থ পিতামহস্যৃহ কহিলাম। এক্ষণে 
পিতামহা-ব্যহ কহিতেছি, আমার নিকটে শ্রবণ কর। 
ইহার প্রথম আবরণে বজ্র!) নন্দন1, শীবা, রাবিকা, বিপু 
ভেদিনী, রূপা, চতুর্থা ও যোগা, এই অষ্ট শক্তি উক্ত হই- 
যাছে; এবং শেষ আবরণে ভূতা, নাদা, মহাবালা, ধর্পরা 
ভম্মা, কাস্তা, বৃষ্টি, দ্বিভুজা! ব্রহ্মরূপিণী, সৈহ্যা, বৈকা- 
রিকা, জীতা, কর্মোটা, মহামোহা, মহামায়া, পুপ্প- 
শলিনী গান্ধারী, শবাপী ও মহাঘোষা ; এই ষোড়শ শক্তি। 
পূর্ববপূর্রোক্ত বাহের আবরণ-মধ্যে যে সকল শক্তির 
উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সকল দেবীর ছুই হস্ত, বাল- 
হুর্যের স্ভায় দীপ্তি, সকলেরই হস্তে পন্থ এবং শঙ্খ, 
মকলেরই প্রকৃতি শান্ত; মীলা, বস্ত্র এবং তুষণ রক্রুবরণ 
'অঙ্গ 'দকল আভরণে পরিপূর্ণ; সকলেই সুন্দর মুক্তাফলময় 
মনোরম বিচিত্র রত্ব দ্বারা বিভূষিতা এবং গৌরবর্ণ। এই' 
সকল দেবীকে পৃথক্‌ পৃথক্‌ রূপে ধ্যান করিবে ॥২১৭--২৩০। 
এইরূপে পূর্বোক্ত লক্ষণযুক্ত, রুড্রক্ষেত্রে স্থাপিত তাঅমগ 
অথবা মৃষ্ময় সহম্রসংধ্যক কলস, ভবাদি এবং বিষুঃকর্তক 
কধিত সহত্র নাম দ্বারা পুজা করিয়া স্থাপন করিবে। 


শী, উচ্চুম্, গান্ধারী, তম্াশী, বড়বানলা, এই» অষ্টশক্তি। | পরে তাহার সম্মুখে বাণলিঙ্গের অভিষেক করিবে! অভি: 
প্রথম আবরণ কহিলাম,,এক্ষণে দ্বিতীয় আবরণ শ্রবণ কঁর। ; যেকের পর ব্রাহ্মণের অনুক্তা গ্রহণ করিয়া পৃথিবীপতিকে 


উত্তরভাগী। 


নভিষিক্ত করিবে। বে অভিষেকের নিমিন পূর্বোক্ত নিয়মে 
সহজ কঁলন স্থাপিত হইয়াছে, সেই অভিষেককে সমস্ত 
সি্ধিপ্রদ এবং ফনপ্রদ বলিয়! জ্ঞান করিবে। চত্বারিংশৎ 
মহাব্যহকে সমস্ত লক্ষণ দ্বারা চিহ্নিত করিবে। সকল 
কলমের মধ্যে হুব্ণনির্মিত কলস মধ্য-কলস বলিয়া 
উক্ত হইয়াছে॥। এই কলমের পরিমাণ পুর্বে উক্ত হই- 
যাছে। সকল কুস্তকেই সুগন্ধজলপূর্ণ এবং পঞ্চরত্বযুক্ত 
করিতে হইবে; কেবল রুদ্রদেবের কুস্ত সকলকে দৃতপূর্ণ 
এবং স্থবর্ণযুক্ক করিবে। ক্ষীর অথবা দধি কিংবা পঞ্চগব্য 
দ্বারা ও হৎ এই স্তর কিংবা কুদ্রাধ্যায় পাঠ করিয়া রুদ্র- 
দেবের অভিষেক করিবে। ঝষিরা এই অভিষেককে অতি 
পবিত্র বলিয়াছেন। হে প্রধানতম! এক্ষণে যেরূপে নৃপ- 
তির অভিষেক করিতে হইবে, তাহ! শ্রবণ কর। 'অথো- 
রেভ্যোথ ধোরেভ্যে। ঘোরঘোরতরেভ্যঃ মর্ষেভ্যঃ সর্ব- 
সর্ধেত্যো নমস্তে অন্য রুদ্রূপেন্যঃ এই মন্ত্র দ্বারা 
মুদ্ধীভিষিক্ত রাজাকে অভিষিক্ত করিবে । পরে "অধোরে- 
ভ্যোথখ ঘোরেভ্যঃ এই পাপনাশক পুর্বোক্ত মন্ত্র দ্বারা 
হোম করিবে। দেবকুণ্ডে অথবা স্থগ্ডিলে দ্ৃতমিশ্িত লাজ 
(খে, শালিধান্, নীবর (উড়িধান) অথবা তওুলের সহিত 
অষ্টোত্তর শতসংখ্যক সমিধ, আজ্য এবং চকু দ্বারা হোম 
করত বাজাকে পুর্বমুখ করিয়া তাহার অধিবাস করিবে। 
কদদেব্র পুজার নিমিন্ত পুণ্যাহ এবং স্বস্তিবাচন করিয়। 
বাজার দাশিণহস্তে পদ্ম-মুণালের সহিত স্ুবর্ণ-নিশ্মিত 
কদ্ধণ এবং ভম্ম বন্ধন কবিবে। অথবা ইহার পর 
ত্রাঙ্গকৎ যজামহে+ ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা রাজার অভি- 
ষেক ও হোম করিবে। লাজ শালি প্রভৃতি সমস্ত 
হোম-দ্রব্যের মহিত সকল দ্রব্য দ্বার। অভিষেক করিবে। 
পঞ্চ ব্রহ্ম মন্ত্র, এবং মমস্ত দ্রব্য দ্বারা পূর্ব কুণ্ড হইতে 
বথাক্রমে হোম এই ছুইটি খধি কর্তৃক উক্ত হইয়াছে। 
বাহ্ষণগণ “তৎপুরুষায় বিদ্বাহে' ইত্যাদি স্দাহাস্ত পুরুষ-মন্ত্ 
বারা পুর্ব কুণ্ডে হোম কৰিবে। দক্ষিণ কুণ্ডে অধোর মন্ত্র 
পাঠ করাইয়া কুষ্ণবস্ত্রধারী আচার্য দ্বারা হোম করাইবে। 
[মদেবার নমঃ) জযোষ্ঠায় নম?) শ্রেষ্ঠায় নম রুদ্রায় নমঃ) 
গইরূপে যথাক্রমে পশ্চিম কুণ্ডে হোম করিবে। বুদ্ধিমান 
[জি 'সদ্যোজাতং প্রপদ্যামি' ইত্যাদি স্বাহাস্ত সদ্য মন্ত্র 
টক্চারণপূর্কক পণ্চিম কুণ্ডে অগ্নিতে সমস্ত দ্রব্যদ্বারা 
থাক্রমে হোম করিবে। অগ্বিকে'ণে "যে যো রুদ্র” ইত্যাদি 
'দ্রদেবতার মন্ত্রের সহিত 'জাতবেদসে হুনবাম সোমং 
ত্যা্দি মন্ত্রোচ্চারণপুর্বক যথাবিধানে হোম করিবে। 
নধ্ধতকোণে সর্বসিদ্ধিকর 'নিশি নিশি. দিশঃ দ্বাহা?, 
ত্যাদি দিব্য মন্ত্রোচ্চারণ করত পূর্বের ন্যায় সমস্ত 


















৮ ১৯৩ 


একটি একটি দ্রবা গ্রহণ করত সহশ্র সহস্র করিয়া পূর্কোর 
ম্থায় ঈশান মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সমস্ত ব্য ছার! রাজার সম্মুখে 
প্রধান হোম করিবে । অধবা রাজা স্বযংই শিবপরাম়্ণ 
হইয়া অগ্নিতে হোম করিবেন। অধোর মন্ত্র ্থার! প্রায়শ্চিস্ত 
হোম করিবে। অবশিষ্ট যাহ! যাহ! রহিল, সেই সকল 
অন্তান্ত যাগের স্তায় আচরণ করিবে ॥ ৫৫1৫৬ ॥ অধি- 
বাসের পরে শঙ্খ এবং ভেরী প্রভৃতির শব মনোহর 
জয় জয় এই শব্দ, হুন্দর বেদধ্বনি করতঃ কুশজলদ্বার! 
রাজাকে অভিষিক্ত করিবে, অথবা ক্ুদ্রাধায় পাঠ করতঃ 
রুদ্রাক্ষ এবং ভম্মধারী নৃপোত্তমকে বথাবিধি প্রোক্ষণ করিবে। 
পরে রাজার শুভজনক শঙ্খ চামর ভেরা প্রভৃতি বাদ, 
চন্দ্রের স্তায় প্রভাসম্পন্ন ছত্র শিবিকা, ( পালসকী ) উত্তমধবজ 
প্রভৃতি রাজচিহ্ স্থাপন করিবে ॥ ২৫৭-_২৫৯॥ যিনি রাজ্যে 
অভিষিক্ত, যিনি সকলের প্রধান এবং ক্ষত্রিয়, তাহাকেই 
এই সকল রাজচিহ্ন প্রদান করিবে; অন্য ক্ষত্রিয় সম্বন্ধে 
ইহা বিহিত হয় নাই। পল, উড়ভুম্বর, অশ্বখ, বট 
প্রভৃতি শাখার দ্বাদশ অন্গুল প্রণাণ উক্ত হইয়াছে। & 
সকল শাখা পূর্বদিক হইতে যথাক্রমে বন্ধন করিবে। 
প্র অভিষেকমণ্ডপে পট্টবস্তর দ্বার! প্রধান দ্বার নিশ্মীণ কহিবে। 
পরে অষ্টাম্গুল পরিমিত দর্ভমালা দ্বারা প্র মণ্ডপকে শোভিত 
করিবে এবং তাহার আটদিকে আটটি ধ্বজ স্থাপন করতঃ 
দ্বাবদেশে কুস্তস্কাপনপুন্নক তাহাকে শোভিত করিবে। পরে 
হুবর্ণনির্দিতি তোরণ দ্বারা মণ্ডপকে ভূষিত কণিয়া রাজাকে 
ল্গান কলাইবে। তম্মহেশায় বিদ্বুহে ইত্যাপি মন্ত্র পাঠ- 
পূর্বক সকশ্খের উচ্চদেশে উপবিষ্ট নুপতিকে শিব-কুম্তজলে 
যথাবিধি স্নান করাইবে। গৌরীগাযুত্রী অথবা কুদরাধ্যায়- 
পাঠপুর্বক বদ্ধনীজলে গান কবাইবে অথবা অধের মন্্দ্বারা 
সমস্ত কার্ধ্য নির্বাহ করিবে। পৰে সুন্দর আভবণ্‌ শুকুবর্ণ 
হুদার মুকুট প্রত্ৃৃতি অলঙ্কার এবং ক্ষৌমবস্্্বারা রাজাকে 
নিয়ত সন্তষ্ট করিবে। পরে অষ্টাধ্িক যষ্টিসংখ্যক পলপরি- 

মিত তবর্ণ দ্বারা উত্তম স্দৃশ্য বন্ত নিশ্মাণ করতঃ তাহাকে 

নবরতুদ্দাবা ভূষিত করিয়া গুরুকে দর্গিণ! প্রদান করিবে। 

এবং সবস্ত্র দখটি ধেসু, উত্তম গোত্র, শতদোণপগিমিত 

তিল, শওজোণপরিমিত তগুল, শযা, বাহন, সপরিচ্ছদ 

পর্যস্ক প্রদান করিবে। এ অভিষেককার্যে যে সকল 

যোগী নিষুক্ত হইয়াছেন, তাহাদিগকে ত্রিংশৎখপল হুব্ণ 

প্রদান করিবে। যাহারা সমস্ত ফেগ অভ্যাস করিয়াছেন, 

তাহাদিগকে পঞ্চদশপল হবর্ণ দান করিবে।* এবং শিব্ভত্ত- 

দিগঞকটে তাহার অপ্ধ প্রদান করিবে । তৎপরে রাজা স্বয়ং মহা- 

দেবের মহতী পুজা করিবেন ॥ ২৬০--২৭১ ॥ আমি আপনা- 

দিগের নিকটে সংক্ষেপে ই উত্তম বিজয়াভিষেক কহিল!ম। 


দেবরাজ ইন্দ্র পূর্বকালে পূর্বালিধিত বিধানমতে অভিষিক্ত 
হইয়া ইন্্রত্ব,লাভ.করিয়াছেন। এবং ব্রক্গা ব্রহ্ম, বিষুঃ 
বিষ্ণু, অশ্থিকা অন্থিকাত্ব প্রাণ্ড হইয়াছেন। সাবিত্রী, দেবী 
লক্ষ্মী, এবং কাত্যায়নী অতুল সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। 
শিবানুটর নন্দী, পর্বকালে কুদ্্রাধ্যায় পাঠ কর্তঃ মৃ্হাকে 
জয় করিয়াছেন পুর্ধবকালে তারক নামে মহায়ুরে, ও 
বিছ্যুস্মালী, এইরূপে অভিষিক্ত ,হইয়। লেবতাদিরগেরও, 


ব্দ্বারা হোম বিহিত হইয়াছে ॥ ৫১] হে দ্বিজোত্তমগণ ! 
ফুকোণে 'ঈশানঃ জর্ব্ববিদ্যানামীস্বরঃ সর্বভূতানাং 
দ্বাধিপতিব্র্ষণোধিপতিত্র্জা শিবো মে অন্থ সদাশিবোধ? 
ই. ঈশ.নমন্ত্রোচ্চারণপুর্রবক নানাপ্রকার ভ্রব্যস্থারা 
ছাহুরূপ যথাবিধি হোম করিবে। অনস্তর ঈশান- 
ঠাপে ঈশানায় কক্রদায় ইত্যাদি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক 
বো দ্বার! হোম করিবে 8২৫২--২৫৫] হে ছিজোতমগণ ! 





১৯৪ 


অলেয় হন। বিষ্থ হরণ্যাক্ষকে জয় করিয়াছেন। পুর্বব- 
কালে নুসিংহদেব, হিরপ্যকশিপু নামে দৈত্যকে কর্তিকের, 
তারকাম্থর প্রনৃতিকে নষ্ট করিয়াছেন। অন্বা কৌশ্রিকী 
এই অভিষেকে কুতৃত্যা হইয়া দৈত্যেন্্পুজিত হন্দে।- 
পহৃন্দের পুত্রদ্ধর এনুদে ও সুদেবকে ন& করিয়াছেন। ব্রহ্মা, 
দেবঠাদিগকে এইরূপ শাস্ত্রমতে অভিম্বিজ্ত কৰিলে দেব- 
তারা, দেবামুরমুদ্ধে অনিন্দিত অঙ্থরদিগকে জর করিযা- 
ছিলেন। সমস্ত রাজগণ, এবং অন্ান্ত ব্রাক্ষণগণ, আচার্ধ্য 
দ্লারা আপনার আপনার এইরূপে অভিষেক করাইয়া উত্তম 
সিঙ্গি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এবিষয়ে কোন বিচার করিবে 
ন1॥২৭২--২৭৯॥ এই অভিষেকের মাহাত্ম্য, অতি আশ্চর্ঘ্য। 
এই বাক্য আশ্চধ্য ও অতি পবিভ্র। 


যেপাপ উপার্জিত হর, রাজ। এইরূপে অভিষিক্ত হইলে, 
প্র ঘকল পপ হইতে মুক্ত হন) ইহাতে সংশয় নাই; 
এবং ক্ষযুকুষ্ঠাদি ব্যাধি হইতে মুক্ত হন ও তিনি পুত্র 
পৌত্রাদির সহিত মিলিত হইয়া নিত্যই জয়লাভ পূর্ধবক 
দ্বিতীগন দেবরাজের ন্যায় সকললে।কের অনুরাগন্ভাজন হইয়া 
ধন্মিঠা পত্মীর মহিত নিস্পাপ্দহে আনদ্দলাভ করেন! 
হে স্বাযভৃব মনো! আমি রাজাদিশের উপকারের 
নিমিত্ত এই যকিপ্টিং কহিলাম;) ইহার ফল অতি 
দুন্দর | ২৮০- ২৮৪ ॥ 
সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাণু । 





অগ্রাবিংশ অধ্যায় । 


শ্বত কহিলেন ;- মনু, গানের অনস্ভর দেবদেব উমা- 
পতি নুদ্রদেবকে নমস্কার করত দ্রিব্যচগ্চু দ্বারা পরমেশ্বর 
নীললোহিত রুদ্রকে দর্শন করিয়া রূডদ্রাধ্যায় পাঠপুর্ববক 
সেই বরদ শঙ্করকে স্তব করিতে লাগিলেন। তখন কুদ্র- 
দেবও সন্তোষ লাভ করত “তোমার রাজ্যতোগের পরে 
স্বকীয় কণ্ম দ্বার! মুক্তিলাত হইবে একবার এই কথা বলিয়া 
সেইম্বানেই অন্তহিত হইলেন। তখন স্বায়স্ুব মনু, 
বুষধ্বজ মহাদেবকে নমস্কার করিয়া যেমন পরমেশ্বর মহাবৃষে 
আরোহণ করেন, তাহীর ন্তায় মহামেকতে আরোহণ 
করিলেন ॥ ১-৩॥ সেই স্থানে স্বর্ণের স্তায় তেজঃসম্পন্ন, 
যোগ এবং রশ্বর্ধ্যযুক্ত, বরদ, ব্রহ্মার পুর সনৎকুষারকে 
দর্শন করিলেন।« পরে ব্রহ্মপরায়ণ, ব্রঙ্গরূগী বরদ 
সনৎ্কুমারকে নমস্কার করত উজ্জ্বলদীপ্তিশালী মু, 
কৃতাঞ্লিপুটে স্তব করিতে লাগিলেন। সেই মুনিবর 
সনৎকুমার মনকে দর্শন করিলে -হর্ধে তাহার শরীর 
রোমাঞ্চিত হইল।-পরে দয়াদু সনৎকুমার এই কথা 
বলিলেন, তুমি শঙ্করকে দর্শন করতঃ. সেই সর্ষেশ্বর 
শীস্তমুর্তি নীললোহিত শঙ্কর হইতে অভিষেকলাত করিয়া 
আগমন করিয়া) এক্ষণে যদি তোমার কিছু বলিতে 
ইচ্ছা! হয় বল। ভগবান্‌ স্বায়ভূব, সনৎকুমারের সেই 
বাক্য শ্রবণ করত কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কারপূর্ববৃক দিষ্কাস 


করিলেন, হে, বিভে1। .কিরূপে কর্ধহারা মুক্তি লাভ 


সিদ্ধগণ, এই 
অভিষেক দ্বার! মৃত্যুকে জয় করিয়াছেন। শতকোটিকলে 








লিঙ্গপুরাণ। 


হয়। হে বিভো! তত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লাভ হয়, 
কোন স্থলেও বা কধিত আছে কর্ন এবং জ্ঞান ; এই উভয় 
দ্বারা মুক্তিলাভ হইয়া থাকে, কেবল কন্দ্বারা কিরূপে 
মুক্তিলাভ হয়, তাহা! আমাদিগের নিকট বলুন। অন- 
স্তর বেদমর্শবিদগ্রগণ্য ভগবান্‌ সনত্কুমার তাহার সেই 
বাকা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে মুনে! কেবল কম্মন্থার। 
ক্রমে ক্রমে মুক্িলাভ হয়, কর্ম-মিশ্রিত-জ্ঞ'নদ্বারৃও 
ক্রমে ক্রযষে মুক্িলাভ হয়; কিন্তু জ্ঞানদ্বারা তৎক্ষণাৎ 
ঘুক্তিলাত হয়। পুর্বকালে আমি প্রভু নন্দীকে অবজ্ঞা 
করায় তাহার শাপে ভ্রউ হইয়াছিলাম, পুনব্বীর তাহার 
প্রসাদে কল্যাণকারী শিবের আরাধনা! করত সেই নন্দীর 
প্রসাদেই, শিবার্চনরূপ কর্ম দ্বার! ব্রহ্মার পুক্র হইয়াছি, 
পরে আমি সেই নন্দীর প্রসাদে মুক্তি লাভের উপায় 
শ্রবণ করিয়া দিব্য অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪_১৩॥ 
শিশার্টনরূপ শিবধর্্ দ্বারা আমার এই সকল ফল হইয়াছে, 
তদ্ভিন অন্য কাহারও দ্বার! হয় নাই। মহাত্মা নন্দী রাজী- 
দিগেব কন্মদ্বারা ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ লাভের নিমিত্ত 
তুল।রোহণ প্রভৃতি ষোড়শদান কহিয়াছেন, আমি এ 
সকল কর্খু যথাবিধি কহিতেছি শ্রবণ কর। হুর্ধ্য-গ্রহ- 
ণাদিসময়ে এলৎ গঙ্গা প্রভৃতি তীর্থস্থানে তউ ষোড়শ 
মহাদান করিতে হইবে, এইরূপ বিহিত হইয়াছে । 
ক্র সজল মহাদান করিতে হইলে বিংশতিহস্তপরিমিত 
উত্তম মণ্ডপ করিতে হইবে এব্‌ং এ মণ্ডপের ধিখরভাগ 


বিংশতিহক্ উচ্চ হইবে । অশক্ত হইলে অষ্টাদশ হস্ত 
কিংবা ষোড়শহস্ত-পরিমিত মণ্ডপ নিম্মীণ করিবে। এই 


রূপে মণ্ডপ-নিম্ধীণ করিয়া তাহার মধ্যস্থলে নবহস্ত- 
পরিমিত বেদিনিশ্বাণ করিবে । তাহাতে অশক্ত হইলে 
অগ্নহস্ত ভাথব! সপ্তহস্ত পরিমিত বেদি করিবে; তাহাতে 
অশক্ত হইলে দ্বিহস্ত অথব! সাদ্ধহস্ত পরিমিত হন্দর বেদি 


করিবে। ছ্বাদশটি স্তত্তের উপরিভাগে পরম হুন্দর ভ্রমণশীল্‌ 


তুলাদণ্ড স্থাপন করিবে। শ্রী মণ্ডপের চারিদিকে নয়টি 
চতুক্ষোণ কুণ্ড নির্মাণ করাইবে। হে ত্রঙ্গপুত্র! পূর্ব্ব ও 


ঈশীন এই উভয়দিকের মধ্যে প্রধান কুণ্ড করিবে। 


কৃণ্ড নানাপ্রকার চতুক্ষোণ, যোস্তাকার, অর্ধচন্জ্বাকার, 
ত্রকোণ) গোল, ষটুকোণ, দ্বাদশকোণ, পদ্মাকার এবং অষ্ট' 
কোণ। হে বিপ্রেক্্র! স্ত্রীলোকের কার্যে ষোল্তাকার কুণ্ড 
করিতে হইবে । কুণ্ডকরণে অশক্ত হইলে সকলে আপন 
আপন হস্ত-পরিমিত কেবল. স্থপ্ডিল করিবে ॥ ১৪--২২॥ 
পূর্ব্বোস্ত মণ্ডপ চারিটা সমান দ্বার এবং চারিটা তোরণ- 
যুক্ত, আটটি দিকৃহস্তিযুক্ত দর্ভমালা-বিশিষ্ট, এবং আটটা 
মহল কলসধুক্ত হইবে। ত্র মণ্ডপের উপরিভাগে 
চল্লার্তপ বন্ধন করিবে। এ্রম্গুপে তুলা-স্তস্ত প্রোধিত 
করিবে। বিশেষ ফলের নিমিত্ত বিশ্ব প্রভৃতি বৃক্ষের 
ত্বস্ত করিবে। বিন্ব, অশ্ব, পলাশ প্রভৃতি বৃক্ষের অথবা 
কেবল খদির বৃক্ষের স্তস্ত করিবে। যে বৃক্ষের দ্বারা প্রথম গু 
করিবে, সেই বৃক্ষ দ্বারা সকল,স্তত্ত করিতে হইবে 1২৩--২৫ 
অথবা কেবল বিববৃক্ষাদি দ্বারা স্তস্ত করিতে অশক্ত হইলে, 
নানাজাতীয় বৃক্ষ দ্বার! প্তত্ত নিষ্থাণ করিবে কিন্যা, কেবল 


ও উত্তরভাগ | ৃ 


রেপু ধারা স্তত্ত করিবে। অষ্টহস্ত পরিমিত তুলাস্তত্তের ছুই 
হস্ত পর়্িমিত মুলদেশ ভূমিতে প্রোথিত করিবে ; উপরিভাগ, 
অনাচ্ছাদিত হইবে। প্র অনাচ্ছাদিতভাগ আচ্ছাদিতভাগের 
্রিগুণ হইবে । অপরস্তস্ত, গোল, ব্রণরহিত এবং প্রথম 
, স্তপ্তের স্তায় হইবে। হেরাজন। ও ত্তত্ত, যে স্থানে প্রথম 
্তস্ত প্রোথিত" হইয়াছে, স্থান হইতে ছুই অঙ্কুল ন্যুন 
হয্াত অন্তরে প্রোথিত করিবে। অথবা চতুর্হস্ত অস্তর 
হইলেও ক্ষতি হুইবে না। স্তত্তদ্থয়ের উপরিভাগ ছয়হস্ত 
অন্তর করিতে হইবে জানিবে। ত্ততুছয়ের দ্বাদশাণুল পরিমিত 
বিস্তার হইবে। উত্তর স্ততেরও এইরূপ বিস্তার জানিবে। 
সত্ব পরিমিত উত্তরদ্বার, তন্তল্য তুলাদণ্ডের ব্যায়াম, 
তরী তুলাদড, ষড়বিংশতি পরিচ্ছদযুক্ত হইবে। এবং 
এ তুলার, চার হাত পাচ যব বিস্তার  দণ্ডকে উত্তমরূপে 
গোল করিয়া নির্বাণ করিবে । তুলাদণ্ডের মধ্যস্থান, ষড়- 
বিংশতি পরিচ্ছদযুক্ত হইবে । এ তুলার অগ্র, মধ্য ও 
মূলদেশে জুবর্ণপট্ট বন্ধন করিবে। ই সুবর্ণপট মধ্যে তিনটি 
অবলম্বন স্থাপন করিবে। এ তিন অবলম্বন, তাম অথবা 
পিত্তল দ্বারা নির্মীণ করিবে। কদাপি লৌহ ছ্বারা করিবে 
না। মধ্যচ্থলে উদ্ধীমুখ স্বশোভন অবলম্বন করিবে। প্র 
অবলম্বন রজ্জু দ্বারা তোরণাগ্রে যথাবিধি বন্ধন করিবে। 
তুলাদণ্ডের মধ্যে একটী জিহ্ব! (কাটা) করিবে। অন্তর 
তোরণ নিশ্বাণ কর্তব্য। উত্তর দক্ষিণবন্তাঁ তুলা পাত্রের 
মধ্যস্থানে একটা দু শঙ্কু শ্থাপনপূর্বক উপরে চন্ত্রাতপ দ্বারা 
আচ্ছাদন করিবে। সেই শস্কুতে ছিদ্র-সম্পন্ন একটী বলয়া- 
কার বস্ত রাখিবে। তুলালম্বনক, এবং বিতান বলয়ের 
সহিত সন্বন্ধ রাখিবে। তুল[মধ্যে পটবস্ত্রেরে বিতান 
নবাঞ্গুল পরিমিত হইবে। সেই বিতান দীর্ঘে পঞ্চবিতস্তি 
প্রমাণ হইবে। অপর হদঢ় পিওদবয় শুভদ্রব্য দ্বারা 
কর্তব্য। শিক্যের অধোভাগে পঞ্চ প্রাদেশ বিস্তৃত ধারক 
গাত্রদ্বয় সহত্র পল, অষ্টশত পল, কিংবা ছয় শত পল দ্বারা 
তাহ। নিন্মাণ করিবে ॥ ২৬৩৯ ॥ তুলাপাত্রের মধ্যম বিস্তার 
চতুস্তাল-পরিমিত কর্তব্য। তুলাপাত্রের উদ্ধাভ!গের বিস্তার 
সার ব্রিতাল। মেই ত্রিমাত্র বা যগ্মান্র বিস্তৃত পাত্র বন্ধন 
করিবে। সেই পাত্রে এক এক অন্গুলি পরিমিত চারটা ছিদ্র 
থাকিবে। শুক্ল এবং বিশুদ্ধ স্গুল সেই ছিদ্রে সমভাবে 
থাকিবে। কুগুলে কুগুলে শৃঙ্খলা লাগাইয়া শশাধার 
বলয় তুলাদগ্ুশ্হিত অবলম্বনকের সহিত যোগ করিয়া দিবে। 
ইমি হইতে প্রাদেশ পরিমিত বা চতুরম্কুল পরিমিত পাত্র 
উর্ধে অবলম্থিত করিবে। দুইটা শোভন কুস্ত পুরুষ-পরিমিত 
করিদে। উক্ত কুস্তদ্বর বালুকা শারা পূর্ণ করিণ তাহাতে শিব" 
স্থাপিত করিবে । তৎপরে সেই কৃত্তঘ্বয় ছুই হস্ত মাত্র গ্রর্তে 
প্রাধিত করিবে। অনন্তর জ্ঞানী পৃজক, সেই গর্ভ বালুকা 
দারা উত্তমরূপে পূর্ণ করিবে। যেরূপে কুস্তদ্বয় সম্পূর্ণ স্থির 
থাকে, সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিবে। বেদিকার উপরে 
মুল নির্মাণ কর্তব্য, এই পরম গুহা বিষয় শ্রবণ কর। 
মণ্ডলের পরিমাণ হইবে অষ্টাঙ্গুল। তাহাতে মঙ্গলাস্ুর, 
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কর্ণিকা, কৈশর শৌডা উপশোভা সকলই থাকিবে। 
পঞ্চবর্ণ চর্ণদ্বারা তাহার নির্বাণ হইবে। স্থানভেদে বর্ণভেদ 
থাকিবে। মণ্ডলের পূর্বদিকে বস, অগ্লিকোণে উজ্জ্বল 
শক্তি, দক্ষিণে দণ্ড, নৈর্কতকোণে খড়া, পশ্চিমদিকে 
পাশ, বায়ুকোণে ধ্বজ, উত্তরদিকে গদা) ঈশধনকোণে শ্‌ল 
এবং শুলের বামভাগে চক্র ও দক্ষিণভাগে পদ্ব আকিবে। 
অনস্তর হোম করিতে হইবে। প্রধান দেবতার হোম 
গায়ত্রী দ্বারা করিয়া শত্রু, বহ্ছি, যম, রা্মসেশ্বর নিঝ তি, বায়ু, 
কুবের, ঈশ্বর, বিষু, এবং ব্রদ্ষা এই দশদিকৃপালের আদিতে 
প্রণব অস্তে স্বাহা এবং মধ্যে চতুর্থীর একবচনাস্ত সেই 
সেই দেবতার নামোচ্চারণ পূর্বক শীয় নামোন্ত বিধি 
অনুসারে স্থাপিত অনলমুখেই যথাবিধি হোম করিবে। 
জয়াদি হোম ও স্বি্টকৎ হোম পধ্যস্ত সকল কাধ্যই যখ।বিধি 
করিবে । সকল হোমে ও প্রধান হোমে একবিংশতিসংখ্যক 
পল!শসমিৎ “অয় তে' ইত্যাদি মন্ত্র ঘারা আহুতি দিবে। 
যথাক্রমে সমিৎহোম, চরুহোম এবং ঘুতহোম কর। 
কর্তব্য । ছুগ্ধপর শুক্লানন এবং কুশর|ন্নের নাম চকু । 
“অগ্ধ আমুৎষি” ইত্যাদি মন্ত্র এবং গায়ত্রী উচ্চারণ পূর্বক 
সহ, পঞ্চশত বা অষ্টোত্তর শত সমিৎহোম) চকুহোম 
এবং আজ্যহোম প্রধান দেবতার উদ্দেশে কর্তব্য। অনস্তর 
ক্রমে শক্রা্দির এবং বজ্্াদির উদ্দেশেও সহআদ্ধী হোম করা 
বিধি। 'ব্রহ্ম জঙ্জে? ইত্যাদি মন্ত্রে ব্রহ্মার এবং “নারায়ণায় 
বিদ্বাহে ইত্যাদি মঙ্ত্রে বিুর হোম করিবে। এই বিশেষ 
বিধি-যুক্ত হুশৌোভন হোম-পক্ষতি কহিলাম। '্র্যন্বকৎ 
য্জামহে? ইত্যাদি মঞ্স পাঠপুর্বক হৃষ্ধমুক্ত দূর্বা দ্বারা 
শিবের পঞ্চবিংশতি বার পৃথক পৃথক হোম করিবে। এই 
দূর্বহোম এব বাস্কহোম সর্কথা প্রশস্ত। অঘোরমন্ত 
উচ্চারণপূর্বক দশসহত্র প্রায়শ্চিন্তহো'ম পুত দ্বারা করিনে ॥ 
৪০-_৬৩ ॥ দক্ষিণে ব্রহ্মা, বামে বিষ মধ্যে দেবা সহ বিশ্বগুক্ 
শিব; চতুর্দিকে ইন্দ্রাদি দিকৃপালগণ, এতত্িন্ন আদিত্য, 
ভাস্কর, ভানু, রবি, দিবাকর, উষষা, প্রভা, প্রজ্ঞা, মঙ্গযা এবং 
সাবিত্রী তথায় অধিষ্ঠিত। ইন্াদিগের সকলেরই হোম পুজা 
কর্তব্য । পপংপ্রকার বিধি অন্ুমারে মহাত্ব] খখোস্কের পুজা 
করিবে। বিষ্টরা, স্থভগ।, বদ্ধনী, প্রদক্ষিণ, এবং আপ্যায়নী 
দেবকে পুজা করিয়া পদ্থাসনে হৃষ্য পুজ। কর্তব্য । এরভূত, 

বিমল, সার, আরাধ্য এবং সুখ নামক আমনকে যথাক্র&ে 

পূর্ব, দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর এবং মধ্যে পুজ। করিবে 

তৎ্পরে দীপ্তা, শুষ্ম!, জয়া, ভদ্রা, বিভ্ভুতি, অহমাদ্যা এবং 
বিছ্যাতাকে যথাক্রমে বেসরে পুজা করিরা মধ্যে মর্বতো- 
ঘুখীর পুজা করা বিধি। অনস্তর চন্দ্র) মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, 
শুক্র, শনি, রাহু এবং কেতুর পূর্বোক্ত প্রকার হোম পুজা 
এবং তছুদ্দেশে দান করিবে । এইরূপ বিস্ৃতকর্ম সম্পাদন. 

পূর্বক সেই তুলাদান দিনে শিরতত্ব-পর রণ দিব্যা ধ্যয়ন-সম্পন্ন 

যোগিগণকে ভোজন করাইবে। হোম প্রবৃত্তি হইলে, রুদ্রা- 

ধ্যায় পাঠ করত রাজাকে পূর্বদিকন্থ তুলাপাত্রে বিধিপুনর্ধক 

আরোহণ করাইবে। রাজাধিষ্িত তুলা এক দু বথাবিধি 


টপ, দীপ, ফল, পুষ্প থাকিবে । আদির্শতলের স্তায় সুনির্মল ধরিষু! থাকিৰেশ অথবা এক দণ্ডের অষ্চ বা,তদ্ তথায়* 
ল ৭9 আঁকিবে। মণ্ডুলে চার দ্বার, রাজা থাকিবেন। পুজক রুত্র-গায়ত্রী পি করিতে থাকিধেন 
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ব্রাহ্মণ তুলারোহী হইলে তিনি কুশহস্ত হইয়া, আদ ক্ষত্রিয় 
রাজা হইলে অলম্কৃত এবং খঙ্জা-খেটকধারী হইয়া! একাগ্র- 
চিত্তে হর্ধ্য-মগডল দর্শন করিবেন এবং আদি ও অস্তে বেদ- 
বেদাঙ্গ-পারগ ব্রাঙ্মণ দ্বারা পৃণ্যাহ এবং দ্বস্তিবাচনাদি কর্তব্য 
॥ ৬৪__৭৬॥ জঞ্থধ্বনি, মঙ্গলাদি শব্দ, স্ুশৌভন বেদধবনি, 
সর্বশোভা-সমঙ্গিত নৃত্য শীত বাদ্যার্ি হইতে থাকিবে, এমন 
সময়ে রাজা আপনার বাম শিক্যাবলশ্মিত পাত্রে স্বর্ণরাশি 
স্থাপন করাইবেন। তুলাঁধার পাত্র্য় ঠিক সমান এবং 
তত হওয়া চাহি। সেই তুলাপাত্রস্থিত দ্বণ অক্ষয় হইবে। 
শত নিষ্ধাধিক সুবর্ণই তুলামানে শ্রেষ্ঠ, তদর্দ সুবর্ণ মধ্যম 
এবং তদর্দ সুবর্ণ ই ন্যনকল্প। তুলামান সম্বন্ধে এই ত্রিবিধ 
কল্প বীর্তিত হইয়াছে । রাজা পুজারস্তেই বস্ত্রমুগল, উ্লীষ, 
কুণ্ডল, কঠতৃমণ, অঙ্গুলিভুষণ এবং মণিবন্ধ-ভূষণ এই সমস্ত 
বন্ত ভম্ম-লিপ্ডাঙ্গ পাঁশুপত-ব্রতাবলম্বী ব্যক্তিকে দান করি- 
বেন। জ্ঞানী রাজা, পূর্বোক্ত সমুদ্র ভূষণ, উ্ীষ বন্জ এবং 
উত্তরায় বন্্ এই তুলারৌহণ কার্যের খত্তিকৃবৃন্দকে প্রদান 
করিবেন। যথাশক্তি শত, পঞ্চাশ বা পঞ্চবিংশতি স্বর্ণ 
দক্ষিণ। প্রধান করা বিধি, উপস্থিত সকল যৌগিগণকে পৃখৰ্‌ 
পৃথক্‌ এক এক নিষ্ধ সুবর্ণ প্রদান করিতে হইবে। যাগকর্তী 
দিব্য যাগোপকরণ আচার্ধ্যকে প্রদান করিবেন। অন্য দম- 
গুণাবলম্বীপিগকে পৃথক্‌ নিঙ্ষ প্রদান করা কর্তব্য। তুলামান 
সুবর্ণ, শিবকেই প্রদান করিবে। বুদ্ধিমান যাগকর্তা, প্রাসাদ, 
মণ্ডপ, প্রাকার, ভূষণ, সুবর্ণ পুষ্প, গপটহ, খড়ী এবং কৌশ 
শিবোদেশে প্রদান করিয়া অবশিষ্ট কিকিৎ বঙ্ক আচাধ্যগণকে 
বিশেষতঃ ভম্ম-লিপ্তাঙ্গ শৈবগণকে প্রদান করিবেন। তখন 
সেই রাঁজা কারাগারশ্থিত বন্দীদিগকে মোচন করিবেন। 
অনন্তর দেবদেব পরমেশ্বর উমাঁপতিকে সহঅ কলম জল, 
কেবল ঘৃত, দুগ্ধ, দধি, নারিকেল জলদি সকল দ্রব্য, ্রহ্মকৃর্চচ 
এবং পঞ্গব্য এতন্মধ্যে যে কোন বস্ত দ্বারা স্নান করঃইবেন। 
পঞ্চগব্য দ্বারা নান করাইডে হইলে গায়ত্রী উচ্চারণ পূর্বক 
গোমুত্র ধারা, প্রণবৌচ্চারণ' পূর্বক গেম দ্বারা, 'আপ্যায়? 
ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চাবণপূর্ব্বক দুগ্ধ দ্বারা, “দধিক্রীবৃ" ইত্যাদি মন্ত্র 
উচ্চরপপূর্ব্বক দি দ্বারা €তেজোহসি' ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ 
পূর্বক ঘৃত দ্বারা ঈশানদেবের সান করাইতে হুইবে। 
'দেবস্যত্বা” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক কৃশজলপুর্ণ কলস 
স্বারা স্নান করান বিধেয়। অথবা কিদ্রাধ্যায় পাঠ করত 
পরমেশ্বর শিবকে ম্মান করাইবে। বিষ্ুকথিত, তণ্ডি-কধিত 
কিংবা মুনিশ্রেষ্ঠ দক্ষকর্তক অভিহিত শিব-সহঅ-নাম 
উচ্চারণপুর্ব্বক সহজ কলস দ্বারা শিবের অভিষেচন কর্তব্য । 
অনত্তর ভক্তিপুর্বক. শিবের মহাঁপুজা করিতে হইবে। 
বক্ষিণা, শিবতক্ত এবং নিজ গুরুকে প্রান করিতে হইবে। 
তুল! দ্রব্য এবং তাহার দক্ষিণ! ঝতিক, যোগী, দীন, 
অন্ধ এব কাতর সকলকেই যথাক্রমে ' আুনিষমে 
দ্বাতব্য এৰং বালক, বুদ, কশ এবং আতুরদিগকে 
ব্থাবিধি ভোজন বরাইবে এবং দক্ষিণাও প্রদীন 
করিবে ॥ ৭৭৯৬ ॥ 
৮ অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । টন 


স্ব 


* পুজা করিবে। পূর্বোক্ত মূর্তি 


| লিঙ্গপুরাণ। 


একোনত্রিংশ অধ্যায় । ২ 


সনৎকুমার বলিলেন, সামান্য রূপ প্রথম তুলাদানের 
কথা তোমার নিকট এই বলিলাম, সর্বসিদ্ধিপ্রদ হিরণ্য 
গর্ভাখ্য দ্বিতীয় দানের কথা বলিতেছি। সহত্র সুপ 
দ্বারা নিম্পপাত্র এবং পঞ্চশত অুবর্ণ দ্বারা উদ্ধীপা্র করিবে। 
তাহার মুখ নিজ শরীর.প্রবেশের উপযুক্ত পরিমান 
কর্তব্য । এইরূপ সর্বালঙ্কার-সংযুত শুভ হৈমপাত্র 
করিবে। নিম্মপাত্রে খুণত্রয়মী বক্ধা-বিষু-কৃশানুরূপিণী 
চতূর্ব্বংশতত্বাত্মিকা প্রকৃতি দেবীকে চিন্তা করিবে। উর্ধ- 
পাত্রে গুণাতীত ষড়বিংশস্বরূপ সদাশিবকে চিন্তা করিবে। 
আত্মাকে পঞ্চবিংশতত্ব অগ্রজ পুরুষ-দ্বূপ ভাবনা! করিবে। 
বেদিকার উপরিস্থিত মণ্ডলে শালি মধ্যে লইয়া! গিয়া 
পূর্ব্বোক্ত স্থানে সেই পাত্র স্থাপন করিবে এব নববস্ত 
দ্বারা তাহা বেষ্টন করা কর্তব্য। মাষকন্ক দ্বারা সেই পাত্র 
লেপন করিয়া পঞ্চোপচার দ্বারা পূজা করিবে। সেই 
পঞ্চোপচার দ্বারা শিবপুজা ঈশানাদি মন্্প্বারা যথাক্রমে 
করিবে। শিবপুজা এবং হোম পূর্বব্ৎ যথাক্রমে 
কর্তব্য। গাযত্রী জপ করিয়া পূর্ব্বাভিমুখ হইয়া স্বয়ং সেই 
পাত্রমধ্যে প্রবিষ্ট হইবে। তখন ব্রাঙ্ষণোত্তম, আচার্য্য, 
সেই যজমান-গর্ভ পাত্রে যথাবিধি ষোড়শ সংস্কার ক্রমে 
গর্ভাধানাদি কার্য সম্পাদন করিবে। দূর্বান্ধুর দ্বারা, দঙ্গিণ 
নাসাপুটে সেক দিবে। সীমস্তো নয়ন কার্ষ্যে উড়ুম্বর দলের 
সহিত কুশজল একবিংশতি বার ঈশানকোণে দিবে। উত্তম 
কন্ত। ত্রিংশৎ নিকদ্বারা নিম্মীণ করিয়া অলঙ্কার প্রদীন- 
পূর্বক হোম করত শিবকে প্রদান করিবে। বিচক্ষণ সাধক 
অন্প্রীশনে পাস্বসাদদি ভোজন কবাইবে। বেদপারগ 
ব্রাহ্মণগ্রণ, গর্ভাধান হইতে বিশ্বজিৎ পধ্যস্ত কর্ম এইবূপে 
শক্তিবীজ দ্বারা করিবে। শেষ কার্য তুলা সুবর্ণের ন্যায় 
যথাবিধি কর্তব্য ॥ ১--১৩॥ 

একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 





জিৎুশ অধ্যায়। 


গনৎকুমার বলিলেন, মুনে! এক্ষণে উত্তম তিলপর্বতের 
কথা বলিতেছি; _পূর্কোক্জ স্থানে পুর্বোস্ত কালে বতুসহকারে 
যথাবিধি পুজা করিয়া! বেদিশুন্য রমণীয় সমতল ভূতলে দ্শ- 
তাল প্রমাণে দগডস্থাপন পূর্বক জলছিটা দিয়া তথায় তিল 
রাশি করিবে। বিদ্বান ব্রাহ্গণশ্রেষ্ঠ, সেঁই প্রদেশ পঞ্চগব্য 
দ্বারা শোধিত করিয়া পূর্ব চতুর্দিকে মণ্ডল প্রত্যত 
করিবে। নৃতনবস্ত্র স্থাপন এবং রমণীয় পুষ্পচয় বিকীর্ণ 
করিয়। তাহাতেই রাশীকৃত তিলভার রাখিবে। নিহিত 
দণ্ড অপেক্ষা প্রাদেশ পরিমাণ উচ্চ তিলরাশিই উত্তম। হে 
মুনিবর! পূর্ব্ব পরিমাণ অপেক্ষা চার অন্গুল ন্যন তিলরাশি. 
মধ্যম দণ্ড তৃল্যই অধম পরিমাণ । তদপেক্ষ! ন্যুন করিবে 
না। তিলপর্কত নৃতনবস্তর দ্বার! বেষ্টন করিয়া ক্রমে ক্রমে 
পুজা করিবে। সব্যাদি আবাহনপূর্ববক যথাবিধি তাহাদিপের 
সকল এক একটা করিয়া 


উত্তরভাগ । ূ ৃ্‌ 


ত্রিনিদ্ক নুবর্ণছ্থারা নির্্বীণ করিবে এবং যথাক্রমে অষ্টদ্বিকে 
তাহাধ্রিগের পৃজ! হইবে । হে মুনিসত্তমগণ ! তুলারোহণের 
ন্যায় বথাবিধি দক্ষিণ প্রদান কর্তব্য। হোমও পূর্বের 
ন্যায় উক্ত হইয়াছে । দিকৃপালগণের সহিত তিলপর্ব্বতের 
মধ্যশ্থিত তিলপর্বতরূপী দেবদেবের পুজা কর্তব্য। 
পরিপূর্ণ সুত্র কলস দ্বারা পুজা করত তিলপর্ব্বত মধ্যে 
অবস্থিত দেবদেব মহাদেবকে বন্ধুজনকে দেখাইবে। এইক্ধপ 
যধাবেধি পুজা করত ক্রমশ প্রত্যেকের বিসর্জন-কার্ধ্য 
সম্পাদন করিবে। নিম্ব বহুপোষ্য সৎকুল-প্রসৃত ত্রাহ্মণ- 
গণকে দেই তিলপর্ব্বত বিভাগ করিয়া প্রদান করিবে। 
সকল প্রকার শুভকর্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরম তিলপর্বত 
বিধি বর্ণন করিলাম । ১.-১৩। 


ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


আস আহাদ তত 


একত্রিৎশ অধায়। 


সনত্ক্মার বলিলেন, অনস্তর অল্পরব্য-সাধ্য বহুফল প্র 
অন্ত শ্বপ্ষপর্বতের কথা বলিতেছি। মাত্র দ্রব্য দ্বার! নির্মিত 
সেই পর্ধত কালে পবিদ্রতা লাভ করে । একটি শুদ্ধ স্থান 
গোময় দ্বারা বিলেপিত কবিয়া তাহার উপর বস্ম সকল 
আচ্ছাদন করিবে। অনস্তর বুদ্দিমান্‌ ব্যক্তি গোময়-লিপ্ত 
বস্-প্রারত সেই শ্থানে তিনভার তিল নিশেপ করিবে। 
দশটি সুবর্ণ! কিংবা ভাহার চতুর্থাংশে কর্ণিকা ও কেশর- 
বিশিষ্ট একটি অষ্টদল পদ্ম নির্বাণ করাইয়া তিলবাশির 
মধ্যে বিন্যাস করিবে এবৎ তাহার মধ্যে মহাদেবকে 
সংস্থাপন করিবে। বিধিপুর্ধক মহাদেবের পুজা করত 
বামদেবাদি পঞ্চব্রহ্গাঙ্গের পূজা করিবে । তিনটি' স্ববর্ণমুদ্রা 
স্বারা শক্তিরূপ নিশ্মীণ করাইবে। অঞ্ট বিনায়কের বিভাগা- 
নুসারে ন্যাম কবিবে। পুর্বোক্ত স্থবর্ণ-পত্িমাণে বিনায়ক- 
গণকেও নির্মাণ করিবে । বিধি অনুসারে গন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা 
ক্রমশ তাহাদের পূজা করিবে। ১--৬॥ 


একত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত * 





দ্বাত্রিৎশ অধ্যায় । 


সনতকুমীর বলিলেন, সংক্ষেপে সুবর্ণ-পৃথিবী দানের 
বিষয় বর্ণন করিতেছি, জপ). হোম, পুজা, দান এবং অভি- 
যেকাদি পূর্বের ন্যায় কর্তব্য। পূর্বোক্ত দেশ এবং কালে 
মুনিগণের সহিত উক্ত কার্ধ্য সম্পাদন করিবে। পুর্বে 
লক্ষণ-সম্পন্ন কুণ্ড কিংবা! মণ্ডলপ্রদেশে সহঅ বর্ণ দ্বারা 
দিব্যভূগি নির্মাণ করাইবে। এক হন্ত পরিমির্ত হুশো- 
ভিত সেই বর্ভুল ভূমিতে সপ্তদ্বীপ, সমুদ্র, পর্বত এবং তীর্থ 
সকল নির্মাণ করাইবে। তাহার মধ্যে হুমেরুপর্ববত নির্মিত 
হইবে কিংবা ও মধ্যপ্রদেশে জন্ৃত্বীপ কল্পনা করিবে। 
বেদিমধ্যন্থিত মণ্ডলে পূর্ব্ব সকল কর্খ সম্পাদন করিয়া 
পুর্বেক্ত জহর জংখ্যার সগ্তমাংশ দক্ষিণা বিধিপুর্র্বক 
শিবভক্তকে দান করিবে। সুহত্র কলসাদি দ্বারা শঙ্কর 


১৯৭ 


শিবের পুজা করিবে। সর্বোৎকৃষ্ট ভুবর্ণমেধিনী দান 
লিঙ্গপুরাঁণে উক্ত হইল ১৭॥ 
দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 





ব্রয়ক্সিৎশ অধায় | * 


সনৎকুমার বলিলেন, অনস্ভর অন্ত উত্তমকল-পাদপ্‌ 
বলিতেছি। এক শত হ্ববর্ণ মুদ্রা দ্বারা শাখার সহিত্ত 
বৃক্ষ নির্মাণ করত নানাপ্রকার মুক্তামালা সেই বক্ষের 
শীখ।য় আলম্িত করিবে । দিব্য মরকত মণিদ্বার৷ মুলগ্রদেশ 
বদ্ধ করিবে। বিদ্বান্‌ ব্যক্তি প্রবাল দ্বারা মেই বৃক্ষের পল্লব 
এবং পদ্বরাগ মণি দ্বারা ফল রচনা করিয়া বৃক্ষটির চতুর্দিকে 
সুশোভা সম্পাদন করিবে। তাহার মুল নীলরত্বে, স্তব্ধ 
বজ্জমণি দ্বারা, অগ্র বৈদর্ধ্য মণি দ্বারা, এবং মন্তক পুণ্প- 
রাগ দ্বারা নির্বাণ করাইবে। গোমেদক মণি দ্বারা কন্দ- 
শৃ্ধ্যকাস্ত চন্দকান্ত মণি স্বারা অথবা] ক্কাটিক শ্বারা বেদ 
নির্মাণ করাইবে। প্র বৃক্ষটি এক ব্তিস্তিপরিমিত দীর্ঘ 
হইবে। শাখা আটটি বিস্তাব ও উদ্ে বথাসত্ভব 
নিন্মাণ করিবে। : তাহার মুল-প্রদেশে লোকপালগণের 
সহিত মহাদেবকে সংস্থাপন করিবে। পুর্বে বেদিযু 
মধ্যস্থিত মণ্ডলে বৃন্স্থাপন করত যত্ব পুর্ধক মহাদেব 
এব লোকগ্লালবুন্দের পুজা করিবে। পূর্বের স্যার জপ 
হোম এবং দক্ষিণীর্থে তুলাদি গুদ্রান করিবে। হে নরপতে! 
শড্-নিবেদিত সেই বৃক্ষ যোনী কিংবা ভম্ম-তধবীকে 
অর্পণ কবিয়! রাজা সকল ভূমির অধিপতি হন ॥ ১৮ ॥ 

্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপন । 





চতুত্ত্িৎশ অধ্যায়। 


সন্ংকুমার বলিলেন, গণেশেশ দান বলিতেছি ; পূর্ব 
মণ্ডপে লোকপালগাণর মহিত দেবদেব্জী মহাদেবের পুজা 
করত শাজ্সানসাবে দশট স্বর্ণ মুদা দাবা অলম্কৃত 
প্রত্যেক দিকপাল নিশ্মাণ করিবে এবং বিধি পুর্মাক পুজ। 
নির্বাহ করিবে। অষ্টদিকে আটটি কুস্ত নিম্মান করত 
পূর্বের ন্যায় হোম করিবে। পরমম্পরাগতঞ্রমান্গমরে বাম- 
দেবাদি পর্চাঙ্গপুজা পুর্বক সাতদিকে সাতজন ব্রাহ্মণের 
পুভা করিয়। উত্তর দিকে এক কন্ার অর্চনা করিবে । আমু- 
ক্রমিক সেই সেই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক কুমারী এবং ব্রাঙ্গণ 
গণকে সেই সেই ঘূর্তি প্রদান করিবে । ইহ] করিলে নিশ্চন় 
মকল পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয় ॥ ১৫ | 
চতুক্সিংশ অধ্যায় মর্মাপ্ন । 





পঞ্চব্রিহশ অধ্যায়। 


সনৎকুমার বলিলেন, অনভ্তর যথাত্রমে হেমধেনু-বিধি 
বর্ণন করিতেছি । ইহা দ্বারা পাপ সকল,ছুষ্ট গুহ ও ছুর্তিগদ 
সদ্য, বিনুষ্ট হয়। নানাপ্রকার উপসর্গ এবং ব্যাধি সমুহ 
ইহা করিলে নষ্ট হয়। সহশ্র হুবের্ণ মুদ্রা, তাহার অর্ধ কিংবা, 


€ 


১৪৯৮ 


লিঙ্বপুরাণ | 


অর্দার্দ পরিমীণে অথবা একশত মু দারা সকল প্রকার গুণ- | সেই মণ্ডপের অগ্রদেশের মধ্যডূমিতে শোভিত একটি 


সম্পন্ন সুরূপা একটি ধেধু নির্মাণ করিবে । সঁকল প্রকার 
তুকাক্ষণসম্পন্ন সেই ধেনুটির উৎকষ্ট খুত্র হুইটি বজ্মণি দ্বারা 
ও শূঙ্গদ্ধয় পদারাগ মণি দ্বারা নির্মাণ করিবে । জদ্বয়ের মধ্য- 
দেশ উত্তম মৌক্তিকমণি দ্বারা নির্ধাণ করিবে । হে মুনিসত্তম- 
গণ! ও ধনুর আ্বন বৈদূর্ধ্য মণি ঘ্ব;। ও সুন্দর লান্গুল নীল- 
মণি দ্বাবা নির্মাণ করিবে | এবং পুষ্পঃ গদ্বাা হাশোভিত দত্ত 
মির্দথাণ করিবে । এই প্রকার পশ্চর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নির্মাণ 
করিয়া দশ তৃবর্ণ দ্বারা সুন্দর বৎস নিশ্বাণ করিবে। পূর্বোক্ত 
গরিম[ণ-বেদিকা মধ্যে মণ্ডল কল্পন| করিবে। সর্বজ্ঞ ব্যক্তি, 
ভাহার মধ্যে নতখসের সহিত সুরভিকে সংস্থাপন করিয়া ছুই 
খানি বন্ধ দ্বারা বেষ্টিত করিবেন । গায়তী মন্ত্র বারা বৎসের 
ও হুরভির পুজা করিয়া বিধিপুর্রক হোম করিবে! কাষ্ঠ 
আজ্য প্রভৃতি হোমীয় দ্রব্য সকল পূর্বোক্ত বি্ধানানুসারে 
সম্পাদন করিবে। দৃতাদি দ্বারা শিবলিঙ্গ ম্পান করাইয়া 
পুজা কুরিবে। গায়ত্রী দ্বারা গনালস্তন করিয়া শিবকে 
নিবেদন করিবে। হে মহামতে! আর উহার দক্ষিণা 
ত্রিংশৎ সুবর্ণ মুদা প্রদান করিতে হইবে ॥ ১--১১॥ 
পঞ্চতিংশ অধ্য।য় শমাপ্ত। 





ষট ত্রিংশ অধ্যায় । 


সনতকুমার বলিলেন, লক্ষমীদান বিধি বলিতেছি; ইহা! 
হ্বারা অসীম প্রশর্্য বৃদ্ধি হয়। পূর্কা নির্দিষ্ট মণ্ডপের উর্ধী 
মগ্ডলে বেদিকা করিবে । বিধিপুর্বক স্থবর্ণ দ্বাবা অনুপম! 
লক্ষীদেপী নির্মাণ করিবে । সহজ স্বর্ণ পাচ শত স্বর্ণ, 
তাহার অর্দ কিংবা অষ্টাধিক শত সুবর্ণ দ্বারা সকল লুক্ষণ- 
সম্পন্ন লক্ষমী-মুর্তি নির্মাণ করিবে। নানাপ্রকর অলঙ্কারে 
বিভূষিত লক্ষাদেবীকে মগ্ডলে শ্বীপন রিবে। তাহার সেই 
মণ্ডলের দক্ষিণদিকে পরিজ্কত ল্ছলে ন""যণের পুজা করিবে । 
লক্মী-তন্েক্ত বিধানানুসারে সুরেশ্বণী লক্ষ্মীর অর্চনা করিয়া 
বিষ্ু-গায়ত্রী দ্বারা দেবর্দেব বিশ্বগুরু বিষুন পুজা করিবে। 
বিধিপুর্বাক দেবীর পুজা সমাপন? পূর্বের ম্ায় হোম 
করিবে। প্রথমত কাষ্ঠ দ্বারা হোম করিয়া আজ্যহোম 
সম্পাদন করিবে। ঝতিকৃগণ অষ্টাধিক শতবার পুথক পৃথক্‌ 
রূপে হোম কবিষ়া সেই হোমকুণ্ডের পূর্বদিকে দেবীকে 
যজমানের দৃষ্টিগোচৰ করিঘা দিবেন এবং স্বয়ং বিষ্ণুর সহিত 
তাহ'কে প্রণাম করিম তথায় অবস্থিত মহাদেবের পূর্বববৎ 
পুজা করিবেন। মেই লক্ষমীর পুজনে বিংশতি শুর্র্ণ 
দক্ষিণ] প্রদান করিবে । অন্তান্ত ব্রাহ্মণকে তাহার অর্ধেক 
পরিমিত যথাযে।গ্য দক্ষিণী প্রদান কৰিবে। অন্তর ভক্ত 
বিশেষরূপে মহাদেবের উদ্দেশে হোম করিবে ॥ ১৯॥ 

যট্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।. 
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| সপ্তত্রিংশ অধ্যায় । 


সনৎকুমার বলিলেন, অনস্তর তিলধেনু-বিধি বলিতেছি। 
পুর্ববনর্দিন্উট মগ্জপের পশ্চিমীংশে ' শিব-পুজা “করিবে ৮ 


পদ্ম লিখিয়া সেই পদ্ঘটি বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদন করিবে 
এনৎ তাহার মধ্যে মুশোভিত তিলপুষ্প নিক্ষেপ করিবে। 
অনন্তর ত্রিংশৎ স্ুবর্ণ-মুদ্বা, পঞ্চদশ মুদ্রা পাঁচটি 
সুবর্ণ-মুদ্রা বা তাহার অর্ধাংশদ্বারা একটি পদ্ব নির্মাণ 


করিবে। তাহাকে গন্ধপুষ্পাদি দ্বারা বিধিপূর্বক আরাধনা, 


করিয়া সেই পদ্বের উপরিভাগে একাদশ জন ব্রাহ্ম 
আনয়ন করিবে। গন্ধপুপ্পাদি দ্বারা বিধিপূর্ব্বক তাহাদের 


পূজা করিয়া প্রত্যেককে আচ্ছাদন-স্বরূপ উত্তরীয় বস্ত্র 


ক্রমশঃ অর্পণ করিবে। উষ্ধীষ, কুগুল এবং স্ুবর্ণঙ্ুরীয়- 
প্রভৃতি অলঙ্কার যথাবিধি তাহাদিগকে প্রদান করিয়া 
এগারখানি বস্ত্র তাহাদের অন্নুখে বিস্তারিত করিবে। সেই 
বস্তসমূহে পৃথক পৃথক্‌ রূপে তিল সংস্থাপন করিয়া শতপল- 
পরিমিত একাদশটি কাংস্তপাত্র একাদশজন ব্রাক্ষণকে 
অর্পণ করিবে। এক একটা ইন্ষুণ্ড সকলকে দিবে। 
দুইটি সুবর্ণমুদ্রা ছারা শৃঙ্গ দুইটি নির্মাণ করিবে । ছুই ছুইটি 
রৌপ্যমুদ্রা দ্বারা ধেন্ুর খুরনির্্মাণ করিবে। পুথক্‌ পূথকৃ- 
ব্ূপে বস্তসকল প্রদান করত সেই শূঙ্গ ওখুর তিল মধ্যে 
নিগ্দেপে করিবে। রুদ্রতশ্ত্রেক্ত মন্রদ্ধারা একাদশ রুদ্র 
সকলকেও বিধিমতে দান করিবে । পদ্ম বিগ্রহের পূর্বভাগে 
দ্বাদশজন ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধাপুর্বক পুজা করিয়া দ্বাদশাদিত্যমন্ত 
উচ্চারণপূর্ব্বক তাহাদিগকেও দান করিবে। পুর্ের সকার 
দর্মিণদিকে যোড়শজন ব্রাহ্মণের, পূজা করিয়া বিদ্বেশয্ন্্ 
উচ্চারণপূর্বক পদামূর্তি প্রদান করিবে। এই সকল কর্ণ 
যথাক্রমে যজমানই সম্পাদন করিবে । কুদ্র্ধান, আদিত্য- 
গণের দান এবৎ বিভবান্ুসারে মূত্যাদির দান কেবলমান্জ 
এই কয়টি দান রাজা পদ্নিক্ষেপপুর্ববক যাজকদ্বারা সম্পন্ন 
করাইবে। পাঁচটি হুব্ণদ্বাবা নির্শিতি ভূষণ দক্ষিণন্বরূপ 
প্রদান করিবে ॥ ১১৫ ॥ 
সগুত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


সর 





অগ্রত্রিংশ অধ্যায় । 


সনতকুমার বলিলেন, হে সুব্রত! অনস্তর গোসহজ- 
দান-বিধি বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ কর। স্ৃলক্ষণসম্পন্ন সুন্দর 
বসের সহিত সহত্রসংখ্যক গো আনয়ন করত শান্সানুমারে 
তাহাদিগের পুজা করিবে। তাহার মধ্যে আটটি ধেনুর 
ত্বপূর্র্বক বিশেষরূপে পুজা .করিবে। সেই ধেনুসমূহের 
শৃঙ্গগুলি এক একটি হ্ববর্ণমুদ্র! দ্বারা বাঁধাইয়া দিবে। 
খুবুগুলি রৌপ্যে এবং কঠ এক একটি ন্ুবর্যুদ্রায় বিভূষিত 
করিবে। সেই ধেস্ুর কর্ণ হীরক দ্বারা অলঙ্কৃত করিবে। 
এইপ্রকারে গ্লোসকলকে শিবোদ্দেশে সমর্পপপূর্ধ্বক দক্ষিণার 
সহিত ব্রাঙ্ষণগণকে প্রদান করিবে। দশটি হুবর্ণ- 


মুদ্রা, অভাবে পাঁচটি সুবর্ণঘুদ্রা কিংবা তাহার অর্দ্ভাগ, 
অথবা বিতবানুারে একটি' সুবর্ণ মুদ্রাও দক্ষিণ প্রদান 
প্রত্যেক ব্রাহ্মণকে, উৎকৃষ্ট ছুইখানি করিয়া . 


করিবে। 
বস্ত্র প্রদান করিবে। পুজাস্তে গোসকল ব্রহ্ষণগণকে প্রদান 
করিবে। এই প্রকারে দানপুর্ধ্ষক মঙ্গলনিলয় মহাদেবের 


্ 
ু 
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পুজা করিবে। অনন্তর শান্তানুদারে ধেনুর অগ্রে এই 
স্তব পাঠ করিবে, €ধেনু আমার সম্মুখে এবং পশ্চাতে 
প্রতিদিন অধিষ্ঠান করুন এবং আমি নিরস্তর 'গোমুর্তি 
চিন্তাপুরর্বক ধেনু লইয়া অধিষ্ঠান করি;” এই প্রকারে স্ব 
করত দ্বিজবর্ধ্গণকে সেই গো সম্প্রধানপুর্ববক প্রদক্ষিণ 
করিবে। ধনুর গাত্রে যতগুলি লোম আছে, ইহা করিলে 
তত বৎসরকাল স্বর্মলোকে বাস হয়॥ ১-৯॥ 


_.. 'ষ্টত্রিৎশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


সনে 


উনচতারিঘশ অধ্যায়। 


সনত্কুমার বলিলেন)-হে হ্ুত্রত! অশ্বমেধ অপেক্ষা 
ফলসাধক ব্জিঘকব হিরণ্যাশ্ব-প্রদান-বিধি বর্ণন করিতেছি, 
শ্রবণ কর। বিভৃষিত দিব্যলগগ'ণ শুকু-চরণ শ্বেতমুখ হুলক্ষণ- 
সম্পন্ন আষ্টোত্ব সহত্র অন্ততঃ আষ্টোত্তর শত অশ্ব সংগ্রহ 
করিবে । 'সকল-লগ্গণ-বিশি্ সেই ঘোটকের অঙ্গ সকল 
এক্গত হইবে এবং অশ্রসকলকে বিবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা 
উচ্চৈঃশ্রনাৰ ন্যায় শুসজ্জীভূত করিবে। পুর্বোক্তগুণ- 
1বশিষ্ট সর্কে।ৎরুষ্ট একটি অশ্বকে সেই অশ্বসকলের মধ্যে 
মংস্থপন করত ঈচ্চৈশবা-নুদ্দিতে ভক্তিপুর্ধক পুজা 
কবিবে। ব্দেবেদাশ্বনিং একজন ব্রাহ্মণকে সেই অশ্ের 
পূর্কীাগে হবেজ্্-বুদিতে পুজা করিয়া পচাট স্থবর্ণমুদ্রা 
প্রদান কবিবে। নিভল্সাকে বিধিপুর্ধক পূজিত সেই অশ্বটি 
প্রদান করিবে। আচার্মাকে মুবর্ণনিক্মিত অশ্ব এাদ।ন- 
পূর্াক বিধিমতে পুজা করিবে এবখ সুবর্ণ অখ প্রদানে 
অক্ষম হইলে পাঁচটি সুবর্ণ মুন্দা প্রদান পুক্বক আচার্য্যের 
পুজা করিবে । দীন, অন্ধ, দুঃখী, বালক, বুদ, কুশ এবং 
রোগিণণকে অন্দান দাবা সন্ষ্ট করিবে। প্রাহ্মণগণের 
বিশেষরূপে সন্ত ষবিধান করিবে। যে মনুষ্য জর্তিপূর্বক 
এইরূপে অশ্বদান করে সে চিরকাল সুরেন্দ্র সদৃশ সম্পৎ 
সস্তোগ করে ॥ ১৯। 


উন্চকারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


চত্বারিংশ অধ্যায়। 


সনৎকুমার বলিলেন,__সকল প্রকার উৎকৃষ্ট দান অপেক্ষা 
উত্তম কন্যাদান-বিধি ব্র্ণণ করিতেছি । হুলক্ষণ-সম্পমা 
বোষ-লেশ-বিহীনা কন্যা, মাতাপিতার অভিপ্রায়ানুসারে 
শুভক্ষণে আত্মীয় বিবেচনাষ উত্তম বস্ত্র ও নানাপ্রকার্‌ ভূষণ 
এবং গন্ধমাল্যাদি দ্বারা বিডুষিত করিয়া বিপুল ধনের গহিত 
প্রধানের উদ্যোগ করিবে। গোত্র ও নক্ষত্রাি নুলক্ষণ 
স্থির করিয়া বর ও কন্ার পরম্পর একভাব দর্শন করত 
যতুদছকারে উভধের পুজা পুর্র্বক যথাবিধি অধীত-বেদবেদা 
ব্রহ্মচারী তপন্থী' শ্রোত্রিষু ব্রাহ্মণকে এ কন্যা সং্প্রদান 
করিবে। দাস, দাসী, ধন, সম্প; ভূষণ, ক্ষেত্র, ধন, ধান্য 
এবং বন্ম প্রভৃতি বিশেষরূপে যৌতুক-সবক্লপ প্রর্ধান করিবে। 
কন্যা এবং তাহার পুত্রাির দেহে যতগুলি রোম প্রাব্ডিব- 


৮ ক 


কনা "মন্প্রদাতা ব্যক্তি তত বংসরকাল শিবলোকে পুজি 
হইয়া বাঁস করে ॥১--৭॥ 
চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 





একচত্বারিংশ অধ্াায়। ' 


সনতকুমার বলিলেন,_সংগ্রতি সংক্ষেপে হিরণ্যবৃষ-দান- 
বিধি বলিতেছি। সহঅ হবর্ণ-মুদ্া দ্বার| একটি বৃষ মিরা 
করাইবে কিংবা বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি পাঁচশত স্ুবর্ণ-মুদ্রা ভায়া, 
অভাবে তাহার অর্থ ও তদভাবে অর্ধার্ম অথবা অগ্লীধিকশত 
স্বর্ণ-মুদ্র। দ্বারাও এ বষ নিন্না৭ করিতে পারে। ধর্মরূপী 
সেই বৃষের ললাটদেশে ক্ষটিকমণি দ্বারা অর্ধচজ্জরাকৃতি 
পু (তিলক-নিশেষ ) রচনা করিয়া পিবে। সেই রৃষের 
খুরচতুষ্টয় রজত দ্বারা, গ্রীবা পদ্রাগমণি দ্বারা এবং কু 
গোমেদকমণি দ্বারা নিম্্াণ করাইবে। নানাপ্রকার রত্ব- 
রচিত ক্ষুদ্রত্ঘণ্টিকা মালায় সেই বৃষের কঠদেশ বিভৃষিত 
করিবে। মহাদেবকে হু্র ঘল্টিকা-মগুলে বেষ্টিত করিয়! 
পূর্বনিদিষ্দেশে শুভকালে বেদিকা-মগুলে সংশ্থাপিত 
পশ্চিম।ভিমুখ সেই বৃষেন উপরি সংস্থাপন করিবে এবং 
ভন্ভিপূর্ববক বৃষারট ঈশ্বর বৃষ্ভধ্বজের পুজা করিয়া, গায়ত্রী 
উচ্চারণপুর্ধ্বক বৃষবাজের পুজা করিবে । নমস্কারপূর্ধবক “তীক্ষ্ণ 
শঙ্গায় বিদুহে ধম্মপাদায় ধীমহি। তন্গো বুষত প্রচোদ্দয়াৎ?? 
এই মুলমন্ত্ী দ্বারা ধর্মৃদ্ধির নিমিত্ত বৃষরাজের পুজা করিয়া 
বিভবানুসারে ঘুত অন্নাদি দ্বারা হোম করিবে। পুজাস্তে 
সেই বৃষ ব্রাঙ্গণ কিংবা মহাদেবকে অর্পণ করিবে এবং 
যথাশক্তি দক্ষিণাও প্রধান করিনে। যে ব্যক্তি সর্বোৎকৃষ্ট 
এই বৃষ-দান ভক্তিপূর্াক সম্পাদন করে, মে মহাদেবের 
অনুচর হইয়া তাহার সহিত সুখে অৰশ্থান করে ॥ ১--১১॥ 

একচারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 





দিচত্বারিংশ অপধ্ায়। 


সনৎকুমার বলিলেন, আমি যখধথ আনুপুব্বাক্রমে 
গজদ্ান বলিতেছি। পূর্নাবত পুজা কগিয়া শিবোদেশে 
[নষেদনপুব্বক ত্রাঙ্ষণকে হস্যা প্রান কর্তব্য। খ্র্ণময় 
বা রজতময় হুলক্ষণ হস্তা সহঅণিক, তদদ্ধ বা অর্দার্দা- 
দ্বাৰা প্রস্তত করিবে। সেই সর্বালক্ষণ-সম্পন্ন হস্তাকে 
পূর্বোক্ত দেশ-কালে শিবোদ্দেশে উৎস করিবে। কিংবা 
অষ্টমীতে পরমেছী শিবকে উহা, প্রদান করা বর্তব্য। 
পূর্ব শিবপুজা করিয়া শিবোদ্দেনে প্রদ হস্তা শ্রোত্রিয় 
সাগ্রিক দরিদ্র আ।ক্গণকে গ্রদান করিবে! যে ব্যক্তি শিব- 
তক্তিপ্রদ এই দান করিবে, সে বহুকাল পগতভোগ করিয়! 
ব্হুমাতঙ্গপতি রাজা হইবে ॥ ১৬ ॥ 

. দ্বিচহারিংশ অধ্যায় সমাণড। 





ত্রিত্ারিংশ অধ্যায়। , 


সনতকুমার বলিলেন, দিব্য অ্টলোঞফপাল-দান অত 
ঈর্লতশ এই কার্য অতি গোপনীর,-সর্বসম্পত্তিগ্রর্দ এবং 


১০০ রঃ 


অরিচক্রুবিনাশক। এই কার্ধ্য করিলে, দ্বদেশ-রক্ষা উৎকৃষ্ট 
গজবাজি-সম্পত্তি বৃদ্ধি এবং পুত্র বৃদ্ধিহয়। ইহা! পরম 
পবিত্র ও গোত্রাঙ্ষণের হিতজনক। পূর্ব্বোক্ত দেশকালে বেদি- 
কার উপর মণ্ডলে যথাবিধি যথাক্রমে মধ্যে শিবপুজা করিয়া 
আটদিকে আটটা] বালুকাম্ন স্থপ্ডিল নির্ধাণ করিবে। তাহাতে 
ব্দেবেদা্-পারগ জিতেক্রিয় সন্ধংশ-সম্ভূত সর্ধলক্ষণ-সম্পন্ন 
শিবাভিমুখে আসান আটজন ব্রাঙ্গণকে দশাযুক্ত নবীন 
ধৌত বস্ত্র, দিন্য অলঙ্কার ও গন্ধপুষ্পধূপ দ্বার। লোকপাল- 
মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক যথাক্রমে পৃজ| করিবে। পূর্বরদিকস্থিত 
অগ্রিতে লোকপাল-মস্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক সামদ ও দুতদ্বারা 
হোম করিবে। অগ্রিকাধ্যও ষথাক্রমে হইবে । শিব-বৎদল 
'আচাধ্য এইবপ নিধানক্রমে হোম করিয়া যজমানকে 
আহ্বানপূর্ববক পর্ববাভরণ-ভূষিত সেই দ্বিজগ্ণকে তদ্বারা 
পৃজ| করাইয়া ধনদান কবাইবেন এবং লৌকপাল-মন্ত্রো চ্চারণ- 
পূর্বক পৃথক্‌ পৃথক্‌ দশনি্গ পরিমিত ভূষণ দান ক্রাইবেন। 
তহাদিগ্র অ।সন দশনিঙ্দ্বার! পুথক্‌ পৃথক কর্তব্য। শিব- 
স্থাপন যথ।নিধি কর্তব্য । এবং যথাশক্ি দক্ষিণা দান কর্তব্য । 
ধে ব্যক্তি ভক্তিসহকারে এই লোকপাল দ্ান কবে, সেই 
বিচক্ষণ লোকপালদিগের লোকে বকাল বাস করিয়া জন্ম- 
গ্রহণপূর্নক সার্কভৌম রাজা হয় ॥ ১_-১২। 
ত্রিচতাধিংশ অধ্যায় মমাণ্ড। 


আস 


টত্শ্তাধিংশ অধায়। 


মনতকুমার বলিলেন,-সব্ধোত্মম অন্ত দানের কথা 
বলিতেছি । পূর্বোক্ত দেশকালে মণ্ডপে স্থ্ডিলে কুগডমধ্যে 
শিবসমীপে য্থাণিধি অগ্নি-প্রণয়নপুর্ধ্বক পুর্বে বিষ, পরে 
পদ্দযোনিব আবাহন করিবে। অনন্তর ব্রক্মমুখ বিনির্গত 
প্রণবাদি “নারায়ণায় বিদ্বহে” ইত্যাদি মন্ত্র এবং ব্র্ষত্রহ্মণ 
বৃদ্ধায়, ইত্যাদি মন্ত্র বরা যথাবিধি পুজা কবিয়া পরে 'হোম- 
কার্যোর অনুষ্ঠান কবিবে। উক্ত হোমকার্ধোে পৃথক পুথক্‌ 
কুগড-ধিধান করত ব্রহ্মা ও বিষু। উদ্দেশে সমুদয় হোমীয় 
দ্রব্যের আহুতি দন কণা কর্তব্য এবং আচার্যের সহিত 
বেদ-পারগ খত্বিকৃদ্ধয়কে বরণ কবিতে হয়। আর ব্রহ্মা, বিষুণ 
ও মহেশ্বরের প্রীত্যর্থে পুথক্‌ পৃথকৃরূপে ব্রা্মণগণকে ষথা- 
শাস্ত্র বন্ত্র-আভরণ ও সর্বপ্রকার অলক্কার-সমস্বিত অত্যুত্তম 
অষ্টোত্তরশত হ্ুবর্ণ দান কবা আবশ্টক। উল্লিখিত হোম- 
কাধের আচার্ধ্যকে ব্র্থা, বিষ) ও মহেশ্বররূপে ভাবনা করত 


তাহাদিগের সম্তোষার৫থ পুথক্‌ পৃথক দক্ষিণ! দান করা বিধেষ়' 


এবং বহুতর ব্রাহ্মণ-ভোজন ও ন্মপনাদিক্রমে শিবপৃজা 
কর্তব্য ১--৯। ৰ 
চতুশ্তত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত 





'পঞ্চচত্বারিৎশ অধায়। 


 খাষিগণ বলিলেন, মুনিবর! শুভপ্রদ ষোড়শ প্রকার 
দানবিধি কথিত হইয়াছে, এক্ষণে আমাদিগের্ঞনিক্ট 


লিঙ্গপুরাণ। 


মুনিগণ | পূর্বে দেবদেব ভগবান্‌ ব্রহ্মা মন্থু এবং শিষ্য 
বাশষ্ঠ, ভৃগু ও ভার্গবের নিকট যাহা কীর্তন করিষ্মুছেন, 
সং্্রতি আমি সেই সর্কসিদ্ধিকর সর্বশ্রেষ্ঠ সর্ধব-সন্মত 
ভীবৎশ্রাঞ্ক-বিধি সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি, আপনারা 
অবহিত-চিন্তে শ্রবণ করুন। হে ত্ুত্রতগণ! এক্ষণে আমি 
শদ্ধ-মার্গক্রম। শ্রাদ্ার্হক্রম এবং উহা সম্বন্ধে যাহা কিছু 
বিশেষ আছে, সমুদয়ই কীর্তন করিতেছি । মানবগণ 
ৃদ্ধাবস্থায় যত্ুসহকীরে পর্বতে, নদশীতীরে, বনে বা আয়তনে 
জীবতশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান করি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা টৈশ্ঠ 
অন্যান্ত কর্তব্য কার্যের পালন করুন বা নাই করুন এবং 
তিনি জ্ঞানী বা অজ্ঞানী, শ্রোত্রিয় বা আশ্রোত্রিঘ়ই হউন, 
জীবত্শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠানহেতু তিনি যে যোগমার্গগত পরম 
যোগীর স্তায় জীবন্ুক্ত হইবেন, তাহার সন্দেহ মাত্র নাই। 
প্রথমে শ্রাদ্ধীয় ভূমির গন্ধ-বর্ণ-রসাদি বিশেষরূপে পরীক্ষা 
করিয়া সযত্বে শল্যোদ্ধারপূর্বক বালুকাময় শ্থগ্ডিল 
নিশ্নাণ করত তন্মধ্যে হস্তপ্রমাণ পরিশুদ্ধ কুণ্ড আথবা 
অরত্বিপরিমিত শ্থগিল নির্্বাণাস্তে পুনঃপুনর্ধার তাহা 
জল দ্বারা সুলগিগ্ধ ও যথাবিধি গোময় দ্বারা উপলিপ্ত করিয়! 
অগ্রিশ্থাপন করিবে। পরে সমিজয় গ্রহণপুর্দক যথা শা 
হুয়মান জমুদয় দেবগণকে পরিগ্রহ কবত পরিস্তরণাত্তে 
পবম্পবাগত স্বশাখোক্ত কাধ্য সকল সমাপন করিবে। 
অনন্তর শ্বণ্ডলমধ্যে যথাক্রমে সমুদয় দেনগণেব পুজা 
কবত বক্ষ্যমাণ মগ্নিচয় দ্বারা, তাহাদিগ্েব উদ্দেশে 
বহিচিতে সমিদ।দি দ্বারা আহুতি প্রদান করিতে হুইবে। 
প্রথমে মনোমধো সমুদয় তত্ব-ভৃতগণকে সম্যকৃরূপে 
পধ্যালোচনা করিয়া অগ্রে পুথক্‌ পুথক সমিদূ হোম, পরে 
চরুহোম ও তৎপবে পৃথক্পাত্র-শোধিত ঘ্বৃত দ্বার। এরূপ 
আহুতি দান কবিবে। এক্ষণে উল্লিখিত পূজা ও হোমের 
মন্ত্র সকল র্লেমশঃ বলিতেছি শ্রবণ করুন ॥ ১১৩ ॥ 

(১) "ও ভূঃ ব্রচ্মণে নমঃ” এই মন্ত্র দ্বাবা ব্রহ্মার পুজা ও "ও 
ভূঃ ব্রচ্মণে স্বাহা” এই মন দ্বারা তহৃদ্দেশে হোম এইরূপ ক্রুমে 
(১) ও ভুবঃ বিষাবে নমঃ) ও ভূবঃ বিষবে স্বাহা, ৩) ও স্বঃ 
কুদ্রায় মং) ও স্বঃ কুদ্রায় স্বাহা, ইত্যাদি পঞ্চবিংশতি মন্তরদ্ধারা 
সেই সেই দেবতার হোম পুজা কর্তব্য | হে স্ুব্রতগণ ! এই- 
রূপে পুর্ষোক্ত দেবগণের হে(ম-পুজী-সমাপনাস্ভে পুনরায় 
মুক্তির নিমিত্ত পুর্বোক্ক্রমে বিরিঞ্চি প্রভৃতি দেবগণ ও 
ভগবান্‌ শঙ্কর উদ্দেশে আহুতি দান করা কর্তব্য । অনস্তর 
পুনর্ধবার ষথাক্রমে পশুপতি ও তৎ্পত্বীকে পুজা করিয়া 
ূর্ববন্মন্ত্রে আহুতিদান-পুর্বক 'সমাহিত-চিত্তে, সর্ব্বধরাং 
মে ছিক্ষি' ইত্যাদি মন্ত্রে চর্বস্ত, আজ্যপুর্ব ও সমিম্মধ্য 
কিংবা কেবল ঘ্ৃত দ্বারা সহত্র বা তদদ্ধ অথনা অষ্টোত্বর-শত- 
সংখ্যক অঁঁহুতি, পথকরূপে অর্পণ করিয়া পুনরায় কেবল 
দত দ্বারা বিরজানামক দীক্ষামন্ত্রে এবং 'প্রাণে নিবিষ্ট'ইত্যাদি 
মন্ত্রে অষ্টোতর-শত আহুতি দান করিবে। আর এই 
রীতিতে যথাক্রমে সামান্যশ্রান্ধোক্ত হোম কার্ধ্যও কর্তব্য। 
পরে সপ্তম দিবসে শ্রাদ্ধার্থ যোগীত্রগণকে ভোজন করাইবে। 
আর শর্বাদি অষ্ট দেবতোপাসক ব্রাহ্গণগণকে বস্তু, আভরণ, 


জীবিত ব্যক্তির শ্রাধাক্রম বিষুয বর্ণন করুন। হত কহিলেন, * কন্বপ, বাহন, শখ্যা, যান ও হৈম, রাজত, কাংস্য তাতাদি- 
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পাত্র, ধেনু, তিল, ভূমি, গর্ণাদি এবং -দাস-দাসীগণ দান কিরূপ শুভ প্রতিষ্ঠা লক্ষণ, তাহা সবিস্তরে আমাদিগের মমঙ্গে 
ও দস্টিপা দান করিবে, আর শর্ব্বাদি অ্মূর্তি উদ্দেশে | বর্ণন করুন। হে্থুরত! আপনি প্র 

বত! ম কদ্তস্ত ও সর্ধঘ- 

পৃথকৃরনূপে পিগুদান করত সহন্র ব্রাহ্মণ কিংবা একজন | তত্বের পারদর্শী অধিক কি, ভগবান বৃষ? 
পা ১ ঃ ন্‌ কষ্ছেপায়ন বনী. 
মাত্র ভম্মবিমপ্ডিত-কলেবর জিতেক্রিয় পরমষোণীকে | দেবের সাক্ষাৎ অপর তনুস্বরূপ। পূর্বে ব্যামদেব ভাগী 
সদক্ষিণ ভোজন করাইবে এবং দিবসত্রয় রুদ্রদেব উদ্দেশে | রখীতীরে য় বলিয়াছেন যে, অগ্ৃত-শর্তিসম্পন্ন পরম 
, মহাচর নিক্বদন করিবে। মুনিগণ! এই আমি আপনা- | হুমন্ত, জৈমিনি ও পৈল ইন্টারাই আপনার ন্যায় গুরুভক্তি 
দগের নিকট জীবৎশ্রান্ধ-বিষয়ক বিশেষ বিধি সমুদয়ই | করিতে মমর্থ। কেবল একমাত্র আপনিই সেই মহাপ্রতাব- 
করিলাম, অধিক কি, বলিব. যে মানব, এই | শালী ব্যাসদেবের তুল্য বা তংস্বরূপ। হেস্থত্রত! এই 
জীবৎশ্রান্ধের অনুষ্ঠান করে, সে" স্বয়ং জীবনুক্ত হয়; এজন্ত | ভ্বমগুলে তাহার শিষ্যগণের মধ্যে আপনি বৈশম্পা়নের 
তাহার দেহান্তে শ্রাদ্ধ হউক বা নাই হউক, আর সে সমুদত্ | সশ। অতএব আপনি এক্ষণে আমাদিগের সমগিধানে 
নিত্য-নৈমিত্িকাদি কার্ধ্যকলাপ পরিত্যাগ করুক বা! নাই ততসমুদয় কীর্তন করিয়। শব্ণ-পিপাঁমা দর করুন। মুনিগণ 
করুক, কিছুতেই তাহার ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই । কোন বান্ধবের | এইরূপ কহিয়া কৌতৃহলাক্রাত্তচিত্তে তংসমক্ষে, অবশ্থিতি 
মৃত্যুতেও তাহার অশোৌচ বা অনগাস্পৃহ্া হয় না, সেন্সান- | করিতে লাগিলে সহসা আকাশমার্গে দৈববাণী হইল, 
মাত্রেই শুদ্ধিলাভ করিয়! থাকে, এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ | “মুনিগণ অত্যুত্তম প্রশ্ন করিয়াছেন, কিন্তু সমুদয় জগতই 
নাই। উক্ত জীবতশ্রাদ্বকরণের পর ঘগ্ঠপি স্বক্ষেত্রে সন্তান | লিঙ্গময় এবং &ঁ শিবলিঙেই চরাচর বিশ্ব অবস্থিত) এজস্ 
উৎ্পন্ন হয়, তাহা হইলে সেই কুমার ব্রহ্ষবিৎ হইয়া থাকে; | সমস্ত কার্য পরিত্যাগ-পূর্বাক কেবল সেই লিঙ্গের 
তাহার জাতকন্্রাদি সমুদয় কার্ধযই পিতার কর্তব্য । | স্থাপন ও পুজা করা কর্তব্য। লিঙ্গ-স্থাপনরূপ সম্মার্- 
এবং এ শ্রাদ্ধের পর যদ্যপি সেই মহাত্মার কন্া হয়, তবে | নিহিত স্ুদীর্থ অসি দ্বাবা মানবগণ অবলীলাব্রমে অতি 
সেই কন্যা! যে একপর্ণা - অপর্ণাৰ স্তায় সদৃগুণশালিনী | শী ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া মুক্তিমার্গে বিচরণ কৰিয়া থাকে। 
হইবে তাহার সন্দেহমাত্র নাই এবং তগ্বংশজগণও এরূপ | হে দ্বিজগণ! কি উপেল্গ, কি ত্রঙ্গা, কি ইন্দ্র, কি যম, 
সদৃুণসম্পন্ন হইয়া থাকে। আর সেই পুণ্যাত্বার & | কি বরুণ, কি কুবের এবং কি অন্যাস্ত মহত্তম দেবগণ 
কর্মফলে, পিত মাত উভয় কুলই নিঃসন্দেহ নরক হইতেও | সকলেই মঙগশপময় লিঙগমূর্তি মহেশ্বরকে স্থাপন করিষা 
মুক্তিলাভ করে। ও মহাস্সা দেহত্যাগ করিলে তাহার | স্বস্» পক্ষের নিকট প্রাধান্য লাভ করিয়া প্রভু হইয়াছেন । 
পুতি, তদেহ ভূমিতে প্রোথিত করুন বা দহন করুন আর | ফলতঃ ভগবান বরক্গা, হর, বিষু, দেবী রমা) ধবা, লক্ষ্মী, 
সমুদয় পুত্রের কার্ধ্যই বা করুন, কিছুতেই দোষ নাই, কারণ | স্বতি, স্মৃতি, প্রজ্ঞা, দুর্গা, শচী, কুদ্রগণ, বনুগণ, স্প্দ, 
তাদুশ মহাত্মা উদ্তর-কার্য্যের ফলাধীন নহেন। মুনিগণ! | বিশাখ, শাখ, ভগবান্‌ নৈ্গেমেশ, লোকপালগণ, গ্রহগণ, 
পুর্বে ভগবান্‌ ব্রহ্মা, মহামতি মুনিগণ নিকটে এই বিষয় | নপিপ্রস্ৃতি সমস্ত গণসমূহ, প্রভু গণপতি, পিঠগণ, মুনিগণ, 
বর্ন করিয়া পরে পুনরায় সনৎকুমার-সন্গিধানে কীর্তন | কুবেরাদি সমুদয় ষক্ষগণ, প্রভাশালী আদিত্যগণ, বহগণ, 
করেন, 'অনস্তর ধীমান্‌ ব্রহ্গানন্দন সনৎকুমার কুষণ্টবপায়ন | সাংখ্যগণ। ভিষগবর অশ্থিনীকুমারদ্য়, বিশ্বেদেবগণ, সাধ্য- 
ব্যাসদেবকে উপদেশ করিয়াছিলেন। আমি সেই ধীমান | গণ এবং পশু পক্ষী প্রভৃতি সমুদয় জীবগণ, অধিক কি, 
ব্যাসদেবের প্রমাদে পরিজ্ঞাত হইযা৷ তাহারই নিদেশানুসারে | ব্রহ্মা শ্থাবব পর্য্যস্ত সমুদয় জগংই এ লিঙ্গে প্রতিষ্ঠিত 
ইহার অনুষ্ঠান কবিয়াছি। হে স্থুব্রতগণ! এই আমি | রহিয়াছে; অতএব মানবগণ, অন্যান্ত সমস্য কার্থ্য পরিত্যাগ 
আপনাদিগেব নিকট ব্রহ্ষসিদ্ধি-প্রদ্ সমুদয় রহস্ত-বিষয় বর্ণন | করত অব্যয় লিঙ্গেরই স্থাপন করিবে। ফলতঃ সে 
করিলাম, সতগ্ভাব মুনিপুত্রদিগকেই ইহা উপদেশ করা | উক্ত লিঙ্গ স্থাপনপুর্র্বক পুজা! করিলে সমুদয় দেবতারই 


কর্তৃব্য। অভক্তের নিকট কখনই কীর্ভন কর! কর্তব্য | স্তাপন ও পৃজা হইয়া থাকে" ॥ ১২১ 
যটচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 



































নহে ॥ ১৪--৯৪ | 
পঞ্চচতারিংশ অধ্যায় সমাগত । 
| ৮ সপগুচতারিংশ অধ্যায় । 
ষট্চত্বারিংশ অধ্যায়। ৫ হত কহিলেন,-তখন সেই, মহামুনিগণ, গগনম।গে 


তাদৃশ দৈববাণী শ্রবণ রুরিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে মনোমধো মঙগল- 
.ময় অব্যয় লিম্গরূপী ভগবান্‌ শঙ্গরকে প্রণাম-পুরঃসর লিন 
প্রতিষ্ঠায় কৃত-নিশ্চয় হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন,এমন সময়ে 
“সমুদয় দেবগণের প্র অনাদি ভগবান্‌ দয়ং কেশুব,বৃহস্পতি, 
মুনিবরগণ, গণদেবতগণ এবং সমুদয় সুরাহুর নরগণই শিব- 
লিঙ্গ স্বরূপ ” পুনরায় এই প্রকার দৈববাণী হ$য়ায় শংসিড. 
ব্রত ফটুকুলীয় শৌনকাদি সমুদয় মুনিবরগ্ণণ তৎশ্রবণে সমুদয় 
ঝাধ্য পরিত্যাগপূর্ক সমাহিচচিত্তে ভগবান শঙ্করের , 


খধিগণ কহিলেন,__হে মহামতে সত! আপনি ঘোরাষ্ধ 
মানবদিগের মোক্ষের নিমিত অদ্ভূত জীবৎশ্রাদ্ধবিধি 'আমা- 
দিগের নিকট কীর্তন করিলেন । এক্ষণে, হে সুব্রত! রুদ্র, 
ব্হ, আদিত্য, শক্রাদি এবং 'ভগবান্‌ শুর লিঙ্গ ও মূর্তির কি 
প্রকার উৎকষ্ট প্রতিষ্ঠা, আর মহায্ব দেব বিধু ব্রহ্মা, অগ্নি 
বম, নির্ধতি, বরুণ, হুর্ঘ্য, বায়ু, চস, ষক্ষাধিগ কৃবের, অমি- 
স্ব ঈশান, ধরা, লক্ষ্মী, র্গা, শিবা, হৈমবতী, কার্তিকেয়, 
গণেশ, নন্দিকেশ্বর এবং অন্তান্ভ''দেবগণ ও তত্তদ্গণসমূছের 


২০২, 


প্রতিষ্ঠায় উদ্যত হুইয়৷ হর্ধগনদ গদ স্বরে মহাত্মা! ৃ্সন্লিধানে 
লিঙ্প্রতিষ্ঠা-বিষয় সকল জিজ্ঞাসা করিলে হুত বলিলেন, 
মুনিপুগবগণ! আমি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মুক্তির নিমিত্ত 
তোমাদিগের নিকট দংক্ষেপে লিঙমুর্তি পরমেশ্বরের প্রতিষ্ঠা. 
বিষয় যথ্৫রূপেপ্আন্বপূর্বিক বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। 
মান্বগণ যত্রপূর্বক যথাবিধি ব্রহ্গ-বিষ্চ-শিবাত্মক শিলাময় 
হেন্মর রহম রজতময় বা তামময় সম্যক বিস্তৃত-মস্তক এক 
বেদিমুন্ত শিবলিঙ্গ নির্থাণ করত হ্থৃত্র সমন্বিত করিয়া 
পঞ্চগব্যাদি দ্বারা বিশোধন পূর্র্বক ভক্তিসহকারে সেই 
অত্যুন্তম লিঙ্গ, বেদির সহিত শ্থাপন করিবে । উক্ত লিঙ্গ- 
বেদি সাক্ষাৎ মহেশ্বরী, এবং উক্ত লিঙ্গ সাক্ষাৎ সহেশ্বর ; 
একারণ লিঙ্গ ও বেদির পুজা করিলে শঙ্কর ও শঙ্করী 
উভয়েই পুজিত হইয়া থাকেন এবং সবেদি লিঙ্গপ্রতিষ্ঠ 
করিলেই উভয়ের প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই নিমিত্ত 
সাধকবরের বেদির সহিত লিঙ্গপ্রতিষ্ঠা 'করা বিধেয়। 
উক্ত লিঙ্গের মুলদেশে ভগবান্‌ ব্রহ্ম!, মধ্যভাগে বিষু। এবং 
উপরিভাগে স্বয়ং সর্ধ-পুঁজিত সর্কেশ্বর অনাদি কুদ্র-মূর্তি 
পশুপতি, বাস করিয়া থাকেন, এজন্য সাধক-সর্ববারাধ্য শিব- 
লিঙ্গের স্থাপন ও পুজা করিবে। সমুদয় সুরবরগণই, উক্ত 
মহেশ্বরকে গণমূহের সহিত পুজা করেন। যে সকল মানব, 
প্রতিদিন গন্ধ, ম্াল্য, ধৃপ, দীপ, ন্পপন, আহুতি, বলি, 
স্তোত্র ও মন্ত্াদ্িরূপ উপচারে উক্ত ত্রিদশনাথ লিঙ্গমূর্তি 
মহেশ্বরকে পুজা করেন, তাহাদিগকে আর জন্মমরণাদি 
যন্্রণভোগ করিতে হয় না। তাহার! দেবতা, গঙ্ধব্ব ও সিদ্ধ- 
গণের বন্দনীয় এবং পুজনীষ হন। অপ্রমেয়াত্বা সেই সকল 
মহাত্মাদিগকে গণদেবতাগণ নিরন্তর প্রণ।ম করিতে থাকেন। 
এজন্য মানবগণ, সব্বার্থসিদ্দির নিমিত্ত ভক্তিসহকারে 
বিহিত উপচান দান করত লিঙ্গমুর্ভি পরমেশ্বরকে বিশেষ- 
পে পুজা করিবে। প্রথমে শিবলিঙ্গের অর্চবা করিয়া 
ুর্চবন্া দি দ্বারা আচ্ছাদনপূর্ব্বক তীর্থমধ্যে মহ্গলময় বেদিকার 
উপর তাহা! স্থাপন করিবে এব শঙ্কবাধিষ্টিত সেই শিব- 
লিঙ্গের চতুর্দিকে সাক্গত সকৃচ্চ বিচিত্র-তন্ত-বেষ্টিত 


বঞ্জদ্স্্সমন্বিত স্বস্তিকর্দি-হুশোভিত আচ্ছাদনযুক্ত 
সবস্তু লোকপালাদি-দেবতা-সন্বদ্বীয় মঙ্গল ঘটসমূহ 
রক্ষা করিবে এবং ধুপদীপাদির সহিত উৎকৃষ্টতম 


বিতন গজ মহিষাদিও চিত্রিত লোকপালগণের পতাকা, 
স্থাপনপুর্কক শোভন সর্বলক্ষণসম্পন্ন দর্ভনিচয় দ্বারা 
চতৃর্দিক্‌ বেষ্টন করিবে। পরে বেদাধ্যয়নসম্পন্ন যজয়ান 
সমাহিত হইয়া অব্যগ্রভাবে পঞ্চাহ, ত্র্যহ বা একরাত্র ধূপ- 
দীপাদির সহিত জলদ্বার| অধিবাস করত কিন্কিণীধবনি- 
মধুর বীণারব নিনাদিত নৃত্য গীতাদি মঙ্গল কার্ধ্যে অবশিষ্ট 
কাল অতিবাহিত করিয়া, পরে যথালক্ষণদম্পন্ন মণ্ডল মধ্যে 
পৃণ্যাহ বাঁচন করিতে হইবে । : উক্ত সর্ববলক্ষণসম্পন্ন অষ্ট- 
মণ্ডল-সংযুত অষ্ট দিগ্ধ্বজ-সমদ্বিত বেদি সংযুক্ত সংস্কৃত 
মগ্ডপ-মধ্যে পুর্বাদিক্রমে পূর্বোক্ত লক্ষণৌপেত নব কুণড 
নির্মাণ করিবে। এবং এ সকল কুগুমধ্যে চতুরআ প্রধান 
কুণ্ডু, ঈশীনকোঁণে করিতে হইবে। অথবা অুবকুণ্ড না 
করিয়া পঞ্চকুণ্ড বা এক্টামাত্র ন্থপ্ডিল করিলেও হয়। 


.লিপুষাণ। 


পূরব্বোক্ত বেদিমধ্যে শিবার্চন বিহিত জর্ধপ্রকার বন্জ্ীয় উপ. 
করণ দ্বারা শুরুবস্ত্রাবগুত্টিত কাধনব্লোপেত অত্যুচ্চ এক মহা- 
শ্য। প্রস্ত করিয়া তছুপরি লিঙ্গমুর্ভি পরমেশ্বর শঙ্করকে 
পূর্বশির! করত যথাবিধি স্থাপন করিবে । পূর্বের বন্ধ স্থাপন 
করিয়া প্রধান ঘট স্থাপন করিতে হয়। বস্ত্রযুগল এবং কৃর্চ 
দ্বারা শিবলিঙ্গ আচ্ছাদন করত তাহার চতুর্দিকে রত নিক্ষেপ 
করত বামাদি নবশক্তি স্বাপন করিবে; প্রথমে লিঙ্গবেদির ' 
উপর পর্ধগব্য-সমস্বিত হিরণ্যা্ির সহিত সর্ধশস্বা-সৎযুত 
নব রত বিস্তাসপুর্ধক শিবগায়ত্রী বা কেবল প্রর্ণবমন্তরে 
পরম ব্রহ্ধময় অব্যয় শিবলিক্গ স্থাপন করিতে হয়। ব্রহ্গ- 
গায়ত্রী দ্বার! ব্রহ্মভাগ, বিষ্ণগায়ত্রী দ্বারা বৈষ্ণব ভাগ 
বিশ্তাস করত “নমঃ শিবায় নমে। হংঞঃ শিবায়? এই মন্ত্র দ্বার! 
কিম্বা কুদ্রাধ্যায়োক্ত মন্দার! বেদিকার ভর্থ পূর্ব ও পশ্ডিম- 
ভাগে পরিমার্জন-পুর্বক শিবভাগ বিস্তাস করিবে এবং 
চতুর্দিকে পঞ্চ ব্রহ্মমন্ত্রে বেদিকামধ্যে পুর্কবোক্ত বিধিসংযুত 
কলস. নিচয় শ্থাপন করিবে। মধ্যকুত্তে শিব, দক্ষিণ- 
কুত্তে দেবী পরমেশ্বরী, তন্মধ্যস্থ সুচিত্রিত স্ষন্দ-কুত্তে দ্বন্দ 
এবং এ স্বন্দ-কুত্তে বা ঈশুস্তে ব্রহ্মা, ঈশকুত্তে বা শিবকুত্তে 
হরি ও এ শিবকুত্তে ব্রঙ্গাঙ্গ সকল বিন্তাস করিবে এবং 
বেদিমধ্যে পূর্বোক্ত বিধানানুসারে শিব, মহেশ্বর, হর, কুদ্র, 
পিতামহ, ব্রহ্গীণী, অন্বিকা ও সংক্ষেপরূপে হৃদয়াদদি অঙ্গ- 
সকল বিম্যাস করিতে হইবে। বর্ধানী কুত্তমধ্যে গন্ধতোয়- 
ঘ্বাব৷ কল পূর্ণ করত দেবীকে স্তাপন করিবে । হে সুত্রতগণ। 
শিবকুত্তে হিরণ্য,রজত ও রত্বপকল বিস্তাস করিতে হইবে এবং 
বর্ধনমধ্যেও গাযত্যঙ্গ মন্ত্র দ্বারা সযত্বে হিরণ্যাদি বিল্যাস- 
করত বিদ্যেশ্বরদিগকে ও ব্রঙ্গৃর্চ-পৃরিত দিকৃকুত্তে অই্দিকৃ- 
পলগণকে বিন্যাস করিবে । অষ্ই কুস্তে প্রত্যেকে নববস্্র 
অর্পণ করত প্রণবাদি নমোহস্ত মন্ত্রে অনস্ত ঈশ প্রভৃতি দেব- 
গণকে বিস্তাসপূর্ধ্বক বিশ্বেশ্ববগণের কুভ্তমধো হেমরত্বাদি 
বিন্যাস করিতে হইবে এবং ঈশানাদি মুখক্রমে গায়্রীর 
অঙ্গ ক্রমানুসারেতে আহতি দান ও জরাদি স্বি্ট পর্য্যন্ত 
সমুদঘ পুর্ষের ্তায় আচরণ করিবে । শিবকুত্ত, বর্দনী, বি 
কৃশ্ত ও ব্রহ্মকুত্ত দ্বারা বিশেষবপে ব্রহ্মভাগ এবং বিদ্যেশ্বর- 
গণের ঝুস্তনিচয় দ্বার! পরমেশ্বরকে সেচন করিতে হয়। পরে, 
সথমমাহিত হইয়া, পূর্বোক্ত মুখক্রমে ঈশানাদি মন্ত্র সকল 
বিস্তাম করত কলসপুগ্ধের মধ্যে যথাসস্তব কলফনিচয় 
দ্বারা ন্বানকার্ধ্য সমাধানপূর্বক পুজা করিবে ॥ ৬৪৪ | 
উৎকৃষ্ট সহল্র পল দক্ষিণ! দিবে, অন্ত দেবতাদের পর্গে 
অর্ধ কিংবা পাদ দক্সিণা বিধি॥8৫॥ এবং বস্ত্র, ভূমি 
ভূষণ গো, ধন প্রধান ব্যক্তিকে দ্দিবে। "ন্রমে হোম, যাগ ও 
বলিদান করিবে। নবাহ, সপ্তাহ; ত্র্যহ কিংবা একাহ উৎসব 
করিবে। নিত্য শঙ্করার্চনা করিয়া হোম করিবে ॥ ৪৬-_৪৭। 
পূর্র্ববৎ ভাস্করাপির ও হোম করিবে। এই প্রকারে বাহ 
অভ্যত্তর অগ্নিতে শিবারাধনা করিবে। যে এবংবিধ লিঙ 
স্থাপনা করে, সেই পরমেশ্বর, তাহাতে তাহার দেবগণ 
খাষিগণ, অপ্দরোগণ ও সচরাচর ত্রেলোক্য, স্থাপিত ও পু 
কর। হষ ॥৪৮--৫০ ॥ ৪ | « 
সগুডচত্ারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


উত্তরতাগ। | 


অ্চত্বারিংশ অধ্যায় 


হত কহিলেন, “সকল দেবতাদের প্রতিষ্ঠ। বাহুলো 
কহিব ;* স্বশাখোক্ত মন্ত্র দ্বারা যাগকুণ্ড নির্মাণ করিয়া 
প্রত্যেককে প্রতিষ্ঠা করিবে, উৎসব ও যথাবিধানে পৃজা 
করিবে। হৃরধ্যপ্রতিষ্ঠা, পঞ্চগ্রি বা দ্বাদশারি ক্রমে করিবে 
4 ১-২।॥ সকল কুণ্ড গোল ব পদ্মাকৃতি হইবে । উমার 
প্রতিষ্টাতে যোনিকুশ্ড এবং একটা বর্দনী করিবে) শক্তিকার্ধ্য- 
মাত্রেই যোনিকৃণ্ড বিহিত। শুর ও দেবতাদের গায় 
সযত্ধে স্থির করিবে, সকলেই কুদ্রাংশসম্ভুত, অতএব তাহাদের 
প্রতিষ্ঠা সেংক্ষেপে) কহিব ॥৩_৪1 » দেবতাবিশেষে গায়ত্রী- 
বিশেষ আছে, তাহা দ্বারা পুজাও স্থাপন করিবে, প্রণৰ 
তাহাদেব অ:সন। অথবা বিষু স্থাপন, পুরুষহৃক্ত মন্ত্র, 
দ্বার করিব, বিষ মহাবিষ। সদাবিষুং ইহ্ীদিগকে অন্ুক্রমে 
পরিকল্পিতু বিধানে বিষুগায়ত্রী দ্বারা স্থাপন করিবে। প্রভুর 
প্রধন মূর্তি বাহুদেন, সন্কর্ষণ, প্রায়, অনিরুদ্ধ ও অন্ত স্তয 
মুর্তি যুগাবর্তে শাপাধীনবশত ্রাছূর্ভৃত হইযাছে। মহশ্ত, 
কুম্বু, ববাহ, নসিংহ, বামন, রাম, বলরাম, কৃষ্ণ বুদ্ধ, কল্ধী ও 
অপর মুর্তি শাপাধীন জন্সিয়াছে। তীাহাদেরও গায়ত্রী 
কল্পনা করিরা স্থাপনও পুজা কবিবে। দেবদে মহাদেবের 
ও নাবারণের গুহ ও প্রসিদ্ধ সকল যন্ত্র, মন্ত্রোপনিষদদি 
পঞ্চসদ্যোজাত পার্থিববপ প্রতিষ্ঠা ও পুজা করিবে । হবির 
পরম সস্তোষকর '* নমো! নারারণায় এই মন্ত্র ও নমো 
বাহদেণায় নম, সঙ্ষর্ষণায় নম প্রদ্যুয়ায় নম এবং অনিকুদ্ধায় 
নম এই সকল মন্ত্র বব প্রত্যেককে স্থাপিত করিবে, মহা- 
দেবের সকণ প্রতিমূর্তির প্রতিষ্ঠা এবং পুজা, লিঙ্গ প্রতিষ্ঠা 
ও লিঙ্গপুজার ন্যায় জানিবে। রতুদান উত্মবাদি, হরির 
প্রতিষ্ঠতেও করিবে । স্থির প্রতিষ্ঠার স্তায় অস্থির প্রতি- 
্টাতেও এই এবং কক্ষ্যম।ণ প্রকার বিধান করিবে। নেত্র 
মন্ত দ্বারা তাহাদের চগ্ষুর্দান কবিবে। যে স্থানে প্রতিঠা 
হইয়ছে, সেই স্থান প্রদক্ষিণ করিবে) প্রতিঠিত দেবোদেশে 
আরাম নগর ও জলাধিবাসন কর্তৃব্য। আরাম নগর জঙ্গা- 
শয়াৎসর্গেও এইন্সপ নিয়ম! যাগকুণ্ড ও মগ্ুপ মিঙ্ষমীণ 
করিবে, শযা! দান করিবে+ যথাঁবিধি নবসংখ/ক কুণ্ডে 
নবাগ্নিতে হোম অথবা পঞ্চকুণ্ড হোম করিবে, তাহাতেও 
অসমর্থ হইলে কেবল প্রধানোদ্দেশে হোম করিবে । এই 
প্রকারে পুর্ব প্রথানুসারে প্রতিষ্ঠা বলা হইল। শিলা প্রতি- 
মার জলে অধিবাসন করিবে" চিত্র প্রতিমার জলাধিব।সন 
নাই, বৃষের জলাধিবাসন কর্তব্য । প্রাসাদ প্রতিষ্ঠার শরী- 
রাঙ্গের ন্যায় প্রাসাদাঙ্গেরও প্রতিষ্ঠা উন্ত হইয়াছে । *রুদ, 
অগ্গি, মাতা, বিদ্বেশ, কার্তিকের, শ্রেঠা, দুর্গা, চণ্ডী, শস্ুর, 
' এই অষ্টাবরণ গায়ত্রী দ্বারা যথাবিধি পূর্ববাদি দিকে স্থাপন 
করিবে এবং লোকপালগণ গণেশাদি প্রমথসমূহ, উমা, চণ্ডী, 
.নন্সী, মহাকাল, মহামুনি, বিশ্বেশ্বর, মহাতূঙগী, স্কন্দ, উত্তর- 


স্পা পা, 
পাপ শপ হা াসসপশপাক 
৮ সপ শিপ শি ৭ সিপাপপ পাউর কাস 


* ইহার পর মূলে নান! দেবতার গায়ত্রী আছে। অনু- 
* বাদে তাহা প্রকাশ করা অধুচিত এ বিধায় প্রক'খ করি- 
লাম না। 


২০৩ 


দিক হইতে যথাক্রমে গায়ত্রী দ্বারা স্থাপন করিবে। এই 
সময়ে স্বকীয় স্বকীয় স্থানে বা ঈশানকোণে ব্র্গা, বিমু) ও 


 ক্ষেত্রপালকে স্থাপিত করিবে। সিংহাসনে অনস্তাদিকে ও 


বাগীশ্বরীকে প্রণবের দ্বারা স্থাপিত কবিবে, ধর্খীদিকে পদ্ধে 

স্থাপিত করিবে। এই সংক্ষেপেতে অবস্থীয়ি সকল দেব 

দেবীর প্রতিষ্ঠ বলা হইল ॥ ৫__৫* | 
অগ্টচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত । 





একোনপধ্ণাশ অধায়। 


খষিরা কহিলেন, অধোরেশ মাহাত্ব্য আপনি কহিয়াছেন, 
এখন তাহার পুজা ও প্রতিষ্টা বলুন। স্ত কহিলেন, অঘোর 
প্রতিষ্ঠা লিঙ্গ প্রতিষ্ঠানুসারে করিবে । যেরূপ লিঙ্গাদির পুজা 
অগ্রিতে তাহারও সেইবূপ পুজা এবং দিমু ঘুতযুক্ত তিলের 
দ্বরা মহত্রণার তর্জী অথবা অষ্টোতরশত হোম করিবে। 
ইতসন্ভ, মধুদ্বারা হোম করিলে সর্কাছুঃখ ও ব্যাধি বিনষ্ট হয়, 
তিল হোমে এঙ্বধধ্য হয় সহঅবাব তিলহেম করিলে অতুল 
রশ্বর্ধ্য হয়, শতবার করিলে ব্যাধি দ্ণ হয় যপি কেহ ব্রিসন্ধ্যা 
অঘোর মন্ত্র অক্টোন্তরশত জপ করে, তাহ।র সর্ব দুঃখ শাস্তি 
হয়। অষ্টোন্তর সহম্্বার অধোর মুন জপ করিলে অষ্টসিঙ্ছি 
এবং রাজ্যলাভ হ্যু। ছ্ণিরের ছারা সহঅবাব হোম 
করিলে বিগতজর হওয়া যায়। একমাস ত্রিকালে যে ব্যক্তি 
হ দ্বারা হোম করে, তাহার মহাসৌভাগ্য হয়। মধু, ঘুত 
ও দধি দ্বারা হোম করিলে এক ধসবে হিছ হইতে পারা 
যায়। যবন্ষীর ছৃত হোমে অথনা ত্)স্ত শুজ চরুঘ্বার! 
হোম করিলে পরমেশ্বৰ আবার প্রীত হন। দধি দ্বারা যাগ, 
করিলে পুষ্টি ল।ভ হয়, দু্ধছোমে শা|ত্ত ল।ভ হয়, ছয় মাস 
ঘুত হে।ম করিলে সকল ব্যাধ্বি মাশ হয়। এক বৎসর 
তিলহোমে রাজধক্া নষ্ট হয় যবহোমে আয়ুরুদ্ধি হয়, ঘুত 
হোমে জয় হয়। আর সকল কুষ্ঠ ক্ষয়েব নিমিত্ত মধুযুন্ড তল 
দ্বারা নিযুত ছয় মাস হোম করিবে। ভগন্দর রোগী ঘুত দুগ্ধ 
মধুদ্ধারা হোম করিলে তাহার ভগন্দর রোগ নষ্ট হয় এবং 
তাহার প্রতি জগৎ সন্তষ্ট হন। ঘ্বত হোম করিলে রোগ সকল 
নষ্ট হয়। অঘোরেশ্বরকে যথাবিধি প্রতিষ্ঠা ও পুজা করিলে 
সকল ব্যাধি নষ্ট হ্য়। মহাত্ব। অধোরের প্রতিষ্টা ও পুজ। 
হখেপে বলা হইল? ইহা পুর্কো নন্দী ব্রহ্মপুজ 
সনতকুমারকে কহিয়াছিলেন ॥ ১-১৭ এ 
একোনপঞ্চাশ অধ্যায় সমাগ্ি। 





পঞ্চাশ অধ্যায়। 


কষিগণ কহিলেন, মঙ্গলানন শুলী রুদ্র অপরাধীদের কি 
দণ্ড কহি'য়াছেন, তাহা আপনি বলুন । হে নুত্রত! তোমার 
কিছুই অবিদিত নাই, লৌকিক বৈদিক শ্রৌতম্মার্ত সকল 
তত্বই আপনি বিশেষর্ূপে অবগত আছেন। লু কহিলেন, 
পূর্বকালে, অক্ষয়তেজা অবোর শিষ্য শুক্রাচাধ্য হিরপ্যাক্ষকে) 
দগুনীতি, কহিয়াছিলেন, তাহারই জুনুগ্রহে দৈত্যপতি 
হিরণ্যাক্ষ্য সদেবাহর ত্ৈলোক্য জয় করিয়াছিলেন, এবং 


€ 
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তাহার অন্ধক নামক গণনায়ক চাকুবিক্রম পুত্র হটুয়াছিল। 
শেষে বিষু, বরাহ্‌ অবতারে সেই হিরণ্যাক্ষকে নিহত করেন। 
যাহারা! স্ত্রী বালক পীড়ন করে, বিশেষতঃ যাহারা গো-পীড়ন 
করে, তাহাদের ঈরৃশ পদ্ধতিতে জয় হয় না। যখন 
'দৈতপতি হিরস্তাক্ষ, পৃথিবীকে অত্যন্ত উৎ্পীড়িত করিতে 


। ল্লাগিল, তখন অধোরেশ্বর তাহার প্রতি নির্দয় হইয়াছিলেন। 


এজন্য সহত্র বৎসরাস্তে বরাহরূপা ভগবান তাহাকে 
নিহত করিলেন। অতএব অঘোর সম্তোষের নিমিত্ত ব্রাহ্মণ- 
পীড়ন, বিশেষতঃ স্ত্রী-পীড়ন ও গো-পাঁড়ন করিবে না। 
সম্প্রতি আমি অতিগুহ বিষয় তোমাদের নিকট কহিতেছি 
শ্রবণ কর ॥ ১-৯॥ আততাষ়ীর প্রতি রাজার ব্যবহার 
শ্রবণ কর। পব্রাঙ্মণ বা ন্রাজ্যাধিপতি আততায়ী হইলেও 
কোন বিরুদ্ধাচরণ করিবে না। অতি ছূর্জয় সৈন্য সমাগমে 
অত্যন্ত বলক্ষয়ুকর অধর্্ম খুদ্ধ উপস্থিত হইলে নিজে ক্রুর 
হইয়া! এবং ত্তুর ব্রঙ্ষণদ।রা এই উপায় অবলম্বন করিবে। 
তাহাতেই সে বিপদের অনগান হইবে, সংশয় নাই। হে 
দ্বিজণণ! দঙ্গিণমার্গ অবলম্বনে লক্ষ ঘোররূপী অধোরমন্ত 
জপ করিপে নিশ্চ; শান্তি হইবে। দশ মহত তিলহে।ম এবং 
শুভ্র লক্ষ পুষ্পদ্ধ 11) বাণলিক্গ বা নৃহ্তিতে অধেোবনাথকে 
পুজ। করিনে মন্ত্রমিদ্ধি হয। মন্ত্রমিদ্ধি না হইলে মুক্তিল।ভ 
বা সিদ্যাদি লাভ কিছুই হয় না। সিদ্ষমন্ত্র বেদবেদাঙ্গ- 
পারগ জ্ঞানী ব্যান্তিই প্রেত স্থানে ঝ মাতস্থাদে উক্ত তুর 
কার্ধ্য অথবা কেবল ধাঁম।ন্‌ মন্ত্রসিদ্ধ ব্যক্তিই শিবচিস্ত|পরায়ণ 
হইয়| আপনার নিমিন্ত অথবা রাজার নিমিত্ত পুর্বোন্ত 
কার্য করিবে। অন্ভিচাবক বাক্তি পূর্র্বদিক হইতে ঈশান 
কোণ পর্ধ-স্ত আটটি শৃল স্থাপন করিবে ॥ ১০১৭ ॥ 


 চতুর্বিংশতি শিখার অগ্রভাগে মেই শুলের তিনটা করিয়া 


শিখ। রহিবে । অঘোব বিগ্রহ-নির্মাণপুর্ববক বীনাসনে উপবিষ্ট 
হুইয়া সব্্ন।শ কব। অঘে।বকে ধ্য।ন করিয়া সকল কর্মী করিবে 
এবং নিজ দেহকেও কোটিকালাগিৰ ন্যায় চিস্তা করিবে। 
শৃল, কপ।ল, পাণ, দণ্ড, শ্বরামন, বাণ, ভমকু, এবং খড়গ 
এই অষ্ট।মুখ তাহার হস্তে অন্ক্রমে অবস্থিত। তাহার অষ্ট 
হস্ত, তিনি বর, নীলকঠ, পিগন্পর এবং পঞ্চতত্বে আরূঢ়। 
সেই মুর্তিৰ শিবোভূষ্ষণ অর্ধচন্ত্র, বদনমণ্ডল-দংষ্র। ভীষণ 
ও দৃষ্টি তয়ারহ। সেই ভত্ঙ্কষৰ দেব মুর্তি হুৎ ফট ত্বরূপ 
মহাশন্দে সমস্ত দিওমগুল প্রতিধ্বনিত করিতেছেন। তিনি 
ত্রিনেত্র; উাহান জটাভার নাগপাশদ্বরা বন্ধ। তিনি সর্বা- 
লঙ্কারভূুষিত চিতাওস্মাবৃত। তাহার পরিধান গজচণ্) 
অলঙ্কার সর্পময়। তাহার চতুর্দিকে ভূত প্রেত পিশাচ 
রাক্ষম ডাকিনী বিরাজম,ন। তিনি বৃশ্চিকাভরণ ; সজল 
জলধরের ন্যাম তাহার গম্ভীর নির্ধোষ। বর্ণ নীলাঞ্জন 
পর্বতের ন্যায়; এবং উত্তরীয় সিংহচগ্বদ্বারা নিন্ধিত। ঘোর 
ঘ্বোরতর অখোরেশ শিবকে এইরুূপে ধ্যান, করিবে। হে 
সুত্রতগণ ! সষ্ধমন্তর ব্যক্তি -ষটত্রিংশৎমাতা গর্ভ প্রাণায়াম 
কর মন্্রামুদ্রা প্রদর্শনপূর্ববক প্রেতশ্থানে বা চিতানলে 


(যখাবিধি সর্বকার্ধ্য করিবে ॥ ১৮২৭ ॥ এবং মধ্যদেশে, 


পূর্বদিকে, পশ্চিমদিকে, দক্ষিণদিকে ও উত্তরদিকে.,.ষথাশীস্ত 


হোমস নিম্মাপ করিবে । , মধ্য কুণ্ডে আচার্ধ্যকে নিযুক্ত 


_লিঙ্গপুরাণ। 


করিবে; শূর্বব, দক্ষিণ) পশ্চিম ও উত্তরদিকে উপযুক্ত সাঁধককে 
নিযুক্ত করিবে। পূর্বোক্ত শৃল বেষ্টিত এবং তাদ্ৃশ* শিষ্য 
সহিত পীঠ মধ্যস্থ হইয়া শ্বাত্রিংশাক্ষর ঘোররূপী অদ্োর- 
নাথকে চিন্তা করিয়া ব্ভীতক ফলম্বার৷ দ্বাদশান্গুল প্রমাণ 
রাজার শক্র নির্মিত করিয়া পীঠে শ্থ(পন করিবে, এবং অঙ্গার 
দ্বারা কুণ্ডের অধোভাগ খনন করিবে । তখন ব্রাঙ্গণ ক্রোধে 
সেই বিভীতক নির্শিত শক্রকে অধোমুখ উর্দপাদে স্থাপন 
করিবে। তাহার পর খ্বশীনসস্ভীত অঙ্গার আনয়ন”-করিযা 
তুষ্ণীত্তাবে তুষের সহিত অগ্নি দিবে। তাহার পর মাধুরান্ত 
দ্বারা নাভিদেশে অগ্ধি উদ্দীপিত করিবে এবং রক্ত বস্ত্র 
সহিত কুক ধারণ করিয়া তৃষসংযুক্ত কার্পাসাস্থিসম্বিত, 
হস্তযন্ত্রনস্ৃত তৈল দ্বারা শিষ্য সহিত হোম করিবে। 
রুষ্পক্ষীর চতুর্দশীতে আরম্ত করিয়া যথাত্রমে অষ্টমী 
পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত অথ্ি করিয়া অষ্টোত্তর সহত্র হোম 
করিবে। এইরূপ করিলে রাজার শত্রু জ্ঞাতি বন্ধুর সহিত 
সর্ব ছুঃখযক্ত হইয়া যমমন্দিরে গমন করে এবৎ নুকপাল, 
নখ, মনুষ্যকেশ, অঙ্গার, তৃষ, কথক, বস্থাঞ্চল, রাজধুলী 
গৃহসন্মর্জনীধূলী, বিষসর্প দন্ত, বৃষপত্ত, গোদস্ত, ব্যাপ্রদস্ত, 
ব্য।স্র নখ, যুগদন্ত,বিড়ালদস্ত, নকুলদস্ত ও বিশেষত বরাহদস্ত 
অভিমন্ত্রিত করিয়া ও অঘোরমন্্ন অগ্টোন্তরশত জপ করিয়া 
সেই কপালাদি ক্ষেত্রে, গৃহে, নগরে, প্রেতস্থানে অথবা 
রাজো শত্রুর অষ্টম রাশিতে স্থর্ধ্য কিংবা চল্্র রাহ্গ্রস্ত হইলে 
প্রেতবশ্ ছারা ঝেষ্টন করিবে। ইহাতে শক্রর বাসস্থান নাশ 
ও শত্রু নাশ হয়। রাজার যুদ্ধগমন সময়ে বেদাধ্যয়ন মুক্ত বৃদ্ধি- 
হচক রাজ্যে নির্শবল-দর্পণ চল্লাতপ শোভিত চতুস্তোবণ সংযুক্ত 
কুশম।লা পরিবৃত ভূতলে শত্রু চিত্রিত করিয়া আচাধ্য নিজে 
দর্মিণ পাদ দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিবেন, এইরূপ 
প্রকার করিলেও বাজার শত্রু নাশ হয। যে নিজ বাজ্যাধিপ 
উদ্দেশে এ প্রকাৰ আভিচারিক ক্রিয়া করে, সে আপনাকে 
ও নিজ কুলকে বিনষ্ট করে, তজ্জন্ত মন্ত্রৌধধি ক্রিয়া এবং 
অন্য সকল প্রকার যত্বে স্বরাষ্ট্রবকিতা রাজাকে সর্বদা পালন 
কবিবে, ইহা অতি রহস্য বলা হইল); ইহা যে কোন ব্যক্তির 
নিকট প্রক শট নহে ॥ ২৮৫০ ॥ 
পঞ্চাশ অধ্যায় সমাণ্ত। 





একপঞ্চাশ অধায়। 


ধষিরা কহিলেন, হে সত্বম.। এই ঘোর নিগ্রহ আমা- 
দ্রিগের নিকট কহিলেন, অধুনা বজবাহনিকা বিদ্যা বলুন। 
শ্বত কহিলেন, সর্বশক্র-তথঘস্করী বজ্জবাহনিক৷ বিদ্যা দ্বার 
ব্জ. অভিষিক্ত করিয়া রাজাদিগকে অর্পণ করিবে! 
বস্ত্র নির্মাণ করিয়া যথাবিধি এই বিদ্যা দ্বারা অভিষেক, 
করিবে এবং তাহাতে কাঞ্চন দ্বারা মন্ত্র লিখিবে। তাহার 
পর সেই জিতেন্জিয় ব্যক্তি মেই বস্ত্র গ্রহণ করিয়া লক্ষ অপ. 
করিবে। বস্তরকুণ্ডে ঘৃতাদি দ্বারা তদ্দশাংশ হোম করিবে, 
সেই বজ্ঞ নুপতিকে দিবে এবং নৃপাতি অতি গোপনে তাহাকে 
রক্ষা করিবেন । যুদ্ধ উপস্থিত হইলে সেই বজ্ক দ্বারা শব্রে 
জয় কর! যায় ॥ ১_-৫॥ পুর্ককালে ত্রদ্ষা মহাদেবের নিকট 


উত্তরভাগ,। 


ইন্দ্রের উপকারের নিমিত্ত বজ্কেশ্বরী বিদ্যা শিখিয়াছিলেন । 
হে সুর্রতগণ! কোন সময়ে মহাবাহ ইন্দ্র বিশ্বরূপোপদিষ্ট 
বিদ্যা সোমরস হরণ করিয়া বিশ্বরূপকে নিহত 
করিয়াছিলেন । অনস্তর বিশ্বরূপমর্দন মহাবাছু ইন্দ্র সোম- 
বাগে সোমস্বরূপ যথাবিধি হুত হবিঃ প্রার্থনা করিলে হতপুত্র 
প্রজাপতি ত্বষ্টা ইন্দ্ররে কহিয়াছিলেন, হে শক্র! তুমি 
অধম[রপুত্রকে বিনষ্ট করিয়াছ, তোমাকে সোমরসের ভাগ 
দিব না বিশ্বরূপকে হত্যা করায় সোমরমে তোমার অধিকার 
নাই; এইরূপ কহিষ্ মায়ায় সমস্ত আশ্রম মোহিত করি- 
লেন। তাহার পর বিশ্বরূপ-মর্দন ইক্জমীয়া নিরাকৃত করিয়া 
বল দ্বারা সগণে সোমরস পান করিলেন । ইহাতে প্রজাপতি 
রুদ্ধ হইয়া অবশিষ্ট সোমরস গ্রহণ করিয়া “ইজ্রশক্র বৃদ্ধি 
প্রাণ্ত হউক” এই কথা কহিয়া আহুতি দিলেন। অনন্তর 
কালাগ্রিসদৃশ অন্র প্রাহুর্ভূত হইল, বর্তনপ্রমুক্জ তাহার নাম 
হইল পবে সে ক প্রতি ধাবিত হইল । ইন্দ্র সগণে 
্বর্ণকে পবিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন । ইব্রকে তয়বিহ্বল 
এবং পলাধনপর দেখিয়া বিশ্বঅষ্ট। ব্রহ্মা কহিলেন, হে অরি- 
দম ৷ তুমি বজ্েশ্ববী মন্ত্র দ্বারা অন্ডিষিক্ত বজ্র ত্যাগ কর। 
ত|হা হইলে এখনই শক্র নষ্ট হইবে । তখন ইক্ও সগণে 
সজ্জিত হইয়া অনায়াসে শক্র নিপাতন করত স্বস্থ হইলেন, 
এই জন্য বজ্েশখ্বরা বিদ্যা সর্বলোকভয়কারিণী 7 ৬__-১৬॥ 
এই বিদ্যা দ্বারা হৃষ্টাশয় রাক্ষণগণকে জয় করা যায় এনং 
নকল গাপ দৃবীকৃত করা" যায়। হে মুনিগণ! অধুনা 
বক্েশ্বরী মন্ত্র কহিতেছি। পপ্রথম গায়ত্রী, তত্পরে ও ফট 
জহি ইত্যাদি” ইহাই সর্ব্ব শত্রঘকারিণী বজ্েশ্বরী বিদ্যা । 
এই বিদ্যা দ্বাবা যহাদেব্ও সংহার করিয়া থাকেন ॥১৭__১৮। 
একপক্াশ অধ্যায় স্মাপ্ত। 





দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় । 


ধষবা কহিলেন, শক্রোপকারিণী ব্রাহ্মী ব্রজ্েশ্বরী বিদ্যা 
শুনিলাম এবং ইহা! দ্বারা রাজাদের সকল কার্য সিদ্ধ হয়, 
তাহাও জ্ঞাত হইলাম! হে হত! এই বিদ্যার প্রয়োগ 
কীর্তন করুন। ম্থৃত কহিলেন, বশীকরণ, আকর্ষণ, বিদ্বেষ, 
উচ্চাটন, স্তত্তন, যোহন, তাড়ন, উৎ্সাদন, ছেদন, মারণ, 
প্রতিবন্ধ,, সেনাস্তত্তনাদি সকল কর্ম গায়ত্রীদ্বারা করিবে । 
" আযাতু বরমদা৷ দেবী-ইত্যাদি মন্্স্বারা দেবীকে আবাহন 
করিয়া, বাহ্‌ কার্য এবং বশ্াদি” ক্রিয়া করতঃ « ব্রাহ্মণেভ্যো- 
ভ্যনুজ্কাতা গচ্ছদেবি ষথান্ুধং) এই মন্ত্রদ্বারা দেবীকে 
বসর্জন করিয়া গমন করিণে, নচেৎ করিবে ন/। হে ছিজ- 
৪৭! দেবীকে আবাহন করতঃ পুজা জপ করিয়া বিসর্ভান 
করিবে । তারপর বহি্থাপন করিয়া হোম করিবে, প্রতি- 
দ্বন এইরূপে দেবীকে আবাহন করিবে, পূজাি সাঙ্গ করিয়া 
বসজ্জন করিবে এবং বহিচতে হোম করিবে ॥ ১-৭॥ এই 
বদ্যাদ্বারা সকল কার্ধ্যই সাধিত হয়। বন্ঠার্থা জাতি 
ূ্পদ্ধারা অমুভত্রয় হোস |করিবে। হে দ্বিজগণ! ঘ্বত 
টরবীর হোম করিলে সিদ্ধি হয়। লাঙ্গলক পুষ্প 
রা হোম করিলে বিদ্বেষ করা যায়, তৈল হোমে উহা 


২০৫ 


শুন্বন মধুত্বারা হোম করিলে স্তত্তন ও তিলহোমে মোহুন 
হয়; খরকুধিরে গজরুধিরে বা উষ্টুকধিরে হোম করিলে 
তাড়ন হয়। সর্প হোমে স্বস্তন হয়; কুশহোমে পাটন 
সিদ্ধ হয়। রোহীবীজদ্বারা হোম করিলে মারণ ও উচ্চাটন 
সম্পাদিত হয়। পান পত্রদ্বারা হোম ৬্করিলে বন্ধন 
সাধিত হয়, মনঃ শিলা হোমে সৈন্য স্তত্িত হয়, ঘ্বত 
হোমে সকল সিদ্ধ হয়, ছুদ্ধ হোমে বিশুদ্ধি হয়। তিল 
হোমে রোগ নাশ হয়। পদ্বছোমে ধন হয়, মধুক পুষ্প- 
দ্বার হোমে কান্তি হয়; সাবিত্রীদ্বারা অযুতত্রঘ হোম করিলে 
সকল জয়াদি সাধিত হয়। স্বষ্টি কুদস্ত, হোম পূর্বোক্ত 
অপ্রিককার্ধ্যের ন্যায় জানিবেন। অতি বিস্তৃত বিনিয়োগ 

ক্ষেপে বলা হইল। অথবা যথাবিধ।ন কেবল এঁজপ 
করিলে বিদ্যাকে পুজা করিয়া সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হওয়। যায়, এ 
বিষয়ে সন্দেহ নাই ॥ ৮_-১৬॥ 

দ্বিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় । 


ধষিরা কহিলেন, হে মহামতে হত! ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় 
বৈশ্ঠাদের মৃত্যুঞ্জয় বিধি বলুন। যেহেতুক আপনি সর্বজ্ঞ। 
॥ ১॥ হৃত কহিলেন, হে দ্বিজোত্বমগণ! মৃত্যুপ্ণন বিধি 
বাহছুলো কি আর বলিব। কদ্রাধ্যায়োন্দ বিধানে ঘৃতদ্বার! 
ক্রমে নিখুত হোম করিবে বা ঘত তিল পদ্ম দ্বারা যত্বের 
সহিত হে!ম করিবে, অথবা ঘ্বত ও গোক্ষীব মিশিত দর্ববা- 
দ্বারা হোম করিবে, কিন্বা সদ্ঘত চকু ও কেবল ছুদ্ধদ্বারা 
অদুত হোম করিবে, ইহাতে মহামৃত্যরও প্রতীকার 
হয় | ২৪ ॥ 

ত্রিপঞ্চাশ অধ্যায় সমাপ্ত 


শিপ 


চতৃঃপঞ্চাশ অধ্যায় । 


হত কহিলেন, ত্রয্গক মন্ত্ন্বা1 দেবাদেব ত্রান্গককে 
বাখলিঙ্ধে অথবা স্বযংভতলিঙ্গে পুলা করিবে 1১॥ অথবা 
আমুর্ষেদবিদেরা যথাবিধি আন্নপূর্রিক অআষ্টোকর সহত্র 
শ্বেতপদ্ন দ্বাবা শঙ্গরকে পুন। করিবে, কিংবা শতপর পদ্ব 
দ্বরা অথবা নীলো্পল দ্বার! শঙ্গবকে পু] করিরা পায়স 
সত অন্ন মুদগান) স্বাছু ভক্ষা ভোজ্য দান কবিবে, তারপর 
র্ক্বোন্ত পুষ্পদ্বারা, বা! চক্ুদ্বারা ক্গঘুত সংখ্যক হোম 
নে এবং যথাবিধি লক্ষ জপ করিবে, ও সহমত ব্রাহ্গণ 
তোজন করাইবে আর গোসহত্র সুহত্র ও নুবর্ণ মুদ্রা দর্গিণা 
দিবে ॥ ২-৬॥ সংক্ষেপে আপনাপিগের নিকট এই 
মৃত্যুপ্নয বিধান কহিলাম, দেবদেব অত্যগ্র শৃলী শিব, 
রহস্য সমেত এই. বিষয় হুমেরশৃঙ্ষে অমিততেলা কার্তিককে 
কহিয়াছিলেন। . তাহার পর স্ষন্দ ব্রশ্গপুল্র সঙ্গৎকুমারকে 
কহিরাছিলেন, আবান্ধ সেই সর্টলোকহিতৈষী সনৎকুমার 
বেদব্যাসকে ইহা কীর্তন, করেন। এবিষয়ে এইরূপ ) 
পরষ্পরাক্রমে প্রচার হুইয়্াছে। শুকপেব ত্র্ম্বক রুদ্রকে“ 
দেখিয়া মোক্ষ প্রাপ্ত হইলে, -প্রড় মহাভাগ মধ ব্যাস, 


২০৬ 


্্দজনমবৃত্াত্ত শ্রবণ করিয়া শোকশুন্য হন, তখনই 
সনংকুমার তাহ।কে ত্র্যন্বক মাহাত্ম্য, বিশেষতঃ মন্ত্র 
মাহণত্ব্য কহিয়ছিলেন। ব্যস প্রসাদে আমি সেই সকল 
কহিতেছি ॥ ৭--১২॥ দেব ত্র্যন্বককে পুজা করিয়া 
মন্ত্র জপ করিলে সুণ্তজন্মফত পাপ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, 
এবং সংগ্রামে বিজয় লাভ করিঘা। অতুল সৌভাগ্য প্রাপ্ত 
হওয়া যায়, রাজ্যার্থী ব্যক্তি যদি লক্ষ হোম করে, তাহা 
হইলে সে রাজ্য লাভ করিয়৷ জুখা হয়। পুক্রপ্রার্থী 
শঙ্ষ হোম করিলে, পুলা করিতে পারে, শর্থ্ধযপ্রার্থা 
বদি লক্ষ হোম ও জপ করে, তাহা হইলে সে ধনধান্ত- 
নিখিল মঙ্গলযুক্ত হইয়! পুজপৌত্রাদির সহিত বাস করে 
এবং অস্ত দ্র্গে গমন করে ॥ ১৩--১৬॥ জগতে ইশ মন 
আর নাই, অধিক কি, বেদের মধ্যেও নাই; তজ্জন্য এই 
মন্ত্র দ্বারা দেবদেব ত্র্যন্ধককে নিত্যপূজ। করিবে ॥ ১৭ ॥ 
এই মন্ত্র দ্বার! ত্র্যন্নককে পুজা করিলে অগ্থিষ্টোম ষজ্ঞের 
অষ্টগুণ ফল পাওয়া যায় । শিব ত্রিজগতের, সহি গুণত্রয়ের, 
ত্রিবেদের ত্রিদিবের এবং ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের পিতা। 
তিনি অঞ্ান উকার মকার, এই মাত্রাত্রঘ্নের বাচক; চক্র, সুর্য 
অগ্নি ও বহিচলয়ের উমা মাতা, মহাদেব পিতা । তিন 
তিন বস্তুর অন্গক বলিয়। তাহার নাম ত্র্যন্গক। যেমন 
কুম্ুমিত বৃক্ষের গন্ধ দূর হইতে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ 
মহাত্মা শত্তুর উত্তম গন্ধ দূরে প্রবাহিত হইতে থাকে, 
তজন্য তিনি সুগন্ধি, এবং তিনি গীত ধারণকারণ, ও 
দেবতাদের বাণীর পৌষক, এই জদ্যও তিনি সুগন্ধি। 
তাহার বীর্ধ্য নারায়ণ, নাভিতে ধারণ করিতেছেন। তিনি 
স্ববীর্ধ্যে হিরশ্ময় ব্রঙ্গাণ্ড উৎপন্ন করিয়াছেন। তাহার 
বী্ধ্য, চন্দ্র, হৃর্ধ্য, নক্ষত্র, ভূবর্লে ক, ভবর্লোক, স্বালোক, মহ- 
লোক, তপোলোক), সত্যলোক, অতিক্রম করিতেছে, এবং 
তাহার বীজ হইতে পঞ্চভুত, অহঙ্কার, বুদ্ধি ও প্রকৃতি, পু 
লাভ করিতেছে; সেই দ্ন্য তিনি পুটিবপ্ধীন। সেই 
দেবদে। উদ্দেণে দৃত, মধু, যব, গোপূম, মাঁষ, বিশ্বফল, কুমুদ। 
অর্বপুষ্প, শমী পত্র, গৌরদর্ধপ এবং শালি ধান্ত, দ্বারা 
যথাবিধি ভক্তিপুর্ব্বক হোম পৃজ। করিয়া প্রার্থনা করিবে। হে 
শিব! আমার এই প্রার্থনা) এই মন্ত্র দ্বারা আমাকে কন্প- 
পাশ-বন্ধন হইতে ও মৃত্যু বন্ধন হইতে স্বতেজে মুক্ত করুন। 
যেমন পন্ক উর্বাক্ক ফলদ বন্ধনমুক্ত হয়, তদ্রপ কাল 
আগত হই্বাছে, আমাকে তাহা হইতে বন্ধনমুক্ত করুন। 
এই প্রকার মন্ত্র বিধান, জ্ঞাত হুইয়! শিবলিঙ্গ পুজা! করিলে 


পাশবন্ধন মুক্ত হয় এবং মৃত্যু হয় না। ত্রযম্বকের স্তায় দয়ালু 


আশুতোষ ও প্রীতিমান দেবতা দেখা যায় না। অতএব 
সকল পরিত্যাগ করিয়া সমাহিতচিত্তে উম্াপতি ত্র্যন্বক মন্ত্র 
দ্বারা ত্র্যন্বককে পুজা করিবে। সর্বাবন্থাতেই শিব 
চিত্ত। করিবে। তাহাতে সকল পাতক হইতে মুক্ত হওয়া 
যায় এবং রুদ্র ন্যায় প্রভাব হয়। যদি. কেহ প্রাণী- 
হত্যা বা লোকের নিকট অন্তায়াচরণে অন্ন ভক্ষণ করে, 
তবে সে অদ্বিতীয় শিবকে স্মরণ করিলে, তাহার সকল পাপ 
মই হয় ১৮--৩৫॥ 
... চতুংশক্কাশ অধ্যায় সমাণ্ত। 
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ধষিরা কহিলেন, হে সত! হে স্থব্রত। ত্র্যন্বক দেবদেব 
বৃষধ্বজকে স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত কিরূপ যোগমার্গন্বীর! চিন্তা 
করা যায়। পূর্বেও বেদতুল্য সমস্ত বিষয্ বাহল্যে শুনিয়াছি, 
অধুনা তাহা খংক্ষেপে বলুন। হত কহিলেনঃ পূর্বকালে 
মেরুশিখরে পিতামহ ব্রক্গনন্দন অনৎকুমার মুনিগণপরিবৃত 
হইয়া! দ্িনকরপ্রভ নন্দীকে এ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন! 
তথন ভগবান্‌ নন্দী প্রণত ব্রহ্মপুজ সনতকুমারকে কহিয়া- 
ছিলেন। পুর্বে কৈলাসশিখরে একশধ্য।শরনা মতা 
ত্গবতী শিরিনদ্দিনী লোমাঞ্চিত শরীর নীললোহিত ভগবানৃ. 
মহাদেবকে জিজ্ঞাস! করিয়াছিলেন, যোগ কয় প্রকার ঃ 
আাণীদিগের মুক্তিকারণ, মোক্ষপ্রদ জ্ঞানই বা কীদ্বশ? 
আভগবান্‌ কহিলেন, যোগ পঞ্প্রকার; প্রথম মন্ত্রষোগ, 
দ্বিতীয় স্পর্শযোগ তীয় ভাবযোগ, চতুর্থ অভাবযোগ, সর্কো- 
তম পঞ্চম মহাযোগ ॥ ৫--৮॥ ধ্যানযুস্ত জপের অভ্যাসকে 
মন্ত্রঘোগ কহে। নাড়ী শুদ্ধি করিয়া অনুলোম বিলোম 
বাষুকে জয় করিতে সমস্ত ব্যস্ত যোগ দ্বারা শুপ্রকে স্থির 
করিবে এনং ধারণাদিযুক্ত হইয়া কুত্তকাবস্থার ধারণাত্রয়ে 
প্রকাশমান, ভেদত্রয়ের (অর্থাৎ বিশ্বপ্রাজ্ঞ তৈজসের) বিশো- 
ধক অভ্যাসকে অবলম্ষন করিবে; তাহাকে ম্পর্শযোগ কহে। 
মন্ত্রঘোগ ও স্পর্শযোগরহিত হইয়া মহ।দেবকে আশ্রয় করিয়া 
বহিরন্তর্তাগে প্রকাশমান মনকে সক্ষৌচ করার নাম ভান- 
যোগ ; তাহাতে চিত্তত্ুদ্ধি হয়। যখন স্থাবর জঙ্গমাত্মক জগৎ 
বিলীন বোধ হইবে, অথবা এই বিশ্বকে যখন শৃন্ত বলিয়৷ 
জ্ঞান হইবে, তখন অভাবযষোগ হইবে, উক্ত যোগে চিত্ত- 
শান্তি হঘ। রূপশূন্ত অদ্ধিতীর নির্মল-স্বভাব রমণীয় ছুক্ছেয় 
সর্বদা প্রকাশমান স্বয়ং জ্ঞেয় সর্বব্যাপী আত্মস্বরূপত 
যাহাতে ভাসমান হয়, তাহাই মহাযোগ বলিয়া কীর্ততত। 
নিত্যোদিত শ্বপ্রকাশ সর্বচিত্তোখাপক নিশ্মল কেবল 
আজই মহ।ষোগ নামে অভিহিত। জকল যেগই অপণি- 
মাদি এরশ্বর্যযপ্রদ এবং জ্ঞানদায়ক। পুর্বোস্ত সমুদয় যোগ 
যথাক্রমে উত্তরোত্তর প্রশস্ত । আত্ম! মহাকাশ সদৃশ নির্লেপ 
আবরণবর্জিত এবং তাহার প্রকুত স্বরূপ চিন্তা কর! যায় না। 
এই জ্ঞানই জ্ঞান বলিয়া কীর্তিত। এই জ্ঞান দেবগ্নণেরও 
দুর্লভ। ধাহার অহঙ্কার বিলীন হইয়াছে, মহত্তত্বমাত্র 
অবশিষ্ট। যিনি স্বয়ং বেদ্য ঘ্বসাক্ষিক আনন্দরূপে প্রকাশ- 
'ন এই মছুপদিউউ-জ্ঞানে তিনিই আধিকারী। এই জ্ঞান- 
উপদেশ আহিতাগ্নি কতজ্ঞ..ওুরুতক্ত দেঁবতক্ত পরীক্ষিত 
ধান্্িক ত্রাহ্মণ-শিষ্যকে, যথাক্রমে প্রদান করিবে; অন্ত 
কাহ'কেও দিবে না। অপর ধাহাকে প্রদ্ধান করিবে, সে 
নিদিত, ব্যাধিত এবং অল্লায হইবে। হে অনঘে! দাতা- 
রও উক্তরূপ কুফল লাভ হয়, ইহা. জানিয়া এই জ্ঞানো- 
পদেশ প্রদান কর! বিধেয়। সর্ববসম্ বর্জিত, শ্রৌতস্মার্তকর্টে . 
বিশারদ, পুণ্যাত্মা, মন্তক্ত, মৎপরায়ণ, গুরুভক্ত, সদা যোগরত, 
যোগ্যসাধক এই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকে। হে সুমধ্যমে 
দেবি! এই সনাতন ষোগমার্গ/ কীর্তিত হইল। ইহ] 
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বিস্তম যোনী যোঁগামূত পান করিয়া মুক্তি লাত করে। এই 
পান্ুপ্টতযোগ সর্বোত্তম যোগৈশ্বধ্যপ্রদ। এই জ্ঞান 
আশ্রমানপেক্ষ । হে প্রিয়ে ! সমদর্শা শিবার্চনরত মতপ্রিয় 
নান্তিগণ অনির্বচনীয় ভাগ্যে মুক্তির জন্ত এই জ্ঞান প্রাপ্ত 
হয়। ভগবান্‌ বৃষ্ধবজ এই কথা বলিয়া দেবীর সম্মতি 
গ্রহণপুর্ব্বক শশ্কুকর্ণকে তপোবন-দ্বারে সন্নিবেশিত করিয়া 
স্বয়ং আত্মচিন্তনে নিযুক্ত হইলেন ॥ ৯২৮॥ শৈলাদি 
বলিশেন, অতএব হে যোগিত্র! তুমিও যোগাভ্যাসে রত 
হও? স্বয়র শিবের ব্রহ্মময়ী মুর্তি প্রধান। অতএব 
মুমুক্ষু পুরুষপ্রধান, সর্বতোতাবে ভম্মস্থায়া এবং পাশুপত 
যোগপরায়ণ হইবে। য্থাক্তমেই ধ্যান করা কর্তৃব্য। 
স্তরাৎ প্রথমে. ব্রহ্ষমুর্ভি, তত্পরে বৈষ্ণবীমূর্তি, সর্বশেষে 
মাহেশ্ববীমূর্তি ধ্যেয়। যোগেখবর শিবের বিষয় অংন্ষেপে 
কীর্তিত হইল। স্থত কহিলেন, ভক্মান্সাঘী কুলানন্দকর 
শিলাদপুজ ধীমান্‌ নন্দী এইবূপে পাশুপত যোগ কীর্তন 
করেন। ভগবান সনৎকুমার অমিততেজা বেদব্যাসের 
নিকট প্রকাশ করেন। আমি তাহার নিকট শ্রবণ কবি। 
এখন সত্রানুষ্ঠায়ী মুনিগণের আদেশে তাহ কীর্তন করাতে, 
কুতর৫থ হইলাম। ব্রাহ্মণ এবং যজ্তঞসকলকে নমস্কার । শান্ত 
শিবকে নমস্কার। মুনিবর বেদব্যাকে নমস্কার। এই 
উত্তম লিঙ্গপুবাণ একাদশ সহত্র শ্োক। ইহার পূর্ববভাগে 
আষ্টেন্ভব শত অধ্যায়। অনস্তর উত্তরভাগে ধর্মকামার্থ 
মোক্ষপ্রদ পঞ্চপঞ্চাশৎ অধ্যায়। 

অনস্তব সেই নৈমিষারণ্যব।সী মুনিগণ সকলেই হর্ধক্বোমা- 





উত্তরভাঁগ। 


২০৭ 


ঞিতকলেবুরে একাগ্রচিত্ত হইয়া ঈশানদেবকে প্রণাম করি- 

লেন। প্রভু স্বয্তু ভগবান্‌ ব্রহ্মা, একাদশ পুরাণ শীখ। প্রব- 

ততিত করিয়া এই কথা বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি, আদ্যোপান্ত 

মমস্ত লিঙ্গপুরাণ পাঠ করে, শ্রবণ করে, কিংবা দবিজগকে 

শ্রবণ করীয়, সে পরম গতি লাভ করে। তপস্যা, যজ্ঞ, দান, 
অধ্যযুন, মিশ্র কন্ন কিন্থা। কেবল বিদ্যাগ্থারাঁ যে গণি প্রাপ্তি 
হয়, লিঙ্গ পুরাণ পাঠার্দি করিলেও তাহা লাভ হয়। শীক্- 
জ্ঞান এবং বেদবিদ্য। হয়। সেই বিপ্রের বৈরাগ্য এবং শাশবতী 
শিব্ভক্তি হইয়া থাকে । অধিকম্ত সেই মহাত্বাৰ আমার প্রতি 
এবং নারায়ণ দেবের প্রতি শ্রদ্ধা হয়। তীয় বংশের অক্ষর 
বিদ্যা এবং অর্বতোভাবে প্রমাদশুন্যতা হইয়া থাকে। 
ব্রহ্ধার এই আজ্ঞা । অতএব সেই মহাত্বার এতৎ সমস্তই 
হইয়া থাকে। ৰ্ষিগ্রণ বলিলেন, হে রোমহর্ষণ! যেহে 
ইহাতে আমাদিগের অত্যন্ত প্রীতি হইয়াছে; অতএব বেদ- 
ব্যাস, আপনি, আমরা এবং এই তীর্থযাত্রারত নারদ-_এই 
আমাদিগের সকলের যে মিদ্ধি আছে, এই পুবাণ পাঠার্দি 
করিলে, বিরূপাক্ষের প্রসাদে মর্ধতোভাবে তাহার সর্কদা মেই 
সিদ্ধি লাভ হইবে। মুনিগণ এই কথা বলিলে, ভগবান 
নারদও সুশুভাগ্র করযুগলদ্ব।রা শ্তের শরীর স্পর্শ করিষা 
বলিলেন, হে হৃত! স্বস্ত্যন্য, তোমার মঙ্গল হউক, বুষর্ধবজ 
মহাদেবের প্রতি তোমার এবং আমাদিগের যেন শঙ্গ! থাকে, 
সেই শিবকেপ্প্রণাম। 


্গ 


পঞ্চপঞ্াশ অধ্যায় সমাণ্ড। 


€ ৪০০০০ টা 


শ্ীস্রীলিঙ্গ পুরাণের উত্তরার্ধ সম্পূর্ণ । 





খা ও... 


লিজপুরাণ সমাপ্ত । 





